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ভুমিকা 


“কষাণের জীবনের শরিক যে জন, 

কর্ষে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন, 

যে আছে মাটির কাছাকাছি, 

সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি ;' 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ 1976 সালের জুলাই মাস থেকে 
এ-রাজ্যের উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উপযোগী 
নতুন শিক্ষাধার| চালু করেছেন। এই শিক্ষাধারা অনুসারে উচ্চমাধ্যমিক 
বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শাখার ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠন শুরু 
হচ্ছে। বৃত্তিমূলক শাখার দু’বছরের শিক্ষাধারাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার আয়োজন 
করা হচ্ছে। বৃত্তিমূলক কোন সরকারী কাজ গ্রহণ বা স্বনির্ভর-পেশ। স্ষ্টিকর| 
এই শিক্ষাধারার মূল উদ্দেশ্য । মোট পাঁচটা বৃত্তিমূলক বিষয়ের মধ্যে কৃষিবিভাগে 
স্থকুমারমতী ছাত্রছাত্রীদের কৃষি বিষয়ে উদ্যোগ, ও মৌলিক জ্ঞান, শস্তোৎ- 
পাদন, ফুল, ফল ও সব্জি বাগিচা তৈরী, মাছের চাষ, হাসমুরগী পালন- 
প্রভৃতি কলাকৌশল হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়| হবে। | 

এই উদ্দেশ্যে ‘শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব” নামক পুস্তকখানি একাদশ ও 
দ্বাদশ শ্রেণীর des পাঠ্যপুস্তক হিসেবে শিক্ষাসংসদ কর্তৃক নবপ্রবর্তিত 
পাঠ্যস্থচী অনুসারে লিখিত হয়েছে | আশাকরি যে এই পুস্তকখানি অদ্বেয় 
শিক্ষক মহোদয় ও স্সেহের ছাত্রদের আসল কাজে লাগবে ও জনপ্রিয়তা অর্জন 
করবে। পু্তকখানির ব্ষধবস্ত চিত্রসহকারে সহজ ও সরলভাবে আলোচন! 
করে পুস্তকটিকে যথাসম্ভব সুন্দর ও সাবলীল করার চেষ্টা করা হয়েছে। 

গ্ৰন্থ রচনার কাজে যে-সকল ইংরেজী ও বাংল! পুস্তকপুস্তিকা, পত্রপত্রিকার 
সাহায্য লওয়া হয়েছে__এ-পুস্তকের শেষের দিকে তার তালিকা দেওয়া হ'ল । 
সে-সকল, পুস্তকপুস্তিকার গ্রন্থকারদের কাছে আমাদের সবিনয় কৃতজ্ঞতা 


" শ্বীকার করছি। পুন্তকখানি রচনাকালে রাজ্যপুস্তক পৰ্ষদ কর্তৃক নিযুক্ত পুস্তক 


পর্যবেক্ষক শদ্বে্ ডঃ বিশ্বনাথ চ্াটাজ্জাঁ ( প্রফেসর, হেড অফ, দি ডিপাট মেট 


(৪) 


অফ, এ্যাগ্ৰোনোমি, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী ), ও ডঃ স্থনির্মন 
মাইতি (লেক্চারার অফ, এ্যাগ্রোনোমি, বিধানচন্দ্ৰ কুষি বিশ্ববিদ্যালয় ) : 
মহাঁশয়দের নির্দেখ/বলী ও সহকর্মী শ্রীযুক্ত সিংহাসন প্রসাদ যাদব (কুষিশিক্ষক, 
বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়) মহাশয়ের উৎসাহ ও সহযোগিতা বিশেষ শ্রদ্ধার | 
সঙ্গে আমরা স্মরণ করি। _ ৷ 
পুস্তকটির প্রকাশন ও মুদ্রণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্যদের মুখ্য 
প্রশাসন আধিকারিক, রূপ-লেখা প্রেসের শ্বত্বাধিকারী মহাশয়দের সবিশেষ যত | 
ও কষ্টম্বীকার বিশেষ ধন্যবাদাহ। পুস্তকথানির যে-কোন প্রকার দোষক্রট বা 
আরে! স্থন্দর করবার সকলপ্রকার মূল্যবান উপদেশ সাদরে গৃহীত হবে। 


ইতি ২ 
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩ বিনীত নিবেদন 
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শস্তোৎপাঁদনের মূল তত্ব 
( Principles of Crop Production ) 


সূচীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 


প্রথম পরিচ্ছেদ £ ১২১ 
শস্যের বৃদ্ধি, viue xe ও ফলন:-_শস্তের বৃদ্ধি ও 
পরিক্ষ,রণ (১-৩)-বৃদ্ধি পর্যায় (৩-৫)_বৃদ্ধি ও fine m 
প্রভাবিত কারণসমূহ (৫-৯ }--উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলনের CU 
(১০)-কতিপর "tcs বৃদ্ধি সম্পর্কিত শারীরবৃত্বীয় পরিস্ফ্‌রণ 

(১০১৮) £-ধান (59752 ), গম (১৩-১৫), আলু (১৫- 
১৭), পাট (১*-১৮), _ শশ্তের ফলন সম্বন্ধে ধারণা ( ১৮-১৯ ) 
-_ফলনের উপাদান ( ১৯-২১ ) 


fasis পরিচ্ছেদ : ২৩-৭৫ 
আবাদ ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার :_কর্ষণ ( ২৩-২৪ )— 
কর্ষণের উদ্দেশ্য ( ২৪-২৫ }--কৰ্ষণের প্রকার (২৫-৩* ) :— 
প্রাথমিক কৰ্ষণ (২৬ ), মাধ্যমিক কৰ্ষণ ( ২৬-২৭ ), অন্তবর্তী কর্ষণ 
(২৭), শুদ্ধ কৰ্ষণ (২৭), কাদানো কৰ্ষণ (২৮), ন্যুনতম কৰ্ষণ 
(২৯), বিনা কৰ্ষণ (৩০)--বীজবপন পদ্ধতি সমূহ (৩%-৩২ )-- 
বীজতলা প্ৰস্তুত প্রণালী (৩২-৩৫) £ - ধান(৩৩-৩৫),সজি (৩৫) 
রোপণ পদ্ধতি ( ৩৫-৩৬ )--পরবৰ্তা পরিচর্যা, (৩৬-৩৭)-- 
ফসল চয়ন (৩৭-৪০ )- সাধারণ কৃষি যন্ত্রপাতির তালিকা (৪*- 
৪৩ )--দেশী লাঙ্গল (৪৩-৪৫)- মৌন্ডবোর্ড লাঙ্গল ( ৪৫-৫২) 
_রিজার প্লাউ ( ৫২-৫৩ )দহাবো (৫৩-৫৫ ) -কর্যক (৫৫... 
৬*) _অশ্বক্ষুৱাককুতি ফলকযুক্ত কর্ষক ( ৫৬-৫৭), চাকার 
নিড়ানী (৫৭-৫৮), ধান নিড়ানী ( ৫৮-১৯ ), ত্ৰিফলী, অকোল _ 
বরোদা cel ( €৯-৬* )--বীজবোনার যন্ত্রপাতি (৬০৬৫); —— 
হুস্তগালিতবীজবপন 38 (৬১-৬৪)-- ফল তোলার ন্পাতি(৬ 


(৬) 
বিষয় পৃষ্ঠা 


ফসল মাড়াই করার যন্ত্রপাতি (৬৬-৬৮ ) :--জাপানী ধান 
মাড়াইকল (৬৬:৬৭), যন্ত্রটালিত ধান মাড়াই কল (৬৭- 
৬৮), ওলপ্যাড মাড়াই কল (৬৮৬৯ ),-ফসল ঝাড়াইকরা যন্ত্ 
(৬৯ )-- রোগ ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের যন্ত্রপাতি (৬৯- 
৭৪) :- ঘূনীয়মান ডাসটার (35-55), ন্াপস্তাক্‌ শ্রেয়ার 
(৭২-৭৩ )-পাওয়ার টিলার ( ৭৪-৭৫ ) 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ : vem 


সার( সাধায়ণ ও ভেজক্ষর) :--উদ্ভিদের খাছোপাদান সমূহ 
ও শস্তোৎপাদনে এদের ভূমিকা (৭৭-৮৪)_জৈব ও অজৈব 
সারের মধ্যে তুলনা (৮৫-৮৭ }--জৈবসারগুলির নাম ও 
খাগ্যোপাদানের সংযুতি (৮৮-৮৯ }--তেজ্সস্কৱ রাসায়নিক 
সারগুলির নাম ও তাদের খাগ্যোপাদানের সংযুতি ( ৯০-৯৩ ) 
"জৈব, সার. eus প্রণাণী ও সংরক্ষণ (৯৪- 

'_১১*)-খামাৰর সার (393৬১), কম্পোষ্ট (৯৬- 
১:০)» সরুজসার (১০৪-১০৬), থইল (১০৬-১০৭ ), 
জীবাণুসার (১০৭-১০৮), নীলসবুজ শ্তাওলা (১৭৮-১৭৯), 
এ্যাজোল। ( ১০৯)- রাসায়নিক তেজস্কর সার ( (১১০-১১২ )— 
কতিপয় সারের ধর্ম ও ব্যবহার (১১৩-১৩০)-এ্যামোনিয়াম 
সালফেট (১১৩-১১৬), ইউরিয়া ( ১১৬-১১৯ ), ক্যালসিয়াম 
এযামোনিয়াম নাইট্ৰেট (১১৯-১২১), স্থপার ফসফেট (১২১- 
১২৪), সুপার ফদফরিক অয় (১২৪), এযামোনিয়াম ফসফেট 
(১২৪), এ্যামোনিয়াম পলি ফসফেট ( ১২৫ ), হাড়গুঁড়া (১২৫- 
১২৬), পটাসিয়াম সালফেট (১২৬ ) মিউরিয়েট অফ পটাস 
(১২৭), মিশ্রদার ( ১২৭-১২৯), দানাবদ্ধ মিশ্রসার ( ১২৯- 
১৩০) শশ্তচাষে সারের পরিমাণ নির্ধারণ ( ১৩*-১৩০)-- 
ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন সার কারখানা ( ১৩৪-১৩৭ ) 


(5 
d feas পৃষ্ঠা 
চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ ঃ '_ ১৩৯-১৬৯ 

শস্য উৎপাদন :--পশ্চিমবঙ্গের শস্তসমূহ ও শস্ত খতু (১৩৯) 
শস্তের শ্রেণীবিভাগ ( ১৩৯-১৪২ )--পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক 
ফসলে নিয়োজিত জমি, গড় ফলন ও মোট উৎপাদন (১৪৩- 
১৪৭)-_শস্তের সর্বভারতীয় জমির পরিমাণ ও উৎপাদন ( ১৪৮) 
শন্ত :--ধান ( ১৪৯-১৮৬ ), গম ( ১৮৬-২০৪), ভুট্টা ( ২%৪- 
২১৩), পাট ( ২১৩-২৩৫ ), আলু { ২৩৫-২৫৫ ), মিষ্ট আলু 
(২৫৫-২৬০ ), ডালশস্ত (২৬০-২৮৬ ):_ছোল| (২৬৩- 
২৭১ ), xus ( ২৭১-২৭৬), মটর (২৭৬-২৮১) মুগ (২৮১ 
২৮৬ )-- তৈলবীজ 9 (২৮৭-৩২০ ) :--সরিষা, (২৮৮- 
২২৯৬), চীনাবাদাম (২৯৬-৩*৬), তিল ( ৩০৬-৩১৩), 
wg (৩১৪-৩২০); ইক্ষু (৩২০-৩০৮ ), সয়াবীন (৩৩৮ 
৩৪৭), তৃণজাতীয় সবুজ গো-খান্য WW (৩৪৭-৩৬০ ) £ 
ভুট্টা (৩৪৮-৩৪০ ), বরবটী (৩৫০-৩৪১ ), গাইমুগ (৩৫১- 
৩৫২ ), বারসীম (৩৫২-৩৫৪ ), লুদার্ন ( ৩৮৪-৩৫৫ ), নেপিয়ার 
(৩৫৫-৩৪৮ ), প্যারা (৩৮-৩৫৯ ) -গোখাগ্ঘচাষের শশ্তাচক্র 
(৩৫৪-৩৬০ ) শন্তের চয়নোত্তর শিল্পসমূহ ও সঞ্চয় ( ৩৬০- 
৩৬৯ ):_ চাল তৈরী ও সংরক্ষণ (৩৬০-৩৬৪), গম, তুট্র'ঃ ডাল ও 
তৈলবীজ শন্তজাত দ্রব্য ও ওদের সংরক্ষণ ( ৩৬৪-৩৬৬ ), আখ 
“থেকে রস নিষ্কাশন ও গুড় তৈরী ( ৩৬৬-৩৬৯ ) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ ৩৭১-৫১২ 
শন্তরক্ষ। $--আগাছ| ও এদের দমন ব্যবস্থা (৩৭১-৩৯১): 
আগাছা. শ্ৰেণীবিভাগ ( ৩৭২-৩৭৩ ), আগাছার ক্ষতির প্রকৃতি 
( ৩৭৩-৩৭৪), আগাছার কতিপয় হিতকরী গুন ( ৩৭৪-৩৭৫ ), 
আগাছার কষি-দমন পদ্ধতি ( ৩৭৬-৩৭৮ ), যান্ত্রিক দমন পদ্ধতি 
(৩৭৮-৩৭৯ ), রাসায়নিক দমন পদ্ধতি ( ৩৮০-৩৮? ), জীবের 
সাহায্যে দমন পদ্ধতি ৩৮৮-৩৮৯), আগাছা নাশক ওষুধ প্রয়োগের 
মাত্রা নির্ধারণ (৩৮৯-৩৯০), কয়েকটি সাধারণ আগাছা (৩৯০-৩৪১) 


(৮) 


বিষিয় পৃষ্ঠা) 

শস্তের কীটশক্র ও এদের দমন ব্যবস্থা (৩৯২-৪৩৬) :__কীটশক্র 
ধানের (৩৪২-৪১০), পাটের (৪১১-৪১৬); গমের 
{ ৪১৬-৪১৯ ), আলুর ( ৪১৯-৪২৩ ), আখের ( ৪২৩-৪৩* ), 
তৈলবীজ শস্তের ( ১৩০-৪৩৪ ), ডালশস্তের (৪৩৪-৪৩৬ ), 
শস্যের রোগসমূহ ও এদের দমন ব্যবস্থা ( ৪৩৬-৪৯২ ) £- রোগ 
ধানের (৪৩৮-৪৫১), আলুর (৪৫১-৪৬০ ), গমের (৪৬"- 
৪৬৭ ), ভুট্টার (৪৬৭-৪৭০ )১ পাটের (৪৭০-৪৭৫ ), আখের 
(৪৭৫-৪৮০ ), তৈলবীজ শস্তের ( ৪৮০-৪৮৭), ডালশস্তের 
(৪৮৭-৪৯২ ), ইদুর দমন পদ্ধতি ( ৪৯২-৪৯৩ )-গুদামঙজাত 
Semis পদ্ধতি ( ৪৯৩-৪৯৬ )--কীটনাশক ও রোগনাশক 
ওষুধসমূহ (৪2৬-৫০২) স্প্রে-মিশ্ণ তৈরী (৫০২-৫০৩ )-- 
কীটনাশক ও রোগনাশক ওষুধের জ্রেণীবিভাগ ( ৫০৪-৫১* )— 
কীটনাশক ও রোগনাশক ওষুধ ব্যবহারের সতকর্তা (&১১- 
৫১২) 


বন্ঠ পরিচ্ছেদ : ¢ ১৩-৫৪ = 
জলসেচন ও জলনিদ্ধাপন (৫১৩-৫৪০ ):-_জলসেচন 
উদ্দেশ্য (৫১৪)-__জলসেচন কার্ধকারিতা (৫১৫ )- সেচের 
জলের ব্যবহার ( ৫১৫-৫১৬ )--বিভিন্ন শস্তচাযে প্রয়োজনীয় 
জলের পরিমাণ (৫১৬-৫২০ )- জলসেচন পদ্ধতিসমূহ (ex^ 
৫৩২ )--জলনিষ্কাশনের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ( ৫৩২-৫৪০ ) 


লণ্ডন পৰিচ্ছেদ: ৫৪১-৬২৯ 

কৃষি-খামার পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ( €৪১-৬২৯)ঃ-- 
শস্তচাষে সার ব্যবহার জনিত ক্রমহ্াসমান উৎপন্ন বিধি (৫৪১-. 
৫৪৪), মিশ্র কৃধি-খামার পদ্ধতি (৫৪৫-৫৪৮ ), বিশেষ 
ধরণের ক্ুষি-খামার পদ্ধতি (৫৪৮-৫৫১), জীবিকানির্বাহক কৃবি- 
খামার পদ্ধতি ( ৫৫১-৫৫২ ), পর্যায়ক্রমে শম্তচাষ ( ৫৫২-৫৬৩ ), 
শশ্যপরিকল্পন। ও শস্য নিবিড়তা (৫৬২-৫৭২), উৎপাদনমুখী 
নিবিড় কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ ( ৫৭২-৫৭৪ ), অবিরাম চাক 

৫৭৪-৫৭৬), অন্তরবর্তা শশ্তচাঁষ (৫৭৬-৫৭৮ ), বহু ফসলের 


শির গৰল ; ' 7 ০০১ E পরার 


€৯) 


বিষয় পৃষ্ঠা 

চাঁষ ( ৫৭৮-৫৮২ ), বুষ্টিসেবিত কৃষির বৈশিষ্ট্য ( ৫৮৩-৫৮৬ ), 
সেচপ্রাপ্ত কৃষির বৈশিষ্ট্য (৫৮৬-৫৮৮), বিভিন্ন প্রকার কৃষি 
খামারের উপযোগী স্থান নির্বাচন ও কুষি-খামার বিন্তাসকরণ 
(৫৮৮-৫৯৭ ), একটি ১০ হেক্ট,আর কৃষি খামারে বিন্যাসকরণ 
(৫৯৭-৬০০), কৃষি যন্ত্ৰ চালনার মুল্য ও এদের. কার্যকারিতা 
নির্ধারণ (৬**-৬৭৪ (ক) ), শস্ত-চাষে নিরূপিত আয় ব্যয়িক 
হিসাব তৈরী (৬০৪-৬২৯) 


পরিশিষ্ট : ৬৩১-৬৫০ 
কৃষি ব্যবহারিক বিষয়ক-_পরীক্ষা- নিরীক্ষা "yel (৬৩১-৬৩৪), 
গণন| সম্বন্ধীয় ( ৬৩৪-৬৩৯ )_কষি বিষয়ক কতিপয় জ্ঞাতব্য 
বিষয় £--সারের একক ( ৬৩৯ ), মাটির উৰ্বরতার মান (৬৪০ ), 
মাটির অম্নত্ব সংশোধন ( ৬৪১ ), বপন-কর| বীজের মান (৬৪২ ), 
সর্বভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্ৰ (৬৪৩-৬৪৬ ), কৃষি "jio 
( ৬৪৭-৬৫০ ) ; 


প্রশ্নাবলী £ প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ :-- ৬৫১-৬৭০ 
নির্বাচিত গ্রন্ছেতিবৃত্ত ৬৭১-৬৭২ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শস্তের বৃদ্ধি ও পরিস্ফ.রণ ও ফলন 
( Growth, Development and yield of crops )-- 


শন্তের বৃদ্ধি ও পরিস্ফ.রণ (Growth and Development of 
০0০৪ ) :—ef&cra জীবনকালে বুদ্ধি ও পরিক্ষরণ এর বিভিন্ন প্রকার জটিল 
শারীরবৃত্তীর কাজের নিত্যকার ঘটনা. কাজেই এর জৈবনিক কার্ধ-কলাপের 
মধ্যে কোনটি বৃদ্ধি সঞ্জাত, কোনটি পরিক্ফুণ সঞ্জাত ত! নিখু'তভাবে পরিমাপ 
কর] বা সংজ্ঞা নিৰ্দেশ কর! যার না। সাধারণভাবে আমরা! উ্ভিদের বৃদ্ধি বলতে 
এর আকৃতিগত স্থায়ী পরিবর্তনকে বুঝে থাকি । উদ্ভিদের বৃদ্ধি এর ভর+. দৈৰ্ঘ্য 
বা উচ্চতা, দৈহিক আয়তনের পরিমাপ, করে বে ঝা... বায়... কাজেই: উদ্ভিদের 
বুদ্ধির ষাধারণ সংজ্ঞ! নিয়োক্তরূপে দে ওয়! যেতে পারে s : 


বৃদ্ধির সংজ্ঞা ( Definition of growth) :— দৈহিক শু ওজন বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের টিকা ঠা, 


পরিবর্তন ঘটে থাকে তাকে উদ্ভিদের বৃদ্ধি বলে। 
* Growth may" 86: defined às a: permanent ard irreversible: 


change in volume or size of'an organism accompanied রা am 
increase in dry weight." V ivt 

উত্ভিদের দেহের দৈৰ্থিক বৃদ্ধি প্রধানত এর শীর্ষমুকুলে ও মূলের অগ্রভাগস্থ 
ভাজক কলার সীমাবদ্ধ থাকে |: এই স্থানগুলির অগ্রন্থ ভাজক কলার ( apical 
meristematic tissue ) ক্রম বিভাজন, আয়তন বুদ্ধি ও বিগ্াসের ফলে 
গাছের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে পাৰ্শ্বস্থ ও নিবেশিত ভাজক কলার 
বিভাজন, বৃদ্ধি ও বিশ্তাসের ফলে গাছের: আকার ও. আয়তনগত বৃদ্ধি ঘটে ॥ 
অতএব বীজ অংকুরিত হওয়ার পর থেকে এর 'জীবনকালে দেহের বিভিন্ন অংশের 
ভাজক কলার কোষগুলির ক্রম বিভাজন, বিভাজিত কোষগুপির সাজ বৃদ্ধি 
ও পূর্ণাঙ্গ কৌষগুলির বিন্তাসকরণ পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে। : 


২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


নতুন নতুন কোষগঠন ও কোষগুলির আয়তন বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদের 
নিয়লিখিত শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি অক্ষুণ্ণ থাকা দরকার :— 

3) কোষের রস-স্ফীতি চাপ (furgor pressure) বজায় রাখার জন্য 

-দ্রবণীয় লবণ-সমৃদ্ধ মৃত্তিকারস শোষণ । 

খ) নতুন প্রোটোপ্নাজম তৈরীর জন্য বিপাকীয় কাজের দ্বার! নিউক্লীক 
আযাসিডস, প্রোটীনস, লিগিভস, পলিস্তাকারাইডন আত্তীকরণ। 

গ) কোধ প্রাচীরের ওপর সেলুলোঁজ কণা সঞ্চয়ন। 

, উদ্ভিদ দৈহিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ: পরিণতি লাভের দিকে এগিয়ে চলে, 
ও এর বিভিন্ন অংশের গঠনগত ও কার্ধগত প্ৰভেদ দেখা যায়। 

বিভিন্ন অঙ্গের এই ক্রম বিকাশ (differentiation ) ধার! স্থানীয় জৈব- 
রাসায়নিক ও বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে ও গঠনগত সংগঠনের ফলে (structural 
organization) উদ্ভূত হয়, যার ফলে এক নতুন ধরণের বৃদ্ধি দেখা যায়। 
এই বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ ব| পরিবর্তনের মধ্যে বিপাকীয় ও গঠনগত জটিলতা 
বিদ্যমান খাকে। উদ্ভিদের এই বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের অঙ্গীভূত অবস্থাকে 
উদ্ভিদের পরিস্ফ রণ «1 Development «ca | 

“The term development is used to encompass the activities 
resulting from growth and differentiation—Noggle & Fritz." 

*The change over from. vegetative stage to reproductive 
stage leading to differentiation Of floral parts and. its subse- 
quent growth is referred to as development." 

4 পরিস্বধ্রণকাঁলে গাছের : দৈহিক পরিবর্তনের: নিয়মবন্ধ: অগ্রগতির- বিকাশ 
bs এই পরিস্করণ পর্যায়ে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ গ্রকাশ পায় যা অনুবরতা বৃদ্ধি 
ও বিকাশের: সুচনা: করে।। ; উদ্নাহরণস্বরূপ, 110-120 দিনের জীবনকাল 
সম্পন্ন জলদি জাতের ধান, গম বাঁ কোন দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের (অনুমান সিদ্ধ ) 
বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিস্ফুরণের এক রূপ রেখা নিয়োক্তরপে উপস্থাপিত করা যেতে 
পারে। : i 

৷ বীজের অংকুরোদ্গম থেকে বীজের পরিণতি পর্যন্ত 'জীবনচক্রের বিভিন্ন 
দশাগুলি এম্থলে দেওয়া! হচ্ছে £0) বীজের অংকুরোদগম (2-3 দিন) (i) 
চারার উল্লাম (1-2 দিন ) GH) পল্লবিত দেহের বৃদ্ধি ঃ--শাখান্বিত হওয়া» 
বা পাশকাঠি জন্মানো ও:গঁ৷ট ছাড়া (38-40 দিন ) (v) জনন দশার বৃদ্ধি: 


শন্তের বৃদ্ধি, "fir ad ও ফলন + 


পরিণতি ও পুষ্পধারণোক্ষম কাল ও পুস্পকলির Wem (20-21 দিন ), 
লিঙ্গধর দশার পরিণতি ও পরাগ যোগ (12-14 দিন ); নিষেক ও জাইগোট 
উৎপত্তি (3 দিন ) (V) বীজের পরিণতি ( 28-30 দিন) (VI) বীজের মধ্যে 
epa স্থপ্তিকাল (6-7 দিন )) 


(58-40 দিন ) লোৱা৷ 
4i 
rr d 


110120 দিন জীবনকালবিশিষ্ট একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধিমস্পর্কিত পরিস্ষুরণের রূপরেখা 
(Development related to growth of an annual plant) 


বৃদ্ধি পর্যায় ( Stages of growth ) £_উত্ভিদের সমস্ত দেহের বৃদ্ধি ব! 
“কোন অঙ্গের বৃদ্ধি কয়েকটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়ে থাকে। এই পর্যায়গুলিকে 
«S' আরুতির লেখচিত্র দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। যে সময়ের মধ্যে এই বৃদ্ধি 
সীমাবদ্ধ থাকে তাকে বৃদ্ধির শুভকাল বা মুখ্যবৃদ্ধি কাল (grand period of 
8০৬) বলে। বুদ্ধিকালীন এই পর্যারগুলি যথাক্ৰমে প্রস্তুতি পর্ব, বৃদ্ধি পর্ব, 
বুদ্ধিত্লাস পৰ্ব ও বিরতি পৰ্ব প্রস্ততি পর্বে কোষ সংখ্যা বাড়ে, বৃদ্ধি পর্বে 
কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায় । বৃদ্ধির এই ধার! একটি কোষ, অঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ জীব 
২ জীব গোষ্ঠি সকলের ক্ষেত্রে এক প্রকার ৷ 


8 শস্তোৎপাদনের মূল তত 


উ্ভিদের বীজ অংকুরিত হওয়ার পর বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে চলে ও 
তারপর শিশু উদ্ভিদটির উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে চলতে 
থাকে, উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের যেমন, শাখা প্রশাখা,ও মূলের বৃদ্ধি দ্রুত হয়) 
কিছুদিন পরে উত্ভিদটির বৃদ্ধি মন্দীভূত হয়ে আসে; এর শীৰ্ষমুকুল ও কাক্ষিক 
মুকুলগুলি পুষ্পমুকুলে রূপান্তরিত হয়। ফুল থেকে ফল ও ফলের মধ্যে বীজ- 
উৎপন্ন হয়। কোন কোন গাছ বীজ উৎপন্ন করে মারা যায় (যেমন, অধিকাংশ 
বির), কোন কোন গাছের পাকা ফল ঝরে যাওয়ার পর পুনরায় শাখা 
প্রশাখার বৃদ্ধি শুরু ইয়। 

একটি উদাহরণ দ্বারা এটি বোঝানো! যেতে পারে । একটি যব গাছের 
জীবনকালে গাছের বৃদ্ধিকালে এর দৈহিক উচ্চতা ও ww ওজন লওয়া হয়। এই 
পাঠগ্রহণে, জমিতে বীজ বপন কর হয়; প্রথম পাতা বেরোনোর 15 দিন পর 
থেকে দেহের উচ্চতা মাপা হয় । গাছের 3-45] পাতা উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে 
গাছের বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে চলতে থাকে $ বীজ বপনের পর থেকে 90 দিন সময়, 


0 10 20 3040 50 60 70.80 90 100 1I 120. 
পণ মেকে (দিনে) 


০-০-পাছের উচ্চতায় বৃদ্ধিঞ-৩:দানা বিহীন গাছের Us 5জন 
&"&- দানা সহ গাছের Sue ওজন 7. 


শস্যের বৃদ্ধি, পরিস্ক-রণ ও ফলন t 


«fu বৃদ্ধ spera চলে ; তারপর গাছের বৃদ্ধি মন্দীভূত হয়ে আসে। এই 
পর্যায়ের মধ্যে গাছের পরিস্ফ.রণ পর্াযও ঘটে থাঁকে। গাছের দ্রুত বৃদ্ধিকালে 
গাছ যথেষ্ট পল্পবিত হয়৷ গাছের বৃদ্ধি মন্দীভূত হওয়ার সাথে সাথে গাছের 
অভ্যন্তরীণ যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তা গাছের ফুল ধারণে উদ্দীপিত করে।। 
গাছে শীষ উৎপন্ন হওয়ার প্রায় 30 দিন পূর্বে-গাছে এই ফুল ধারণের স্থত্রপাত 
ঘটে। গাছে শীষ উৎপন্ন হওয়ার পর. গাছের উচ্চতা বৃদ্ধি প্রায় রহিত হয়। 
গাছের জীবনকালের 100 fia পরে এর শুষ্ক ওজন কমতে ।থাকে। যদি বীজের 
ওজনসহ গাছের ওজন ধরা হয়, তাহলে বীজের পরিক্ষ,রণ ও পরিণতি পৰ্যন্ত এর 
সামগ্রিক ew ওজন পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পার I 


বৃদ্ধি ও পরিস্ফরণ প্রভাবিত কারণসমূহ ( Factors influencing 
growth and development of plants ) ;— 

1) মূলাধারগত কারণ ( Genetic factors ) :—কোনে| কোনো 
উদ্ভিদ মূলাধারগত কারণের wy দীর্ঘাকার বা খর্বাকার হয়ে থাকে | যেমন,3- 
মূগাধার খর্ব ( triple gene dwarf) প্রকারের গমের (যেমন, হীরা মোতী, 
ছোটা লারমা, U. P. 310 প্রভৃতি ) পরিণতাবস্থায় উচ্চত| 60-75. সে. মি. 
অপর পক্ষে এক মূলাধার খর্ব (single gene dwarf) প্রকারের: (যেমন, 
সোনালিকা, সক্ষেদ লারমা o প্রভৃতি) গমের-' পরিণতাবস্থায় উচ্চতা 
90-105 সেন মি: } 

2) ভাপমাত্ৰ| ( Temperature ) :--উদ্ভিদের বৃদ্ধি 0" সেঃ থেকে 35 
সেঃ উষ্ণতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । ॥0" সেঃ থেকে প্রতি 10^ সেঃ উষ্ণতা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের বৃদ্ধি 2-3 গুণ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। 25% সেঃ 
খেকে 30° সেঃ-উঞ্চতায় গাছের বৃদ্ধি সর্বোচ্চ হয়। বৃদ্ধির সঙ্গে উদ্ভিদের 
পরিক্ষ,'রণ ও পরিণতি উষ্ণতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কতিপয় দানা M9 যেমন, 
dix যবকে শীতকালে বপন কর! হলে অন্বর্তাঁ বসস্তকালে এদের ফুল উৎপন্ন 

"যদি এদের বসন্তকালে বপন কর! হয়, তাহলে এদের ফুল উৎপন্ন Om, ফল 
ভল হয় না ৷ রুশ বিজ্ঞানী লাইসেনকো সর্বপ্রথম অংকুরিত বীজের ওগর 
তাপ “প্রয়োগ করে রাশিয়ার শীতকালীন গমবীজকে বসন্তকালে বপনের 
উপযোগী করে, তোলেন po লাইসেনকে (1937) পরীক্ষা করে দেখেন 


ঙ৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


যে শীতকালীন গম বীজকে জলে ভিজিয়ে রেখে বীজের ওজন 60: শতাংশ 
বাড়িয়ে সামান্য অংকুরিত বীজকে 0" সেঃ থেকে 50+ সেঃ তাপাংকে 
3-5 সপ্তাহকাল রেখে যদি বসস্তকালে বপন করা হয়, তাহলে সে শস্ত অল্প 
দিনের মধ্যে ফুল উৎপন্ন করতে পারবে । অংকুরিত বীজে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত 
তাপপ্রয়োগের এরূপ পদ্ধতিকে বাঁজন্তীকরণ «| Vernalization বল! exi 
অধিকাংশ ক্ৰান্তীয় শস্তকে শীতকালে চাষের জন্য অকুরিত বীজকে একটু বেশী 
তাপাংকে রাখতে হবে । এরূপ তাপপ্রয়োগ পদ্ধতিতে অংকুরিত বীজের মধ্যে 
শারীরবৃত্বীয় কাজ ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে বীজবপনের অল্পদিনের মধ্যে 
"ICUq ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়, একে ‘Phasic Development বলে | 


লাইসেনকোর মতে প্রত্যেক শস্তের বীজে তাপ প্রয়োগের ছুটি সীমা আছে; 


যেমন, সৰ্ব্বোচ্চ ও সর্বনিয় উষ্ণতা । এই সীমার উপরের বা! নীচের তাপমাত্রার 
অংকুরিত বীজে তাপপ্রয়োগে কোনে৷ সফল পাওয়া যায় না। 


3) আলোক ( Light) -- 


(ক) প্রকার ( Kind )+-_বেগুনী ও লাল বর্ণালীর বাইরের ছোট ও বড় 
আলোকতরঙঈ্গগুলি উদ্ভিদের" বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর। লাল রঙের আলোক 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক। 

(৭) অভিমুখ (Direction ) :--উদ্ভিদের বিটপ অংশ আলোকমুখী ৷৷ 
ছায়াচ্ছন্ন স্থানে গাছের পাতাগুলি পাতলা হয়ে যায়; কাণ্ড উচ্চতায় বাড়ে ও 
দুর্বল হরে পড়ে, এজন্য গাছের ভূপতন ঘটে। 

5) আলোক স্থিত্তিকাল (Duration) :- উদ্ভিদের সম্যক বৃদ্ধি ও. 
পরিদ্কংরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবাধ স্থ্ধালোক থাকা প্রয়োজন ৷ 
স্থধালোকের উপস্থিতিতে গাছের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ ঠিক মতো হয়। দিনরাত্রির 
ত্রাস বা বৃদ্ধিতে শস্তের পঠিন্ফ,রণে তথা পরিণতিতে যে প্রভাব বিস্তার করে 
তাকে আলোক-স্থিতিকাল-বন্ধ_ বা Photoperiodism বলে । বিজ্ঞানী, 
গারণার ও এলার্ড ( 1915-1920 ) দেখেছেন যে উদ্ভিদের পুষ্পধারণ ক্ষমতা 
দিবালোক স্থিতিকালের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে 
দেখেন যে, মেরীল্যাও ম্যামথ টোব্যাকো, সয়াবীন,কসমস প্রভৃতি উদ্ভিদের" 
দৈহিক বৃদ্ধি বড় দিনে অব্যাহত থাকে, কিন্ত এরা ছোট দিনে (12 ঘণ্টা বা 

তারও কম দিবালোক-কাল ) ফুল ধারণ- করে; উক্ত বিজ্ঞানীরা এদের 


২ 
j 


শস্থোর বৃদ্ধি, পরিক্ফ,রণ ও ফলন * 
ছোট দিনের উত্ভিদ্ব ( Short-Day-Plants ) বলে অভিহিত কব্নে, অপর 
পক্ষে পাঙ, মূলা লেটুস প্রভৃতি উত্তিদের ছোট দিনে বিটপ অংশের বৃদ্ধি 
অব্যাহত থাকে, কিন্তু এরা বড় দিনে (12 ঘণ্টার বেশী ) ফুল ধারণ করে? 
এদের বড় দিনের উদ্ভিদ ( Long-Day-Plants, বলা! zx | কতিপয় উদ্ভিদ 
যেমন, শশা, দোপাটা, ভুট্টা? কতিপয় তাইওয়ান দেশীয় ধান, ও এর সংকর 
জাতগুলি আলোক স্থিতিকাল দারা প্রভাবিত হয় না, এদের -আলোক-কাল 
নিরপেক্ষ ( Day-Neutral Plants) উদ্ভিদ বলা হয়। এই হিসেবে বিভিন্ন 
শশ্তকে নিয় লিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় :— 

ক) ছোট বিলের উদ্ভিদ ( Short-day-plants ) ১ ধান, পাট, শন, 
বিউলি, অড়হর, সয়াবীন প্রভৃতি। 

4) ছোট দিন দ্বারা উদ্দীপিভ উদ্ভিদ (Plants promoted by 
short days ) ;— gt, «eran, বরবটী, শিম, "Tra প্রভৃতি। 

গ) বড় দিনের উদ্ভিদ ( Long-day-Plants ) “_টমেটো, কপি, xat 
গম, যব, সরষে প্রভৃতি | 

x) বড় দিন দ্বার উদ্দাপিত উদ্ভিদ ( Plants promoted by long 
days );— লেটুর, ঢাযাড়শ, লংক|, কুমড়া, face চিচি্গেঃ তরমুজ, খরমুজা, 
করলা উচ্ছে প্রভৃতি । 

ও) দিব| লোক নিরপেক্ষ উদ্ভিদ (Day-neutral plants) ;— 
দোপাটা, ভুট্টা, স্থ্বমুখী, ভারতীয় আউস ধান, শশা প্রভৃতি ৷ 

4). মৃত্তিকা ( Edaphic factors ) £কৌষের রস-স্ফীতি চাপ বজায় 
রাখার জন্ত-মৃত্তিকারসের: যোগান weit a ভাজককলায় মাটির রসের 
যোগান রুম হলে গাছের বৃদ্ধি মন্দীভূত হয়ে আসে. ইহা ছাড়া মৃত্তিকাস্থ 
উদ্ভিদ খান্তোপাদ্বানগুণি ( যেমনঃ নাইট্রোজেন, sain, পটাস, ক্যালসিয়াম 
লৌহ, সালফার, ন্যাঙ্গানীজ, কপার, জিংক, বোরোন প্রভৃতি) উদ্ভিদের খাত 
তৈরীর জন্য একান্ত প্রয়োজন | «my উব্ব“র মাটিতে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। 

5, ৰায়ুতে Co, গ্যাসের পরিমাণ £_-উ উদের জীবনধারণের জন্য কাৰ্বন 
আত্তীকরণের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের স্বপনে শক্তি উৎপাদক হিসেবে এই: 
কার্বন অপরিহার্য । - কোবপ্রাচীর গঠনে কাৰ্বন অংশগ্রহণ করে। অতএব Co; 
গ্যাস বৃদ্ধির সহারক। : বায়ুতে Cos গ্যাসের 0.03—0.1 শতাংশ ঘণত্ব বৃদ্ধির 


সহায়ক । 
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6). বৃষ্টিপাত; _ বৃষ্টিপাতের, ফলে বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিক|- 
রসের যোগান বজায় থাকে; কোষের রসম্ফীতি চাপ বজায় থাকে, এজন্য গাছের 
বুদ্ধি ভালো হয়। 

7)" আদ্র'তাঃ__বাযুতে 70-90 শতাংশ আপেক্ষিক আৰ্দ্ৰত| থাকলে পাতা 
ও কাণ্ডের রসালো অবস্থা বজায় থাকে। কোষের রসম্ফীতি চাপ বাড়ে । 

8) বায়ুঞ্রবাহ, প্রবল বাঘুপ্রবাহে গাছের বাষ্পমোচন বেশী হয়। 

মৃতুমন্দ বায়ুপ্রবাহ গাছের বৃদ্ধির সহায়ক ৷ শুষ্ক বায়ুপ্রবাহে গাছের বৃদ্ধি কমে 
যার। 
'_)) উদ্ভিদ হরমোন সমূহ (Growth factors or Hormones) ;— 
[wt দেহে প্রধানত কাণ্ড ও মূলের অগ্রস্থ কোষ থেকে একপ্রকার জৈব পদার্থ 
অগ্লপরিমাণে নিঃসৃত হয়; এই জল জৈব রাসায়নিক পদাৰ্থগুণি বৃদ্ধি সহায়ক বা 
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক পদার্থ হিসাবে কাজ করে; এই পদার্থ গুলিকে হরমোন বলে। 
উদ্ভিদ হরমোন প্রধানত বৰ্ধনশীল অঞ্চলের ভাজককলায় উৎপন্ন হয়ে অন্যত্র 
সংবাহিত হয়ে কাজ করে। উদ্ভিদ-হরমোন বিভিন্ন প্রকারের, এদের মধ্যে 
(i) ইনডোল আযসিটিক আযাসিড (Indole Acetic Acid or IAA ) 
(i) ইনডোল আযাপিটো নাইট্রাইড ( Indole Aceto Nitride or IAN ) 
(1) জিব্রেরেলিনস ( Gibberellios ) (v) স]ইটোকিনিন বা কিনিন 
(cytokinin ) উল্লেখযোগ্য i 


1) ইনডোল আ্যাজিটিক আযাসিভ (14/,)3-_ইহা উদ্ভিদের বৰ্ধনশীল 
অংশের (মুকুল বা মূল) অগ্রভাগের কিছু নীচে উৎপন্ন হয়, এই হরযোন থেকে 
প্রাপ্ত অন্তান্য যৌগসমূহ যেমন, ইথাইল ইনভোল আযাসিটেট, ইনডোল 
আ্যসিটেলভিহাইড, নাইস্রাইল উদ্ভিদের বৃদ্ধি সহায়ক |... এই যৌগগুলিকে 
অক্সন প্রস্তুতকারক (auxin precursors ) বলা হয় | JAA কে অক্সিন 
(auxin )-বল। হয়। এই হরমোন উৎপন্স্থল থেকে সর্বদা নীচের দিকে 
সংবাহিত হয়ে কাজ করে। অক্সিন বাঁ IAA কোষের বৃদ্ধি ঘটায়; কোষ 
_ বিভাজনেও সাহায্য করে| ইহার উপস্থিতি কেবল উদ্দীপকের কাজ করে 
ইহ গাছের পাতাঝরা ও ফলঝরারোধ করে। খণ্ডিত কাণ্ডের মূল উৎপাদনে 
প্রভাবিত করে। ইহার প্রভাবে অগ্রমুকুল দ্রুত বৃদ্ধি পায়। গাছের সামগ্ৰীক 
বৃদ্ধি তরান্বিত হয়। ইহা! আলোকের বীপরিত দিকে বাহিত হয়ে, কোষ 
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বিভাজনকে উদ্দীপ্তিত করে যার: ফলে গাঁছের বিটপ অংশ আলোকমুখী হয়ে 
পড়ে, = 
2) জিব্বেরেলিনস ( GA ): অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন যে 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি দুপ্রকার হরমোন দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন, প্রাথমিক অবস্থায় 
জিব্ররেলিনস দ্বারা এবং পরবর্তী দশায় AA! দ্বারা । উভয়ের মধ্যে 
সামঞ্জন্ত স্থাপিত হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে! কাণ্ডের 
বৃদ্ধির জন্য (10-6) M ঘনত্বের অক্সিন প্রয়োজন। জিব্বেরেলিনস উদ্ভিদের 
কাক্ষিক মুকুল উৎপাদনে ও শাখার বৃদ্ধির ত্বরান্বিত করে। বীজের অংকুরোদগমে, 
কোন কোন উদ্ভিদের ফুল উৎপাদনে, বীজশূন্য ফল উৎপাদনে, বীজ ও মুকুলের 
স্প্তি দূর করতে, ফুল ও ফলের গঠনে এ হরমোনের প্রভাব আছে। জিব্বারেলিস 
টম্যাটো ও আঙ্গুরের অধিক ফল ধারণে ও ফলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে | ইহা 
উদ্ভিদ দেহে সব দিকেই সংবাহিত হতে পারে। TAA এর মতো ইহা স্থৰ্ধালোক 
দ্বারা প্রভাবিত হয় না। জিংক ও কোবাণ্ট অক্সিন তৈরীতে সাহায্য 
করে। 

3) সাইটোকাইনিন ব| কিনিন : (10010 ) :--ইহ|. ক্ষারধর্মী 
নাইট্রোজেন ঘটত পদার্থ। স্টার্ট. ও ক্যাপলিন (1952 ) নামক দুজন 
বৈজ্ঞানিকের মতে নারকেলের তরল শীস ও জলে ম|ইওইনসিটল নামক কিনিন ' 
প্রচুর পরিমাণে আছে। আপেল, টমেটো, কুল, কলা, প্রভৃতি ফলে এই হরমোন 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা! উদ্ভিদ কোষের কোষবিভাজনে উদ্দীপকের 
কাজ করে। ইহা সাইন্টোপ্লাজম বিভাজনে ও উদ্দীপকের কাজ করে । 
উদ্ভিদের পরিষ্ফ,রণে হরমোনের প্রভাবঃ--কোনো কোনে| বৈজ্ঞানিকের মতে 
সুর্বালৌকের উপস্থিতিতে পাতায় ফ্লোরিজেন (Florigen)atus একপ্রকার 
হরমোন সৃষ্টি হয় । গাছের পল্লবিত বৃদ্ধি দশার শেষে IAA বিনষ্ট হয় তখন 
ক্লোরিজেন ক্লোয়েম কলার মধ্য দিয়ে কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে এবং কাক্ষিক মুকুলগুলি 
পুষ্প মুকুলে রূপান্তরিত হয়। এই কার্ধের জন্তু পৰ্যায়ক্ৰমে আলোক ও অন্ধকার 
আরশ্তক ॥ যেমনঃ à ৰু 

-প্রখর স্থৰ্যালোকে শাখামুক্লুলের "— দশায় ( deb a ya luin 

-XIAA ক্রিত্রাশীল ) : - (IAA এর; বিনাশ প্রাপ্তি). 
erm . হুর্যালোকে পাতার: ation এর 997১ Ag 
প্ররিবহন-৯পুষ্পমুক্ুলের ERIT :. 0002s চটি 
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উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন সম্পৰ্কিত সূত্র :_জার্মান বিজ্ঞানী মিসচারলিস- 
( Mitscherlich ) (1909) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন সম্পর্কিত নিম্নরূপ, 


সুত্ৰ স্থাপন করেন: 
9» -(A-y) C, = বৃদ্ধিপ্ৰভাৰী কারণগুলির (dx) বৃদ্ধিতে 


উদ্ভিদের উৎপাদন বৃদ্ধি। 

dx -বৃদ্ধি প্রভাবী কারণগুলি বৃদ্ধি ৷ 

£ = সকলবৃদ্ধিপ্ৰভাবী কারণগুলি সর্বোত্বমমাত্রায় 
যোগান দিয়ে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ফলন প্রাপ্তি 

১- কোনো! একপ্রকার বুদ্ধি প্রভাবী কারণ (S) 
নির্দিষ্ট মাত্রায় য়োগানে ফলন প্ৰাপ্তি । 

.C-449; বুদ্ধি প্রভাবী_ কারণগুলির প্রকৃতির, 

ওপর নির্ভর করে। 


"কতিপয় শত্তের বৃদ্ধি সম্পকিত শারীরবৃ্তীয় পরিন্ফ রণ। 


(Developmental physiology related to growth of some 
crops j : 


ধান (Paddy): বর্তমানে ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে ছুই প্রজাতির 
(species) ধান চাষ করা হচ্ছে ; যেমন (i) দেশীয় (indica ) প্রজাতির 
সল্নকালীন আউস ও দীর্ঘকালীন আমন ধান । (/ তাইওয়ান জাতীয় (japo- 
nica) ও এর সংকর জাতগুলি (109-1807108) সল্পকালীন ( 90-120 
দিনের ) থেকে মধ্যম,দীর্ঘকাণীন (135-157 দিনের ) উচ্চফলনক্ষম ধান। 


অধিকাংশ দেশীয় আমনধানের প্রকারগুলি পরিবেশগত উষ্ণতা ও আলোক 
দারা প্রভাবিত হয়; অর্থাৎ এরা উষ্ণতা ও আলোককাতর উদ্ভিদ এদের উচ্চ 
উষ্ণতায় (300-359 সেঃ) ও বড় দিনে (12$ ঘণ্টারও বেশী ) বৃদ্ধি ভালো! হয়, 
অপেক্ষাকৃত ছোটো দিনে (11-12 ঘণ্টাকাল বা কম) ও কম উষ্ণতায় ( 287-307 
সেঃ) গাছ ফুন ধারণ করে ।: এজন্য এদের ছোটো দিনের উদ্ভিদ বলা হয়। 
অতএব এই প্রকার ধানগুলির বিশেষত্ব এই যে যদি এদের বড় দিনের যে-কোনো! 
সময়ে বীজ ৰপন বা চারা রোপণ করা হয়, তাহলে এদের দৈহিক বৃদ্ধি অঙ্ষুঞ্ 
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থাকবে, ছোটো দিন ( অক্টোবর নভেম্বর মাস) না আসা! পর্যন্ত এদের পরিণতি 
গত পরিক্ষ,রণ ঘটবে না। অশরপক্ষে তাইওয়ান জাতীয় দেশীয় ও সংকরপ্রকার 
গুলি দিবালোককাল নিরপেক্ষ ( day-neutral) এবং কোনো কোনো প্রকার 
অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতা সহনশীল । এদের বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিশ্ফ,রণ উপযুক্ত 
পরিবেশে নির্দিষ্ট জীবনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ । যেমন, জয়! ধ'ন, একটি Indicax- 
Indica প্রকার ( T:N-Lx T. 141) পশ্চিমবঙ্গে থরিপ খতুতে 125-135 দিন 
জীবনকালের মধ্যে বীঞ্জের অংকুরোদ্গমকাল 2-3 দিন, চারার উৎপত্তিকাল 2-5 
দিন, চারার বুদ্ধিকাল 22-25 দিন, পাঁশকাঠি জন্মানো ও গাঁট ছাড়াকাল 

35-37 দিন ফুল আসার সময় থেকে শীষ বের হওয়ার সময় পর্যন্ত 34-35 দিন, 
ফুলের পরাগযোগ ও দানা উৎপাদনকাল 30-32 দিন। উপযুক্ত পরিবেশে উক্ত- 
সময়ের মধ্যে এর সম্যক বৃদ্ধিগত fms ঘটে। কিন্তু শীতকালে বৃদ্ধির 

প্রাথমিক পর্যায়ে উষ্ণতা কম থাকার জন্য পরিণতি লাভে বিলম্ব ঘটে; অর্থাৎ 
জীবনকাঁল 150 দিন হয়। যাহোক, ধানের বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিক্ষ.রণকে প্রধান 
2টী পর্যায়ে ভাগ কর! যায়:--() পল্লবিভ দেহের বৃদ্ধি কাল ( vegetative: 
Phase) (2) জনন দশার বৃদ্ধিকাল ( Reproductive Phase ) 

(1) পল্লবিভ দেহের বৃদ্ধি দৃশা:- বীজ অংকুরিত হওয়ার পর চারা বুদ্ধি 
থেকে শুরু করে পাঁশকাঠি জন্মানো, পাশকাঠির বৃদ্ধি ও গীঁটছাড়া দ্বশার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে । : এই পর্ধায়কে 2 টা উপপর্ধীয়ে ভাগ করা যায়; যেমন, (1) 
মুখ্যবৃদ্ধি পৰ্যায় ( Active vegetative phase );--এই * চারাগুলির 
ভ্রতবৃদ্ধি ও পাশকাঠি জন্মানো,“ গঁটিছাড়া প্রভৃতি বিটপ অংশের বৃদ্ধি we 
গতিতে চলে | এই সময়ে জাত অঙ্গুসারে পাশকাঠির সংখ্যা বৃদ্ধি, উচ্চতায় 
বৃদ্ধি ও দেহের শুদ্ধ ওজনের বৃদ্ধি ঘটে থাকে। (d মন্থর বৃদ্ধিকাল (Lag. 
vegetative phase) :— পর্যায়ে বৃদ্ধি ধীর গতিতে চলে, পাশকাঠির ওজন 
বৃদ্ধি পায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবেশগত কোনো কারণে কিছু সংখ্যক 
পাশকাঠি বিনষ্ট হতে পারে; পাশকাঠিগুলি পরিণতি লাভের দিকে এগিয়ে 
চলে। এই দশা দেশী জাতের ধানে বেশী দেখা যায়। } 

(2) জনন দশার বৃদ্ধিকাল :--এই পর্ধায়কে 3-4টী উপপধায়ে বিভক্ত - 
করা যায়; যেমন--৫) পুষ্প উদগমকাল ( Penicle initiation stage ) £-- 
এই দশায় গাছের বৃদ্ধি প্রায় থেমে যায়, পাশকাঠিগুলিতে ফুল ধারণের সুচনা, 
করে। দেশীয় প্রকারগুলিতে এই দশাটি বেশ প্রকট বা স্থায়ী । ';_ 
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Gi) গাছে থোড়'আসার দশ! (Booting stage) :__এই দশায় পাশ- 
কাঠিগুলির গর্ভে গাছের কচি ফুগটির ( শীষটিঃ ) বৃদ্ধি ঘটে এর ফলে, পত্রকোষ 
(leaf sheath ) স্ফীত হয়, গোলাকার হয়ে যায়। পাশকাঠিগুলির উচ্চতায় 
বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। 

(0H) পুল্পিভাবস্থ| .ব| শীষ বেরোনোর কাল ( Flowering 
stage): (এই দশ৷য় গাছে শীষ বেরিয়ে আসে; তারপর! কয়েকদিনের মধ্যে 
(5-7 দিন ) শীষের পরাগযোগ ও নিষেক কার্য সম্পন্ন হয়। 

(v) শীষের দানার পরিণতি (Maturity of grains); কুল 
[নিষেবের পর ভ্রম গঠন ও সস্তা গঠন অর্থাৎ দানায় দুধ আসা ও পৰিপকতা লাভ 
পৰ্যন্ত এই দশ! স্থায়ী হয়। এরপর গাছ শুকিয়ে আসে । 

ধানের সম্যক বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিস্ক,রনের জন্য পরিবেশগত কারণ সমূহের 
প্রভাব :— 

(ক) উষ্ণভাঃ ধান প্রধানত ক্ৰান্তীয় শস্ত । এজন্য: এর বৃদ্ধিকালে উদ 
উষ্ণত| ও রেশ আৰ্দ্ৰ আবহাঁওয়। আবশ্যক । 

এর জীবনকালে গড় উষ্ণতা 25° cmt থেকে 35% সেঃ. থাকা প্রয়োজন। 
25” সেঃ. তাপাংকের নীচে গাছের বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ।. ভারতীয় 

একটি জলদি জাতের ধানের 105 দিন জীবন কালের মধ্যে 3000০ সেঃ মোট 
তাপমাত্রার প্রয়োজন। শিরকার ও পোরিজা (1945) এবং কর ও অধিকারী 
1915) দেখেছেন যে চারা গাছে কম উষ্ণতা প্রয়োগে বিলম্বে শীষ আসে, 
অপর পক্ষে পোরিজা (1943) ঘোষ (1945) দেখেছেন. cq উচ্চ উষ্ণতা 
প্রয়োগে ফুল আমাকে ত্বরান্বিত করে। সেন. (1941) অংকুরিত ধানের বীজকে 
যথাক্রমে 0" সেঃ, 11” সে: 29* সেঃ উষ্ণতায় বিভিন্ন সময়ের জন্য রাখেন ; দেখা! 
যায় যে 29 সেঃ উষ্ণতায় বাসন্তীকৃত চারা শীঘ্র মধ্যে ফুল ধারণে সক্ষম হয়েছে | 

(৭) - আলোক :_শিরকার মন্তব্য করেন CX বাসম্ভীকরণ অপেক্ষা ধানের 
জীবনকালে আলোক স্থিতিকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ: আলোক ধান 
গাছের ফুল উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। কেন্দ্ৰীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রে ( কটক ) 
দেশী 20 টী ধানের প্রকারের ওপর যথাক্ৰমে 103, 113, 123 ঘণ্টাকাল 
দৈনিক) আলোকপাত করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে 10%, 113 ঘণ্টা 
কালের দিবালোক প্রাপ্ত গাছে জলদি ফুল ধারণ করেছে; অপর পক্ষে -12$ 
খণ্ট৷কালের আলোক প্রাপ্ত গাছে বিলম্বে ফুর এসেছে । 


শস্তের বৃদ্ধি, পরিস্ষ,রণ ও ফলন we 


(গ) মাটি ৮ উর্ধর মাটিতে ধানগাছের বৃদ্ধি ভালো! হয়। ধান গাছের 
উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য মাটিতে নাইট্রোজেন, ফলফেট ও পটাসের যোগান 
অপরিহার্য । নাইট্রোজেন ধানগাছের পাশকাঠি সংখ্যাবৃদ্ধি ও কাণ্ডের বৃদ্ধিতে 
সাহায্য করে। ধানগাছ চার! অবস্থায় আ্যামোনিয়াক্যাল নাইট্রোজেন ও পরে 
নাইট্রেট নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। কিন্ত মাটিতে ফসফেট ও পটাস 
অপেক্ষা নাইট্ৰোজেনের যোগান বেশী হলে ধানগাছের কাণ্ডের বেশী বৃদ্ধি 
হয়ে ভূপতন ঘটতে পারে । - এছাড়া গাছের পরিণতিতে বিঘ্ন ঘটতে পারে 1 

(ঘ) বৃষ্টিপাভ বা জলের যোগান :__ধান গাছ অর্থ জলজ শহা ৷: এর 
বৃদ্ধির জন্য জলের প্রয়োজন সর্বাধিক । বৃষ্টিপাত জলের যোগান দেয় ও বাযুর 
আর্দ্রতা বজায় রাখে po উচ্চফলনশীল ধানে চারা তৈরী থেকে ফসল উৎপাদন: 
পৰ্যন্ত 1500-2500 হেক্টআর মিমি. জলের 'আবস্তক | উচ্চফলনশীল ধানে, 
(i) বীজতলায় বীজ অংকুরোদগখ্র পর প্রথম চার! অবস্থায় 10 দিন: (Hi). 
খোর আদার সময় 5-7 দিন জলের প্রয়োজন সবচেয়ে. বেশী । এ সময় 
গাছের গোড়াতে 5-7 সে. মি, গভীর জল থাকা আবশ্যক 


হরমোন : ' বৈজ্ঞানিক বেলৌডনির (1936) মতানুসারে অংকুরিত বীজে 
উপযুক্ত মাত্ৰায় তাপ প্রয়োগের ফলে ভ্ৰুণের মধ্যে ব্রাসটনিন ( Blastinin ) 
নামক একপ্রকার হরমোন কৃষ্টি হয়। ইহা গাছের পরিশ্কুরখে সাহায্য করে 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জলদি ধান গাছের চারা রোপণের 15, 20,45 দিন 
পরে পরে আাসকরবিক wa, 1.A.A ও NLA.A এর 1 পি. পি. এম ঘনত্বের 
দ্রবণ ধান গাছে স্প্রে করে ধানের ফলন বৃদ্ধি করা যায়। 


+ শাম ( wheat ) : 
সারা পৃথিবীর গমকে 2টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন; () idus 
অঞ্চলের শীতকালীন প্রকারের গম, (}) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বসন্তকালীন; 
প্রকারের গম।. গমের যথাযথ বৃদ্ধি, ও পরিণতির mw প্রধানত 2 চী. খতুর 
আবশ্যক; যেমন, শীত ও বসস্তকাল। গারণার (1918) দেখেছেন যে শীত. 
প্রধান অঞ্চলের প্রকারগুলির সম্যক বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য. এর প্রাথমিক. বুদ্ধি 
কালে বেশ শীতল শীতকাল ও ছোট দিন আবশ্যক, কিন্ত বস্তকালীন প্রকারের 
গম শীতল বা. অপেক্ষাকৃত কম শীতল আবহাওয়ায় ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় ও 
ফুল ধারণ করে। বর্তমানে ভারতবর্ষে দেশীয় উন্নত প্রকারের গম, উচ্চফলনশীল, 
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এৰ্বাক্লতি মেক্সিকেন প্রকারের গম এবং দেশী ও মেক্সিকেন প্রকারের সংমিশ্রণে 
“উদ্ভূত সংকর প্রকারের গম চাষ কর! হচ্ছে। এগুলি প্রধানত বসন্তকালীন 
প্রকারের গম। পশ্চিমবঙ্গের শীতকালীন আবহাওয়া সন্পকালীন উচ্চফলনক্ষম 
গম চাষের উপযোগী বলে জলদি জাতের মেক্সিকেন ও সংকর প্রকারগুলি চাষ 
করা হচ্ছে। 


জলদি: সংকরজীতের একটি উচ্চফলনশীল গম যেমন, জনক (H.D. 
1982) এর 115-120 দিন জীবনকালের মধ্যে বৃদ্ধিগত পরিশ্কুরণের দশাগুলি 
বথাক্রমে বীজের অংকুরোদগমকাল 6-7 দিন, চারার বৃদ্ধি ও মুকুটমূল উৎপাদন 
কাল 13-14 দিন, পাশকাঠি উৎপাদন ও গাছ গাঁট ছাড়ার কাল 23-24 দিন, 
কুলের উদ্দাম ও শীষ উৎপাদনকাল 14-15 দিন, নিষেক ও বীজ উতপাদনকাল 
59-60 দিন। গমের এরূপ বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিষ্ফ,রণ কালে নিম্নরূপ পরিবেশগত 
প্রভাব আবশ্যক :— : 


(ক) ভাপমাত্রা--গমের প্রাথমিক বৃদ্ধিকালের 13" সেঃ থেকে 16” সেঃ 
বায়ুর তাপমাত্রা বিশেষ উপযোগী ৷ কিন্তু সমভূমি অঞ্চলে গম চাষের সময় 
(শীতকালে) বায়ুর সৰ্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা 303” সেঃ ও সৰ্বনিম্ন তাপমাত্রা LI" 
সেঃ মধ্যে থাকে । সর্বভারতীয় সহযোজিত গম উন্নয়ন প্রকল্পে ( কল্যাণী) 
4973-74 ) উচ্চ ফলনশীল ta pef গমের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতিবেদন 
থেকে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের সল্পকালীন স্থায়ী মাধ্যমিক তাপমাত্রাসম্পন্ন 
শীতকালীন আবহাওয়ায় জলদিজাতের' উচ্চফলনক্ষম গম ভালোভাবে 
চাষ করা যায় । শীতকালীন দৈনন্দিনের সর্বোচ্চ 27০ সেঃ তাপমাত্রা ও 
সর্বনিয় 14° সেঃ তাপমাত্রার মধ্যে জলদি জাতের খৰ্বাকৃতি গমের প্রকার- 
গুলির দৈহিক বৃদ্ধি ভালো হয়» ও শুষ্ক ওজনও বৃদ্ধি পায়। আসান| ও 
pcr (1965) মতে 24 ct-31* সেঃ "s তাপমীত্রার মধ্যে প্রতি 
€* সেঃ উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সাধারণভাবে দানার আকার 164% হাঁস পায়। 
দানার পরিস্ক,রণের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে 17+-25* সেঃ এর মধ্যে প্রতি ডিঙি 
তাঁপমান্ বৃদ্ধিতে প্রতি:শীষে দানার ওজন বৃদ্ধি পায়; অপর পক্ষে 24-31% 
সেঃ তাপংকে দানার ওজন হীন পার |. 

(গ) আলেক;--পশ্চিমৰধথেঁ শীতকালে 8 ঘণ্টার বেশী উজ্জল দিবালোক 
জলদিজীতের উচ্চফলনশীল গমের বৃদ্ধির সহায়ক | অপেক্ষাকৃত ছোট দিনে 


শস্তের বৃদ্ধি পরিশ্কুরণ ও ফলন ১৫ 


গম গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, পাশকাঠির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, দিনের স্থিতিকাল 
বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গমের পরিণতি ঘটে অর্থাৎ গাছে ফুল আসে। 
অধিকাংশ গমের প্রকারগুলির ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে শীষ উৎপাদন সম্পুর্ণ হয়। 
নাইগাম (1977 ) এর মতে গম গাছের সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষমতা 
জানুয়ারী মাসের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 

(4) মাটি £_নরম ও উর্ধর মাটিতে গমের বৃদ্ধি ভালো হয়। উচ্চফলনশীল 
গমের প্রকারগুলি হেঃ প্রতি 120 কি. s সৈ, 50 কি. গ্ৰা, ৮৪০৮) 40 
কি:গ্র', Ky? প্রয়োগে উচ্চফলন দিতে পারে । সর্বভারতীয়. সহযোজিত কৃষিমূলক 
পরীক্ষায় (কল্যাণী) (1971-72) জনা যায় যে হেঃ প্রতি 60-80 কি, art. 
নাইট্রোজেন সীমার মধ্যে প্রতি কি, গ্ৰা, নাইট্রোজেনের জন্য জাত৷ অমুসারে 
20-30 কি.গ্ৰা, দানা উৎপন্ন হয়; হেঃ প্রতি 30 কি-গ্রাঃ ফসফেট প্রয়োগে 
প্রতি কি-গ্রাঃ ফদফেটের জন্য 15 fe. দানা উৎপন্ন হয়। অপেক্ষাকৃত 
কম উর্বর মাটিতে নাইট্ৰোজেন ও ফসফেটের সঙ্গে হেঃ প্রতি 60 কি. গ্রা* পটাস 
ও 25 কি-গ্রা জিংক সালফেট প্রয়োগ উত্তম ফলন পাওয়া যায়। 

(s) জল :__বীজের অংকুরোদগম, গাছের বৃদ্ধি ও শীষে-দানার পুষ্টির 
জন্য মাটিতে জপের যোগান অপরিহার্য । গম প্রধানত সেচের ওপর নির্ভরশীল t 
কল্যাণীতে গমের উপর সেচ বিষয়ক গবেষণা! কার্ধে জানা ও এনন (1975) 
এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, গমের উত্তম বৃদ্ধি তথা ফলনের জন্য গমের 
মুকুট শিকড় উৎপাদন পাশকাঠি উৎপাদন, শীষ উৎপাদন ও দানা উৎপাদনকালে 
জলের যোগান অপরিহার্ধ। সেচের জল কম থাকিলে; কম পক্ষে একটি সেচ 
মুকুট শিকড় উৎপাদনের সময় (অর্থাৎ বীজ বোনাঁর 21 দিন পরে) ও আর একটি 
সেচ ফুল আঁসার সময় (বীজ বোনার 50-55 দিন পরে ) দিলে ভালে| হয়। 

“হরমোনের প্রভাব :_ভরদ্দাজ ও .দোয়ারের প্রতিবেদন (1974-73) 
থেকে জানা যায় যে গমের শীষের দানার আকার ও সংখ্যা যথাক্রমে অক্সিন ও 
জিব্বেরেলিনস নামক হরমোনের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় 1 
আলু! Potato ) ; — 

আলু কন্দজাতীয় শস্য; পরিবতিত ভূনিয়স্থ কাণ্ড (tuber » ইহা 
প্রধানত শীতপ্রধান অঞ্চলের উদ্ভিদ। - পশ্চিমবঙ্গে সমভূমি অঞ্চলে শীতকালে 
ও পার্বত্য অঞ্চলে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে আলু চাষ করা হয়। আলুর বীচন 
বসানোর প্রায় 2-3সপ্তাহ পরে গাছের ভূনিম্নস্থ বিটপ অংশের কার্গিক মুকুলগুলি, 


১৬ শস্তে'ৎপাদনের মূল তত্ব 


ধাবকে (stolon ) পরিবর্তিত হয়; মাটির মধ্যে কিছুদূর বধিত হওয়ার 
পর এর অগ্রভাগ স্ফীত হতে থাকে; পত্রগুচ্ছে উৎপন্ন শর্করা জাতীয় খান্ত 
সংবহন কলার-মাধ্যমে এই বর্ধনশীল কন্দে পৌছায় ও এখানে সঞ্চিত হয়। ধীরে 
ধীরে কন্দ বৃদ্ধি পায়৷ ও পরিণতি লাভ. করে ॥ কাজেই :এই "সময়ের দীর্ঘ 
শীতকাল, পল্পবিত' বিটপ অংশের বৃদ্ধি, উপযুক্ত খান্যোপাদানগুলি সরবরাহ 
পরোক্ষভাবে ভূনিয়স্থ কন্দের বৃদ্ধি গত পরিস্ক,রণকে প্রভাবিত করে। ভারতের 
কেন্দ্রীয় আলু গবেষণা কেন্দ্ৰ, সিমলা ও মুক্তেশ্বর ( কুমান ). থেকে অনেকগুলি 
উচ্চফপনশীল প্রকার উদ্ভব করা! হয়েছে । এই প্রকারগুলির মধ্যে একটি জলদি 
জাতের আলু যেমন, কুফরী চন্দ্ৰমুখী, এর 75-85 দিন জীবনকালে বৃদ্ধি সম্পর্কিত 
পরিন্ফ্‌র্লণের বিভিন্ন দশীগুলি যেমন, লুপ্ত মুকুলের অংকুরোদগম ও চার] উৎপাদন 
কাল 6-7 দিন, চারার প্রাথমিক বৃদ্ধিকাল 14 দিন, মাটির মধ্যে কাক্ষিকমুকুলের 
কন্দে পরিবর্তনকাল 21-30 দিন, কন্দের বৃদ্ধি ও পরিণতির কাল:34 দিন । 
আলুর 'জীবনকালে উক্তরূপ পরিস্ক,রণ ও. বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ ১৬২ 
অবস্থার প্রয়োজন $— 

(ক) উষ্ণত| :— আলু সর্বোচ্চ 27" সেঃ উষ্ণতা থেকে সৰ্বনিম্ন ax. সেঃ 
উষ্ণতার:মধ্যে ভালোভাবে বৃদ্ধিলাভ vcri আলুর জীবনকালের. প্রাথমিক 
পর্যায়ে 13* সেঃ-16* সেঃ উষ্ণতা বিশেষ উপযোগী. কন্দের পরিণতিকালে, 
15202. সেঃ উষ্ণতা, উপযোগী ৷ : পশ্চিমবঙ্গে যে বছর বেশ শীত পড়ে» 
শীতকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়,বরাবর শুক আবহাওয়া বজায় থাকে, সে বছর প্রচুর আলু, 
জন্মায় ৷: অপরপক্ষে উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ায় রোগ ও. কীটশক্রর, প্রাদুর্ভাব 
ঘটায়, গাছের পরিক্ষ্‌রণ ব্যাহত হয়। 

খে) আলোক :-_আলু বড় দিনের শস্ত । সৃতরাং ছোট দিনে এর ৰৃদ্ধি ভালে) 
হয়, বড় দিনে ফুল ধারণ করে! -আলুর-উপযুক্ত বৃদ্ধি ও:পরিক্ষ,রণ্রে জন্য 9:10 
ঘণ্টাকালের-উজল দিবালোক প্রয়োজন । উজ্ল- দিবালোক আলোক সংশ্লেষে 
সাহায্য করে। এর ফলে আলুর শু ওজন বৃদ্ধি পায় ।. অপর পক্ষে কুয়াশাচ্ছন্ন 
দিন, মেঘলা আবহাওয়। আলুর বৃদ্ধি ও ফলনের অন্তরায় স্বরূপ । ৰ 

(গ) মাটি £ঃ-আলুর উপযুক্ত বৃদ্ধি সম্পর্কিত cre rct মাটিতে যথেষ্ট পরি- 
মান গ্রহনযোগ্য উদ্ভিদ খান্তোপাদানগুনি যেমন, প্রধানত নাইট্রোজেন ফসফেট 
ও পটামের যোগান থাকা আবশ্তক। ন।ইট্রোজেন প্রত্যক্ষভাবে বিটপ অংশের 
বৃদ্ধিতে অংশগ্রহন করে যার ফলে গাছের সালোকসংক্লেষ বৃদ্ধি পায়। ফসফেট ও. 


শস্তোর fà» পরিস্কংরণ ও ফলন ১৭ 


পটাস স্টার্চ আতীকরণে অংশ গ্রহন করে যা কন্দে সঞ্চিত হয়ে কন্দের আকার: 
ও ওজন বৃদ্ধি করে । 

(x) জল :_যদিও অধিক বৃষ্টিপাত ও wife আলুর পক্ষে ক্ষতিকারক, 
কিন্তু আলু গাছের- ও কন্দের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সেচের আবশ্যক I 
মাটিতে রষের যোগান. কম হলে আলুর ফলন বেশ কমে যায়। 

3) হরমোনের প্রভাব ঃ--ইনডোল আযাসিটিক আয|সিড আলুর প্রাথমিক 
ৃদ্ধিগত পরিস্ফ.বণের fuum] আলুগাছে নতুন নতুন মুকুল উৎপন্ন করে । 
জিব্বেরেলিনস চোখ কপির সুপ্তি ভাঙতে ব্যবহার করা হয়। নতুন নতুন মুকুল 
উৎপাদনে এর প্রভাব আছে। ; 

পাট (Jute) পাট ক্ৰান্তীয় অঞ্চলের Z1 পাটের সম্যক: বৃদ্ধি 
সম্পর্কিত পরিস্ফ.রণের জন্য বড় দিন,উচ্চ উষ্ণতা ও অধিক আদ্র তার প্রয়োজন ৷ 
পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত দুটি প্রজাতির (Species) পাট চাষ করা হয়; যেমন: 
(i) মিঠা বা তোষা পাট (ca0rchorus olitorius) .ii) তিতা পাট 
(chorchorus capsularis) ; মিঠাপাট ও তিতাপাটের «ignes (ecology) 
বিষয়ে প্ৰজাতিগত বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। যেমন, মিঠাপাট 
জলনিষ্কাশনোক্ষম উচু থেকে মধ্যমমানের উ'চু জমিতে জন্মাতে পারে কিন্ত 
তিতাপাট উচু ও নীচু উভয় প্রকার জমিতে জন্মাতে পারে। তিতাপাট 
কিছু পরিমাণ খরা ও বন্যাসহনশীল কিন্তু মিঠাপাট খরা বা বন্যা সহ করতে 
পারে ন|। সুতরাং মিঠ:পাট ও তিতাপাঁটের শারীরবৃতীয় সম্যক পরিষ্ফ,রণের 
জন্য পরিবেশগত বিশেষ কিছু পার্থক্য থাকা প্রয়োজন 1 1 

একটি মিঠাপাটের ( যেমন ২-০ 632) 120 দিন জীবনকালের মধ্যে 
বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিস্কুরণের পর্যায়গুলি যথাক্রমে বীজের অংকুরোদগম কাল 
2 দিন, চার! উৎপাদনকাল-- দিন, পল্লবত দেহের বৃদ্ধি 45 দিন, শাখা, 
মুকুলের পুষ্পমুকুণের রূপান্তর ও পুষ্প উৎপাদন কাল 121 দিন, fames দশার, 
পরিণতি ও পরাগ যোগ :_ 14 দিন, নিষেক ও জাইগোট উৎপত্তি 1—3 দিন» 
ফলের বৃদ্ধি ও বীজের পরিণতি কাল ঃ_33 দিন ॥ এই সকল শারীরবৃতীয় 
কাঁজগুলি স্বাভাবিকভাবে চালানোর জন্য পরিবেশগত e শারীরবৃতীয় কারণ" 
গুলির উপযুক্ত প্রভাব আবশ্যক ৷ যেমনঃ 

(1) উষ্ণত|£-পশ্চিম্বঙ্গের গ্ৰীষ্ম ও বর্ষাকালীন বায়ুর অধিক উষ্ণতা, 
(3০০35, সেঃ) ও আন্ত (85-90%) এর বৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী ।.. 


২ 
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(2) আলোক :__পাটগাছ ছোট দিনের উত্ভিদ। বড় দিনে (123 ঘণ্টা 
কাল বা বেশী) পাটগাছের দৈহিক বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। পাটগাছ 
অপেক্ষাকৃত ছোট দিনে 'ও কম উষ্ণতায় ফুল উৎপন্ন করে। কাজেই পাট- 
বীজ ছোট দিনে বপন করা হলে অল্প দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে অর্থাৎ গাছ 
পরিণতি লাভ করে। প্রখর ুর্য!লোকে গাছের সালোক সংশ্লেষ বৃদ্ধি পায়, 
গাছের বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিস্কুরণ ভালো হয়। গাছ উচ্চতায় বাড়ে। 

3, মৃত্তিকা! :_নরম ও উর্বর মাটিতে পাট-গাছের জ্রুতবৃদ্ধি ঘটে। 
মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন ও পটাসের যোগান থাকলে পাটগাছের 
বৃদ্ধি ভালো হয়। ফসফেট ও পটাস পাটগাছের তন্তু গঠন করে। 

(4) জল £_ গাছের অগ্রমুকুলে বিভাজিত কোষের রসক্ফীতি চাপকে 
অব্যাহত রাখবার জন্য দ্রবনীয় লবণ সমৃদ্ধ_ৃত্তিকারসের যোগান থাকা 
আবশ্তক। ইহা পরোক্ষভাবে বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে । স্বৃতরাং জমি সর্বদা 
সরস থাক! আবশ্যক । 

(5) হরমোনের প্রভাব :- উদ্ভিদের বিটপঅংশের বৃদ্ধিকালে IAA 
ক্রিয়াশীল থাকে। IAA ও কিনিন প্রধানত অগ্রমুকুল ও অগ্রমূলের কোষ 
বিভাজনে উদ্দীপিত করে। অশ্নেক্ষাৰৃত কম উষ্ণতায় ও ছোটদিনে IAA 
বিনাশ পায়, ফ্লোরিজেন নামক হরমোন ক্ৰিয়াশীল হয় ও গাছে ফুল আসে। 


শস্তোর ফলন সম্বন্ধে ধারণ! ও ফলনের উপাদ্ধানসমূহ £-- 
( Concept of yied of crops and yield components ) 


শস্তে্ ফলন ( Yield of crops ) ১-_-পাধারণভাবে আমরা শস্তের ফলন 
বলতে বুঝি থে নির্দিষ্ট পরিমাপের এক খণ্ড জমিতে শস্তের এক নির্বাচিত 
প্রকারকে ( Vàriety ) চাষ করে যে পরিমাণ ইপ্সিত ফসল পাওয়া যায়; যেমন, 
ধান, গম, ভুট্টা, মুগ, মুস্থর প্রভৃতি দানা! জাতীয় শস্তের ক্ষেত্রে ফসলের প্রধান 
অংশ হিসেবে উৎপন্ন দান! ও উপজাত হিসেবে খড় বা ভূষি পাওয়া! যায়। তন্ত 
জাতীয় শস্তে ফদলের মুখ্য অংশ উৎপন্ন cx, সভিজাতীয় «py মুখ্য ফসল 
হিসেবে কোনো ক্ষেত্রে ফল ( যেমন, বেগুন, ঢ'যাড়শ প্রভৃতি ), কোনো ক্ষেত্রে 
কন্দ (যেমন, আলু), কোনো ক্ষেত্রে পল্পবিত বিটপ অংশ ( যেমন, পু*ই, পালং, 
নটে প্রভৃতি), কোনো ক্ষেত্রে পুষ্প স্তবককে ( যেমন, ফুলকপি ) ধরা হয়। 

স্থতরাং কোন শন্ত কি উদ্দেশ্যে চাষ করা হচ্ছে এবং নিৰ্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে 


শস্তের বৃদ্ধি’ পরিস্ফূরণ ও ফলন ১৯ 


উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে সর্বোচ্চ কি পরিমাণ সেরূপ ফসল sites: যাচ্ছে 
তার দ্বারা শস্তের একটি প্রকারের উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপ করা যায়। উপযুক্ত 
প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি শস্তের বৃদ্ধি সম্পর্কিত afe d যথাযথভাবে ঘটে 
থাকে, যার ফলে শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায় । 

উদাহরণ স্বরূপ, দানা জাতীয় একটি শস্তের ফলন নির্ভর করে £--- 

() গাছে ফল ধারণোক্ষম শাখার সংখ্যা (d) প্রতি শাখায় পুষ্প মুকুল 
ধারখোক্ষম পর্বের সংখ্য! ৷ (Hi) ফল উৎপাদনোক্ষম পুষ্প: মুকুলের সংখ্যা 
(v) সপুষ্ট ফলের সংখ্যা (V) প্রতি ফলে দ্বানার সংখ্য! (vi) 1000টা দানার 
ওজনের ওপর | 

কোনো শস্থোর সৰ্বোত্তম ফলন প্রধানত, ছুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে 3 
যেমন, (d) ফসল উৎপাদন ক্ষমতা বিশিষ্ট প্রকারটির মুলাধারগত গুণ ( genic 
«qualities ) (i) মূলাধারগতগুণের. পূর্ণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত প্রাকৃতিক 
পরিবেশ। শস্তের প্রকারটির মূলাধারগত গুণগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ উপযুক্ত 
প্রাকৃতিক পরিবেশৈই ঘটে থাকে যার ফলে প্রকারটি উত্তম ফদল দিতে পারে 
উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে শস্যের যথাযথ বৃদ্ধি সম্পর্কিত পয়িক্ষুরণের 
উপযোগী উষ্ণতা, আলোক, জল, বায়ন্ব আপেক্ষিক আদ্ৰ'তা, জমিতে উদ্ভিদ 
খাস্টোপাদানগুলির যথাযথ সরবরাহ প্রভৃতি বুঝায় । যেমন, উচ্চফলনশীল 
একটি শস্তের প্রকার উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে যে হারে ফলন দিতে পারে, 
পরিবেশের কোনে! এক প্রকার প্রতিকূল অবস্থায়, শস্তের ফলন সে হারে হাস 
পেতে পারে। যেমন, উতভিদ-থাতোপাদীনগুলির যথাধথ যোগানের অভাবে 
শন্তের ফলন হ্রাস পেতে পরে বা বর্ধনশীল শস্তে রোগ ও কীটশক্তুর আক্রমণে 
শন্তের উৎপাদন ক্ষতিগ্রন্থ হতে পারে। 1981 সালে উচ্চফলনশীল আমন 
ধানে ব্যপকভাবে cni ভাইরালের “আক্রমণে: ধানের ফলন প্রচণ্ডভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 

ফলনের উপাদান সম Ki ( Yield ‘components ) £--য়ে উদ্দেশ্যে 
শন্ত গ্রহণ কর! হচ্ছ সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শস্তের দৈহিক যে অংগ সাৱিক ; 
ফলন নির্ধারণে অংশ গ্রহণ করে তাদের ফলনের উপাদ্দান বলা হয়। যেমন, 

ধানের ফলন (ঝাড় প্রতি) নির্ভর করে :--প্রতি বাড়ে শীষ উৎপাদনো- 
ক্ষম পাশ কাঠির সংখ্যা; প্রতি শীষে পুষ্ট দানার সংখ্য। ; 1900 দানার ওজনের 


ওপর ৷ 
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ধানের ফলন ( প্রতি বর্গ মিটারে | নির্ভর করে :---প্রতি বর্গ মিটারে 
শীষের সংখ্যা স প্রতি শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা X 10008 দানার ওজন। 
( No. of panicle per M*area X No. of filled grains per 


panicle X 1000 grains weight ) 
বাছাই করা স্থানীয় আউস ধান, প্রকার যেমন, এন. সি 1626 ও ছুলার 
এর ফলনগত উপাদানগুলির বৈশিষ্ট্য এস্থলে প্রদত্ত হ’ল £--- 


| ফলনের উপাদান সমূহ এন. সি 16261. ছুলার 


২০ 


l প্রতি ice কার্যকরী বিয়ান 


সংখ্যা 13-14টা 7-88) 
2... প্রতি শীষে (গড়) পুষ্ট 
দানার সংখ্য। 135টা 1265 
10005 দানার ওজন 21 গ্রাম 20 গ্রাম 
| হেক্ট আর প্রতি ফলন 35-40 কুইণ্টাল | 25-27 কুইণ্টাল 
চুচূড়| কৃষি গবেষণ্য কেন্দ্রের প্রতি বেদন থেকে। 


কেন্দ্রীয় ধান গবেষণা কেন্দ্রে, কটক (1954) «mf 258 মাঝারি 
ধরণের ধানের প্রকারের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচারের জন্য নিম্নলিখিত "raf প্রয়োগ 
করে প্রত্যেকটি প্রকারের ফলন নির্ধারণ করা হয় । 
প্রকার অঙ্গুসারে গাছ গ্রতি( একটি ঝড়ের) 
ফলন (X,) — x, 0:054, 4-0:197x,. 
ফলনের উপাদানগুলি £__-হ॥= প্রতি ঝাড়ের সফলা পাশকাঠির সংখ্যা । 
ৃ Xs eife শীষে দানার সংখ্যা | 
t x= 10005) দানার ওজন। 
| বিধান চন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (কল্যাণী ) ( 1967-1975 সালে) অনুষ্ঠিত 
লয়াবীন সংক্ৰান্ত গবেষণায় প্রায় 700 স্থানীয় ও বিদেশী সয়াবীন প্রকারের 
গাছ প্রতি ফলন নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত স্থত্ৰ প্রয়োগ করা হয়। সয়াবীনের 
গাছ প্রতি ফলন (দানা, গ্রামে) :— 
Ey Xu Xy X, X, X; 
বা মঙল X64 ২৪+ X14 X; 
বা X, X oFXQ X 


শস্তের বৃদ্ধি, পরিষ্কংরণ ও ফলন ২১ 


ফলনের উপদান্গুলি ( Components of yields ) ;-- 
X, স্প্রতি গাছে শাখার সংখ্য 
Xs প্রতি শাখায় ফল ধারণোক্ষম পর্বের সংখ্যা 
Xs প্রতি পর্বে (bearing node ) ফলের সংখ্য! 
x, প্রতি ফলে ( Pod ) বীজের সংখ্যা 
X,- বীজের গড় ওজন 
আ০=প্তি গাছে ফল ধারণোক্ষম পর্বের সংখ্যা 
X; প্রতি গাছে ফলের ( Pod ) সংখ্যা 
খামের ফলন ( বর্গ মিটারে ) = প্রতি বর্গ মিটারে সফল! পাশকাঠির metri 
X প্রতি শীষে পুষ্ট দানার সংখ্যা ১ 1000টা দানার ওজন | 
আলুর ফলন ( গাছ প্ৰতি ) প্রতি গাছে শাখার সংখ্যা) প্রতি শাখায় 
পর্বের সংখ্যা, প্রতি পর্বে কন্দে পরিবর্তনোক্ষম কাক্ষিক মুকুলের সংখ্যা) 
পরিবর্তিত কন্দের সংখ্যা, 10টী কন্দের গড় ওজনের ওপর নির্ভর করে ৷ 
পাটের ফলন :__পাট গাছের উচ্চতা (গড়), কাণ্ডের স্থূলতা, 100টা 
কাঠির গড় আঁশের ওজন, ton গুণ__ দৈর্ঘ্য, দৃঢ়তা, বৰ্ণ, ঘনত্ব, স্ুক্ষ্মতা প্রভৃতি 
বিবেচ্য বিষয় 1 
sfera ফলন :__বেগুন, টমেটো, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফল উৎপন্নকারী 
সির ক্ষেত্রে গাছ প্রতি ফলন-্প্রতি গাছে শাখার সংখ্যা, প্রতি শাখায় ফল 
ধারণোক্ষম পর্বের সংখ্যা, প্রতি পর্বে ফলের সংখ্যা, প্রতি 10টী ফলের গড 
ওজনের ওপর নির্ভর করে । 
হেক্টআর প্রতি ফলন নির্ধারণের জন্য ক্ষেতের মধ্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
কয়েকটি স্থান নির্বাচন করে প্রতি বর্গ মিটার স্থানের শস্য পৃথক পৃথক ভাবে 
চয়ন করতে হবে। এর থেকে গড় ফলন নির্ধারণ করে তাঁকে 10,000 দিয়ে 
গুণ করলে হেক্ট আর প্রতি গড় ফলন পাওয়া! যাবে। 


pee vo — BUN 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


আবাদ ও কৃষিষন্ত্রপাতির ব্যবহার (Cultivation and use of Agricul- 
tural Implements) 


কর্ষণ (Tillage ) :— 

কোন বিশেষ ধরণের শস্তাবাদের ক্ষেত্রে জমির ভৌতাবস্থা শস্তচাষের 
উপযোগী হওয়া আবশ্যক । শস্তের বপন-করা বীজগুলির উত্তম অংকুরোদ্যামের 
জন্য ও চারাগাছগুলির wb বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য জমির মাটি বেশ নরম, গভীর 
ও ঝুরঝুরে হওয়া প্রয়োজন | অবশ্য শস্তবিশেষে মাটির গঠন বিভিন্ন প্রকারের হতে 
পারে কিন্তু সবক্ষেত্রেই বর্ধনশীল গাছের মূলাঞ্চলের উত্তমবৃদ্ধির জন্য মাটি গভীর 
ও নরম থাকা আবশ্যক । : স্থতরাং শশ্তাবাদের পরিপ্রেক্িতে যে প্রক্রিয়ায় 
বিশেষ কোন কৃষিধন্তের সাহায্যে জমির উপরিস্তরের বসে-যাওয়| 
শক্তমাটিকে ভেঙে আলগ। ও ঝুরঝুরে অবস্থায় আন! হয় তাকে কর্ষণ 
ai Tillage বলে। উপযুক্ত কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাটির উত্তম ভৌতাবস্থায় 
( proper tilth ) আনাই কর্ষনের উদ্দেশ্য | 

স্থতরাং কৃষিকার্ষে ভূমিকর্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অথচ শ্রমসাধ্য কাজ। সাধারণ" 
ভাবে ভারতে ব্যবহৃত বলদশক্তির প্রায় 70 শতাংশ এই কাজে ব্যবহৃত হয়। 
এইরূপ একটি অরমসাধ্য কাজ যথাযথ সম্পাদনের ওপর : শস্তোৎ্পাদনের সাফল্য 
বহুলাংশে নির্ভর করে । কৃষকের! জমিতে বীজবপন বা! চারা রোপণের জন্য 
বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির সাহাবে মাটিকে উত্তমরূপে খনন ও চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ করে এর 
ভৌতাবস্থার পরিবর্তন ঘটান ও কোন এক শস্যচাষের উপযোগী করে তোলেন । 
শশ্তচাষের জন্য জমিতে বিভিন্নপ্রকার কর্ষণের আবশ্যক হয়; যেমন, (i) 
জমিতে লাঙ্গল করা (8) মই দেওয়া (i; ' বি'দা বা হ্যারোর সাহায্যে মাটিকে 
র্ণ-বিচর্ণ-করা॥ আগাছ| সাফ করা ও মাটিতে সার মেশানো GY) কোদাল বা 
অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে বীচন বসানোর নালী তৈরী করা৷ (v) লেভেলার 
ব| মই দিয়ে জমি সমতল করা (vi) আইল মেরামত করা বা তৈরী করা 
(vii) গাছের বৃদ্ধিকালে অন্তরবর্তা কৰ্ষণ করা (Vil) গাছের গোড়াতে মাটি 


২৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


ধরানো! প্রভৃতি। সামগ্রিকভাবে এই সকল কাজকে আবাদকরা! বা culti- 
vaf'on of land বলে i 

স্প্রাচীন,কাল থেকে ভারতবর্ষে কর্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় 
যন্ত্ৰপাতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্ত অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই ছিল অনুন্নত 
জমির-উত্তম কর্ষণের পক্ষে অনুপযুক্ত । বর্তমানে কৃষি আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে 
কর্ষণের উপযোগী যন্ত্রপাতিগুলিকে উন্নতমানের করা. হয়েছে। উত্তম কর্ষণের 
ফলে মাটি নরম, গভীর ও ঝুরঝুরে হয়ে ওঠে। মাটির মধ্যকার উদ্ভিদ 
খাগ্ছেপাদানগুলি গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে । : গাছের বৃদ্ধি ও গুষ্ট 
ভালো হয়; ফলতঃ শস্যের ফলন ভালো! হয়।- সেইজন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইংলণ্ডের কৃষিবিদ জেম্বে ফল মন্তব্য করেছেন, “কর্ষণ-ই জার, ( Tillage 
is manure )" 

কর্ষণের জন্য মাটির উপযুক্ত “জে বা মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে রস থাকা 
দরকার । জমির মাটি পরীক্ষা করে তা বোঝা যায় । জমির আৰ্দ্ৰ মাটি হাতের 
মধ্যে নিয়ে মুষ্টিবদ্ধকরে যে গোলা বাঁধে sep জমিতে ফেলে দিলে যদি 
সহজে চূর্ণ হয়ে যায়” তাহলে বুঝতে হবে যে মাটি কর্ষণের উপযোগী হয়ে 
উঠেছে। 

জমিতে বেশী রস বা খুব কম রস থাকাকালীন কর্ষন করা হ’লে মাটির 
গঠন বিনষ্ট হয়; অর্থাৎ মাটি কাদানো বা পিগুবৎ হয়ে পড়ে; ইহা বিশেষ 
“কোন "3 চাষের অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। স্থতরাং জমির উপযুক্ত ‘জো’ বুঝে 
কর্ষণ করা.উচিত। জমিতে উপযুক্ত রস থাকা অবস্থায় উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে মাটি ভালোভাবে কৰ্ষণ করা যায়। তার ফলে মাটির গঠন উন্নত হয়। 
বিভিন্ন প্রকার শস্তের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্ষণের আবশ্যক হয় 3 যেমন, ধানের 
জন্য কাঁদানো কর্ষণের প্রয়োজন হয়; আখ, তুলা গম, ভুট্টা বেগুন, -ট'যাড়শ, 
প্রভৃতি শস্তচ!ষের জন্য শু কর্ষণ অর্থাৎ মাটি গভীর ও ঝুরঝুরে ধরণের mes 
প্রয়োজন; পাট, মূলা, গাজর, সরিষা প্রভৃতি শস্তের বীজ বেশ ছোট আকারের 
বলে বীজ বপনের উপযোগী মাটি বেশ মিহি হওয়া গ্রয়োজন। 


কর্ধণের উদ্দেশ্য সমুহ ( objects of tillage ) ;— 


(D শস্তোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে জমির উপযুক্ত ভৌতাবস্থা স্থষ্টি করাই 
কর্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য; যেমন, ধান চাষের ক্ষেত্রে জমির আগাছা, পূর্ববর্তী 


'আবাদ ও কুষিবন্ত্রপাতির ব্যবহার ২৫ 


শস্তের বৰ্জ্যাংশ প্রভৃতিকে মাটিতে পচিয়ে পরিষ্কার: উপযুক্ত কাদানো জমি তৈরী 
করা, অপরপক্ষে উচুজ্গমির বিভিন্প্রকার শস্তের জন্য আগাছা মুক্ত নরম, গভীর 
ঝুরঝুরে মাটি তৈরী করা কর্ষণের উদ্দেশ্য । 

(2). জমিতে জৈব ও রসায়নিক সাঁরগুলি প্রয়োগের পর মাটির সঙ্গে 
ভালোভাবে মিশ্রিত করার জন্য কর্ষণের প্রয়োজন হয়। 

(3). জমিতে সবুজসার শস্তের চাষ করে এদের মাটিতে মিশিয়ে mx. সবুজ 
সার তৈরীর জন্য ৷ 

(4) জমির আগাছাদমনের জন্য প্রাথমিক ও অন্তরবর্তা কর্ষণের প্রয়োজন 
হ্য়। 

(5) জমির জল ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ও শস্তের মূলাঞ্চলে বায়ু চলাঁচলের 
পথ স্থগম করতে ৷ 

(6) জমির উর্বরতা রক্ষার্থে ভূমিক্ষয়রোথে জমির অবস্থা পরিবর্তনের 
জন্য। 

(7) জমিতে জ্বলসেচ ও জলনিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে নালী তৈরী. করতে। 

(8)  জমিকে সমতল করা, কোন কোন ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্দেশে । 

(9) বোনা বীজকে মাটির মধ্যে হালকা ভাবে ঢেকে দেওয়ার জন্য ৷ 

(10) পুষ্ট ও তেজী চারা উত্তোলনের জন্য উপযুক্ত নার্শারী তৈরী 
করতে। 1 

(11) জমির রস সংরক্ষণের জন্য অগভীর ভাবে কর্ষণের (soil mulching) 
প্রয়োজন হয় । 

(12) কোন কোন শস্তের ফসল চয়নের জন্য ( যেমন, আলুঃ চীনাবাদাম 


প্রভৃতি )। 
কর্ষণের প্রকার ( Types of tilling ) :— 


প্রচলিত কৰ্ষণ পদ্ধতি অনুসারে শস্যাবাদের জন্য জমিতে প্রধানত তিনটি 
পর্যায়ে কর্ষণ কার্য করা হয়; যেমন, (0 প্রাথমিক কর্ষণ ( primary 
tillage ) (i) মাধ্যমিক কৰ্ষণ (secondary tillage ). (ii). অন্তরবর্তা 
কৰ্ষণ (inter tillage ); উক্তপর্যায়তুক্ত কর্ষণগুলি আবার শশ্তভেদে দু’ 
প্রকারের ; যেমনঃ (1) : ww কর্ষণ (dry tillage ) (ii). কাদানো! কর্ষণ 
( wet tillage ); veas 


২৬ শল্ঠোৎপাঁদনের মূল তত্ব 
প্রাথমিক কৰ্ষণ ( Primary tillage ) :— 


সাধারণত পতিত জমিতে বা কোন শস্ত চয়নের পর অন্ুবর্তী শস্ত চাষের 
উদ্দেশ্যে ছু'একবার গভীরভাবে কর্ষণ করাকে প্রাথমিক কর্ষণ বলা হয়। এ 
কর্ষণের উদ্দেশ্য - জমির আগাছা ও গাছের গোড়াগুলি বিনষ্ট করা ও মাটিকে 
10-15 সে. মি. গভীর পর্যন্ত ww করে লওয়া। খরার দিনে এরূপ কর্ষণকে 
গ্রীষ্মকালীন কৰ্ষণ (summer ploughing ) বলা zz| এরূপ কর্ষণের পর 
পরবর্তী পর্যায়ের কর্ষণে মাটির গঠন যথেষ্ট উন্নত হয়। এই প্রাথমিক কর্ষণের 
10-15 দিন পরে ( মাটি বেশ শুষ্ক হ'লে ) জমিতে সেচ দেওয়া হয় ব| বৃষ্টির 
ওপর নির্ভর করা হয় ৷ 


(2) মাধ্যমিক কৰ্ষণ ( secondary tillage ): প্রাথমিক কর্ষণের পর 
মাটির উপযুক্ত “জো” বুঝে এরূপ কৰ্ষণ করা হয়। এই কর্ষণের ফলে মাটির গঠন 
উন্নত হয় ও নির্বাচিত শস্ত চাষের উপযোগী করে তোলা হয়! এ সময় জমিতে 


শস্তা্সারে বিভিন্ন প্রকার জৈব ও রাসায়নিক সারগুলি প্রয়োগ করা হয়। এই 


কর্ষণের প্রথমের দিকে জৈবসারগুলি-ও প্রায় শেষ কর্ষণের সময় বা! শস্ত বিশেষে 
বীচন (550) বসানোর নালীতে বাসায়ণিক সারগুলি প্রয়োগ করা হয়। 
মাটিকে উত্তমরূপে ভেঙে লওয়ার জন্য প্রতিবারে জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার পর: 
মই বা হ্যারো চালনা কর! হয়। এই সময় হ্যারোর সাহায্যে যতদূর সম্ভৱ 
জমির আগাছা ও পূর্ববর্তী শস্তের বৰ্জ্যাংশগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। শস্ত 
বিশেষে জমি তৈরীর জন্য হালকা থেকে ভারী মাটিতে 3-6 বার কর্ষণের 
আবশ্যক হতে পারে ॥ জমি তৈরীর পর জমিকে বেশ সমতল করে জলসেচ 
ও জলনিষ্কাশনের নালীগুলি তৈরী করা হয়। শস্তবিশেষে বীজবপনের বা চারা 
রোপনের জন্য জলসেচ নাঁলীগুলির সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে অগভীর বা গভীর 
নালী বা মাদ| তৈরী করা হয়। 

জমিতে কর্ষণের সৰ্বোত্তম গভীরতা! ( optimum depth of ploughing) 
নির্ভর 'করে-_(i) মাটির প্রকার (1) শন্তের প্রকারের ওপর | ভারতীয় 
কৃষিবিদ, এ. কে‘ শর্মার মতান্ুসারে ভারতের সাধারণ মাটিতে লাঙ্গল দেওয়ার 
গভীরতা 15 সে-যি- থেকে 18 সে.মি. পর্যন্ত সুপারিশ করা হয়। বাপি, গম: 
ধানের জন্য অগভীর কৰ্ষণ ( যেমন, 12 সে.মি. পর্যন্ত গভীর ) বিশেষ উপযোগী 
আলু ৪ অন্যান্য কন্দ জাতীয় শস্তের ও আখের ক্ষেত্রে 22 মে. মি. পর্যন্ত গভীর 


আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার a8 


কর্ষণ স্থপারিশ কর! হয়। বছর বছর কর্ষণের গভীরতা! পরিবর্তন করে মাটির 
নীচে শক্ত স্তর (1191৫ pan) sce প্রতিরোধ করা যায় । 

প্রাথমিক কর্ধণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ-_ ভারতের প্রায় 80% কৃষক 
অঞ্চলবিশেষের দেশীয় লাঙ্গল এরূপ কর্ষণের কাজে ব্যবহরি করে থাকেন । এরূপ 
কর্ষণের উন্নত. যন্ত্ৰপাতিগুলির মধ্যে মেসটন, কেয়ার প্রকারের মোল্ড-বোর্ড 
লাঙ্গল ভারী মাটির জন্য চাঁকতি লাঙ্গল, কুপার, কিলেণসকার প্রকারের লাঙ্গল 
বিশেষ উপৌযোগী॥ মাঝারি ভারী ও হালকা মাটিতে পাওয়ার টিলার ( রোটার 
যুক্ত ) বিশেষ উপযোগী । 

মাধ্যমিক কর্ষণের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিঃ_সাধারণভাবে অঞ্চলবিশেষের 
হালকা স্থানীয় লাঙ্গল, মই, বিদ| গ্রভৃতি। উন্নত যন্ত্রপাতিগুলির মধ্যে হালকা” 
মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল, (যেমন, মেস্টন, কংকন প্রভৃতি), হ্যারে! যেমন, গজাল 
বা চাকতি বিদা, নালী তৈরীর অন্য রিজার প্রাউ।'কোদাল প্রভৃতি ৷ 

' (3) অন্তরবর্তী কর্ষণ (Intertillage)—efics সারিবদ্ধভাবে বীজ 

বপন বা চার! রোপণের পর গাছগুলির বৃদ্ধিকালে শস্যের সারিগুলির মধ্যে যে 
সকল কর্ষণ-কার্য কর! হয় তাকে অন্তরবর্তা কর্ষণ বলে। বিশেষ ধরণের যন্ত্ৰ 
পাতির সাহায্যে গাছের সারিগুলির মধ্যকার মাটি অগভীরভাবে খনন করে 
আগাছা দমন, বসে যাওয়া মাটিকে আলগা করে দেওয়া, মাটির সঙ্গে সার 
মেশানো, গাছের গোড়াতে মাটি ধরানো মালচিং প্রভৃতি কাজগুলি করা হয়। 

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি £_অঞ্চলবিশেষের সাধারণ স্থানীয় যন্ত্ৰপাতি যেষন, 
কাদাল, খুরপি, ব্রিফলা, অকোলা, ও বরোদা হো, বেথার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। 
উন্নত যন্ত্ৰপাতি যেমন, হুইল হো, প্যাভী উইভার, কালটিভেটার প্রভৃতি ব্যবহৃত 


হ্য়। 


ww কর্ষণ (Dry tillage) : 
উচু জমির অধিকাংশ শস্ত যেমন, পাট, বোনা ধান, গম, তুলা, আলু, সরিষা» 
ডাল, শীকদজি প্রভৃতি চাষের জন্য জমির মাটি মোটামুটি গভীর, ঝুরঝুরে ও P 
সমতল হওরা। প্রয়োজন । জমিতে 21-23 শতাংশ রস থাকাকালীন এপ 
কর্ষণ করা হয়। মাটিতে কৈশিক রস থাকাকালীন. যে কৰ্ষণ কার্য করা হ্য় 
তাকে we কর্ষণ বলে। 
পূর্ববরণিত কৰ্ষণ পর্যারগুলি অনুসরণ করে বীজ বপন বা চার রোপণের উপযোগী 


২৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


জমি তৈরী করে নিতে হবে। এরূপ কর্ষণে মাটির সছিদ্রত। বৃদ্ধি পায়, মাটির 
রস ধারণ ক্ষমতা, কৈশিক জল সরবরাহ ও মাটির বায়ু চলাচল বৃদ্ধি পায়। মাটি 
বেশ আলগা থাকার জন্য শস্তের বৃদ্ধি ভালো হয়। মাটির মধ্যে হিতকারী 
ব্যাক্টেরিয়াগুলির কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। এই প্রকার কর্ষণ স্থানীয় আবহাওয়ার 
ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে |: অধিক বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের 
সময় এরূপ কর্ষণ কার্ষের অস্থবিধ| হয়ে পড়ে । 


কাদানো কৰ্ষণ ( Fuddling cultivation ) ; — 


জমিতে মুক্ত-জল থাকা অবস্থায় যে সকল কর্ষণ-কার্য করা হয়, তাকে fre 
বা কাঁদানো কর্ষণ বলে। কতিপয় শস্ত যেমন, ধান, বোরো পেয়াজ প্রভৃতি 
“ত্তের WU এরূপ কর্ষণের প্রয়োজন হয়। এই প্রকার কর্ষণে পূববিত কৰ্ষণ 
পর্ধায়গুলি অনুস্থত হয়; কিন্তু জমির প্রাথমিক কর্ঘণটি কোন কোন সময় শুষ্ক 
জমিতে করা হয়। 

মাধ্যমিক কর্ষণের সময় জমিতে 4-5 সে. মি. গভীর জল বেঁধে রেখে হালকা 
শাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের ( রোটারযুক্ত) সাহায্যে সোজাস্থজি ও আড়া- 
আড়িভাবে 3-4 বার কৰ্ষণ করে ও মই দিয়ে মাটি কাদানে। করা হয়। এ সময় 
প্রয়োজনীয় জৈব সারগুলি প্রয়োগ করা হয়। শেষ কর্ষণের সময় রাসায়নিক 
সারগুলি প্রয়োগ করে তারপর মই দিয়ে জমি বেশ চৌরস করা হয়। এরূপ 
কৰ্ষণ কার্ষে 12-15 দিন সময় লাগতে পারে । 


সুবিধা :--(]) এরূপ কৰ্ষণ মাটির সছিদ্রতা হাঁস পায় যার ফলে জমিতে 
মুক্ত জল মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি বলে নিয়াভিমুখী হওয়ার বাধ পায়। ধান জমির ক্ষেত্রে 
মুক্তজলের স্থিতিকাল বৃদ্ধি পায়। (i) আ্যামাইড ও আযমোনিয়াম ঘটিত 
গাছের খাগ্যোপাদানগুলি ( যা পরে নাইট্রেট এ পরিণত হবে) কাঁদানো 
মাটির সঙ্গে উত্তমরূপে মিশ্রিত হ’লে এর স্থিতিকাল বৃদ্ধি পার। (ii) নীল-সবুজ 
শ্যাওলা এরূপ জমিতে বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেনকে বন্ধন করতে পারে। (v) 
অধিক বৃষ্টি সেবিত অঞ্চলের পক্ষে এরূপ কর্ষণ উপযোগী । (V) জমির অনেক 
ক্ষতিকর আগাছাঁকে মাটি কাদানো করে ভালোভাবে দমন কর! যাঁয়। (i) 
বেশী PH যুক্ত মাটিতে জৈবসার প্রয়োগ করে মাটি কাদানো করে DH কমানো 
শায়। 


আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার ২৯ 


অস্থুৰিধ| :--{}) জমি কোনক্রমে একবার শুষ্ক হয়ে গেলে উৎপন্ন শস্তের 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক হয়ে পড়ে। (i) জমির অহিতকারী ব্যাক্টেরিয়গুলির 
কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে তা শস্তের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। (i) অনুবর্তী শস্তের 
জন্য জমি কর্ষণের সময় ( শুষ্ক অবস্থায় ) জমি বেশ শক্ত হয়ে পড়ে। 


ww প্রকার :— 

(ক)... নুনভম কৰ্ষণ ( Minimum tillage ) +__বর্তমান গবেষণা থেকে 
জানা যায় যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে জমিতে ঘন ঘন কর্ষণের দ্বার! খুব কম 
স্মূফল পাওয়া যায় | উপরন্তু চায-খরচ বাড়ে। আপাতদৃষ্টিতে তা অযৌক্তিক মনে 
হ’লেও এ-কথা সত্য: যে কৃষিকার্ধে নিযুক্ত আধুনিক ভারী যন্তুগুলি জমিতে 
যথেষ্ট চাপ "ef? করে মাটির গঠনের ক্ষতি করে যার ফলে জমির জলধারণ ক্ষমতা 
হাস পায়। স্থতর।ং ন্যুনতম কর্ষণের সংজ্ঞা নির্দেশ কর! যেতে পারে যে, যে 
বিশেষ পদ্ধতিতে জমিতে কর্মণের-হার যতদূর সম্ভব কমিয়ে মাটির সন্তোষজনক 
গঠন সম্পন্ন জমি তৈরী, বপন করা বীজের অংকুরোদগম, ও চারাগুলির উত্তম, 
বৃদ্ধির উপযোগী অবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে, পৌছানে! যায়। 

বর্তমানে ভুট্টা ক্ষেত্রের ভুট্টার মূলাঞ্চলের মৃত্তিকা-গঠন পাঠে জান! যায় যে 
গাছের সারিগুলির মাটির গঠনগত অবস্থা ও অন্তরবর্তাঁ অঞ্চলের মাটির গঠনগত, 
অবস্থা ভিন্নধরণের ৷ গবেষকগণ এই দুই অঞ্চলকে যথাক্ৰমে 0). বীজতলা! 
অঞ্চল ( 8০০0-৮০৫০ zone) (ii) মূল সন্নিহিত অঞ্চল ( root-bed zone ) 
হিসাবে চিহ্নিত করেন। qux কর্ষণের বিভিন্ন দৃষ্টাস্তের মধ্যে ‘চাকার পথে, 
বপন’ ( wheel track planting ) একটি। এই পদ্ধতিতে ট্রযাকটরের 
সাহায্যে জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার সময় চাকাগুলির চলার পথে বীজ বোনা হয়। 
পরীক্ষ। করে দেখা গেছে যে ট্র্যাক্টরের চাকার চাপে vp.e সন্তোষজনক গঠন 
সম্পন্ন য়ীজতল| তৈরী হয় যা বীজের সম অংকুরোদগমে সাহাঁধ্য করে। অপর 
পক্ষে বোনা বীজগুলির সারির অন্তরবর্তী স্থানের মাটি আলগা ও অসমান থাকে 
যা গতিশীল জলের বেগকে মন্দীভূত করতে পারে ও বেশী রসধারণ করতে 
পারে। এই পদ্ধতিতে প্রায় 40 শতাংশ কর্ষণ ব্যয় কমে যায়। ট্রাক্‌টরে 
আরে! দুটি চাক! সংযুক্ত করে 4-সারি বীজবপন-যন্তর ব্যবহার করা যেতে পারে | 
জমিতে কর্ষণের সময় যে পরিমাণ রস থাকে তা বীজের অংকুরোন্টামের পক্ষে 
উপযোগী। স্থতরাং জমি কর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে বীজ বপন করতে হবে । 


৩০ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


(খ) বিন| কর্ষণ (Zero (1188০ ) :--বিন৷ কৰ্ষণ বা জিরো টিলেজ 
পদ্ধতি বলতে বুঝায় যে, কেবলমাত্র বীজতোলা ( seed-bed) তৈরীর ক্ষেত্রেও 
যে পদ্ধতিতে কৰ্ষণ কার্য যথাসম্ভব কম কর] হয়। 

"regit; এই পদ্ধতিতে কর্ষণের যন্ত্ৰপাতিও খুব কম ব্যবহার করা হয়। 
যে অঞ্চলের জমির উপরিস্তরের মাটির জলধারণ ক্ষমতা বেশী, বায়ুর উষ্ণতা 
বেশ কম, বাষ্পীভবন বেশ কম হয়, শস্তের মূল শক্ত ও মাটির গভীর পর্যন্ত 
‘পৌছাতে পারে সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি উপযোগী ; ফলশস্তের ৪০৫ culture 
এর একটি দৃষ্টান্ত 1 


বীজ বপন পদ্ধতি সমূহ ( Different methods of sowing ) ;— 
সাধারণত তিন প্রকার পদ্ধতিতে বীজ বপন করা হয়; যেমন, 

0) জমিতে ছিটিয়ে বীজ বপন (Broadcasting) (2) থুপী 
দিয়ে বীজ বপন (Dibbling) (3) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে 
সারিতে বীজ বপন ( Drilling ) 

(1) ছিটিয়ে বীজ বপন পদ্ধতি (Broadcasting ) :__স্প্রাচীনকাল 
থেকে আমাদের দেশে সাধারণ কৃষকেরা অধিকাংশ শস্তের বীজকে তৈরী জমিতে 
হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে বপন করে আসছেন। জমিতে ঠিকমত রস থাকা 
“অবস্থায় শুষ্ক বা সিক্ত বীজগুলিকে যথাসম্ভব সমভাবে ছিটিয়ে বৌনার পর 
ভালোভাবে মই-দিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে হালকা ভাবে লীঙ্গগ ও পরে মই 
দিয়ে মাটির মধ্যে টেকে দেওয়া mx d 


সুবিধা :-0) এই পদ্ধতিতে বীজ বোনার জন্য শ্রমিক কম লাগে এজন্য 
চাষ খরচ কিছু কম হয়। (HH) অল্প সময়ের মধ্যে বীজ বোনা যায়। (iii) 
সরিষা, মুগ, মুস্থর, ছোলা প্রভৃতি শস্তের বীজ ছিটিয়ে বোনা লাভজনক বিশেষ 
করে যেখানে শ্রমিকের মূল্য বেশী । QW) সবুজ সার তৈরীর শশ্ত ও মিশ্র 
শস্তের বীজ ছিটিয়ে বপন কর! যুক্তিযুক্ত 1 


অন্ুবিধ1 :--]) এই পদ্ধতিতে বীজ বেশী লাগে যার ফলে চাষ খরচ 
কিছুটা বাড়ে () শস্যের যথাযথ পরিচর্যা করা যায় না। (10) জমির 
আগাছা দমনের ব্যয় বাঁড়ে। (dV) জমিতে অপমানভ।বে চায়া জন্মানোর ফলে 
পরোক্ষভাবে শস্তের ফলন কম EX I 


আবাদ ও ক্লুষিন্ত্রপাতির ব্যবহার ৩১ 


(2) থুপী দিয়ে বীজ বপন পদ্ধতি ( Dibbling ) i— 

ইহা! ‘অপেক্ষাকৃত উন্নত পদ্ধতি । তৈরী জমিতে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ও 
গভীরতায় বীজ হাতের সাহায্যে পুঁতে বা ‘ডিবলার’ নামক যন্ত্রের সাহায্যে গর্ত 
তৈরী করে প্রতি গর্তে বীজ বপন করা হয়। কোন কোন "CES ক্ষেত্রে 
কৃষকের! নির্দিষ্ট দূরত্বে “মাদা' তৈরী করে তাতে বীজ বপন করেন। বিহার ও 
উত্তর প্রদেশে কৃষকের! ডিবলা'র নামক যন্ত্রের সাহায্যে wüle গমের বীজ বপন 
করেন। পশ্চিমবঙ্গে কৃষকের] বোনা, আউদ ধানের বীজ তৈরী জমিতে খুপী 
দিয়ে বপন করেন। 

সুধিধ| ;_-0) এই পদ্ধতিতে বীজের হার অপেক্ষাকৃত কম হয়। ছিটিয়ে 
বোনা বীজের হারের তুলনায় 25-30 শতাংশ কম বীজ লাগে । 

(ii) শস্যের সারি ও গাছের ব্যবধান যথাযথ থাকার জন্য গাছের বুদ্ধি 
ভালো হ্য়। 

(i) জমিতে শস্যের অন্তরবর্তী কর্ষণ, ফসল তোলা প্রভৃতি কাঁজগুলি 
ভালোভাবে করা যায়। 

অস্ুবিধ| :_(1) অপেক্ষাকৃত শ্রমিক বেশী লাগে, এজন্য vix খরচ বাড়ে 
(i) সকল শস্যের বীজ এই পদ্ধতিতে বোনা যায় না। 

(3) বীঞ্জ বপন যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বপন পদ্ধতি 
( Driliing ):;— 1 

এটি সর্বোৎকষ্ট পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে হন্ত চালিত ব| বলদ-চালিত বা 
ট্রীকটর চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী জমিতে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ও 
গভীরতায় শস্তের বীজ বপন wal xq বীজ বপন যন্ত্রে বীজ বোনার. জন্য 
মাটি অবশ্য গভীর,বেশ ঝুরঝুরে ও পূর্ববর্তী শস্তের বর্জ্যাংশ মুক্ত হওয়া আবশ্যক । 
বীজ বপনের পূর্বে ব্যবহৃত যন্ত্রটকে ভালোভাবে পরীক্ষা, করে Wer দরকার | 

" সুবিধা :-() এই পদ্ধতিতে পূর্বোক্ত ছিটিয়ে বীজ বপন কর! অপেক্ষা 

প্রায় 20-25 শতাংশ বীজ কম, লাগে ।::8) গাছের সারিগুলির অস্তরবর্তী 
ব্যবধান ঠিক করা যায়। (0) বোনা সকল বীজ প্রায় একই সঙ্গে অংকুরিত 
হয় এজন্য শশ্য ভালে! জন্মায় (iv). «psa পরিচর্ষা ঠিকমত কর! যায় ও ব্যয় 
কম হয়। (V) বর্ধনশীল শস্তের সারি ও গাছের ব্যবধান ঠিকমত থাকার জন্য: 
গাছগুলির বৃদ্ধি ও পুষ্টি ভালো হয় ফলতঃ ফলন বেশী পাওয়া যায় । (VÀ) ৷ সারি" 
বদ্ধ শস্ত চয়নের সুবিধা হয়, এজন্য সমর কম লাগে৷ (vii). ‘Seed Drill with | 


"us শস্তোত্পাদনের মূল তত 


Fertiliser Attachment’ যন্ত্ৰেৰ সাহায্যে একসঙ্গে যথাস্থানে সার প্রয়োগ ও 
শস্তে বীজ বপন কর! যায়। ইহাতে সারের অপচয় কম হয়, শস্তের ফলন 
বৃদ্ধি পায়। 

অস্থুবিধ| :--0) কীকুরে বা এটেল মাটিতে বীজ বপন যন্ত্র চালানোর 
অন্থবিধা হয়। (৫) বীজ বপন যন্ত্রের মূল্য বেশী হওয়ায় সাধারণ কৃষকের 
পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব হর না। 

উপরিউক্ত পদ্ধতিগুল ছাড়াও কৃষকের। আরো কয়েকটি পদ্ধতিতে জমিতে 
শস্তের বীজ বপন করে থাকেন। যেমন, 

() লাঙ্গলের পশ্চাতের খাতে (furrow) বীজ বপন £_ ধান, গম» 
ভুট্টা, চীনা বাদাম, স্থৰ্যমুখী প্রভৃতি শস্তের বীজ এই পদ্ধতিতে বোনা যায়। 
উত্তর-প্রদেশে কৃষকেরা লাঙ্গলের হাঁতলের সঙ্গে বাশের তৈরী একপ্রকার লঙ্ব। 
চুঙ্গী বেঁধে তার সাহায্যে লালের পশ্চাতে তৈরী খাতে বীজ বপন: 
করেন। সাধারণত গম বীজ এভাবে বোনা হয়। i 


(2) অগভীর নালী ও গভীর নালীতে বীজ বপন :— 

(ক) প্রায় 8-10 সে. মি গভীর নালীতে বীজ আলু বসানো হয়। 
তারপর 5-7 সে. মি. গভীর মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। 

(4) আখের বীচন অগভীর নালীতে (8-10 সে. মি. গভীর ) ও প্রায় 
15 সে. মি. গভীর নালীতে বসানো হয়। বীচন বসানোর পর 5-7 সে; মি 
গভীর ঝুরো ম|টি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। 

ও) ভেলীতে বীজ বপন :_বৰ্ষাকালে বেশী বৃষ্টিপাতের দরুণ যাতে 

বোনা বীজের না ক্ষতি হয়, এজন্য ভুট্টা, ঢ'যাড়শ, স্থ্ষমুখী প্রভৃতি শস্তের বীজ 
নির্দিষ্ট সারির vrac ভেলী ( ridge ) তৈরী করে তার মধ্যে বপন করা হয়। 


বীজতল! প্রস্তুত প্রণালী (Different methods of nursery pre- 
paration ) :— : 

" কতিপয় শন্ত যেমন, ধান, বোরো পেঁয়াজ, লংকা, বেগুন, টম্যাটো, ফুলকপি 
বাধাকপি প্রভৃতির চারা নার্শারীতে বা বীজতলায় প্রস্তুত করে জমিতে রোপণ 
করা হয়। কাজেই এই সকল শন্তচাষের প্রাথমিক পর্যায়ে নার্শারী বা বীজতলায় 
তৈরী করার প্রয়োজন হয়। এই বীজতল| তৈরীর জন্য অবাধ স্বর্ধালোৰপ্রাপ্ত 


আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাঁতির ব্যবহার ৩৩ 


ও জলনিফাশনোক্ষম উচু জমির আবশ্যক হয় p জমির মাটি বেশ নরম, গভীর 
ও উর্বর হওয়া বাঞ্ছনীয় ৷ 


কৰ্ষণ কাৰ্য :_ নির্বাচিত জমিতে মোল্ডবোৰ্ড লাঙ্গলের সাহায্যে সোজাসুজি 
ও আড়াআড়ি ভাবে তিন/চারবার কৰ্ষণ করে পর্যায়ক্রমে হ্যারো বা মই দিয়ে 
মাটি বেশ ঝুরো করে ভেঙে নিতে হবে। এই সময় পরিমাণ মত জৈবসার- 
গুলি প্রয়োগ কর! হয়; জমির আগাছা.:ও অন্যান্য: বর্জযপন্ার্থগুলি বেছে দেওয়া 
হয়। তারপর মই দিয়ে জমি বেশ সমতল করে. বিভিন্ন শস্যের উপযোগী 
বীতলার মাপে জমিকে কয়েকটি খণ্ডে ভেঙে লওয়| হয়। 


ধানের বীজতলা ( Paddy Nurseries ):__খানের দু'প্রকার পদ্ধতিতে 
বীজতলা তৈরী কর] হয়; যেমন (ক) শুদ্ধ বীজতলা (dry nursery ) (খ) 
সিক্ত বীজতলা (wet nursery) 

অধিক বুষ্টিসেবিত অঞ্চলে মাঝারি ও নাবী জাতের ধানের জন্য শুকনো 
বীজতলা এবং অপেক্ষারুত শুদ্ধ অঞ্চলে সব খাতুতেই এবং বোরো ও গ্রীষ্মকালীন 
ধান চাষের জন্য সিক্ত বীজতলার প্রয়োজন হয় । 

(ক) www বীজতলা! (Dry Nursery ):_একটি আদর্শ বীজতলা! 
7.5 মিটার «mi, 12 মিটার চওড়া ও 15 সে.মি উচু হবে প্রতিটি বীজতলার 
চারধারে 30-40 সে. মি. চওড়া ও 15 সে.মি. গভীর জলনিকাশের নালী 
থাকবে। এক হেক্টআর জমিতে ধান চাষের জন্য 1000 বর্গ মিটার জমিতে 
প্রায় 106টী পূর্বোক্ত মাপের ছোট ছোট বীজতলাগুলি তৈরী হবে। কোদালের 
সাহায্যে জমির মাটি ভেঙে নিয়ে বীজতলাগুলি তৈরী করে নিতে হবে। যথাযথ 
মাপের বীজতলাগুলি তৈরীর জন্য মাপকাঠি, দড়ি প্রভৃতি প্রয়োজন হবে। 
প্রতিটি বীজ্জতলায় পরিমাণ মত রাসায়ণিক সারগুলি প্রয়োগের পর হাত বিদার 
সাহায্যে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। (বিশদ বিবরণের জন্তু 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দ্র: ) 


(খ) সিক্ত বীজতল| 

জমিতে জল বেধে রেখে: ৪-19 সে.মি. গভীরতাঁবে কর্ষণ করে কাদানো 
করে নিতে হরে।= জমির মাটি -কাদানোর-জন্য- হালকা লাঙ্গল বা পাওয়ার 
টিলার ( রোটারযুক্ত) ব্যবহার করা যেতে গারে। শেষ কাদ!নোর গময় 


a 


৩৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


পরিমাণ মত রাসায়ণিক সারগুলি প্রয়োগ করতে হবে। বারবার মই দিয়ে 
জমি বেশ সমতল করে সমস্ত জমিটিকে পূর্বোক্ত পরিমাপের ( শুষ্ক বীজতলার 
মত) ছোট ছোট বীজতলা ভেঙে নিতে হবে। প্রতি বীজতলার চারধারে 
30 সে.মি. চওড়া ও 4-5 সে.সি. গভীর জলনিকাশের নালীগুলি_ তৈরী করে 
নিতে হবে । (বিশদ বিবরণের জন্য চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ধানচাষ দ্রঃ ) 


ড্যাপগ বীজতলা (78208 Nursery ):__ফিলিপাইনে এই পদ্ধতি 
বহুল প্রচলিত; প্রায় ছু'দশক পূর্বে ফিলিপাইন থেকে ভারতে এই পদ্ধতি 
আনা হয়েছে। এই পদ্ধতির স্থবিধাগুলি যেমন, 

0) অল্প জমিতে অল্প সময়ে ধানের চারা তৈরী করা যায়। 

(H) ঘরের সামনের পতিত জমিতে এই বীজতলা তৈরী করা যায়। 

(ii) উৎপন্নচারার রোগ ও কীটশক্র প্রতিরোধ ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী । 


ধানের ডাপগ বীজতলা (Dapog seedbed of paddy) 
(1) বীজের উপর হাল্কাভাবে মে দেওয়া হচ্ছে 
পদ্ধতিঃ__এক মিটার থেকেদেড় মিটার চওড়া ও প্রয়োজন মত লঙ্কা ও 12, 
সে.মি. উচু বীজতলা তৈরী করা যায়। প্রথমে জমির মাটি পিটিয়ে শক্ত করে 


আবাদ ও কুষিযন্ত্ৰপাতির ব্যবহার ৩৫ 


নিতে হবে । তার ওপর বীজতলার আকারের পলিথিনের চাদর বিছিয়ে দিতে 
হবে। ধানের বীজগুলিকে সামান্য অংকুরিত করে এই পলিথিনের চাদরের ওপর 
2/3 টী স্তরে বিছায়ে দিতে হবে। তারপর (ঝারিতে করে জল দিতে হবে। 
প্রথম প্রথম 3/4 দিন যাবৎ সকালে ও বিকালে জল দেওয়ার পূর্বে বীজগুলিকে 
সামান্য চেপে দিতে হবে | এই চাপের ফলে বীজগুলি কাছাকাছি থাকে ও 
প্রয়োজন মত জল পায়। চারাগুলি 15-20 সে.মির মত উচ্চতাবিশিষ্ট হ’লে 
অর্থাৎ 15-20 দিনের চারা রোপনের উপযোগী হ'য়ে উঠবে। 10 বর্গ মিটার 
স্থানে 40 কি.গ্রা* বীজ বপন করা যায়। 

জবির বীজতলা! ( Nurseries for vegetable crops ) ;--ফুলকপি, 
বাধাকপি, বেগুন, টম্যাটে প্রভৃতি সন্জির চারা তৈরীর জন্য 3 মিটার লম্বা» 
90 সে.মি. চওড়া ও 15 সে.মি" উচু বীজতলার প্রয়োজন | পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে 
জমি কৰ্ষণ করে তারপর উক্ত পরিমাপের বীজতলাগুলি তৈরী করে নিতে হবে । 
প্রতি বীজতলার চারধারে 30 সে.মি. চওড়া ও 15 সে.মি. গভীর জলনিকাশের 
নালীগুলি তৈরী করিতে হবে। পূর্ববর্তী কর্ষণের সময় যদি জৈবসার না 
প্রয়োগ কর] হয় তাহলে প্রতিটি পূর্বোক্ত মাপের বীজতলায় 6 কি. sr. হিসাবে 
পাতাপচা সার ও রাসায়নিক সার যেমন, 270 গ্রাম সিঙ্গল স্থুপার ফনফেট ও 
30 গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাস প্রয়োগ করে কোদাল দিয়ে ভালোভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে | অতঃপর হাত বি'দার সাহায্যে বীজতলার মাটি 
বেশ চৌরস করে বি. এইচ. সি 50 ও ব্রাসিকল 50 এর 0.4 শতাংশ ct 
মিশ্রণে বীজতলার মাটি গভীর পর্যন্ত ভিজিয়ে দিতে হবে। 2-3 দিন পরে 
বীজতলাগুলির উপরের মাটি অল্প ভেঙে দিয়ে বীজ বপন করিতে হবে। 


চারা রোপণ পদ্ধতি সমূহ ( Different methods of transplanta- 
tion ):— 

ধান :—4-6 টী পাতা বিশিষ্ট ( 15-20 সে.মি লম্ব| ) ধানের চার! রোপণের 
উপযোগী হয়ে ওঠে। পূর্বোক্ত উপায়ে প্রস্তুত কাদানে| জমিতে 2-3 সেমি, 
গভীর জল থাকা অবস্থায় প্রতি গোছে 2-3 টী করে চারা রেখে 3-4 সে+মি* 
মাটির গভীরে চারাগুলি সারিবদ্ধভাবে রোপণ করা হয়। যথাযথ সারি 
তৈরীর জন্য মাপকাঠি ও দড়ি ব্যবহার করা হয়। ধানের যে প্রকারগুলির 
পাশকাঠি উৎপাদন ক্ষমতা ৷ কম তাদের সারি গাছের ব্যবধান-15-20, 


৩৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


সেণমিশ 10 সে.মি. রাখ। হয়; যে প্রকারগুলির পাশকাঠি উৎপাদন 
ক্ষমতা বেশী সেক্ষেত্রে সারি গাছের ব্যবধান-15 x 15 সে. মি রাখা হয় 
নাবী আমন ধানে 2) সে'মি৯:20 সে.মি. রাখ! হয় । মাঝারি বোরো ধানে 
20 cx fi. x 10 সে-মি* রাখা ইয়। 


শীকসব্ি :--পূবে'ক্ত শুষ্ক কৰ্ষণ পদ্ধতিতে জমি তৈরী করার পর যথাযথ 
সারির দূরত্বে চারা রোপণের মাদাগুলি তৈরী করে সন্ধির চারাগুলি রোপণ 
করা হয়। শীতল আবহাওয়ায় ( বিকালের দিকে) চারা. রোপণ, করা 
উচিত। | 

চারা রোপণের পর 4-5 দিন যাবৎ চারাগুলিতে হালক! সেচ দেওয়া 
উচিত। জাত অনুসারে ফুলকপির সারি %গাঁছের দূরত্ব :--45-60 সে.মি. 
45-60 সে. মি. রাখ! হয়। বীধাকপিভে 60-75 সে. মি.60 সে. মি. 
ওলকপিতে 30 সে-মি.*20 সে. মি শালগমে 30 সে. x 15 সে. মি", 
বেগুন, টম্যাটোভে 75 সে.মি. 60 সে.মি. লংকাভে 45 cux 45 
সেমি বোরো-পেঁয়াজে 15 সে.মি. Xx 15 সে.মি. রাখা হয়। 


পরবর্তী পরিচর্যা ( After Care ) :— 

জমিতে শস্তের বীজ বপন বা চারা রোপণের পর চারাগ!ছগুলির বৃদ্ধিকালে 
যথাসময়ে সেচ, চাপান সার প্রয়োগ, অন্তবৰ্তা কর্ষণ করে আগাছা দমন, 
'গাছের গোড়াতে মাটি ধরানো, চার! পাতলা করে দেওয়া, শশ্যরক্ষার উপযোগী 
(রোগ ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ, কোন ক্ষেত্রে গাছে কাঠি দেওয়া, আগাছা 
‘নাশক ওষুধ প্রয়োগ করে আগাছা দমন প্রভৃতি কাজগুলি করা হয়। যথাসময়ে 
বর্ধনশীল শস্তের উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা'করে "cus আশানুরূপ ফলন, পাওয়া 
যেতে পারে। 


জেচ £-_ধানের ক্ষেত্রে চারা রোপণের পর থেকে দান! বাধার সময় পর্যন্ত 
জমিতে 3-5 সে.মি. গভীর জল ধরে রাখার প্রয়োজন হয় । : এজন্য বোরো ও 
গ্রীষ্মকালীন ধানে 4-7 দিন অন্তর অন্তর, জলসেচের প্রয়োজন হয়। উচুজমির 
বোনাধান ও অন্যান্ শস্তে জল বেঁধে রাখার আবশ্যক হয় 'ন!। এক্ষেত্রে মাটিকে 
যথোপযুক্তভাবে সরস রাখার জন্য 8-10 দিন অন্তর অন্তর গ্রীষ্মকালে, 12-15 
দিন অন্তর অন্তর শীতকালে সেচের প্রয়োজন হয় । 


"আবাদ ও কুষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার ৩৭ 


চাপান সার প্রয়োগ ৮ 

প্রায় প্ৰতি শস্তে 2/3 দফায় চাপান সার প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। 
গাছের বিটপ অংশের বৃদ্ধিকালে 1-2 বার, ও জনন দশায় একবার দানাজাতীয় 
শস্তে.চাপান সার প্রয়োগে শস্তের ফলন বুদ্ধি পায় । শাকসজিতে প্রধানত 
বিটপঅংশের বৃদ্ধি দশায় 2-3 দফায়-চাপান সারে প্রয়োগ করে গাছের গোড়াতে 
মাটি ধরানো উচিত । চাপান সার হিসাবে প্রধানত নাইট্রোজেন ঘটিত সহজে 
ams সারগুবিও হালকা মাটিতে নাইট্রোজেন-'ও পটাস ঘটিত সারগুলি 
প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায় d | 

শস্তারক্ষা : - শীকসজির বৃদ্ধিকালে 20-25 দিন অন্তর অন্তর ম্যালাথিয়ন 
50ই.সি, এবং জিনেব 80 W.p, এর -0'2শতাংশ creata প্রয়োগে রোগ ও 
কীটশত্ৰূর আক্রমণ বহুলাংশে প্রতিরোধ করা যাবে ৷ দানা! জাতীয়, তন্তুজাতীয় 
শর্বরাজাতীয় প্রভৃতি শস্তের রোগ e কীটশক্রর আক্ৰমণ প্রতিরোধ করার 
গাছগুলির বৃদ্ধিদশায় ক্লোরিণ ঘটিত কীটনাশক ওষুধ যেমন, ডি. ডি. টি. 50 wp 
বি.এইচ. সি 50-2. এবং তামা ঘটিত রোগ নাশক ওষুধ যেমন, রাইটস 
50 w.p.«| বর্দো মিশ্রণ এর 0:3-0:5 শতাংশ শ্প্ৰে:মি্‌শ্ৰণ ( গাছের বয়স 
অনুসারে ) 20-25 দিন প্রর পর স্প্রে করিতে হবে ৷ গাছে ফুল আম্মার সময় 
সেবিডল, 5 শতাংশ ' গুড়ে বা! বি‘এইচ.সি. 10 শতাংশ cel ডাসটিং 
করতে হবে ৷ 

ফসল চয়ন ( Harvesting ) :— 

বিভিন্ন শস্তকে বিভিন্ন নময়ে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে চয়ন ক্র! হয় । কোন 
সময়ে ফফল তোলা! হরে ত! নির্ভর করে ফসলের পরিণতি, গুণ ও কৃষকের 
প্রয়োজনের ওপর । ফসলের বর্ণ ও অবস্থা, বুঝে চয়নের উপযোগী হয়েছে কিন] 
তা বুঝা যায়। মোটামুটিভাবে বিভিন্ন শস্তের ফসল চয়নের সময় ও পদ্ধতি এ 
স্থলে বর্ণন। কর! হ'ল। 

তগু,ল জাতীর শন্ত --ধান, গম, তুটাঃ জোয়ার, বাজরা, রাগি প্রভৃতি 
দ্ানাজাতীর -শস্তের দানাগুলি: সম্পূৰ্ণ পেকে গেলে ফসলের চয়ন করা হয়। 
কিন্ত ভুট্টার ক্ষেত্ৰে রুষক নিজের প্রয়োজনে অর্থাৎ খাওয়ার জন্য আধপাক! তুট্ট৷ও 
চয়ন কবে থাকেন | উপরিউক্ত "cus দানাগুলি সুপরিপরু হ'লেই এক 
বিশেষ বৰ্ণ ধারণ করে; অবশ্য একই "CES জাত বিশেষে বর্ণের পরিবর্তন 
দেখা যায়। 1 


৩৮ ; শল্ঠোৎপাদনের মূল তত্ব 


যেমন, ধানের দীনা গীতাভ থেকে ঘন বাদামী বা কালো রঙের হয়ে 
থাকে। তুট্টা ঘন গীত বর্ণ থেকে সাদা ; জোয়ার, বাজরা, রাগি ফিকে থেকে 
ঘন ধুসর রঙের হ'য়ে থাকে । যাহোক্‌, দানাগুলি বেশ শক্ত হ'য়ে শীষটি শুকিয়ে 
এলে ফসল তোলা যেতে পারে। এ সময় দীনাতে 02-15 শতাংশ পর্যন্ত রস 
থাকে । অনেক সময় গাছ সামান্য কাঁচা থাকতে থাকতে ( যেমন, দেশী আউপ ও 
উচ্চফলনক্ষম জাতের ধান), অপরপক্ষে গাছ সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ( যেমন, 
দেশী আমন ধান, গম, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি) কান্তের সাহাম্যে 
" গাছের গোড়৷ থেকে কেটে নিয়ে ফসল আঁটি বেধে পরিষ্কার খামারে 
তোলা হয়। 

‘পাট £__সাধারণত বীজবপনের 120 দিনের মধ্যে তোষা পাট চয়নের 
উপযোগী হ'য়ে ওঠে। তিতা পাট চয়নের কিছু বিলম্ব ঘটে । যাহোক্‌, গাছে 
ফুল আসার পর ছোট ছোট ফল ধরতে শুরু করলে সে সময় পাট চয়নের 

উপযোগী হয়ে ওঠে। : সে-সময় পাট কাট! হ’লে পাটগাছ থেকে শক্ত ও উজ্বস 
. বর্ণের তন্তু পাওয়া যায়, ফলনও ভালো পাওয়া যায়। কান্ডের সাহায্যে প্রতিটি 
গাছের একেবারে গোঁড়া থেকে কেটে জমিতে গাছগুলির পাতা ঝরিয়ে E 
তারপর আঁটি বেঁধে পাটকে পরিষ্কার জলে জ'াক দেওয়া হয়। 

ইক্ফু:--ঙ্গাত অনুসারে বীজ আখ বসানোর 10-12 মাসের মধ্যে ফসল 
চয়নের উপযোগী হ'য়ে ওঠে। পরিণত গাছে ফুল আসে, এ সময় বৃদ্ধি প্রায় 
বন্ধ হয়ে যায়। পরিণত আখগাছে আঘাত করা হ’লে ‘ন বন’ শব্দ করে, 
কাণ্ডকে ভেঙে সুর্ধালোকে ধর! হ'লে আখের রস ‘চক্‌ চক্‌’ করে। রিফ্রাক্‌- 
টোমিটার, নামক যন্ত্রের সাহায্যে আখের রসে চিনির ঘনত্ব জানা যায়। জাত 
অনুসারে রসে চিনির সবেচ্চ ঘনত্বে আখ কেটে লওয়| উচিত। আখ কাটার 
বিলম্ব হ’লে রসে চিনির পরিমাণ কমতে থাকে । ধাঁরালে। অস্ত্রের সাহায্যে 
আখ গাছের একেবারে 'গোড়া থেকে কেটে পাতা ও ডগ! বাদ দিয়ে 
কাগুগুলিকে (০8259 ) তাড়া বেঁধে আখমাঁড়াই কলে পাঠানো হয় । = 

তৈলৰীজ wg :--বিভিন্ন প্রজাতির সরিধাগুলির মধ্যে «টোরি” বীজ 
বপনের 75 দিনের মধ্যে, রাই ও শ্বেত সরিষ! 95-120 দিনের মধ্যে চয়নের 
উপযোগী হয়ে ওঠ। ফলগুলি ete হ’লেই বী শক্ত হয়ে ওঠে, বাদামী" 
বা হলুদ রঙ ধারণ করে। গাছ সামান্য কাচা থাকতে ফদল তুলে লওয়), 


উচিত । 


আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার ৩৯ 


ভিল :--বীজ বোনার 85-90 দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়। পরিপক্ক 
গাছের পাতাগুলি হলুদ রঙ ধারণ করে, ফল বেশ শক্ত ও হালকা সবুজরঙের 
হয়। ফলের মধ্যে দানাগুলি (বীজ) বাদামী বা কালে! রঙের হ'য়ে উঠে 
এই সময় ফসল কেটে লওয়| উচিত। 

সূর্যমুখী :--বীজ বোনার 110-130 দিনের মধ্যে ফসল তোলার উপযোগী 
হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে প্রায় 90 দিনে, বসস্তকালে 110-115 দিনে, শীতকালে 
প্রায় 130 দিনে গাছ পরিপকু হ'য়ে ওঠে। ফদল পরিপরুতা৷ লাভ করলে পুষ্প- 
মঞ্জরীটির পেছনের দিকে তামাটে রঙ ধারণ করে ও নরম বোধ, হয়। ads 
ঝুলে পড়ে ও মঞ্জরী মধ্যস্থ বীজগুলি বেশ শক্ত হ'য়ে উঠে। এ সময়ে গাছের 
শির মঞ্জগীগুলি কেটে এনে খামারে পাতলা করে বিছিয়ে দিয়ে কয়েকদিন যাবৎ 
রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে আঘাত করে বীজগুলিকে পৃথক করে নিতে হবে । 

চীনাবাদাম :—« দুটি প্রজাতির মধ্যে গুচ্ছ প্রকারটি ( bunch type ) 
বীজ বোনার 3-4 মাস পরে, ছড়ানো! প্রকারটি ( spreading type ) বীজ 
বোনার 4-5 মাস পরে পরিণতি লাভ করে। পরিপক্ক অবস্থায় গাছ হলুদ 
রঙের হ’য়ে ওঠে, ফলের মধ্যে দানাগুলি বেশ পুষ্ট, বাদামী বা সাদা রঙের 
আবরণে ঢাক! থাকে । . এ সময় :কোদালের: সাহায্যে মাটি খনন করে ফসল 
তুলে লওয়া উচিত ৷ 

ডালণন্ত ঃ__ডালশশ্তের মধ্যে ছোলা, pm মটর; খে'লারী, 'বরবটী 
(জলদি জাতের), প্রভৃতি শস্য বীজবপনের 130-135 দিনের মধ্যে ফসল 
তোলার উপযোগী হ'য়ে ওঠে । জলদি প্রকারের মুগ, বিউলি ( কলাই ) 70-85 
দিনের মধ্যে তোলা যায়। অড়হর 5-6 মাসের মধ্যে চঘনের উপযোগী হয়। 
ডালশস্তের শু'টিগুলি স্ম্পরিপক হ’লেই দানাগুলি, বেশ শক্ত হয়ে ওঠে, 
ফল ও বীজ বিশেষ রঙের হয়। মন, মুগ ও বিউলির শু"টি কালো হয়ে যায়: 
ছোলার wf? পীতাভ রঙের : মটরের ম্লান সাদা, মুন্থর ও খে"সারির ধুসর 
রঙের হয়। এসময় গাছসহ ফসল তুলে খামারে এনে জাক দেংয়! হয়। 

আলু :-জলদি জাতের আলু বীচন বসানোর 85-90 দিনের মধ্যে? 
মাঝারী ও নাবী জাতের আলু 110-120 দিনের মধ্যে তুলে লওয়ার উপযোগী 
হয়ে ওঠে। শীতপ্রধান অঞ্চলে আলুগাছ পরিণতি লাভ করতে 25-30 দিন 
বেশী সময় নেয়। অনেক সময় জাতবিশেষে পরিণত গাছে ফুল আসে, ধীরে 
খীরে গাছগুলি হলুদ রঙের হয়ে আসে। মাটির মধ্যে কন্দের ত্বক মোটা হয়ে 


৪০ শস্তোৎপারসের মূল তত্ব 


উঠে, ও শক্ত হয়। জমি শুকনে! থাকা অবস্থায় কৌদীলের সাহায্যে মাটি খনন 
করে আলু সংগ্রহ করা হয়। 

শাকসজি :--() ফুলকপি :_জাত অনুসারে ফুলটি নিটোল আকার 

ধারণ করলে ফুলের ( ball) ওপর সামান্য ফাট ধরে। এরূপ অবস্থায় সকালের 
দিকে গাছের পাতাগুলি ছেঁটে দিয়ে গোড়া থেকে গাছ কেটে ফসল তুলে 
নিতে হবে । 
-- বীধাকপি৷;ঃ--জাত অনুসারে কপির মাথা (1758৫) বেশ বেঁধে গেলে ত! 
বেশ শক্ত হয়ে ওঠে। . তার ওপর টোকা দিলে “ন্‌ টন্‌’ শব্দ করে। গাছের 
আলগা পাঁতাগুলি কিছু পরিমাণ ছেটে দিয়ে সকালের দিকে ফসল তুলে লওয়া 
উচিত। 

বেগুন, টণযাঁড়শ, fa^ce, করল৷; পটল, লাউ, Juge. শিম, বরবটী, 
মটরপ্তাটি প্রভৃতি সজিগুলিকে বেশ নরম, সবুজ অথচ যথাযথ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত ফল 
নিয়মিত তোলা! হয় । কুমড়ো টম্যাটো তরমুজ, «mum! প্রভৃতি সজিগুলিকে 
স্থপরিপক্ষ অবস্থায় চয়ন করা! হয় । 
অধারণ কৃষিষন্ত্রপাঁতি সমূহ ও এদের কার্য বিবরণী ( Common farm 
implements and study of their operations ) £--- 

1971 সালের আদমন্থমারীর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষের 
প্রায় 618 শতাংশ জমির কলষকগণের_ প্রত্যেকের কুষিজোত জমির পরিমাণ 
5 একর পর্যন্ত, 305 শতাংশের ক্ষেত্রে কুষিজোত 5 থেকে 20 একরের মধ্যে, 
কেবলমাত্র 7"? শতাংশ জমির কষিজোত 20 একরের বেশী ৷; স্থৃতরাং এক্ষেত্রে 
ভারতে কৃষি-যান্ত্রীকরণের বেশ অস্থবিধা রয়েছে । কৃষি সমবায়ের ভিত্তিতে এ 
সমস্তার কিছুটা সমাধান কর! যেতে পারে। যাহোক, কৃষি আধুনিকীকরণের 
সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্ধের দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উন্নত কৃষি 
মন্ত্রপাতিগুলির উদ্ভাবন ‘ও ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকগণ যথেষ্ট সচেতন হয়ে 
উঠেছেন ৷ ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদের পরিচালনাধীনে প্রথমে সারাদেশব্যাপী 
দেশীয় যন্ত্রপাতিগুলির প্রকার ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে রানা জন্য এক 
অনুসন্ধান কাধ চালানো হয় । 

অতঃপর এই সকল যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু উন্নতি সাধন ও নতুন ধরণের কিছু 
সংখ্যক যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য অনুমোদন করে কেন্দ্রীয় সরকার তৃতীয় 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায়: প্রচুর পরিমাণে কৃষি যন্ত্ৰপাতি উৎপাদনের জন্য 
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উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, তামিলনাড,» হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি স্থানে 
কতকগুলি কারখানা গঠন করেন। ইহা ছাড়া এ সময়ে সরকার প্রত্যেক 
প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উন্নত যন্ত্রপাতি ও পাওয়ার-টিলার ও ছোট ছোট 
ট্র্যাক্‌টর তৈরীর জন্য কমপক্ষে একটি. করে কারখানা। গঠনের ব্যবস্থা করেন 
দেশী যন্ত্রপাতিগুলির উন্নয়ন ও পরীক্ষাকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার: প্রত্যেক 
প্রদেশে একটি করে গবেষণা ও পরীক্ষা, কেন্দ্ৰ স্থাপন করেন। ভারতীয়, কৃষি- 
গবেষণা পর্ষদ উন্নত যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন -ও পরীক্ষামূলক কাজ পরিচালনার 
জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখেন ঠ 
(ক) অধিকাংশ কুকের Cube ছোট ; তাদের কাজে নিযুক্ত বলদের 
আকার ছোট ও কৰ্মশক্তি কম.। _.স্থতরাং অল্পমূল্যের হালক! ধরনের 
যন্ত্রপাতি এক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। 
(খ) এ যন্ত্ৰপাতিগুলির গঠন যেন সরল হয়, যাতে সাধারণ কৃষবগণ এদের 
ব্যবহার করতে পারেন ও মেরামত করতে পারেন । 
(গ) এদের তৈরী মূল্য যেন কম হয়। 
(ঘ) এ-সকল যন্ত্রপাতি যেন-সহজে স্থানান্তরিত করা যায়। 
(ও) মেশিন সংক্রান্ত ভারী যন্ত্রপাতিগুলি যেন সরকারী যাহায়্যে পাওয়া 
যায়। 
বৰ্তমানে 'ক্ষি-বিপ্লবের জয়যাত্রায় উক্ত বিবেচনা! প্রন্থত উদ্ভাবিত 
কৃষিযন্ত্ৰপাতিগুলি রুষকগণের কুষিকার্ধের বিশেষ সহায়ক হ'য়ে ওঠেছে। বর্তমানে 
ছোট ও বড় আকারের ট্রযাক্টর, পাওয়ার-টিসার, তেল ও বিদ্যুত চালিত পাম্প, 
পাওয়ার থে-সার প্রভৃতি যন্ত্রের ব্যবহারের প্রতি কৃষকের! বিশেষ উৎসাহশীল 
হয়ে ওঠেছেন। cube ডাভেলপত্যাপ্ট ব্যাঙ্ক, আযাগ্ৰো”ইনড্ৰাস্দ্ৰীজ প্রভৃতি 
সংস্থা থেকে কৃষকেরা কৃষি খণ বা ভাড়ায় এই সকল যন্ত্রপাতি সমবায়িক 
ভিত্তিতে বা ব্যক্তিগত মালিকানায় পেয়ে আসছেন । 1966-70 সালের মধ্যে 
ভারতে প্রায় বিশ হাজার ট্রাক্টর উৎপন্ন হয়েছে : বর্তমানে প্রায় $টা শিল্পমংস্থা 
বছরে প্রায় তিরিশ হাজার ট্রাক্টর তৈরীর কাজে ব্যাপৃত আছেন। কৃষি শিল্প 
করপোরেশন 1971 সাল পর্যন্ত 10 টী রাজ্যে 1? কোটা টাকারও বেশী মুল্যের 
কৃষিযন্ত্রপাতি ও Sra কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। সরকারী প্রকল্প “দী 
ভারত আর্থ মুভার্দ* 90 অশ্বশক্তি (18.2. } বিশিষ্ট একটি নতুন ipf তৈরী 
করেছেন, এই সংস্থা যথাক্ৰমে 250, 390 6/180 অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ক্রপার, 
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rro, 3.6 মিটার দীর্ঘ মটর গ্রেডার, চাকাসহ 120 অশ্ব শক্তি বিশিষ্ট ট্রযা্টর 
নির্মাণ করেছেন। বড় বড় কৃষি খামারের কাজকে যান্ত্রীকরণ করার পক্ষে 
এগুলির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ । 
কৃষিকার্ষের উপযোগী সাধারণ যন্ত্রপাতি সমূহ £_ 
ফার্মের বিভিন্ন কাজের উপযোগী রুষিবন্গুলিকে নিম্নলিখিত শ্ৰেণীতে ভাগ 
করা যায় £-- 
(1) কর্ষণের উপযোগী বন্ত্ৰসম্ভহ ( For tillage ) ;— 
(i) মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল ( Mould-board plough ) 
(ii) চাঁকতি লাঙ্গল (Disc plough ) 
(ii) রোটো ভেটর ( Rotovator ) 
(iv) দেশী লাঙ্গল ( Country plough ) 
2 মাটিকে v বিচরণ করার জন্য বি'দা বা হারে| (For 
harrowing ) :— 
() গজাল দীতবিশিষ্ট বি'দা ( Spike-tooth horrow ) 
(i) স্প্রিং দাতবিশিষ্ট বি"দা ( Spring-tooth harrow ) 
(ii)  চাকতি বি’ (Disc harrow ) 
(iv) মই (Ladder ) 
(3) নালী : ও ভেলী তৈরীর যন্ত্র ( For ridge and. furrow 
making ) :— 
G)- অগভীর, মাঝারি ও গভীর নালী ও ভেলী তৈরীর লাঙ্গল 
( Ridger plough ) 
(4) বীজ বপনের উপোযোগী যন্ত্ৰ সম্‌.হ ( For sowing ) :-- 
() হস্ত চালিত বীঞ্গ বপন যন্ত্র ( Hand Seed-drill ) 
(i), বলদ চালিত বীজ বপন যন্ত্র ( Ballock-drawn seed-drill ) 
(ii) ভিবলার ( Dibbler ) 
(5) অন্তরবতী বর্ষণের উপযোগী যন্ত্র সম হে ( For intertillage ) :— 
(i) «fs ( Cultivator ) 
Gi) চাকাযুক্ত নিড়ান যন্ত্ৰ ( Wheel hoe ) 
(ii) ধান্য নিড়ান যন্ত্র ( Paddy weeder ) 
॥ Qv) বোদা কোদাল ( Boroda hoe ) 


} 
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(6) বীজ শোধন করার যন্ত্র ( For seed treatment ) :— 
(i) সীড ড্রেদার ( Seed dresser ) 
(7) জমিতে ওযুধ ছেটানোর যন্ত্র ( For applying insecticides 


ete. ) :— 


(i) হস্ত চালিত প্রেয়ার ও ডাস্টার ( Knapsac sprayer or Rotary 
duster ) 


(i) বালতি শ্প্রেরার ( Bucket sprayer ) 
(ii) বায় তাড়িত স্প্রেরার ( Blower sprayer ) 
(8) জমি সমতল করার যন্ত্ৰ For levelling land ) : 
(i) লেভেলার ( Leveiler ) 
(ii) বাক্‌ ক্রেপার ( Buck scraper ) 
(9) ফসল চয়নের যন্ত্ৰ ( For harvesting crops ) :— 
(i) পুসা রিপার ( Pusa reaper ) 
(10) ফসল মাড়াই করার যন্ত্রসমুহ ( For threshing crops ) :— 
(0 ওলপ্যাড থে.সার ( Olpad thresher ) 
(i) জাপানী প্যাভী থে_সার ( Japanese paddy thresher ) 
(li) যন্চালিত খেলার যেমন, পুস|--2 পুস|-- 30 প্রভৃতি | 
(11) দানা বাড়াই করার -H ( For winnowing grains ) 1— - 
0) উইনাওয়ার ( winnower }--লোহার বা কাঠের তৈরী । 
(12) জলসেচের জন্য (For irrigating field ) :— 
(8) যন্ত্ৰচালিত পাম্প ( Pumping set ) 
(ii) পারস্ত দেশীয় চক্র ( Persian wheel ) 
(13) ইক্ষু মাড়াই-এর wy :— 
(i ইক্ষু মাড়াই কল ( Cane crusher ) 
(14) পশু খাদ্য কাটার যন্ত্র :-- 
(|) চাফ, কাটার ( Chaff cutter ) 
(15) শক্তিদায়ক যন্ত্র ( Farm machineries ) :— 
() ছোট ও বড় আকারের ট্রাক্টর ( Tractors ) 
(i) পাওয়ার টিলার ( Power Tiller ) 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতির বর্ণনা! ও এদের কার্য বিবরণী :_. : 
(1) দেশী লাঙ্গল ( Country plough ) :— ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন 
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কাল হতে কৃষকেরা কর্ষণের জন্য. রিভিন্ন প্রকারের. লাঙ্গল ব্যবহার. করে 
'আসছেন। স্থানীয় মৃত্তিকার প্রকার ও বলদ শক্তি অনুসারে এ লাঙ্গল তৈরী হয় । 


দেশী লাঙ্গল (Country plough) 
যন্ত্ৰাংশ :--01) দেহ ও কীলক (2) হাতল (3) ফলক (4) 9x 
ভারতের কৃষ্ণমুত্তিকা অঞ্চলে, সবচেয়ে ভারী লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়। পশ্চিম- 
বঙ্গে ‘সাবোর’ নামক লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়। এর ওজন 20 কি. গ্রা., Sow 
দৈঘ্য 2:44 মিঃ, লাঙ্গলের ফালির বা খাতের প্রস্থ 27 সে. মি, গভীরতা 18 
সে. মি, ব্যয়িত অশ্বশক্তি 1:35 ; 


পশ্চিমবন্ষের একটি সাধারণ দেশী লালের বর্ণনা ও ব্যবহার এন্থলে 


দেওয়া হল :— 


যন্ত্রাংশের বর্ণন! (Parts of the কার্যবিবরণী (uses) 
implements) = 


0) শক্ত কান্ট-নিমিত দেহ ও ৷ (1) Pu wis ভৰ ও 
কীলক (Body and Wedge) :— হাতলকে ধরে রাখে | ২ 
ইহা অর্ধবৃত্তাকার সদ্রশ। সামনের 
দিক wie সরু ও চ্যাপ্টা, পশ্চাৎ- 
ভাগ চওড়া । বাবলা বা বেল কাঠের 
তৈরী। সামনের দিকে একটি কীলক 
সহযোগে ফলকটি বসাগো থাকে d : ? 
দেহটির কোনাকৃতি স্থানে ঈষট 
বসানো থাকে। দেহের অপর প্রান্তে 
হাতলটি আঁট! থাকে । ‘য় টোৰ 
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যন্ত্রাংশের বর্ণনা (Parts of the কার্যবিবরণী (uses) 
implements) 
(2) হাতল (82:06) :-এটি | 2) বস্ত্রটকৈ চালানোর : জন্য 
কাঠের তৈরী । সামান্ লম্বা, ক্রমশঃ | ব্যবহৃত হয়। 
সু ও অগ্রভাগ বীধানো। 
(3) ফলক (Share) :--*কু (3). ইহা! "V^ epefer খ 


আকুতির। wg কার্ধনযুক্ত লৌহমিগ্িত: 


পাত বিশেষ । যন্ত্রের দেহের নিয়াংশে 


বা ফালি কাটে। জমি বর্ষণের মূল 
কাজটি করে। 


আঁটা৷ থাকে৷ ৷৷; | ' ৮1) 
(4) ঈষ (Beam):- বেশ দীৰ্ঘ | (4) "sl লাঙ্গলকে -জোয়ালের 

ও সোজ৷ ৷ শক্ত কাঠের তৈরী। সঙ্গে যুক্ত করে । 

যন্ত্রদেহের কোনাকার. অংশে একটি 

ছিদ্রে আঁট! থাকে I lida i 
(5, জায়াল (Yoke) : — এটি, (5) একে বলদ. জোড়ার কাধে 

কাঠের তৈরী, ঈযের অগ্রভাগ ৷এই | স্থাপন করা হয় ৷৷ তার ফলে বলদ-শক্তি 

যন্ত্রের মধ্যস্থলে যুক্ত থাকে 1 জোয়াল সংযুক্ত লাঙ্গলকে চালনা,করে 1 


ব্যবহার ঃ--পশ্চিমবঙ্গের কৃষকেরা সাধারণভাবে দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে 
জমি তৈরীর প্রায় সকলপ্রকার কর্ষণের: কাজগুলি করে থাকেন । যেমন, 
জমিতে ww «| কাদানো! কৰ্ষণ, কর্ষণের সময় মাটির সঙ্গে সার মেশানো, জমির 
প্রাথমিক 'আগ'ছি৷ দমন, বোনা আমন ধানের চার! পাতলা কর] প্রভৃতি । 
কোনো কোনো শস্তে লাঙ্গলের পশ্চাতে বীজবপন, মাটির মধ্যকার ফসলী তোলা 
এই লাঙ্গলের সাহায্যে করা হয়। সাধারণ দেশী লাঙ্গল খণ্টায়-0'025 
হেক্টংআর'জমি কর্ষণ করতে পারে । "একটি সাধারণ দেশী লাঙ্গলের মূল্য 
50-55 টাকার মতো। 


কর্ষণ sica wg উন্নত নমা কিক কাণ imple- 
ments for tillage operation ) :— 


(1) মোল্ড-বোর্ড লাল (Mould- -—M বিট kde 


| 


৪৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


“বিদেশ থেকে ভারতে আনা হয়েছে । এর দেহের সঙ্গে 'মোল্ড বোর্ড নামক 
একটি অধ্বৃত্বাকার চ্যাপ্টা অংশ আটা থাকে। এই যন্ত্রাংশটি কথিত মাটিকে 
ওলটানোর কাজ করে| এরূপ বিশেষত্ব সম্পন্ন লাঙ্গলকে "Soil Inversion 
Plough’ বলে। এর ওজন ও কর্ষণের গভীরতামুসারে 3 প্রকারের মোল্ড- 
বোর্ড লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়; যেমম, () হান্ধা মোল্ড'বোড/ লাঙ্গল (light 
mould-board plough) (ii) মাঝারি মোন্ড-বো্ড লাঙ্গল ( medium 
mould-board plough ) (ii) ভারী মোল্ড-বো্ড লাঙ্গল ( heavy mould 


‘board plough ) «| টা্ণরেষ্ট প্রাউ ( turn-wrest plough ). 


1) হাক্কা মোন্ড বোড লাঙ্গল ( Light Mould-Board Plougb) : 
ইহা পাৰ্বত্য অঞ্চল ও ধান উৎপাদন.অঞ্চলের পক্ষে উপযোগী, এটি হান্ধা বলে 
অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের বলদ একে টানতে পারে। জমিতে প্রাথমিক 
কৰ্ষণ ( হাকামাটিতে ), মাটি কাদানো, জমিতে সবুজ সার প্রয়োগের পক্ষে 
উপযোগী, মেসটন, সাবাস, কঙ্কন, গুরজর, হিতকারী, ওয়াট প্রভৃতি প্রকারের 
লাঙ্গলগুলি হান্ধা মোল্ড-বোড” লাঙ্গল ; একজোড়া ছোট আকৃতির বলদ 
একদিনে ( 8 ঘণ্টায় ) 0202 হেঃ থেকে 07404 হে. জমি কর্ষণ করতে পারে । 
এই লাঙ্গলগুলির ফলক 150 মি. মি দীর্ঘ, ইস্পাতের তৈরী । এই লাঙ্গলগুলির 
ওজন 19-21 কি. stt: ; এরা 10-15 সে, মি. চওড়া ও 8-10 দে. মি. গভীর 
খাত (furrow) কাটতে পারে। 1981 সালের মধ্যে ‘মেসটন’ লাঙ্গলের 
মূর্য* 65/-, হিতকারী 75/-, সাবাস 100/- টাকা। 


2) মাঝারি মোন্ড-বোর্ড লাঙ্গল (Medium M. B, Plough ) ;— 
ইহা গম উৎপাদন অঞ্চলের উপযোগী । ইহা ভূমি কর্ষণ ও সবুজসার প্রয়োগের 
পক্ষে উপযোগী । কেয়ার, মনস্থন, মালওয়া। প্রভৃতি প্রকারের এই লাঙ্গল 
দেখা: যায়। বেশ শক্তিশালী বলদ এই লাঙ্গল টানতে পারে। প্রতিদিন 
0-202 থেকে 0404 হেক্ট আর জমিতে এই লাঙ্গলের সাহায্যে কর্ষণ করা 
যেতে পারে। এদের ওজন 24-28 কি. গ্রা-; ইহা 18-20 সে. মি. চওড়া 
ও 10-15 সে. মি, গভীর খাত কাটতে পারে। এই লাঙ্গলের ফলক 150 
মি. Ro, ফলক ও হাতল ইম্পাত নিন্দিত । dicerem 
বর্তমান মৃল্য* 1208150 টাকার sce i 


আবাদ ও কনষিমন্ত্ৰপাভির ব্যবহার ৪৭ 

3) ভারী মোল্ড বোড লাজল (Heavy Mould Board 
Plough) :__ইহা£রুষ মৃত্তিকা অঞ্চলের উপযোগী । বিজয়, কিলপোসকার 100, 
কুপার বাহাদুর নম্বর 132 এই লাঙ্গলের অন্ততূক্ত। এই লাঙ্গলের ছোট 
লোহার ঈষ, ভূমিসংলগ্ন চাকা, ও লম্বা ও অনুভূমিক ক্লেভিদ (clevises) 


ভারী মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল (Heavy M. B Plough) B 
[ যেমন, বিজয় (Vijoy) ] 
যন্ত্রাংশ £--(1) মোল্ড বোর্ড (2) দেহ (3) ফলক (4) স্ট্যাওা্ড” (5) হাতল 
(6) 9s (7) তুমি সংলগ্ন চাকা (8) সংযুক্তকরণ আটা! 


জষের দিকে অবস্থিত। এই ক্লেভিসের সাহায্যে খাতের গভীরতা ও প্রস্থ 
বাড়ানো বা কমানো যায়! এই লাঙ্গলে মাটি ওলটানোর মোল্ডবো্ ও 
ফলক আছে বলে একে  Turn-wrest plough-e | «cz, এই প্রকারের 
লাঙ্গলের ওজন 60-100 কি:গ্ৰা, ফলক 23 সে.মি. লম্বা, ঈষ ও হাতল ইস্পাতের 
তৈরী | এই প্রকারের লাঙ্গলগুলির বর্তমান মূল্য (1981) *330]- থেকে 
3751- টাকা। 


গ্যস্ত্ৰের মূল্য £ Comul & Co. Private Ltd. 
Agrieulture Engineers 
123/367. Fazalganj Kanpur 12 ( U.P.) কর্তৃক শে, 
(জুন, 1981 ) 


৪৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


2-4 জোড়া বলদের প্রয়োজন হয়। ইহা 20-25 সে. মি. গভীর, 30-35 
সে. মি. চওড়া খাত কাটতে পারে ৷ 


হান্ধ৷ মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল ( Light Mould Board Plougb) 
(যেমন মেসটন লাঙ্গল ) 
যন্ত্রাংশ :— (0) মোল্ডবোডড (2) দেহ (3) ফলক (৪) ফলকের অগ্রবিন্দু (b) ফলকেয় কিনারা 
(4) স্ট্যাগ্ডার্ড (5) ল্যাওসাইড (6) হাতল (7) ঈষ 


একটি সাধারণ মোল্ড বোর্ড লালের বর্ণনা ও ব্যবহার: 
যন্ত্রাংশের রিবরণ | কার্যাবলী 


(1) | মোল্ডবোভ/ (Mould-Bould) ; | (1) সোল্ডবোর্ডের বক্রতানুসারে 
এট ইন্পাতের তৈরী) অবতল | এটি -কধিত মাটিকে সম্পূর্ণরূপে বা 
ৃষ্টবিশিষ্ট চওড়া অংশ বিশেষ । | আংশিকভাবে erdt দেয়৷ 
যন্ত্রের দেহের সঙ্গে ভালোভাবে | 

আটা থাকে। | 

(2) | দেহ ৪০৫%);-- এট ঢালাই | (2) অপরাপর যন্ত্রাংশকে যুক্ত- 
লোহা বা ইস্পাতের তৈরী ৷ এর | রাখাই এর কাজ। 

সঙ্গে মোল্ডবোৰ্ড, ফলক, ভূমি পাৰ্শ্ব, | 

স্ট্যাণ্ডাৰ্ড ও হাতল সংযুক্ত থাকে। | 


আবাদ ও কুষিযিন্তপাতির ব্যবহার 


যন্ত্রাংশের বিবরণ _ : 


(3) 
তৈরী ; আয়তাকার একটি পাতের 
মত । এর দৈৰ্ঘ্য প্রায় 15 সে মি.) 
এর অগ্রভাগ একটু স্থচালো। 
| মোভ্ডবোৰ্ডের অগ্রভাথে, নাট” 
| বোণ্টের সাহায্যে দেহের সঙ্গে যুক্ত 
থাকে। ফলকের _. অগ্রভাগের 


| অগ্রভাগ চারকোণাক্লতি হাওয়ায় 
এটি মাটিতে চারকোণে খাত কাটে। 


ট্ট্যাপ্তাড (Standard):—zzi 


(4) 


; ঈষৎ বাকানোঃ চ্যাপ্টা, দীর্ঘারুতির | 
লৌহ্দণ্ড-রিশের। - এতে. পরপর; 


তিনটি ছিদ্র থাকে। 


ভুমি পাৰ্শ্ব (Land ৫০): 


দেহের নীচের দিকে বামগার্শ্বে | 


লাগানো থাকে । এটি সাধারণত” 


5 সেণমি'র বেশী লম্বা হয় -না। 


ফলক (Share) :_ এটি ইস্পাতের 


কিনার! বেশ ধারালো d ফলকের | 


এটি ইস্পাত নিগিত, লাঙ্গলের: 


কার্যাবলী 


(3). এর sarete. সুচালো 
অংশ মাটি ভেদ করে।, ফলকের 
কিনারা বরাবর যথেষ্ট ধার থাকার 
জন্য এ-মাটিতে চারকোৌণে খাত 
কেটে চলে ৷ কোন অকধিত জমি 
থাকে না। ভারী লাঙ্গলের ফলক 
বেশ চওড়া খাত (15-35 সে.মি.) 
কাটতে পারে। 


(4) ইহা লাঙ্গলটকে 'ঈষের সঙ্গে 
যুক্ত ররো রেখেছে)। এর ছিদ্রগুলির 
সন্ধে ঈয়ের ছিদ্রগুলি ঠিক করে 


| ইষটিক (ওঠানো ‘নামানে! যায়। 
; তাঁর:ফলেকর্মণের-গ্রভীরত্রা নিয়ন্ত্রণ 


করা যায়। 

0). রথের mp re ftot 
গ্রহণ করেও vule সোজা 
| বাখে। 


লাঙ্গলের পশ্চাৎভাগে এটি এমন | =" 


ভাবে বসানে| থাকে যে ফলকের- 


| অগ্ৰবিন্দু থেকে ভূমি পাৰ্শ্বের পশ্চাৎ 
বিন্দু পৰ্যন্ত সরলরেখা, বরাবর 


উভয়ের সংযোগস্থলের মধ্যে সামান্য 


1 ফাক থাকে। 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


কেবলমীত্র ট্র্যাক্টর চালিত মোল্ড- 


বিভিন্ন আকারের যেমন, চাকতি 
কোলটার, ছুরি-কোলটার, ঢেউ- 
থেলানো-চাকতি-কোলটার প্রভৃতি i 


সবচেয়ে ভালো । 


বোর্ড লাঙ্গলে যুক্ত থাকে । ;ইহ।.] 


এর মধ্যে চাকতি কোলটারষি_. 


e ১ টিউন 

যন্ত্রাংশের বিবরণ "Oo কার্যাবলী 

(6, | হাতল  (Handle);— এই | (6) এর সাহায্যে _ 
অংশটি লম্বা, চ্যাপ্টা, ও সরু চালনা করা হয়। 
লৌহদণ্ড বিশেষ, এর শেষ অংশ 
একটু বাকানো। 

(7) | ইৰ (৪০০৮) :_ ইহা সমচতু" | 0) ইহা লাদলকে জোরালের 
দ্কোণাকৃতির, বেশ লম্বা, ও শক্ত সঙ্গে যুক্ত করে। বলদ শক্তি এর 
| কাঠের তৈরী। এর অগ্রভাগ | মাধ্যমে লাঙ্গগ টানে। 
পাশাপাশি কয়েকটি ছিদ্র থাকে। 
এই ছিদ্রের মধ্যে লোহার তৈরী 
গোৌজ্ যুক্ত করে জোয়ালের সঙ্গে 
যোগ কর] হয়। | 1 ! : 

(8) | চাক! (Whee! )"; -কেবলমাত্ৰ | (8). এটি লাঙ্গকে- সোজা 
ভারী লাঙ্গলে (যেমন, বিজয়, | চালাতে সাহায্য করে। 
কিৰ্লোসকার 100) লৌহ নিগ্নিত 
ঈষের সম্মুখভাগে একটি লোহার 
চাকা থাকে। 

(9)  কোলটার (Coalter);— এটি | (9) ইহা মাটিকে পরিষ্কারভাবে 


কেটে চলে ও কর্ষণে সাহায্য করে। 


ব্যবহার :—() প্রায় সকল প্রকার জমির প্রাথমিক কর্ষণের পক্ষে ইহা 
বিশেষ উপযোগী ৷ ইহা অকধিত মাটিকে গভীর ভাবে কর্ষণ করে ও কথিত 


__ মাটিকে ওলটাইয়া দেয়। ইহার ফলে 


! 


আগাছা ও আবর্জনাগুলি মাটি চাকা 


আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাঁতির ব্যবহার 


পড়ে পচে যায় । (dH) হাঙ্ধা মোন্ড বোর্ড লাঙ্গল মাটি কাদানোর কাজেও 
ব্যবহৃত হতে পারে । (1) ইহা সবুজ সার "uc মাটির সঙ্গে মিশ্রিত 
রুরে। (v) ভারী লাঙ্গল গভীরভাবে মাটি কৰ্ষণ করে: গভীর মূল 
"আগাছাকে দমন করতে পারে |) কৃষ্ণ মৃত্তিকা ও wis. ভারী মাটিতে 
গভীর কৰ্ষণে ভারী যোল্ড বোর্ড লাঙ্গল বিশেষ কার্ধকরী। (V) এই লাঙ্গল 
‘মাটিতে ‘0’ আকৃতির খাত কেটে চলে,-এজন্য কোন আকধিত ভূমি থাকে ন! 
(vii)- ইহা মাটিকে সামান্য চূর্ণ করে। (Vii) প্রতিদিন 0202 হেক্টার 
থেকে 0:404 হেক্টার জমি কর্ষণ করা যায়। 


0). 


Q) 


13) 


«4 


মোন্ডবোর্ড লাঙ্গল 


| ইহাতে মোন্ডবোর্ড থাকার অন্ত 


ইহা, কধিত মাটিকে ওলটাইয়া 
দেয়। 


ভারী মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের দ্বারা- 
ভারী মাটিতে গভীরভাবে কর্ষণ 
করা যায়। 


ইহা মাটিতে চারকোণাকৃতি খাত 
কেটে... মোল্ডবোর্ডের . সাহায্যে 


কধিত জমির দিকে ফেলে দেয়; 


এজন্য পাশাপাশি ছুটি খাতের মধ্যে 
কোন অকধিত ভূমি থাকে না। 


এই লালের সাহায্যে 15 সে. মি. 


থেকে 35 সে.মি. পর্যন্ত চওড়া ও 
10 সে.মি. থেকে 25 সে.মি. পর্যন্ত 


| গভীর কর্ষণ করা যায়। এই যন্ত্ৰ 


তা 


€» 


মোন্ডবোর্ড লাঙ্গল ও দেশী লাজলের মধ্যে কাৰ্যগত প্রভেদ :— 


দেশী লাঙ্গল 


(1) কর্ষণের পর মাটিকে, খাতের 


দু'ধারে ফেলে, দেয়। . মাটিকে 
ঠিকমত ওলটাতে পারে না; এজন্য 
জমির আগাছাগুলি ঢাক| পড়ে 
না। 

(2) দেশী লাঙ্গলের, সাহায্যে 
ভারী মাটিতে (এটেল মাটি) 
5-7 ev fes বেলী td কৰ্ষণ 
করা যায়ন৷। 

(3) ইহা 'V' আকৃতির খাত 
কেটে খাতের দুধারে ফেলে দেয়; 
এর ফলে পাশাপাশি ছুটি খাতের 


মধ্যে অকধিত জমি থেকে যায়), 


(4) এই লাঙ্গলের সাহায্যে ভারী 
মাটি থেকে হান্ধা মাটিতে 5: লে*মি* 
থেকে 15 সে.মি. পর্যন্ত-গভীর-ও 
12 সেমি" থেকে 17 সে-ফ়িণ. পর্যন্ত 
চওড়া খাত কাটা যায়। এই A 
কেবল থাড টিত fum 
করা যায়। 


E করা যায়। id 


T 


মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল 


শস্তোৎপাদনের মূল ‘তত্ব 


দেশী লাঙল 


Ir —— গাছ জমিতে | (5) সবুজসার শস্তেরগাছ, প্রযুক্ত 


(6) 


ক t 


09) 


is যন্ত্চালনার 


'কমশক্তি সম্পন্ন গরু 


মাড়ানোর পক্ষে উপযোগী । 


‘ইহা গভীর মৃগ’ আগাছা দমনের 
- পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 


ভারী লাঙ্গলগুলি, জমি three. | 


| পক্ষে অনুপযুক্ত । 


এই যন্ত্ৰে সারাদিনে (অর্থাৎ 8 
ঘন্টায়) 0404 'হেক্টার পৰ্বন্ত 
জমি কর্ষণ করা যার: : ১ 
(ছোট 
আকারের গরু) এ লাঙ্গল টানতে 
পারে না। p 

কৌশল জান| না 
থাকলে বলদের পা কেটে যেতে 
পারে।: ১ এ 


icta "e 


(চর em A" (Ridger plough):—«z 


জৈব সার জমিতে যথাযথ মিশ্রণের 


পক্ষে অনুপযুক্ত 
(6) এই যন্ত্ৰের৷ সাহায্যে গভীর 


মুল; আগাছা ঠিকমত দমন কুরা 


যায় না। 
(7); (জমি AY পক্ষে এই 
লাঙ্গলগুলি উপযোগী ৷ 

(8) এই যন্ত্রে সারাদিনে 0'135 
হেঃ জমি কৰ্ষণ করা যায়। 


(9) ইহা পশ্চিমবঙ্গের ছোট 
আকারের দেশীয় গরুর উপযোগী । 


(10) সাধারণ কৃষকের! এণ্লাঙ্গিল 
চালনা করতে অভ্যন্ত। ^ 


^£) 


E হটাত বত ফলকের ছু'ধারে লাগানো থাকে, 3t ফলে করনের 
সময় গভীর নালী ও ভেলী তৈরী করা যায়। M 


7. খর. ফলকটি শংকুআকৃতির, অগ্রভাগ অনা নি ধারালো।, শাক- 
LED বাগানের জলসেচ নালী তৈরী করার, ew. আখের বীচন 
বসানোর নালী তৈরী করার জন্য৷ এ-যন্ত্রটিকে ব্যবহার করা হয়। এর ওজন 
18-44 কি. গ্ৰা, পর্যন্ত হয়। এই প্রকারের লাঙ্গলগুলি 30 সে, মি. থেকে 
60 সে. মি. পৰ্যন্ত চওড়া ; 15 সে, মি. থেকে 30 সে. মি. পর্যন্ত গভীর নালী- 
তৈরী করতে পারে । একটি হালকা ধরণের রিজার লালের মূল্য 84 টাকার 


আবাদ ও কৃষিঘন্ত্রপাতির ব্যবহার ৫৩ 
মতো, মাঝারি লাঙ্গলের মূল্য 170 টাকা, ভারী লাঙ্গলের মুল্য 340 টাকার 
মতো। (বিহার প্রকারের রিজারের মূল্য 84/-, এমকট বিজার 170|-, 
€ডেলটা রিজার 350/- ) (1981), 


খে) ভেলী তৈরীর লাঙ্গল (Rdiger) 
যন্ত্রাংশ +--(1) ডবল মোল্ড-বোডপুক্ত লাঙ্গল 


বিশ্দা বা হারো (8812০ ) £--এই যন্ত্রটি জমির মাধ্যমিক. কৰ্ষণের 
(secondary tillage ) পক্ষে বিশেষ উপযোগী ।. হারোর মুখ্য কাজগুলি 
যথাক্ৰমে জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার পর মাটিকে চূৰ্ণ বিচুর্ণ করা, জমির আগাছা ও 
গাছের গোঁড়াগুলি সাফ করা মাটির সঙ্গে জৈবসারগুলিকে ভালোভাবে মেশানো 
গ্রভৃতি। অনেক সময় জমিতে ছিটিয়ে বীজ বোনার পর তা মাটি দিয়ে ঢেকে 
‘দেওয়া, জমি সমতল করা প্রভৃতি কীজগুলি বিদার সাহায্যে করা যায়। 
আমাদের দেশে নিম্নলিখিত বিদাগুলি ব্যবহৃত হয় £ 
() গজাল বা নালদাত বিশিষ্ট বি’! (srike-tooth or peg-tooth 
iharrow ) 
(i) fem দীত বিশিষ্ট fav (spring-tooth-hairow ) 
(iii) দণ্ড বি‘দ! (bar harrow ) 
(iv) টানা বিদা ( drag barrow ) 
(V) চেন favi (chain harrow) + 
(Vi) চাকতি fa (disc harrow)- — 7: 
€1) ৰাঞ্জাল বি CSpike-tooth:Herrow ) eive লোহার 


t$ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


সুচালো দাতগুলি লোহার. তৈরী দণ্ড বা শক্ত কাঠের দেহের ওপর একটি বা 
কয়েকটি সারিতে বসানো থাকে। লিভারের সাহায্যে দীতগুলিকে সোজাভাবে 
বা কাতভাবে স্থাপন করা হয় । 

এ-যস্ত্ৰটি ঘাস জমি বা ঢেলা মাটির উপযোগী । ইহা পলি মাটির পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । 

এই যন্ত্রটি জমির ঢেলাগুলি চুৰ্ণ বিচুর্ণ করে; জমির আগাছা ও পূর্ববর্তী 
শস্তের বৰ্জ্যাংশগুলিকে জমি থেকে পরিষ্কার করে দেয়। এই যন্ত্র জমি সমতল 
করার কাজও করে। 

Q) স্প্রিং দাতবিশিষ্ট বি’দ| (Spring-tooth Horrow ) :—«« 
দাতগুলি বাকানো, চ্যাপ্টা ও সুচালো, ও ইন্পাত নিগ্রিত। দীতগুলি স্প্িংএর 
মত স্থিতিস্থাপক ; এজন্য জমি কর্ষণের সময় Cels শক্ত জিনিষের বাদ! এলে 
লাফিয়ে ওঠে বাঁধাকে অতিক্রম করে। ইহা ছাড়া fen দাতগুলি কর্ধণের সময় 
কাপতে থাকে এজন্য মাটি বেশ ভেঙে যায়। ইহা পাথুরে মাটি ও ঢেলাযুক্ত 
কাদা দোআশ মাটির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । : উভয়প্রকার হারোগুলি এক- 
জোড়া বলদের সাহায্যে একদিনে (8 ঘণ্টায় ) 1:21 হেক্টার থেকে 1:61 হেঃ 
জমি কৰ্ষণ করতে পারে। s 

(3) চাকতি বিশ্ব (1015৩ Harrow ) :—42 quf পতিত ঘাস জমির, 


কে) চাকতি বি'দ (Disc Harrow) 
যন্ত্রাংশ ঃ--একসায্নি অবতল চাকতি (disc) 


পক্ষে বিশেষ উপযোগী। জর্মিতে লাঙ্গল দেওয়ার পূর্বে চাকতি বি'দা চালিয়ে 


"আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার ৫৫ 


'আগাছাগুলিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা যায়। শক্ত মাটিতে চাকতি- 
গুলির প্রবেশের জন্য যন্ত্রটির ওপর ওজন চাপানো! হয়। চাকতি বিদা জমিতে 
চালানোর পর মোল্ডবোর্ভ লাঙ্গল wi রোটারি টিলার চালিয়ে গভীর ভাবে 
কৰ্ষণ করা ও আগাছাগুলিকে কধিত মাটিতে ভালোভাবে মিশ্রিত করা যায়। 
ইহা ছাড়া চাকতি বিদার সাহায্যে মাটিকে চূর্ণ বিচুর্ণ করা» সার, বীজ প্রভৃতি 
মাটির সঙ্গে মিশ্রিত করা যায়। 

চাকতি বি'দা চাকতি লাঙ্গল অপেক্ষা, হালকা? ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম 
ব্যাসের অবতল চাকতির দল (gangs of disc blades) 2-3 সারিতে 
লোহার ধুরিতে (axle ) সংযুক্ত থাকে। ইহা অগভীর ভাবে 25-30 সে. মি. 
চওড়া খাত (০ ) কাটতে পারে। বহু প্রকারের চাকতি fiel কৰ্ষণ 
কার্ষে ব্যবহৃত হয়; যেমন ; 

(i) Single Acting Disc Hatrow:—« যন্ত্রে দুই বিপরীত দল- 
বিশিষ্ট অবতল চাঁকতিগুপি ধুরিতে যুক্ত থাকে। কর্ষণের সময় চীকতিগুলি কধিত 
মাটিকে বাহিরের দিকে নিক্ষেপ করে, মাটি ভেঙে যায় । এটি বলদ চালিত। 

(ii) Offset Disc Harrow £--এই যন্ত্ৰটি ট্্যাকৃটর চালিত L^ ট্রাক্টরের 
পশ্চাৎভাগে ভান ও বাম দিকে যন্ত্রটি সংলগ্ন ice po ফলের বাগানে গাছের 
গোড়ায় মাটি কর্ষণের উপযোগী ৷ 

(ii) Tandem Disc Harrow.:—4 যন্ত্রে অতিরিক্ত ছুটি চাকতির 
wa থাকার জন্য দ্বিতীয় দফায় কথিত মাটিকে যন্ত্রের কেন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করে, 
যার ফলে মাটি দু'বার কথিত হয় ও জমিকে মোটামুটি সমতল করে I 

অন্যান হারোগুলির মধ্যে দণ্ড হারে| ও টান| হযারো শক্ত কাঠের তৈরী 
_ দেহের ওপর একসারি স্ম্চালে। দীত থাকে ॥ কথিত জমির com চূর্ণ করা 
ও জমি সমতল করার কাজ করে। চেন হারে! কেবলমাত্র বোনা বীজগুলিকে 
মাটিতে ঢেকে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। গজাল বিদা (18-30টা দ্বাতযুক্ত ) 
মূল্য 400-500/-, চাকতি বিদ| (688p চাকতি যুক্ত) মুল্য 750-840/- 
(1981) i 

aa (0918%8697) £--বহুপ্ৰকারের কর্ষক বা কালটিভেটর দেখতে 
পাওয়া যায়। করিত জমির ঢেলা ভাঙার জন্য, কোন. কোন ক্ষেত্রে জমিকে 
অগভীরভাবে কর্ষণ করার uy কর্ষক ব্যবহৃত হয়। cfe লাঙ্গল ও হারোর 
মধ্যবর্তী কাজ করে। এই যন্ত্র জমির আগাছাগুনিকে কেটে অপসারিত করে, 


te শঙ্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
মাটির মধ্যের আগাছার মূল কেটে উপরে তুলে আনে; ও মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ 
করে । 
ভারতে বিভিন্ন প্রকারের কর্ষক দেখা ধায়: 
যেমন, (ক) অশ্বক্ষুৱাকৃতি ফলকবি শিষ্ট কৰ্ষক ( horse-hoe" cultivator ) 
থে) প্র্যানেট জুনিয়র কালটিভেটর বা. এক চাকার নিড়ান যন্ত্র (planet 
junior cultivator or single wheel hand hoe) 
(গ) ত্রিফলী, অকোল| ও বরোদা নিড়ীন-যন্ত্র (৮1611, akola, and 
boroda lioe ) 
(ঘ) ^ ঘূর্ীমান নিড়ান যন্ত্ৰ ( rotary weedet ) 


অশ্বক্ষুরাকৃতি ফলক বিশিষ্ট কর্ষক (Horse-hoe.cultivator) : 
ইহ। জমিতে শস্তের সারিগুলির মধ্যে, অগভীরভাবে কৰ্ষণ .করে.. ও আগাছা 
দমনের জন্য ব্যবহৃত হয় । এই যন্ত্রের পাশাপাশি ফলকযুক্ত, দাঁতগুলির [hoe ] 


দি অঙ্ষরাকৃতি ফলকবিশিষ্ট কৰ্ষক (Horis hos cultivator) — 
যন্ত্রাংশ ৫) দেহ (body) (2) অগ্বাকৃতি ফলকযুক্ত দাত (liofse-hos tines) 
(3) সামনের চাকা! (front spi 6) Ix (lever) e Hes (handle) 


[s 


— রসি — Medi; রা, শস্তের 
"usui কর্ষণ vic এই কর্ষক দৈনিক 1:2" হেই পর্যন্ত জমি: কৰ্ষন করতে 
“পারে, এবং এই xc দৈনিক 008 হেঃ জমির বীজ বপনের নীলী তৈরী 


"আবাদ ও কৃষিধন্ত্রপাতির ব্যবহার es 


করা যায়। 5টা অশ্বক্ষুরাকৃতি ফঙ্গক যুক্ত কর্ষক' ( five tined lever 
expansion cultivator ) আখ ও mera ক্ষেতে নিডান দেওয়ার কাজে 
বিশেষ উপযোগী । এই যন্ত্রে 8-10 সে. মি. লম্বা ফলাবিশিষ্ট-গ|তগুলি 
< tines o: hoes) 30 সে. মি. অন্তর অন্তর বসানো থাকে। লিভারের 
সাহায্যে কর্ষণের গভীরতা ঠিক করা যায়। এক জোড়া বলদের সাহায্যে 
যন্ত্রটকে চালনা কর! হয়। টী ঈতযুক্ত কর্ষকের বর্তমান মূল্য 321/- 
টাকার মত। ওটা দীতযুক্ত (wah wah type) কর্ষকের v 164/- টাকার 
মত (1981) 

খে) প্ল্যানেট জুনিয়র কালটিভেটর ( Planet Junior cultivator ) : 
এই mcs 10-15 সে. মি. ব্যবধানে অল্প কাঁধণযুক্ত লোৌহনিমিত হাসের 
পারের পাতার মত ফলাবিশিষ্ট দতগুলি (15 সে. মি- লম্বা ) লৌহ নিমিত 
যন্ত্রের দেহে বসানো থাকে । এহ দীতগুলির ব্যবধান পরিবর্তন করা যায়। 


হস্তচালিত চাকা যুক্ত নিড়ান যন্ত্র (Planet junior cultivator or wheelhoe) 
বন্ত্রাশ ;--(1) সামনের চাক! (front wheel) = (2) হাঁসের পায়ের পাতার মতো! ফণকতুক্ত 
দাত (duck-foot tines) (3) দেহ (৮০৫১) (4) হাতল (handle) 


আবার এই টাইনগুলির পরিবর্তে বাঁকানো গজাল দাত (prong fork), 
নালী তৈরীর ফনকবিশিষ্ট দাত ( reversible hoe combination ) প্রভৃতি 
যুক্ত করা xti. বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রের স্ুখভাগে 33-সে* fü. থেকে 69 
n. মি. ব্যাসের একটা -বড় চাকা. থাকে 1o এই.) চাকার ওপর ভর দিয়ে 


৫৮ শস্তাৎপাদনের মূল তত্ব 


হাতের সাহায্যে ইতঃস্তুত সঞ্চালনের দ্বারা গাছের সারিগুলির মধ্যে অগভীর 
ভাবে কর্ষণ ও আগাছা নিড়ান দেওয়া যায়। যন্ত্রটীকে চালনার জন্য 
যন্ত্রে দেহের অপর দিকে কাঠের বা লোহার তৈরী হাতল যুক্ত থাকে। এই 
যন্ত্রের সাহায্যে শস্তের সারিগুলির মধ্যে অগভীর কর্ষণ, আগাছ| দমন ছাড়াও 
মাটিতে চাপানসার মিশ্রণ, বীজবোনার নালী তৈরী, ভেলী তৈরী প্রভৃতি 
কাজগুলি করা যায় । এই যন্ত্র জমির ww কর্ষণের উপযোগী । 

অনেক প্রকারের চাকার হাত-নিড়ান যন্ত্র দেখতে পাওয়া যায়; তত্মধ্যে 
কলিকাতা প্রকারের ( Calcutta type ) এক চাকার হাত-নিড়ান যন্ত্ৰটী 3টা 
দাত বিশিষ্ট (15 সে. মি- লঙ্কা) (ও.3টী গজাল দাত যোগ করা চলে ), বেশ 
হালকা _ কাঠের হালের সাহায্যে একে চালনা ‘করা যাঁয়। : একদিনে একজন 
শ্রমিক এর সাহায্যে 0404. হেঃ থেকে 0:640 হেঃ জমির অন্তৰ্বতী কর্ষণ করতে 
পারে। এই প্রকারের যন্তগুলির বর্তমান মূল্য 95—170 টাকার মতো (1981) 

গে) ধান-নিড়ান যন্ত্র (Paddy weeder):—az যন্তটীকে রোটারী 


2 A 


জাপানী ধান-নিড়ান যন্ত্র (Japanese Paddy Weeder) 
যন্ত্রাংশ £(1) দেহ (১০৭৮ (2) নৌকা (boa) (3) সারিবদ্ধ বাকানো দ্বাতবুক্ত 
পাডলার (puddler) (4) হাতল (handle) 


p 


আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাঁতির ব্যবহার [ra 
উইডার (rotary weeder) e বল! হয়। এটা কাদানো! জমির পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী ৷ ধান জমির অন্তৰ্বত কর্ষণের জন্য «m যন্ত্রটী ব্যবহৃত, 

হয় বলে একে ধান নিড়ান যন্ত্র বলা হয়। এই যন্ত্রে নিম্নলিখিত অংশগুলি 

থাকে; যেমন, (i) দেহু (Bodp):—«bp লোহার তৈরী ; এর সঙ্গে 

‘আন্যান্য যন্তরাংশগুলি যুক্ত থাকে। 

(8) নৌকা ( 8080) ;--এটি যন্ত্রের সামনের দিকে থাকে; প্রায় 16. 
সে.মি. লম্বা, দেখতে আধখান| নৌকার মতে| | কর্ষণের সময় এর ওপর ভর 
দিয়ে যন্ত্রটিকে চালনা করা হয়; এটি জমির কাদার ওপর পিছল কেটে চলে d 
কর্ষণের গভীরতা কম | বেশী করার জন্য এটিতে নিয়ন্ত্ৰক (adjuster) দেওয়া, 
আছে। 

(ii) পাডলার (Puddler ):-- এতে কতকগুলি (প্রায় 6 সারি) 
ৰাকানে| দাত সারিবদ্ধভাবে (প্রতি সারিতে 3-4 টী) বিন্যস্ত থাকে । পর 
গর 2 টা পাডলার--সামনেরটি অপেক্ষাকৃত ছোট,..পেছনেরটি qw» ধুরিতে 
সহজে ঘুরতে পারে। ধানের সারিগুলির মধ্যে নিড়ান দেওয়ার কাজ ও-. 
অগভীরভাবে কর্ষণের কাজ এই যন্ত্রাংশের সাহায্যে করা যায় | এটিকে 
চালানোর সময় মাটিকে বেশ কাদানো করে দেয়। 

dv) হাতল ( Handle );_এটি শক্তকাঠের বা ফাঁপা লৌহদণ্ডের তৈরী 
যন্ত্রটিকে চালানোর কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। 


ব্যবহার :__ধানজমির সারগুলির মধ্যে অগভীরভাবে বর্ষণ, আগাছা দমন,- 
প্রযুক্ত সারগুনিকে মাটির সঙ্গে মেশানো প্রভৃতি কাজগুলি এই যন্ত্রের সাহায্যে 
করা যায়। জমিতে 2-3 সে.মি.র মতো গভীর জল বেঁধে রেখে যন্ত্রটিকে 
ইতস্তত সঞ্চালনের দ্বারা চালনা করা হয় । 15 সে.মি. ও 22 সে.মি. ব্যাস 
বিশিষ্ট ধান নিড়ান যন্ত্র পাওয়া! যায়| সারাদিনে একজন শ্রমিক 0.242 হেঃ 
থেকে 0.264 হেঃ ধান জমির অন্তৰ্বৰ্তা কর্ষণ করতে পারে। বিভিন্ন প্রকার 
ধান নিড়ান যন্ত্রের মূল্য 80-85 টাকার মত (1981) 


(৫) ব্রিফলী, অকোলা ও বোরোদা নিড়ান যন্ত্র ( Trifali, Akola. 
and Borada Hoe ) £--:77 :. ভাতা 


রা 
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'মাটিতে ভালো কাজ করে। অকোল। হৌর দেই কাঠের তৈরী, কিন্তু বোরোদা! 
ও ত্রিফসী হো-লোৌঁহনিৰ্মিত ব্রিফলীর ঈতিগুলি স্ট্রিং দীতের মতো ৷ বোরোদা 
নিড়ান যন্ত্রের দীতগুলির পারস্পরিক ব্যবধান পরিবর্তন করা যায়। জোয়ার, 
"Pase, তুলাচাষে শস্তের পীরগুলির মধ্যে নিড়ীন দেওয়ার কাজে এই 
বন্তরগুলি ব্যবহৃত হয়। হালকা মাটিতে এক জোড়া বলদ 2টা-নিডীনযন্ত্রকে কিন্তু 
“ভারী মাটিতে একটি নিডান বস্তুকে টানতে পারে । এই বন্গুলির মূল্য 55-60 
টাকার মতৌ। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে 'বেখার' (৮০8৪৫) নামে একপ্রকার 
'নিউান যন্ত্র ভারী মাটিতে -(কালো মাটি ) : শস্তের অস্তরবর্তী কৰ্ষণের অন্ত 
ব্যবহৃত হয় | এই যন্ত্রগুলি একদিনে 0404-0-606 হেঃ জমিতে নিড়ান 
দিতে পারে। 


হ্যারো ও কালটিভেটরের মধ্যে প্রতেদ :__ 
কালটিভেটর (Cultivator) হারে (Harrow) 


& এই যন্তরগুনির সাহায্যে | | এ) অধিকাংশ হারো বা বি! 


দু'প্রকার কর্ষণ করা যায় :-_(}) ভূমি | হালকা ও আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট 

অগভীরভাবে কৰ্ষণ () শশ্তের | বলে জমিতে অন্য যন্ত্রে প্রাথমিক 

সারির অন্তরবর্তী কৰ্ষণ । কর্ষণের পর মাটি চূৰ্ণ করা, জমির 
আগাছা, আবর্জনা সাফ করা, জমি 
সমতল করার কাজ করে৷. 

() এই বয়ে ধারালো ফরাযুক্ত (H) এ যন্ত্রে স্থচালে| দাঁত বা 
ধাত থাকে এর সাহায্য জমি অগভীর | অবতন, চাকতি থাকে। উপরিউক্ত 
ভাবে, কর্ষণ করা যায় I কাজগুলি ছাড়াও বীজ মাটিতে 
মেশানো, সার মেশানোর কাজ করে। 

GH) এর দাতগুলির দূরত্ব স্থির 
থাকে M : 

(V) এই প্রকার যন্ত্গুলি হালকা 
| মাটির উপযোগী। 


জমিতে বীজ বপনের quum যন্ত্ৰপাতি (Aebplements. ^for 
:SoWing seeds ) :_-বর্তমানে- বীজ বপনের উপযোগী বহু উন্নত qu আবিষ্কৃত 


1001. 0৩খন পারস্পরিক 
ব্যবধান কম বা বেশী করা যায়। = 
(v) এই বন্ধগুলি ভারী ও 
হালকা মাটির উপযোগী । _ 


আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাঁতির ব্যবহার ৬১ 


হয়েছে; ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হস্তচালিত, কতকগুলি বলদ-শক্তি ওকতরুগুলি 
যান্ত্রিক-শক্তি চালিত। সাধারণ চাষীরা দেশী পদ্ধতিতে দেশী, লালের সঙ্গে 
বীজ-বোনার উপযোগী একটি নলযোগ করে লাঙ্গলের খাতে ( furrow ). বীজ- 
বোনেন।  কর্ণাটকের চাষীরা! ‘নেরী’ নামক লাঙ্গলের সঙ্গে লোহার তৈরী 
একটি নল যোগ করে দেন।: এই নলের মাথায় একটি বীজবৌসার্চুঙ্গী'থাকে ৷৷ 
এই চুজীতে সমব্যাসের চালুনির মত অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। এই বীজ 
বোনার নলটি লাঙ্গলের পেছনে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে লাঙ্গল চালানোর সময় 
বীজগুলি খাতের মধ্যে গিয়ে পড়ে। ক্ষক লাঙ্গল করার সময় চুঙ্গীতে Wn 
সরবরাহ করে GRO গম'বীজ বোনারপক্ষে ইহা, বিশেষ উপযোগী. 

উন্নত বীজ বপন যন্ত্র ( Improved Seed Drill ) ;— "Tm 

হস্তচালিত বীজবপন যন্ত্র (Hand Seed Drill) :__এই যন্ত্রের সাহায্যে 
নির্দিষ্ট গভীয়তায় ও সারিতে বীজ বপন, বীন্গগুলিতে মাটিতে ঢেকে দেওয়া! ও 
চাপ দেওয়ার কাজ এক সঙ্গে হয়ে থাকে।, ধনি, পাট, গম প্রভৃতি n বীজ 


- হত্তচাজিত diy বগন্‌ যন্ত্ৰ (Hand Seed-drill) 


17» যন্ত্ৰাংশ s (1) সামনের চাঁক (front wheel) (2) দেহ (body) (3) বীজুদানী ৷ " vir 
(hopper): (4) ফেণ্ট (0!) (5). চারুতি (95০) (6) খাত (বা ফালি) খনন করা দত (tine) 
0) খাতে মাটি ঢাঁকা-দেওয়া যন্ত্ৰাংশ (furrow coverer) (8) মাটি চাপ দেওয়| চাক| (চাঃ 
wheel) (9) ক্ৰ্যাংক স্তাফট (crank shofts) (10) চিহিতকরণ দত্ত (marker) e » de e 
অংশ (soil scraper) (12) হাতল (handle)! 


ET 


শস্তোৎপাদনের মুল তত্ব 


বোনার জন্তু এই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । এইস্থলে এই 


যন্ত্রের যন্ত্রাংশগুলির বর্ণনা করা হ'ল :_ 


যন্ত্রাংশের গঠন 


(১) সামনের চাক! (Front wheel) 


যন্ত্রের সামনের দিকে লোহার তৈরী 
একটি হালকা চাকা (ব্যাস 36 সে.মি.) 
খুরির দ্বার! দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে। 


(২) দেহু (9৩৫১) :— এটি ঢালাই 
“লোহার তৈরী : 


(৩) বীজ রাখার আধার «| হপার 
(Hopper) £ প্রায় মোচারুতির ; 
টিনের পাত দিয়ে তৈরী-$ এর তলদেশে 
চারকোনা একটি ছিদ্র আছে। এটি 
দেহের সঙ্গে ফ্লাই নাট দ্বার! যুক্ত 
থাকে। এই ছিদ্রটির নীচে বীজ 
বোনার চাকতি থাকে । . 

(8) (Felt) £এটি পশম বা 
বারের তৈরী । বীজ বোনা চাকতি- 
(টির ঠিক উপরে অবস্থিত), 


(৫) চীকতি (0090) :-- 

এটি লোহার তৈরী ছুটি অর্ধবৃত্তীকার 
চাকতি বিশেষ, একসঙ্গে একটি বলয় 
তৈরী করে। এর পরিধি বরাবর 
নিৰ্দিষ্ট দুরত্বে ও নিদিষ্ট গভীরতায় 
খাঁজ বা.গর্ত, কাটা আছে। চাকতির 
উপর এই গর্তগুলি বীজের - আকুতি 
অনুযায়ী হয়। 


কার্যাবলী 


(১) এই চাকার ওপর ভর দিয়ে যন্ত্র 


টিকে চালনা করা হয়। 


(২) যন্ত্রের অন্তান্ত অংশগুলি নাট 
বোন্টের সাহায্যে এর সঙ্গে যুক্ত 
থাকে। ] 


(৩) বোনার জন্য পরিষ্কার বীজগুলি 
এর মধ্যে ভবে দেওয়া হয়। 


(8) ইহা চাকতির ঘর্ষণজনিত ক্ষ 
রোধ করে ও বোনা বীজের গমন 
পথকে ছোট-বড় করে যার ফলে কম- 
বেশী বীজ চাকতিতে আসার স্থযোগ 
পায়। 

(€) এই চাকতি বীঙ্জ বোনার প্রধান; 
ভূমিকা গ্রহন করে। চাঁকতির füa- 
গুলি হপার থেকে বীজ সংগ্রহ করে 


আকারের চাকতি ব্যবহার করে 
boa শস্যের বীজ বপন করা 
৷ 


"আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার 


যন্ত্রাংশের গঠন 


(৬ খাত তৈরীর অংশ (Furrow 


opener) ;_এটি একটি: ফলায়ুক্ত 
"ei চাকতির নীচে একটু আগের 
দিকে যন্ত্রদেহে আটা থাকে। 


€) মাটি সংগ্রহকারী অংশ (soil 
gatherer) +-_ ছুটি লোহার পাঁতের 
মত (আয়তাকার) অংশ বিশেষ | থাত- 
খোলা ফলকের ঠিক পশ্চাত্ভাগে 
বসানো থাকে । 


Xv) পশ্চান্তের চাপ দেওয়া চাক! 
(press wheel)—«fo যন্ত্রের পশ্চাৎ- 
"ভাগে অবস্থিত। সামনের. চাকাটি 
অপেক্ষা ছোট ও ভারী, মধ্যভাগ অব- 
তল। . এট লোহার তৈরী 


€») ক্র্যাংক স্যাফ,ট (Crank. 


Shaft) —«f একটি celere বিশেষ। 
সামনের চাকার ufa ও পশ্চাতে 
চাকতির ধুরির সংগে যুক্ত থাকে। 


১০] সংযুক্তিকরণ দণ্ড ও চিহ্নিত- 
করণ দণ্ড (Connecting rod and 
marker)]qH4 একধারে লৌহ 
দ্গুবৎ এই অংশ ছুটি পর্পর আ'াটী 
খাকে। 


৬৩ 


কাধাবলী 


(৬) যন্ত্রটকে "চালানোর সময় এটি 


জমিতে খাত বা ফালি কেটে চলে। 


(৭) খাতে বীজ পড়ার পর এটি মাটি 
টেনে এনে খাতটিকে ভরাট করে দেয় । 


(৮) 4T« বোনার পর ভরাট. খাতটিকে 
এটি সামান্ত চাপ দেয় 1 


(৯) সামনের চাকার গতিশক্তি এই 
সংযোগ দণ্ডের সাহায্যে চাকতিতে 
এসে পৌছায়: যার. ফলে: চাক! 
Seri (Asa 


(১০) এই দণ্ডটিকে প্রয়োজন মত 
বাড়ানো বা কমানো! যায়। চিহ্নিত 
করণ দণ্ডটি মাটি স্পর্শ করে থাকে, 
যেজন্য যন্ত্র চালানোর সময়ে এই দণ্ডটি 
মাটিতে নিৰ্দিষ্ট দূরত্বে দাগ কেটে যায়। 
শস্যান্সারে দুরত্ব ঠিক করা. হয় । 


শশ্তে[খপাদনের মূল তত্ব 


যন্ত্রাংশের গঠন sitat 


(১১) মাটি টাচ অংশ (Seraperj- | (১১)চাকাতে জড়ানো. ভেঙ্গা মাটি 
এটি আয়তাকার লোহার পাত বিশেষ ৷ | সাফ করে। 

এরূপ ছুটি পাত যথাক্রমে সামনের ও 
পেছনের চাকার ওপর সামান্য ব্যবধানে 
বসানো থাকে। 


(১২) হাতল (887416)ছুটি কাঠ | (১২) যস্তুটিকে চালনা, করার জন্তু এটির 
বা লোহার তৈরী দণ্ড বিশেষ । যন্ত্রের | প্রয়োজন হয় । 
পেছনে দেহের সংগে যুক্ত থাকে। ৷ 
ব্যবহার £_0) হাতে-চালনা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে, ৷একবাবে 
কেবলমাত্র এক সারিতে বীজ বপন করা যায়। (D এই যন্ত্রের “চাকতি,র 
পরিবর্তন করে প্রায় সকল প্রকার দান! শস্তের বীজ বপন করা-যায় ; ইহা ছাড়া 
পাট ও তুলা বীজ ও বোনা যায়। (88) নরম মাটির পক্ষে এই যন্তুটি বিশেষ 
উপযোগী । (V) জমিতে আগাছা বা কোনরূপ আবিজ্জনি| থাকলে ওই যন্ত্রটি 
চালন| করা অস্থ বিধাজনক হয়ে পড়ে; কাজেই এই যন্ত্রটি চালনার পূৰ্বে বিদার 
সাহায্যে জমির আবর্জনাগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত ৷ প্ৰতি ঘণ্টায় এই 
স্তরের সাহায্যে 0:15 হেক্আর জমির আউস ধান বা পাট বীজ এবং 0:12 
হে: জমির গমবীজ বপন করা যাঁয়। এই যন্তের বর্তমান মূল্য 400/- মত 
(PES woe ge» ni tear estia ৱা finde 
“3 অন্যান্য স্বয়ংক্ৰিয় বীজ ৰন যন্ত্ৰগুলির মধ্যে-মাষ্টার সীড ড্রীল ( Master 
Seed Drill), গুণটি নীড় Sim, (sce insta Sys ড্রীল উল্লেখযোগ্য ৷ 
“মাষ্টার সীড ভূল’ যন্ত্রে প্রতিটি “চাকতির' নীচে একটি করে ছোট বাটি: 
(cup) বসানো থাকে। কাঠের তৈরী একটি বড় হপারের (wooden 
80906); তলদেশে নিৰ্দিষ্ট, দূরত্বে চাকতিগুলি : dfi, সাহায্যে .ঘোরে। 
কাটিগুলি:বীজ সংগ্রহ করেও বাটি সংলগ্ন নলের মধ্যে তা ঢেলে দেয় ৷ একের 
পর এক বীজগুলি নবের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে জমিতে তৈরী-থাতের মধ্যে গিয়ে 
পড়ে । - এইভাবে একদজে 3-5সাঁরি বীজ বপন ক্র! যায়। e বীজ বপণ 
তের মূল্য 1900/-—2400]- মত (1981), ‘গুণটি বীজ বপন বস্ত্ৰে 
বীজ বপনের গভীরতা, খাতের a টাইনের সংখ্যা প্রভৃতি ঠিক করা যায়। 


আবাদ ও কৃষিষন্ত্রপাতির ব্যবহার ৬৫ 


বর্তমানে একসঙ্গে বীজ ও সার বিভিন্ন গভীরতায় স্থাপন করার জন্য ‘সীড 
কাম ফাৰ্টিনাইজার ডল (Seed cum Fertiliser Drill) নামক 38 
তৈরী করা হয়েছে। 


বীজ-বপন যন্ত্রের কার্যকারিতা, ইহার বীজ বোনা যন্ত্রাংশের উৎকৰ্ষতাৰ 
( quality of its metering mechanism ) ওপর নির্ভর করে। আমাদের 
দেশে ছুঃপ্রকারের যান্ত্ৰিক কৌশল সম্বলিত বীজ-বপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। 
যেমন, () sm প্রকার (oriüce type) :-এই যন্ত্রের মুল্য অপেক্ষাকৃত 
mui বীজ বপন যন্ত্রের বীজাদানীর (seed box) তলদেশে প্রতি খাতের 
জন্য একটি করে ছিদ্র থাকে । ছিদ্রের মুখ ছোট / বড় করার ব্যবস্থা আছে, 
যার ফলে কম|বেণী পরিমাণ বীজ/বপন কর! যায়। ছিদ্র মুক্ত থাকা অবস্থায় বীজ 
‘হপার’ বা! বীজদানী থেকে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে তৈরী খাতের মধ্যে পড়ে। 
হপারের মধ্যে একটি “আলো ড়ক” থাকে, য। বীজগ্ুলিকে কার্ষকালে আলোড়িত | 
করে, যার ফলে ছিদ্রের মুখ বেশী বীজের চাপে বন্ধ হয়ে যায় ন! । 


(2) বীশির মত ছিত্রযুক্ত রোলার ( Fluted roller ) £__বীজ বপন 
যন্ত্রে প্রতিটি খাত 'তৈরী টাইনের (furrow opener) জন্য একটি 'করে 
wes বীজ বোনার যন্ত্রাংশ (fluted roller) থাকে। এই রোলার বা 
চাকতিগুলি বর্গাকার ধুরিতে (square feed shaft ) বসানো থাকে 1 বীজ’ 
দালীর (seed box ) তলদেশের ছিভ্ৰগুলির ঠিক নীচে উক্ত ধুরির সাহায্যে 
রোলীরগুলি ঘুরতে থাকে। রোলারে বংশীবৎ füs বা খাজগুলি বীজদানী 
থেকে বীজ সংগ্রহ করে সংযুক্ত নলে ঢেলে দেয়। নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ নলবাহিত 
হয়ে খাতে গিয়ে পড়ে। এই প্রকার বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে 
ঠিকমত বীজ বপন করা! যায় । 

জমিতে কোন শস্তের বীজ বপণের পূর্বে বীজ বপন যন্ত্রটকে ভালোভাবে 
পরীক্ষা করে লওয়। দরকার, একে *calliberation of seed drill: বলে। 
বীজ বপন যন্ত্রটি কী হারে বীজ বপন করছে তা পরীক্ষা করে দেখে, নিয়ে বীজ 
বপন যন্ত্রটিকে ঠিক করে লওয়া হয়। তু্টা, তুলা” মটর, বীন, আলু ও সঞ্জির 
বীজ 'প্ন্যানটারের’ (planter) সাহায্যে বপন কর! যায়। মাটির প্রকার 
অনুসারে ভারী মাটিতে ধারালো কিনারাযুক্ত শক্ত ও সোজা! ‘টাইন’ ও হালকা! 
মাটিতে ‘ডিক্স সোভেল ( dise shovels ) ব্যবহার করা 95! 

ài : 


৬৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


ফদল চয়নের যন্ত্রপাতি (Implements for harvesting crops) :— 
ফল চয়নের জন্য ভারতবর্ষে কৃমকগণ' সাধারণভাবে কাস্তে ( Sickle ) ব্যবহার 
করে থাকেন ৷ ছুঃপ্রকারের কাস্তে পাওয়া যায় £_0) সমতল কিনারা যুক্ত 
(plain ) (ii) করাতের মত খশাজ কাটা কিনারা যুক্ত (serrated ); ধান, 
গম, কাট!র জন্য খাঁজ কাট! কিনারাযুক্ত কাস্তে ব্যবহৃত হয়। ভারতের বড় বড় 
কৃষি খামারে রিপার ( reaper ), মোয়ার ( mower ), কমবাইন (combined 
harvester ani thresher) ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে পুসা রিপার 
(Pasa Reaper) বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । ইহা বলদ-শক্তি 
চালিত। 


ফনল মাড়াই করার যন্ত্রপাতি (Implements for threshing 
crops ) :— 

(1) পাদান দ্বারা চালিত জাপানী ধান-মাড়ীই কল ( Japanese 
Pedal operated Thresher ) £--ইহাতে একটি ঘূরারমান ড্রামের ওপর 
ভ্রিকোণাকার লৌহনির্শিত সরু দণ্ডগুলি চিরুনীর দাতের মত খুব অল্প ব্যবধানে 
(3-4 সে, মি.) বসানো আছে। এই আচড়াগুলি (Takes) পরস্পর 
সমান্তরাল সারিতে বিন্যস্ত থাকে এবং এক সারির অশাচড়াগুলির পারস্পরিক 
অবস্থান প্রতি তৃতীয় সারির আ'চড়াগুলির অবস্থানের সঙ্গে সামগ্রস্ত থাকে। 
ড্রামটির উপরিভাগ মুক্ত থাকে, কিন্তু ইহার দু’পাৰ্শ্ব ও তলদেশ:ড্াম থেকে অন্ন 
ব্যবধানে লোহার প্রশস্ত পাত দিয়ে মোড়া থাকে । যন্ত্রটর ৷ সন্মুখভাগ ক্রমান্বয়ে 
ঢালু ও মুক্ত । - 

- ডামটি বিয়ারিং সহযোগে একটি শক্ত ধুরির সঙ্গে যুক্ত আছে। ছোট ও 
অপেক্ষাকৃত বড় আকারের করেকটি পিনিয়নের সাহাব্যে- ড্রামটিকে ঘোরানো 
হয়। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় পিনিয়নটির সঙ্গে পাদান থেকে আগত 
একটি লৌহনির্ধিত সংবোজক দণ্ড (crank shaft ) পরস্পরকে সংযুক্ত করে 
রাখে ।  পাদান চালনা করা হ'লে এর গতি শক্তি সংযোজক দণ্ডটর 
মাধ্যমে পিনিয়নটিকে ঘোরায়, পর্যায়ক্রমে ডা মটিও প্রবলবেগে ঘুরতে থাকে। 

বিভিন্ন আকারের ধান-মাড়াই কল ( পাদানযুক্ত ও যান্ত্ৰিক-শক্তি চালিত) 
বাজারে দেখতে পাওয়া যায় । তত্মধ্যে পাদানযুক্ত ‘অক্ষত’ ( বোস্বে-ফিটিং) 
প্রকারটি বিশেষ জনপ্ৰিয় হ’য়ে ওঠেছে। এর epo প্রায় 45-60 সে. মি 


"আবাদ ও কু'ববন্ত্রপাতির ব্যবহার ৬৭ 


লঙ্বা। 1-2 জন শ্রমিক এতে ধান-খড় মাড়াই করতে পারে |. যন্ত্রটির বর্তমান 
মূল্য প্রায় ?25--7401- (1981) 

ব্যবহার :- প্রথমে পাদান চালিয়ে ড্রামটিকে নির্দিষ্ট বেগে ঘোরানো! হয়; 
তারপর ধান সহ অ'টি খড় ঘূর্ণীয়মান ড্রামের ওপর ধরা হয়। ধানের শীষ 
থেকে দানাগুলি ভ্ৰুত পৃথক হয়ে আসে ।. একজন নিপুণ শ্রমিক সারাদিনে 
(8 ঘণ্টায় ) প্রায় 8-12 পণ উচ্চ ফলনশীল বেঁটে জাতের ধান-খড় মাড়াই 
করতে পারে । ধান খড় যোগান দেওয়াও: মাড়াই করার.-কাজে সারাদিনে 
চারজন শ্রমিক ব্যপৃত থেকে 3 কাহন (বা. 38405 আঁটি ) ধান-খড় মাড়াই 
করতে পারে । বাজারে বিভিন্ন মডেল অন্গসারে এই যন্ত্রের বর্তমান মূল্য 
550/---750|-মত। 

যন্ত্রচালিভ ধান মাড়াই কল ( Paddy Power Thresher ) ;— 

এই যন্ত্রে পাদানের পরিবর্তে ইলেক্ট্রক মোটর বা কোন জালানি তেলের 
ইঞ্জিনের সাহায্যে ধান-মাড়াই কলকে বেলটিং পদ্ধতিতেচালন! কর! হয়৷ তামিল" 


যান্ত্ৰিক শক্তি চালিত ধান-মাড়াই কল। (Powerdriven Paddy Thresher) 
যন্ত্ৰাংশ £--(1) পাখাঘু্ প্রকোষ্ঠ (Winnower) (2) ঘূণীয়মান আঁচড় (rotar) 
(3) ধানখড় দেওয়ার স্থান (platform) (4) মোটর (motor) (3. P.) 
(5) মাড়াই কর! খড় বাহক (conveyor) 

নাডু sf fV. কইমবাটোর কর্তক আবিষ্কৃত এই ধান-মাড়াই. কলের 
গঠনে রোটারের (rotar ) ওপর একটি আচ্ছাদন থাকে, (ছবি দ্রষ্টব্য) ; রোটার- 
টিকে ইলেক্ট্রিক মোটরের সাহায্যে সবেগে ঘোরানো হয় । ধান-খড় দেওয়ার জন্য 
বোটারের সামনে একটি প্রাটফর্ম আছে। রোটারের. পশ্চাৎ্ভাগে একটি 


৬৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


প্রপেলার বা পাখা আছ। পাখাটি এক বড় ঘেরা, প্রকোষ্ঠের মধ্যে বসানে। 
আছে। মাড়া ধানগুলি চালুনি দিয়ে নীচে পড়বার সময় এর চিটে, কুটি প্রভৃতি 
বৰ্জ্যাংশগুলি পাখাবিতাঁড়িত প্রবল বায়ু বেগে উড়ে গিয়ে দানাগুলিকে পরিষ্কার 
করে তোলে। মাড়া খড়গুলি “কনভেয়ারের' সাহায্যে বাইরে বেরিয়ে আসে ৷ 
এই যন্ত্ৰটি ঘণ্টায় 1.52 কুইঃ ধান মেড়ে দেয়। 


ওলপ্যাভ মাড়াই কল ( Olpod Thresher ) :— 
ইহা গম, জোয়ার প্রভৃতি "y মাড়াই করার পক্ষে উপযোগী। এই? 


ওলপ্যাড (গম ) মাড়াই কল (01০৫ Thresher) 
যন্ত্রাংশ £--0) খাঁজ কাটা চাকৃতি (3 সারি) 
Gi) পাদান ও বসবার স্থান। 


xu  14—215p পর্যন্ত খাঁজকাটা ইস্পাতের চাকতি 'আছে। এই 
চাকতিগুলি আয়তাকর লোহা বা কাঠের কাঠামোযুক্ত যন্ত্রের দেহে 3. 
সারিতে ওটা ধুরির সাহায্যে বসানো আছে। &টী চাকতিযুক্ত "rutefs 
থে-সার পার্বত্য অঞ্চলের উপযোগী । এই যন্ত্রের উপর বসে চালানোর" 
জন্য কাঠের পাটাতন ও পা রাখার জন্য পাদানী থাকে । চয়ন. 
করা গম ও জোয়ারকে খামারে বিছিয়ে দিয়ে বেশ শুকনে! করে লওয়ার; 


“আবাদ ও কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার ৬৯ 


পর তার উপর. দিয়ে উক্ত যন্তুটিকে এক জোড়! বলদের- সাহায্যে. বারং 
বার চালনা করা হয়। তার ফলে শীষ থেকে দানাগুলি: ঝরে যায়, খড়গুলি 
মাড়াই করার পর ভুষাতে পরিণত হয়। এই মিশ্রণ থেকে, পরে দানাগুলিকে 
ঝাড়াই করে পৃথক করে লওয়া হয়। "এই যন্ত্রটি সারাদিনে 6-8 কুইণ্টাল গম 
মাড়াই করতে পারে । ৪টী চাকতিযুক্ত থে-সারের মূল্য 600/- মত, 14_38টা 
চাকতিযুক্ত থে_সারের মুল্য 1000--2700/- মৃত (1981) 


wm ঝাড়াইকরা যন্ত্র ( Winnower);—4g যন্ত্রে 3-4টী বিভিন্ন 
মাপের রন্বযুক্ত চালুনি থাকে । এই চালুনিগুলি ক্রমাগত যান্ত্রিক শক্তির 
সাহায্যে আন্দোলিত হ'তে থাকে। 

যন্ত্রের একটি অংশে বেশ বড় ঘেরা প্রকোষ্ঠে একটি পাখা বসানো আছে। 
যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে পাখাটিকে সবেগে ঘোরানো mp) ফলত: এই প্রকোষ্ঠ 
থেকে ক্রমাগত প্রবল বায়ু প্রবাহ চালুনিগুলির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে 
থাকে । fs ঠিক উপরের হপার থেকে ক্রমাগত ভূষা মিশ্রিত দানাগুলিকে 
চালুনির ওপর ঢাল! হয়। আন্দোলিত চালুনিগুলির মধ্য দিয়ে ভুষা ও দানা 
মিশ্রণ নিয্নাভিমুখী হওয়ার সময় অপেক্ষারুত হালকা ভুষাগুলি:প্রবল বায়ুপ্রবাহ 
‘বেগে দানাগুলি থেকে অপসারিত হয়ঃ SEE মাটি প্রভৃতি অবাঞ্ছিত বস্তগুলি 
চালুনির সাহায্যে পৃথক হয়ে আসে। : এই “উইনাওয়ার ঘণ্টায় 2:53 
কুইন্টাল ধান, গম, জোয়ার প্রভৃতি শস্তের দান! পরিষ্কার করতে পারে। 
এই বাড়াই কলের মুল্য 1350--1500/- মত (1981) 


শন্তের রোগ ও কীটনাশক: ওষুধ প্রয়োগের যন্ত্রপাতি ( Imple- 
aments for spraying and dusting insecticides and-fungicides );— 
শস্তোর রোগ ও কীটনাশক ওষুধগুলি প্রয়োগ“ করার 'যস্ত্রগুলিকে' নিম্নলিখিত 
"ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় £-- 
কে) শম্তক্ষেত্রে তরল ওষুধ প্ররোগের জন্য৷ স্প্রেয়ার ( Field crop 
sprayer ) 
€ s গুড়ো-ওষুধ s » ডাস্টার ( Rotary 
duster ) à 
{গ) ফলশস্তে ওষুধ প্রয়োগের জন্য উচ্চ চাপবিশিষ্ট স্প্রেয়ার 
. (High pressure orchard sprayer, 400—800 psi ) 
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(x) বায়ুভাড়িত স্প্রেয়ার (Blower sprayer or Micronet 
sprayer ) 

(ও) বীজে ওষুধ মাখাবার যন্ত্র ( Seed dresser ) 

(9 মাটিতে ওষুধ প্রয়োগের qm ( Soil injector ) 

এস্থলে কয়েকটি যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়! হ’ল 1 

(1) ঘূর্ণীয়মান ডাস্টার (Rotary 7985667):-_এটি হস্তচালিত, 
এজন্য একে Wpe ডাসটারও বল! হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে শস্তাক্ষেত্রে গুঁড়ো 
ওষুধ প্রয়োগ করা যায়। 


হস্তচালিত গু ডোঁ-ওযুধ-ছিটা নে যন্ত্ৰ (Hand Duster or Rotary Duster) 

যন্ত্ৰাংশ £_(1) হাতল (handle) (2). ঘেরাটোপযুক্ত নিৰ্গম মুখ (outlet with cover): 

(3) রধার নলযুক্ত, ল্যান্স (lance with rubber tube) (4) আধার" 

(container) (5) সংযোজক নল (connecting pipe) (6) পাখা 

বাক্স (propeller box) (7) গীয়ার বাক্স (gear box) 

যন্ত্রাংশ ও কার্যবিবরণী :— এই যন্ত্রের নিম্নলিখিত অংশগুলি বর্তমান আছে । 
0) গুড়ে। ওষুধ রাখবার আধার ( container ) $-_-এটি মোটা টিন বা 
লোহার পাতের তৈরী) এর মধ্যে গুড়ো ওষুধ ভরা হয় (7)  বুরুণ ও 
আলোড়ক ( Brush and Agitator ).:-_-আলোডকটি লোহার তৈরী একটি 
জালের মত। বুরুশ ও আলোড়কটি একটি লৌহ্দপ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। 
যন্ত্রের হাঁতলটি ঘুরালে _লৌহ্দণ্ডটি সচল হয়৷ এবং এর সাহায্যে বুরুশ ও 
আলোড়কটি আধারের মধ্যে ওঠানামা করে। তার ফলে ওষুধটি আলোড়িত হয় ও 
বায়ুর সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে পারে । (i) ছাত্তল (78016) ঃ--যন্ত্রটর 
এক পাশে হাতলটি থাকে 1 হাতলটি পিনিয়ন বা গীয়ার বাক্সের মধ্যে পিনিয়নের 
সঙ্ষেযুক্ত। হাতলটি ঘোরালে পিনিয়নগুলি ঘোরতে থাকে: এবং সবেগে একটি 
পাখাকে ঘোরায়। (v) আবদ্ধ বায়ু গ্রকোন্ঠ ও পাখা ( Closed Air 
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chamber and Fan ) :—পাখাটি একটা বড় আকারের আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে 
বসানো থাকে। পিনিয়নের সংযোগে এটিকে প্রবলবেগে ঘোরানো যায় ॥ 
এই বায়ু প্রকোষ্ঠের পশ্চাত্ভাগের নীচের দিকে একটি ধাতব নল গুড়ো ওষুধ 
রাখা পাত্রের সঙ্গে একটি পাৰ্শ্ব-ছিদ্ৰ দিয়ে যুক্ত থাকে । এই প্রকোষ্টের অপর 
দিকে অর্থাৎ য্ত্রটির সামনের দিকে একটি নির্গম পথ থাকে। পাখাটি সবেগে 
ঘোরার সময় পশ্চাতের নল দিয়ে বায়ু শোষণ করে; এই শোষিত বায়ুর সঙ্গে 
গুঁড়ো ওষুধ পাৰ্শ্ব ছিদ্ৰ দিয়ে এসে মিশ্রিত হয়। আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে পাখাটি 
সবেগে ঘোরার সময় বায়ুতে কেন্দ্রাতিগ বল প্রযুক্ত হয়, যার ফলে গুঁড়ো ‘ওষুধ 
মিশ্রিত বায়ু সবেগে সামনের নির্গম পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। 


(৬) নির্গম নল ও মুকুট (Delivery pipe and coronet):— 
বায়ু প্রকোষ্ঠের নির্গম পথে একটি লম্বা ধাতব নল একটি ছোট রবারের নল দিয়ে 
যুক্ত করা থাকে। এই নলটির অগ্রভাগে একটি ঘেরা অংশ থাকে। এই 
মুকুটের মতো অংশটি থাকার জন্য ওষুধের গুঁড়ো শাস্তের ওপর ছড়িয়ে পড়ে 
(vi) নিয়ন্ত্ৰক (Adjuster ) ;-_বায়ুতে গুঁড়ে| ওষুধের মিশ্রণ ঘনত্ব ঠিক 
করার জন্য শোষক নলটির পার্শ্বছিদ্রের ওপর ‘একটি নিয়ন্ত্রক দেওয়া থাকে। 
এটিকে বাড়িয়ে | কমিয়ে ছিদ্ৰের মুখ বড় / ছোট করা যায়। 

একটি হাতে চালানো ডাসটারের সাহায্যে 8 ঘণ্টায় 1'21 হেক্টআর 
জমিতে গুঁড়ো ওষুধ ছড়ানো যায়। এই যন্ত্রের বর্তমান xa প্রায় 600— 
700|- মতো 1 


Q) শন্তক্ষেত্রে ভরল-ওষুধ প্রয়োগের স্প্রেয়ার (Field Crop 
Sprayer, 20—200 psi ) :— 
বাজারে বিভিন্ন প্রকারের স্প্রেরার দেখা যায়।  শস্তক্ষেত্রে তরল ওষুধ 
প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত স্প্রেরারগুলি সাধারণত ব্যবহৃত হয় :— 
(ij পাদানযুক্ত বালতি স্প্রেয়ার ( Stirrup type bucket sprayer ) 
(i) ন্যাপ স্তাক্‌ স্প্ৰেয়ার ( Knapsack sprayer ) বা বায়ু সংকোচন 
স্প্রেয়ার ( Air compression sprayer) «| ate স্প্রেয়ার 
( Hand sprayer ) 
(i) ব্যাক্প্যাক্‌ স্প্রেয়ার ( Back pack sprayer ) 
(v) হাইজেট cista ( Hyjet sprayer ) 
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ইহাদের মধ্যে ‘স্য|পস্তাক্‌ স্প্রেয়ারটি' বিশেষ জনপ্ৰিয় ।. একটি. আদর্শ 
ন্যাপস্তাক্‌ স্প্রেয়ারের বর্ণনা এস্থলে করা হ’ল। 


ন্যাপ স্তাকের যন্ত্রাংশ ও ইহাদের কার্যাবলী :_- 
() পিপ| ( Barrel) £- ইহা সাধারণত পিতলের তৈরী $ ছোট, থেকে 


স্থাপসন্তাক প্রেয়ার (Knap-sack Srrayer) 
যন্ত্রাংশ :— (1) পিপা (barrel) (2) ভাবলযুক্ত বায়ু পাম্প (pump with: valve) 
(3) বায়ুর চাপ-মাপক অংশ (pressure gauze) (4) ফোয়ারা মুখ (spray 
nozzle) (5) প্যাচ কল (faucet) (6) নিগম নল (lance) 
(7) তলাকার প্যাচকল (foot faucet) (S) ঢাকনাধুক্ত প্রবেশ পথ (inlet) 


বেশ.বড় আকারের, পিপাঁরৃতি । ইহার মধ্যে স্প্ে-মিশ্রণ (প্রধানত জল ও 
ওষুধের মিশ্রণ ) রাখা হয়। : ইহার দুই-তৃতীয়াংশ স্প্ে-মিশ্রণে পূর্ণ কর! হয়। 
বিভিন্ন আকৃতির স্পরেরারে যথাক্রমে 3-14 লিটার পর্যন্ত প্প্রেমিশ্রণ ভরা যায়। 
(i) বায়ু সংকোচন পাম্প ( Air compression pump ) :— 
আধারের 'মধ্যে বায়ুর চাপ Rer জন্য UM পাম্প বসানো থাকে। এটি 


হস্তচালিত । 
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(ii). বায়ুর চাপমাপক যন্ত্র ( Pressure gauge.) :-ইহার সাহায্যে 
যন্ত্রের মধ্যকার বায়ুর চাপের পরিমাণ জানা যায়। 

(v) ফোয়ারা সৃষ্টিকারী sus নির্গম নল ও টিপকল (922) 
nozzle. Lance, Faucet of Trigger ) £__স্প্রেয়ারের স্প্রেনজল একটি 
বা ছুটি থাকতে পারে। ইহাতে একটি আবর্তকার : ছিন্রপথ বা একটি উত্তল 
চাঁকতির নীচে একটি "Ps ছিন্রপথ 'থাকে। এরূপ আবর্তাকার ছিত্রযুক্ত 
নজলকে *Hollew-Cone-Nozzle' বলে | এই আবতাকার ছিদ্ৰপথে স্প্রে 
মিশ্রণ ঘুরে এসে mE কণীয় বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। ফসেট বা টিপকলের 
সাহায্যে ওষুধ মিশ্রণ প্রবাহের নির্গম পথকে ইচ্ছামত বন্ধ বা মুক্ত করতে পারা 
যায়। 

(v^. আগম পথ (101) :__পিপার দেহের উপর এক. পাশে ৷ একটি 
বড় ছিদ্র বা মুখ থাকে; এই ছিত্রপথে স্প্রে-মিশ্রণ প্রিপাতে ভরা হয়। এই 
ছিদ্ৰটি একটি প্যাচযুক্ত.-ঢাকনার (ওয়াসার সহ) দ্বার! বন্ধ করা যায়। 

(vi). নির্গম পথ ( Outlet.) :--পিপার তলদেশে একদিকে: একটি 
টিপকল যুক্ত নির্গম পথ থাকে । এই পথে বায়ু চাপ তাড়িত শ্প্রে-মিশ্ৰণ বেরিয়ে 
আসে। এই পথে একটি “নিপলের” সঙ্গে রবারের নলের এক মুখ যুক্ত থাকে, 
অন্যদিক ‘লেন্সের’ সঙ্গে যুক্ত থাকে। 


কাৰ্ষ প্রণালী :__পিপার মধ্যে স্প্রেমিশ্রণ- ভরার পর আগম পথটিকে 
ভালোভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়| বায়ু-চাপ মাঁপক যন্ত্রের নির্দেশক রেখা 
€ লাল দাগ ) পর্যন্ত বায়ুর চাপ "w করার জন্য পূর্বোক্ত পাম্পের সাহায্যে 
পিপার মধ্যে পাম্প দেওয়া হয়। অতঃপর নির্গম পথের “টিপকল টিকে যুক্ত 
করা হয়। শ্রমিক প্প্রেমারটিকে নিজের দেহের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে লেন্সটি ধরে 
নজলের মুখ 45* কোণে রেখে লেন্সের টিপকলটি খুলে দিলেই ceri 
‘ফোয়ারার আকারে বেরিয়ে আসবে । ফোয়ারার ওষুধ মিশ্রণের কণাগুলি যতো 
ক্ষুদ্ৰ হবে, ওষুধের কার্যকারিতা ততো বৃদ্ধি পাবে। ইহ পিপার মধ্যে বায়ুর 
সংকোচনঘটিত চাপ ও নজলের ছিদ্রপথের ওপর নির্ভর করে| শ্প্রে-মিশ্রণকৈ 
ভালোভাবে ছেঁকে নিয়ে পিপাতে ভরা উচিত। একটি 16 লিটার .ক্প্রেমিশ্রণ 
খারণোক্ষম শ্প্ৰেযারের মূল্য 450—500/- মতো। একটি হাতে চালানে! 
্রেয়ায়ের সাহায্যে 8 ঘণ্টায় 6404 হেক্ট আর জমি cm করা যায়... 
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বর্তমানে *Pestmar Knapsack Sprayer বেশ জনপ্ৰিয় হ’য়ে উঠেছে। 
কারণ এতে বায়ুচাপ স্বষ্টিকারী যন্ত্রাংশের পরিবর্তে লিভার চালিত ক্ৰমাগত পাম্প 
করবার যন্ত্রাংশ সংযুক্ত থাকে ৷ এই পদ্ধতিতে পাম্প করার, কষ্ট অনুভূত হয় ন! । 
অপর পক্ষে একই প্রকারের ফোয়ার| সব সময় স্বষ্টি কর! যায়। ফলের গাছে 
স্প্রেকরার জন্য 26091 Pump' শক্তিশালী স্প্েয়ার ব্যবহার করা হয়। এতে 
দু'টি ‘লেন্স’ ব্যবহার করা যেতে পারে । এইগুলি বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট গাছে 
cH করার উপযোগী । ইহা ছাড়া 'HI—Tree—2 Rocker Type 
Sprayer’ এ 200 psi চাপে 12 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট গাছে cm 
* যায়। 


কৃষি খামারের যান্ত্ৰিক শক্তি ( Farm-mechanical power ) :— 

যাল্রিক-শক্তিচালিভ কর্ষক (Power Tiler ) :__বর্তমানে কৃষি 
আধুনিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ‘পাওয়ার টিপার” ও কৃষকদের কাছে বেশ জনপ্ৰিয় 
হ'য়ে উঠেছে। কৃষিখামারের বিভিন্ন প্রকার কাজে এই যান্ত্রিক শক্তিকে . কাজে 
লাগানো হয়। এই যন্ত্রের বিশেষ বিশেষ কতকগুলি স্থবিধ| এই যে--(}) 9-12 


Power Tiller (Hand Tractor) 


যন্ত্রাংশ :— 

(1) Air cleaner (2) Gear box (3) Handle (4) Clutch. (5) Fuel tank 
(6) Driving pulley (7) Tool box (8) Frontwke:| (9) Back wheeh 
(10) Plough (11) Draw bar. 


আবাদ ও কনষিধন্ত্ৰপাতির ব্যবহার ৭৫ 


অশ্বশক্তি বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রাকৃতি পাওয়ার টিলার কৃষকদের ছোট জোতজমির 
উপযোগী৷ (Hi) ইঞ্জিনের সঙ্গে কর্ষণোপযোগী যন্ত্াশগুলি যেমন, 
রোটারঃ মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল, চাকতি লাঙ্গল, হ্যারে। প্রভৃতি যুক্ত করে অল্প 
সময়ে দেশী লাঙ্গলের তুলনায় অল্প খরচে ভালোভাবে জমি কৰ্ষণ করা 
যায়। (i) এর যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে ধান মাড়াই কল, গম মাড়াই 
কল, জল সেচের পাম্প, বীজবপন xm, হারো, ট্রেলার প্রভৃতি চালনা করা 
যায়, এবং ব্যয় কম পড়ে। একটি কুবোটা পাওয়ার টিলার (কে-এম-বি 
200) (রোটোভেটরযুক্ত) ঘন্টায় 0089 হেক্টআর জমির শুষ্ক কৰ্ষণ 
করতে পারে। জমিতে 2-3 বার কর্ষণে গভীর ও ঝুরঝুরে মাটি তৈরী 
করা যায়। এই যন্ত্র চালনায় প্রকার” অনুসারে ঘণ্টায় 275—375 লিটার 
ডিজেল তেল, 150—300 ঘণ্টায় 4:5—5 লিটার গীয়ার তেল; 60—100 
ঘণ্টায় প্রায় 2:5 লিটার মবিল ও সামান্য গ্রীজ খরচ হয়। বর্তমান মূল্য 
30—34 হাজার টাকা । 


(1) কৃষিযনত্রপাতির প্রাপ্তি স্থান ঃ- Cosul & Co. Private LTD. 
(সব রকমের ) Agricultural and Industrial Engineers. 
123/367, Fazalganj, 
Kanpur—208012, U. P. 
(2) 3$, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি :— à 
East Zone Supply Corporation. 
Post Box No.—16422 
1, Acharya Jagadish Bose Road, 
Cal-700020. 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


সার (সাধারণ ও তেজদ্বর ) 
(Manures and Fertilisers ) 


শক্য চাষে সারের ব্যবহারটি প্রায় সকলের চোখে পড়ে | চাষীর! জমির 
উর্বরতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকারের সার জমিতে প্রয়োগ করে থাকেন ।' 
জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পেলে শস্তের ফলনও বাড়ে। স্থৃতরাং এই সার বলতে কি 
বুঝায়? উদ্ভিদের দেহের বৃদ্ধি ও এর যথাযথ পুষ্টির জন্য যে সকল সামগ্রীর 
মধ্যে এক ai এক ধিক উদ্ভিদ খাণ্তোপাদান গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় 
বজায় থাকে, তাকেই জার ( manure ) বলে। 

গাছ অধিকাংশ খাগ্চোপাদান মাটি থেকে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় মুলরোমের' 
সাহায্যে গ্রহণ করে। এ জন্যই অধিকাংশ সারকে মাটিতে প্রয়োগ করা হয়। 
অবশ্য কয়েক প্রকার সারকে জলে মিশিয়ে লঘু দ্রবণকে সরাসরি গাছের পাতার ৷ 
ওপর CH করা যায় । পাতার ছিদ্র দিয়ে এই সার গাছের দেহের মধ্যে প্রবেশ 
করে। 

উদ্ভিদ খাণ্োপাদানলমূহ ও শস্য উৎপাদনে এদের ভূমিকা :_ 
( Plant nutrients and their roles in crop production) উদ্ভিদ 
মাটি, জল ও বায়ু থেকে প্রায় 16 প্রকার থাগ্যোপাদান পাতা ও শিকড়ের 
সাহায্যে গ্রহণ করে । এদের মধ্যে কয়েকটি খাছ্ছোপাদানকে গাছ বেশী পরিমাণে, 
গ্রহণ করে, কয়েকটি মধ্যম মাত্রায়, ও কতকগুলিকে খুব কম পরিমাণে গ্রহণ করে ।' 
অতএব উদ্ভিদ খান্তোপাদানগুলিকে প্রধানত 3টা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ১. 
যেমনঃ 


(1) মুখ্য খান্ভোপাদান সমূহ ( Major plant nutrients ) ;— 

() নাইট্রোজেন মে) (7) ফসফরাস (P) (i) পটাস (০) Gv) 
কাৰ্বন (০) (v) হাইড্রোজেন (H) (Vi) অক্সিজেন (0); 

(2) গৌণ থাদ্যোপাদান সমূহ ( Secondary nutrients ) ;— 

() ক্যালসিয়াম (০৪) D ম্যাগনেসিয়াম (Mg) 08) গন্ধক (১); 
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(3) অণু খান্তোপাদান সমূহ ( Micro-nutrients ) :— 
6) বোরণ (B) (i) ক্লোরিণ (01) (i) তামা (Cu) 

(v) লোহা (Fe) (৮) ম্যাঙ্গানীজ (Mn) (vi) মলিবডেনাম (Mo) 
(vii) দস্তা (Zn) 

উদ্ভিদ জন ও বায়ু থেকে, কার্বণ, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন গ্রহণ করে; 
অন্যান্য খাগ্যোপাদানগুলির,লবণ জলে দ্রবীভূত অবস্থায় গ্রহণ করে। কয়েকটি 
গাছ কিছু পরিমাণে আয়োডিন, সিলিকন, ও আযালুমিনিয়াম মাটি থেকে ( এদের 
দ্রবণীয় লবণগুলি ) গ্রহণ করে । 


উদ্ভিদ খান্তোপাদানগুলির কাজ ( Role of plant nutrients ) :— 

নাইট্রোজেন ( Nitrogen ) ;— 

(0) _ উদ্ভিদ দেহের কোষ গঠন, এর বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য এই খাঞ্ছেপাদানটি 
অপরিধার্য। ইহা কোষের জীব পংক(:০$০1৪0) নামক সজীববন্ত গঠন 
করে। ইহা প্রোটোপ্লাজমের একটি অন্যতম উপাদান৷ 

Gi). ইহা কোষের সবুজ কণা * (chlorophyll ) গঠনে অংশ গ্রহণ করে; 
গাছের পাত৷ ও কাণ্ড সবুজ হয়__সালোকসংশ্লেষ বৃদ্ধি পায়। 

(Hi) ইহা গাছের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায় ; * অক্সিন বা বৃদ্ধিকারক যৌগগুলি 
নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। উক্ত হরমোনস ও প্রোটোপ্লাজম গঠনে উদ্ভিদের 
কাণ্ড, পাত! ও মুকুলের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে, গাছ শাখান্বিত হয়। ধান, গম প্রভৃতি 
শস্যের পাশকাঠির সংখ্যা (tillers) বৃদ্ধি পায়। গাছের দেহ নরম ও 
শাঁসালে হয়ে ওঠে। 

Gv) বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ প্রোটীনের প্রাথমিক উপাদান নাইট্রোজেন 
দিয়ে গঠিত। 

(V) ফলের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধনে ইহা অংশ গ্রহণ করে-ফল শশাপালো 
hel EF 

অভাব ঘটিত লক্ষণ :_ . 
() মাটিতে নাইট্রোজেন খুব কম থাকলে গাছের পাতা ও কাণ্ড হাক! 


E i * ক্লোরোফিল “এ 20055578098) 
MEE অক্সিন £_ইনডোল আ্যাসিটিক আযাসিড 
(C,H,NCH,COOH) 
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সবুজ থেকে হলুদ বর্ণের হয়ে যায়। সমস্ত গাছটিকে নিস্তেজী মনে হয়। 
গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, পাতা ঝরতে থাকে । 

(H) এর অভাবে গাছের ফল অপরিপুষ্ট হয়; ছোট ফলগুলি ঝরতে থাকে। 
অধিক নাইট্রোজেনের কুফল :— 

(i) গাছের কাণ্ড, পাতা প্রভৃতি খুব নরম ও শাঁসালো হয়, এজন্য ] গাছ 
রোগ ও কীটশক্রর দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়। 


(ii) গাছের দ্রুত বৃদ্ধি হওয়ার ফলে গাছ বেশ লম্বা হয়, p কাণ্ড 
বিশিষ্ট গাছের ভূপতন ঘটতে পারে । 

(ii) কাৰ্বন/নাইট্ৰোজেন এর অনুপাত কমে যাওয়ার জন্য গাছে wa 
ধারণে বিলম্ব ঘটে; কোন কোন ক্ষেত্রে গাছে ফুল ধরে না। 

(iv) ফলের স্বাদ ও গুণগত বৈশিষ্ট্য হাস পায়, ফল পাকতে বিলম্ব ঘটে । 


(2) ফসফর।স (Phosphorus) :— 

() ইহা উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রকার জৈবনিক কার্ধের সহায়ক; যেমন, 
কোষের প্রোটাপ্লাজম গঠন, কোষ বিভাজন, কাৰ্বন আভীকরণ, দ্রাক্ষা শর্করা! 
ও স্টার্চ চর্বি জাতীয় পদার্থ ও আযালবুমিন প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। 

(i) ইহা গাছের ফুল ও ফল ধারনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে; ফল ও বীজের 
গুণগত বৈশিষ্ট্য যেমন, স্বাদ, বর্ণ, পরিপক্কতা উন্নত হয়। 

(i) ইহা মূলজ শস্যের মূল বৃদ্ধি করে, ভূনিম্নস্থ কাণ্ড ও মূলজ শস্যের 
ফলন বৃদ্ধি ও গুণ উন্নত করে। 

(v) ইহা শস্তে নাইট্ৰোজেনের কুফল দূর করে; যেমন, গাছের কাণ্ডকে 
শক্ত করে। গাছের কোষস্তর শক্ত হওয়ায় দরুণ গাছের রোগ ও কীট শক্তুর 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 

0) শিন্বী গোত্রীয় উদ্ভিদের মিখোজীবী ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি কবে, 
ইহার ফলে জমিতে নাইট্রোজেন বন্ধন বেশী হয়। 


অভাব ঘটিত লক্ষণ :— 

(i) পাতার এক অস্বাভাবিক বর্ণ দেখা দের_-ঘন_ নীলাভ সবুজ: বর্ণের 
সঙ্গে পাশাপাশি ফিকে কালো বা হলুদ বর্ণ দেখা যায়। 
(ii). গাছের ডাটা রুগ্ন হয়; পাতা ছোট আকারের হয়ে অকালে ঝরে 
যায়। » 


৮০ শস্তোৎপাদনের মূল তত 


(ii) গাছের ফুল ও ফল ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। মূলজ শস্যের ফলন 
কমে যায়। : 


পটাসিয়াম (Potassium) :— 

G) শর্করা জাতীয় উপাদান যেমন, স্টার্ট হতে চিনি ও তৈল জাতীয় 
উপাদান প্রস্তুতের সহায়ক। 

0) পাতার. সবুজ কণ! তৈরী করে। 

(i) ইহা উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ও কার্বন আত্তীকরণে সাহায্য করে । 

(v) এর প্রভাবে গাছের ভাজক কলার ভ্রুত বৃদ্ধি ঘটে, ফলে গাছের 
বুদ্ধি ভালো! হয়। 

(v) মাটি থেকে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি গাছের 
খাদ্যে।পাদীনগুলি গ্রহণে সাহায্য করে। কোষ রসে বিভিন্নপ্রকা'র খনিজ 
লবণ গুলির বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। 

(vi) উদ্ভিদ দেহস্থ বিভিন্ন জৈব অম্নগুলিকে প্রশমিত করে। 

(Vi) শস্যের ফল ও দানার আকার ও গুণ উন্নত করে, দানা পুষ্ট ও: 
শক্ত হয়। 

(viii) গাছের কোষস্থ জারক রসের প্রভাবকের কাজ করে | 

(ix) শন, তুলা, পাট প্রভৃতি ww শস্যের আঁশ শক্ত ও foe করে। 

(x) আখের শর্করার পরিমাণ ও কন্দ শস্যের স্টার্চের পরিমাণ বাড়িয়ে, 
তোলে। { 

Qi) ইহা কোষের রস-্কীতি বজায় রাখে। 


অভাব ঘটিত লক্ষণ :_ 

(i) গাছের পাতার ডগা থেকে শুরু করে পাতার কিনার! বরাবর ধূসর রঙ. 
ধারণ করে, পরে পাতাটি শুকিয়ে যায়। 

(i) অসময়ে পাতাগুলি বরে যায়, শস্যের দানা আকারে ছোট হয়। 

(ii) গাছের বৃদ্ধি হার কমে আসে, পাতা ধূসর সবুজ রঙের হয়। 

(v) গাছের রোগ ও কীট শত্ৰু প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। 

( দানা শস্য, আখ, em শস্য, কন্দ শস্যের ফলন কমে যায়, ফলে? 
আকার ছোট হয়, বর্ণ ও স্বাদের পরিবর্তন ঘটে। 


"mp2 (সাধারণ ও'তেজস্কর ) ৮১ 

(4 ক্যাললিয়াম (Calcium) :— | 00557 

-:(1) ইহা শর্করা জাতীয় খাদ্য সঞ্চালনে সাহায্য করে। 

(ii) ইহা উদ্ভিদের কোষ-প্রীচীরকে qp করে, কোষের জৈব-অপ্নকে 
প্রশমিত করে, ও দেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজগুলির মধ্যে সমতা রক্ষা করে। 

(1) ইহা গাছের কাণ্ডকে শক্ত করে, এজন্য গাছের ভূপতন ঘটে না ৷ 
গাছের রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। 

(v) ক্যালসিয়াম অক্সাইড অবস্থায় মাটির অস্নত্ব প্রশমিত করে, এরূপ 
মাটিতে গাছের বৃদ্ধি ভালো! হয় এবং মাটির হিতকারী ব্যাকৃটেরিয়াগুলির বংশ 
বৃদ্ধি করে। 

(৮) ক্যালসিয়াম যুক্ত মাটির গঠন উন্নত হয়, মাটির ধাতব আয়ন বিনিময় 
ক্ষমতা! বৃদ্ধি পায়। 


অভাব ঘটিত লক্ষণ :-- 

G) গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়ঃ গাছের পাতা ও কাণ্ড নরম ও 
দুর্বল হয়। পাতার উপর ছোট ছোট ক্ষত সৃষ্টি হয়। 

(ii) উদ্ভিদের দেহস্থ অন্ন অস্বাভাবিক ভাবে বুদ্ধি পেয়ে গাছের বিপাকীয় 
কাজকে ব্যহত করে,--গাছ অসুস্থ হয়ে পড়ে» পরিশেষে মৃত্যু ঘটে। 

(ui) মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে মাটির অন্নত্ব toys পায়, মাটির 
গঠন বিনষ্ট হয়, মাটি ma হয়। 

(5) ম্যাগনেলিয়াম (Magnesium) :— 

() ইহা গাছের পাতা-ও কাণ্ডের সবুজ কণা তৈরী করে। 

(i) ইহা বীজের নিউক্লো প্রোটীন (nucleo cum গঠনে অংশ গ্রহণ 
করে। 

(ii) গাছের পাতায় তৈরী শর্করা জাতীয় উপাদানকে কাণ্ডে সরবরাহ 
করতে ইহ! সাহায্য করে। 

(v) ইহা মাটি থেকে ফসফরাস গ্রহণে সাহায্য করে। 

অভাব ঘটিত লক্ষণ: : 1 

গাছের গোড়ার দিকের পাতাগুলিতে প্রথমে এই উপাদানটির অভাব ঘটিত 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। আলুগাছের তলার দিকের পাতাগুলির কিনারা ও i শিরার 

কাছাকাছি কমলা বর্ণের হয়ে যায়। 


* 


Dp শস্তোত্পাদনের মূল তত্ব 


(6) গন্ধক (Sulphur) ;— 

G) ইহা প্রোটিনের হি aM আযাসিভ, সিসটিন: তৈরীর 
, জন্য গন্ধকের প্রয়োজন হয়। স্থতরাং-এই উপাদানটির অভাবে প্রোটান 
আত্বীকরণ ব্যহত হয়। 

08) কতিপয় WI তেল প্রস্থতে গন্ধক অংশ গ্রহণ করে। 

(Hi) ইহা! সরষের তেলের একটি উপাদান । পেয়াজ ও রস্থনের উদ্ধায়ী তেল 


( যেমন, আ্যালিল, সালফাইড, -ভিনাইল সালফাইড ) প্রস্তুতের জন্য ইহা অংশ 
' গ্রহণ করে। j 1 


^ অভাব ঘটিত ক্ষণ .— 

50). গন্ধকের অভাবে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে। 

'_ (70) বোরোণ (Boron) :— 
(9 কোষের পূর্ণতা ও কল! বিন্যাস কাজে সাহায্য করে। 
d) শর্করা জাতীয় উপাদানের সঞ্চালন ও পেকটিন প্রস্থতে সাহায্য করে। 
(ii) = বোরো কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়ামের অভাব পুরণ করে। 


(iv) বোরোণের সঙ্গে গাছ hdd খাগ্যোপাদানগুলি বেশী মাত্রায় গ্রহণ 
‘করতে, পাবে। 


zd প্রোটীন ও লিগনিন গঠনে mes; করে। 

‘অভাব ঘটিত লক্ষণ i— 

() বোরণের অভাবে MM বৃদ্ধি হার: কমে আসে ; গাছের পাতাগুলি 
হলুদ ব| লাল বর্ণ ধারণ করে।- 

(i) কতিপয় শস্ত যেমন, বেগুন, টমেটো, ফুলকপিতে বোরোণের- অভাব 
ঘটলে ফসলের ক্ষতি হয় । ৷ বেগুনের ফলের ছাল ফেটে যায়। ফুলকপির ফুল 
ছোট হয়, অপরিণত ফুল ফুটে যায়। 

প্রতিকার !--0"01% বোরোক্স দ্রবণ গাছের পাতার ওপর 10 দিন অন্তর 
অন্তর 2 বার CH করতে XI 

(8) লৌহ (Iron) .— 


G) ইহা সবুজ কণা গঠনে সাহায্য করে, emm ইহা mss কণার-একটি 
উপাদান। 


(i) ইহা গাছের দেহে সঞ্চালিত হতে পারে না 


অভাব লক্ষণ :— 
$) গাছের পাতা হা্কা সবুজ বর্ণের হয়ে ওঠে; পরে পত্র শিরাগুলির 


nts (সাধারণ "ও তেজস্কর ) ৮৩ 


অন্তরবর্ত স্থানগুলিতে পীতাভ ‘সবুজ বর্ণ ধারণ করে, ভার পরে পাঁতীগুলি 
হুলুদবর্ণের হয়ে যায়৷ ইহাকে ক্লোরোসিস (ehlorosis) বাঁ পাও,বোগ বলে। 

প্রতিকার :--0.1% ফেরাস সালফেটের দ্রবণ প্রতি 10 দিন অন্তর 2বার 
গাছের পত্রগুচ্ছের ওপর ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে ৷ 

(9). ভা বা! ভাম| (copper) :— ৰু 

(8) ইহা ক্লোরোফিল গঠনে ৷ সাহায্য করে; ‘ইহা ios কণার একটি 
উপাদান d ' 

(8) ইহা 14০১? ) pijap aU 

অভাব ঘটিত লক্ষণ :__ 

(i) গ্রাছের,.কচি পাতাগুলি PS সবুজ বর্ণ ধারণ করে|: লেবু গাছের 
"Die Back’ নামক রোগ হয়। এই রোগে গাছের পাতাগুলি পীতাভ হয়ে 
ওঠে; পাতা ও ফলগুলি ছোট ছোট আকারের হয়; লেবু: গাছে ডগ! শুকাতে 
শুরু করে_ধীরে ধীরে গোটা গাছটি শুকিয়ে যায়। তামার অভাব ছাড়াও 
অন্য কারণে এই রোগ দেখা দিতে পারে । 

প্রতিকার $__গাছে0'3% বদ্দেণমিশ্রণ 12 দিন অন্তর অন্তর o বার 
স্প্রেকরে উপকার পাওয়া যায়। 

(10) ম্যালানীজ (Manganese) ১7175. ৪৫ 

7: ইহা উদ্ভিদের সবুজ কণা গঠনে অংশ গ্রহণ করে | 

(i). ইহা কার্বন ও নাইট্রোজেন আত্বীকরণে ও আ্যাসকরবিক ত্যাসিড 
সংশ্লেষে বিশেষ ভূমিকা নেয়। 

(fii), কয়েকটি জারক রসের কাজে সাহায্য করে। 

অভাব wow লক্ষণ := 

(4). পত্র শিৱাগুলির অন্তরবর্তী' পত্রকলা ueni সবুজ রঙের ৮৮ ওঠে। 
পরে হলুদ রঙের হয় । 

গ্রতিকার--0:02 শতাংশ ম্যাঙ্গীনিজ —— দ্রবণ পত্রগুচ্ছে 10 দিন 
পর পর 2 বার স্প্রে করতে হবে। 

(11) দস্তা (210০) ২ : 5 à: 

d) ইহা উদ্ভিদের শ্বাভীবিক'ক্লোরোফিল গঠনে অংশ গ্রহণ করে। 

; di). ইহা উদ্ভিদের বিপাকীয় কার্য যেমন, নিউক্লিক আযাসিড, ও প্রোটীন 
সংশ্লেয়ে সাহায্য করে; অক্সিণ (8) গঠনে অংশ গ্রহণ করে। জা 


৮৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


(Hi) উদ্ভিদকে ফসফেট ও পটাস ব্যবহারে-সাহায্য করে। 

(v) বীজ গঠনে, কোষ বিল্নির আংশিক ভেগ্ঘতা বজায় রাখতে সাহায্য 
করে। | | 

অভাব ঘটিত লক্ষণ :-- [ও 

(৫) উপাদানটির অভাবে গাছের বৃদ্ধি মন্দীভূত হয়; গাঁছের নীচেকার 
পাতায় আন্তশির। পাণ্ডরোগ দ্বেখা যায় গাছের তলাকার পাতা বাদামী থেকে 
বেগুনী রঙ এর হয়, ও পরে শুকিয়ে যায়। দস্তার অভাব বেশী হলে কচি 
পাতাতেও পাঁওরোগ-দেখা যায় ; ধান গাছের খয়রা রোগ হয়। 

প্রতিকার :--জিংক সালফেটের 0'1_-0-2 শতাংশ দ্রবণ গাছের পত্রগুচ্ছে 
ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। - মাটির PH 6-8 মধ্যে থাকলে উদ্ভিদের দস্তার 
অভাব ঘটে না। 

(12) ক্লোরিণ (Chlorine) :-- 

(i) ইহা সালোক সংশ্লেষে সাহায্য করে। 

(8) গাছের জলীয় অংশের ভারসাম্য রক্ষা করে। 

ইহার অভাবে গাছের পাুরোগ_ দেখা যায়; গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে 
যায়। 

(13) মোঙিবডেনাম (Molybdenum) :— 

d) এটি কয়েকটি উৎসেচকের অন্যতম উপাদান ৷ এই উপাদানটি জমিতে 
মিথোজীবী ও অপ্তোন্যঙ্গীবী কয়েক প্রকার হিতকারী ব্যাক্টেরিয়ার 'ক্রিয়া- 
কলাপ বাড়িয়ে তুলে, যার ফলে মাটিতে বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেনের বন্ধন ঘটে, 
মাটি উর্বর হয়ে ওঠে। : জমিতে হেক্টার প্রতি 2 কি. গ্রা, সোডিয়াম বা 
আযামোনিয়াম মলিবডেট প্রয়োগে এই উপাদানটির অভাব দূর করা যায় ।- 

জৈব ও অজৈব সারের উৎস (organic and inorganic source. 
of manvres and fertilizers ) :— জমি থেকে বারংবার ফদল গ্রহণের পর 
জমির সেই শগ্তের পক্ষে ক্ৰমশঃ অন্র্বর হয়ে পড়ে। শস্যের খাগ্যাভাব পূরণের 
জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করা হয়। সারকে প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
যায়; যেমন, (1) জৈবসার (organic হ190769) (2). অজৈৰ বা 
বাসায়ণিক সার ( Inorganic or chemical manures ) এই বাসায়ণিক 
সারগুণির মধ্যে অধিক মাত্রায়: উদ্ভিদ খ'গ্যোপাদানগুলি গাছের গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় বজায় থাকে বলে এদের.তেলস্কর সার বা Fertilizers বলা হয়। 


সার- 


6) 


qi) 


(iii) 


av 


(v) 


(সাধারণ-ও তেজন্কন ) 


৮৫ 


জৈব এবং অজৈব্‌ বা রাসায়ণিক সারগুলির, মধ্যে তুরন| o 


জৈবনার৷ (Organic manures) 


অজৈব ব| রাসায়ণিক সার ([0- 
Organic manures) 


ইহ| 3s জীবদেহ -বা জীবের 
বর্জযাংশ থেকে উৎপন্ন EX যেমন, 
কম্পোষ্ট, গোবর সার, সবুজসার 
প্রভৃতি। 


এতে জীবদেহের উপাদানগুলি প্রায় 
গলিত: অবস্থায় বঙ্গায় থাকে ও 
অন্পমাত্ৰায় - গ্ৰহণযোগ্য অবস্থায় 
থাকে। 

জৈবপার মাটর cet তধর্মের উন্নতি 
ঘটায়; যেমন, সৈবসার প্রয়োগে 
মাটির গঠন ও গ্রথণের উন্নতি, জল 
ধারণের ক্ষমতা, বাফারিং ক্যাপা- 
সিটি, ধাতব; বা!-মুলক ‘জাতীয় 
খাগ্চেপাদানগুলি ধারণ ও বিনিময় 
| ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। _ দৈবসারগুলি 
মৃত্তিকা হিউমাস (humus) গঠন 
, করে। ইহা মাটির প্র।ণস্বরপ। 
এর উদ্ভিদ খাছ্োপ।দানগুলি গাছ 
সরাসরি গ্রহণ করতে পারে wid 
ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা পচনের পর 
লবণ-তৈরী হলে তবে- গাছ: গ্রহণ 
করতে পারে। 7 
ei মাটির হিতকারী ব্যাক্টেরিয়া- 
গুলির বংশবৃদ্ধি করে|. জৈৱ" 
পদার্থের “কার্বন ঘটিত = যৌগটি 


(শর্করা, শ্বেতদার ) এদের AST 


G) ইহা প্রধানত অজৈব পদার্থ 
থেকে রাসায়ণিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন 
হয়। ৷ যেমন,  আযমোনিয়াম 
সালফেট»  স্থপার ফনফেট, মিউরি- 
য়েট অফ.পটাস। 

(i) এতে গাছের একটি, 2টী বা! 
ওটা খাছ্যেপাদান: অধিক পরিমাণে 
থাকে। এজন্য এই সারকে 
তেজস্কর সার বলা হয়। 

(i) ইহ! মাটির ভৌত ধর্মের 
বিশেষ কোন উন্নতি ঘটাতে পারে 
না। পরন্ত অধিক পরিমাণে 
কয়েকটি রাসাঁয়ণিক সার প্রয়োগে 
মাটি wx বা ক্ষার ভাবাপন্ন হয়ে 
ওঠে। ম'টি বেশ শক্ত হয়ে পড়ে ৷ 1; 
যেমন, অ্যামোনিয়াম, সালফেট 
মাটির অস্নত্ব বৃদ্ধি করে । 


Qv) রাসায়ণিক সারগুলি,প্রধানত 
জলে দ্রবণীয় ;_ এজন্য মুত্বিকারসে 
দ্রুত দ্রবীভূত অবস্থায় আসে। 
শস্য তা সহজে নিতে পাঁরে। 


0) ai ঘটত, উপাদান 
না থাকায় ইহা হিতকারী ব্যাক 
টেরিয়াগুলির খাদ্য হিসেবে বিশেষ 


গৃহীত হয় না, বরং কপার, জিংক, 


বোরোণ ব্যাক্টেরিয়া নাশক। 


৮৬ 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


জৈবসার 


(Organic manures) 


(vi) | মাটিতে এর স্থায়িত্ব 


দীর্ঘকাল 1 


|| এজন্য এই সারগুলি প্রয়োগে মাটির 


উর্বরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। জৈবসারের 
সেলুলোজ ও লিগনিন জাতীয় 
উপাদানগুলি ব্যাক্টেরিয়া প্রভাবিত 
জারণক্রিয়া (oxidation) প্রতি- 
রোধ করে। ইহা মৃত্তিকা হিউ- 


মাসের প্রধান উপাদান। 


(vii) 


হিতকারী ব্যাকটেরিয়াগুপির ক্রিয়া 
কলাপে (জারণ-বিজাঁরণ ) জৈব- 
পদার্থ থেকে কয়েকটি হরমোনস, 
উৎপন্ন হয়। তবে ইহা শস্য 
উৎপাদনের সহায়ক কিনা সঠিক- 
ভাবে প্রমাণিত হয় নাই । 


ইহ প্রকৃতিগত-ভাবে স্থষমসার। 
এর মধ্যে অধিকাংশ খাগ্চোপাদান 
'অল্পমাত্রায় বজায় থাকে t 


organic manures) 


অজৈব বা রাসায়ণিক পার (In- 


(vi) নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়- 
ণিক সারগুলি দ্রুত মৃত্তিকারসে 
দ্রবীভূত অবস্থায় আসে৷ হিতকারী 
ব্যাক্টেরিয়াগুলির  জারণ ক্রিয়ার 
ফলে নাইট্রেট ঘটিত লবণে পরিণত 
হয়। মৃত্তিকারসে দ্রবীভূত অবস্থায় 
উদ্ভিদের গ্রহণের: সঙ্গে সঙ্গে 
আংশিকভাবে নিঃম্বরণের দ্বারা» 
অহিতকারী  -ব্যাক্টেরিয়াগুলির 
কাৰ্যকলাপে বিনষ্ট হতে পারে। 


বাসায়ণিক সারগুলি দ্রবীভূত 
অবস্থায় মাটির অবস্থান্ুসারে ভ্রুত বা 
ধীরে ধীরে অদ্রাব্য অবস্থায় রূপা 
স্তরিত হতে পারে। f 
(vii) রাসায়নিক সার থেকে 
সরাসরি কোন হরমোন পাওয়া 
যায়না । _ 


(viii) কেবলমাত্র কয়েকটি রাসায়- 


fie সারকে একত্র মিশ্রিত করে 
অথবা কয়েক প্রকার যৌগিক সার 
দুই বা কিছু বেশী সংখ্যক 
| থান্তোপাদান_ সরবরাহ করতে 
পারে। 7. 4 à 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) 


(x) 


(Gi) 


(x) | এর মধ্যে উদ্ভিদ খাগ্চোপাদানগুলি 


EL 


প্রায় অদ্ৰাব্য অবস্থায় থাকে বলে 
শস্যাবাদের বেশ কিছুদিন পূবে” 
জমিতে প্ৰয়োগ করতে হবে। 


এদের প্রধানত মুলসার হিসেবে 
কদাচিৎ চাপান হিসেবে, প্রয়োগ 
করা হয়। 


এই সারের মধ্যে গাছের খাগ্যো- 


৮৭ 


রাসায়ণিক সার 


(x) অধিকাংশ রাসায়ণিক সার- 


গুলিকে শস্যাবাদের  সময়েরই 
প্রয়োগ করতে হবে। ___ 


(x) | অধিকাংশ নাইট্ৰোজেন ঘটিত 
সার, ও কয়েকটি সহজ দ্রাব্য 
ফসফেট ও পটাস ঘটিত সার 
চাপান হিসেবে, স্প্রে হিসেবে।শস্য- 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা৷ হয়। এদের 
কয়েক দফায় প্রয়োগ করা হয়। 


(x) অল্প. বহন. খরচে. ও শ্রমে 


পাদানগুলি কম মাত্রার থাকার জন্তু | শস্যের প্রয়োজনীয়: খাদ্যোপাদান- 
জমিতে এই সায় বেশী পরিমাণে | গুলি পরিমাণ মত জমিতে প্রয়োগ 
প্রয়োগ করতে হয়। এজন্য এই | করা যায়। 


সার প্রয়োগের খরচ বেশী£পড়ে । 


বিভিন্ন প্রকার সার (জৈব ও রাসায়ণিক ): 


এস্থানে কতিপয় প্রধান প্রধান জৈব ও রাসায়নিক সারের নাম এবং এদেয় 
মধ্যে উদ্ভিদ খাদ্যোপাদানগুলির (প্রধানত N-P-K) সংযুতি লিপিবদ্ধ 
করা হল। i 


Ad শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


নাইট্রোজেন. | ফসফেট | পটাস 
সারের নাম (N) (6505) | (Rio) 

Name of the manures শতকরা শতকরা | শতকরা! 
পরিমাণ |; পরিমাণ | পরিমাণ 


জৈব সার (organic . manu- 


fes. 
(1) | গোবর সার (cow-dung)— | 0:3-04 02 0:1 
(2) | গোমূত্ৰ urine. — 0:8 0:01 1.1 
13) | খামারের সার (F.Y.N.)— 0-4-1:5 0:4 08 | 0.5-1-9 
(4) | কম্পোর্ট ( compost ) 04-08 | 03-06 07.10. 

_. (খ্রামাঞ্চলের)-- à 
(5) | কম্পোষ্ট (শহরাঞ্চলের)-_ 12: 10, 15 
46) | egit পানার কম্পোষ্ট-- 2-3 25734 
(7) | সবুজ সার (green manuer-| 05-07 | 0-02 0-508 
(8) | তলানি সার ৩৭০) (সাধারণ) । 1"5-2"5 14 04.05 
€9. | পচানো তলানি সার (activa- | 

ted siudge; — . 5-0-65| 30.35 05.07 

€10)| পচানে| ধানের ভূষা_ - — Bo 
(11)| পচানো বাদামের খোলা (6. 
3 | mut shell) — ৭ | হল 12 6.5 
(12: | পচানো কলা খোল = FA £33, 41:8 


খইল ( Oil-cakes ) : 

3) পশুপক্ষীর অভক্ষ্য খোল 
(Non-edible cakes) : টি - | 
(1) | রেড়ীর খোল (Castor cake); | 55 5:8 | 18—19 | 10-11 

(2) | মহুয়া খোল (Mahua cake) £ | 25—2:6 | 0"1--0%9 | 18 -1"9 

(3) | করঞ্জা খোল (Karanj cake); | 3"9- 4:0 | 09—10 | 1314 

(4) | নীমের খোল (Neem লোভে) £1] 52531181012 14 715 

দেও হয়না “জান: যানি) past 14215182713 

2» E (Safflower cake) : নু n : : 3 TA 35 


সার (সাধারণ-ও coma ) 


SI মিজান 
No. 


(1) 
2) 


(3) 
4) 


(6) 


vid নাম 


b) পশুপক্ষীর ভক্ষ্য খোল 


(Edible cake) : 

সরষের খোল (Mustard 
cake’: 

তিলের: খোল (( Sesamum 
cake) ; 

তিসির খোল (Linseed cake); 
চীনাবাদামের খোল ( খোপা- 


তুলাবীজের খোল (খোসামুক্ত, £ 
aer ets খোল £ 
প্রাণিজান্ত সার: 


BEE 
ds 


ws (জমাট) রক্ত (Dried, 


blood) : 

মাছের গুঁড়ো (ww) (Fish 
meal) ; 

প্াখীর-বিষ্ঠা (Guano) : 
হাড়গু'ড়ো (অশোধিত) (Raw) ; 
হাড়গুড়ো (শোধিত ) 
(Steamed). : : 
মানুষের মল (Night soil): 
ভেড়ার মলমূত্র fedis c 
চামড়ার অবশেষ (Leather 
waste): —— ডি 
স্টেরামিল (Sterameal) ; TOT 
শিং ও খুর গুঁড়ো :— 


নাইট্রোজেন 


% (N) 


78 


64—65 | 


47—48 


Aot 


40—100 


7- 8 
3-4. 
1—2 


৮৯ 


পটাস% 


(780, 


11—13 


12 -1°3 


112—1:3 


শস্তোৎপ|দনের মূল তত 


DL -— [eet SEE 8 ৫8281158415 | (6) 
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সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) 
প্রধান প্রধান ফমফেট ঘটিত সার (Phosphatic fertilizers) : 


৯১. 


" p *অগ্নেদ্ৰবণীয় 
D মোট | জলে দ্রবণীয় | ফসফেট 
No. সারের নাম ফসফেট | ফসফেট | (শতকর! 
oe. (শতকরা). (শতকরা) | পরিমাণ) 
(1) সিঙ্গল সুপার ফসফেট ; 1501 160 zs 
(2) ট্রিপল কপার ফসফেট ২ 460 | 425 ৰি 
(3) | ডাই-ক্যালসিয়াম-ফসফেট ; 340 - 340 
(4) | বেসিক জাগ £ 1130-804 = = 3:0 - 80 
(5) | রক ফসফেট (খনিজ ফসফেট ); : 
> | (1); উদয়পুর ঃ ) ed ES | 30.0 
Gi) মুসৌরী £ 160-200 . —  |160—2-00 


* wq দ্রবণীয় ফদফেট ২% সাইট্রিক আযাসিভ বা খনিজ অগ্ন যেমন, 


সালফিউরিক আ্যাসিডে দ্রবণীয় i 


প্রধান প্রধান পটাস ঘটিত সার (Potassic fertilizers) : 


EL ELS নাইট্রোজেন] ফসফেট 
(শতকর! ) | (শতকরা) 
(1) | মিউরিয়েট অফ পটাস (Ecl) : — — 
(2) | সালফেট অফ পটাস (50,) £ c Um 
(3) | পটাসিয়াম নাইট্রেট : | 13:0 


e ^ Lit টিসি ৰোজ [ভল বক 2” 
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সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) 
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৯৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
বিভিন্ন প্রকারের জৈব সার এস প্রণালী এবং এদের লংরক্ষণ 


(Preparation of different organic manures and their 
Preservation, = 


(i) খামারের সার (Farm Yard Manure) :— 

gf খামারের বিভিন্ন প্রকার পণ্ড পক্ষীর মলমূত্র ও খামারের অন্যান বৰ্জ্য 
পদীর্থগুলি একত্র মিশিয়ে ও পচিয়ে যে ‘সার তৈরী করা হয়... তাকে খামারের 
সার (F- Y. .) বলে। স্থতরাং খামারের গবাদি পশু, হাস মুরগীর মলমূত্ৰ, ও 
এদের তৃক্তাবশেষকে সিফেট বা মাটির গর্তে 2-3 মাসুল ভালোভাবে পচিয়ে 
খামারের সার তৈরী করা হয়। 


(গোবর সার (Cow dung) :— 

কেবলমাত্র 'গরুর মলযৃত্রকে একত্র মিশিয়ে পিয়েৰে am তৈরী করা হয় 
তাকে গোবর-সার বলে। -বাস্তব ক্ষেত্রে কোন খামারে এভাবে সার সংগৃহীত বা 
সংরক্ষিত হয় না। ‘তবে গোবর গ্যাস, প্ৰ্যাণ্টে গ্যাস (মিথেন ) তৈরীর জন্য 
জলে গোলা গোবর. ব্যবহার করা হয়। গ্যাস তৈরীর, পর এই তরল গোবর 
উত্তম সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়; এই সারে D6—18 শতাংশ নাইট্রোজেন, 

1-1--20 শতাংশ ফসফেট, 0:8—1-2 শতাংশ পটাস, থাকে। এই সার থেকে 
2550 শতাংশ বেশী ফসল উৎপন্ন করা যায়। 

. আমাদের দেশে মামুলী প্রথায় খামারের সার প্রস্তুত করা হযে থাকে। 
গবাদি, mex মল: ও তুক্তাবশেষ, ছাই ও অপরাপর খামারের আবৰ্জনাগুলি 
গোশানার কাছে কৌন এক গর্তে বা জমির ওপর অনাদৃতভাবে ফেলে রাখা d 
রোদ ও বৃষ্টিতে এই সারের সারবস্তর অনেক অপচয় ঘটে থাকে। গোমূত্র প্ৰায় 
কেহ সংগ্ৰহ করেন ন|। -কাজেই এভাবে তৈরী খামারের সারের মধ্যে উদ্ভিদ 
খাম্বোপাদানগুণির পরিমাণ বেশ কমে যায়, এই সীরের নাইট্রোজেনের পরিমান 
92— :04 শতাংশের মধ্যে থাকে |... ৩ 2 

গড়ে প্রতি গরু থেকে বছরে এক টন নিয়মানের খামারের সার তৈরী হতে 
পাবে। ২ o7 

যি একটি খামারের সমস্ত আবর্জনা, গোব্র, গৌমূত্ৰ, সঞ্চয় করা হয় এবং 
তাকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পচিয়ে সার তৈরী করা হয়, তাহলে প্রতি গরু থেকে 
বছরে গড়ে 1% নাইট্ৰোজেন সম্বলিত 2 টন উচ্চমানের খামারের সার তৈরী 


T =< 


সার ( সাধারণ-ও তেজস্কর ) ৯৫ 


হতে পারে। বিভিন্ন দেহের ওজন বিশিষ্ট একটি-গরু'থেকে বছরে 1113.খেকে 
151 গাড়ী (এক গাড়ী 4-5 কুইন্টাল-) -গোবর--ও 121 থেকে 162.04 
{1 টীন 18 লিটার ) গোমূত্র পাওয়া যেতে পারে ॥ 

উন্নত গুণ সম্পন্ন খামারের সার প্ৰস্তুত করতে হলে: নিয্ললিখিত-ব্যবস্থাগুলি 
গ্রহণ করতে হবেঃ ; 

1),গোবর-সার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। 

0) গবাদি পশুর মুত্রের যেন.অপচয় না হয় ব্যবস্থা নিতে হবে। গোমৃত্রে 2 

শতাংশেরও বেশী নাইট্রোজেন থাকতে পারে o গবাদি পশুর তুক্তাবশেষ 


এয়েমন, খড়কুটো,. গোয়াল ঘরের মেঝেতে বিছিয়ে দিয়ে গবাদি পশ্ুৱ m 


শোষণ করানো! যায়। 

(ii). গবাদি পশু যেখানে eret করে:সে স্থানের মাটি মাঝে মাঝে গাড়ীর 
ভাবে (10 সে.মি. গভীরতা! ei) তুলে দিয়ে কম্পোষ্ট তৈরীর জন্য ব্যবহার কর! 
যেতে পারে ।॥ নতুন-মাটি নিয়ে পুনরায় মেঝেটি মেরামত করে দিতে হবে. 

Qv) গোয়ালঘরের মেঝে পাকা হলে সবচেয়ে ভালো! হয় । উক্ত মেঝেতে: 
প্রস্রাব নালী কম্পোষ্ট গর্ভের সঙ্গে যুক্ত থাকবে | 

(V) খামারের সকলপ্রকাঁর পশুপক্ষী মলমূত্র একসঙ্গে সংগ্রহ করা প্রয়োজন। 

পাখীর বিষ্ঠাতে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমান নাইট্রোজেন থাকে। 

(Vi) সারগর্ত উচু স্থানে করতে হবে। feud গতে'র ওপর অন্পব্যয়ে ছাউনি 
করে দিতে হবে । 

(৮৭) আবর্জনার পরিমাণ হিসেবে কমপক্ষে 3- এটা সারগত/ af $us 
পরিবারে থাকা দরকার | = 
^C খামারের সার প্রস্তুত প্রণালী (Preparation of F. Y. M.) DF 

সার প্রস্তুতের উপাদান সমূহ :-- EI 

খামারের গবাদি পশুর মলমূত্ৰঃ পশুপক্ষীর; তুজ্াবশেষ্ণ -আগাছা/-ত্রকারীর 
খোসা, খামার ও ঘর বাড়ীর পরিষ্কার কর! আবর্জনা, কাঠের ছাই প্রভৃতি।।৷ 


etus প্রণালী :— 

সারগর্তে'র জন্য -গোয়ালের - কাছাকাছি একটি উচুস্থান-বেছে iei 
একটি আদৰ্শ গর্তের আকার 'লঙ্বায় 3 মিটার, চগুড়া 1.5 মিটার; গভীরতা 91 
সে.মি. হবে: খামারের পশুপক্ষীর সংখ্যানুসারেগর্ডের-সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। 


৯৩ শশ্তোৎপাঁদনের মূল তত্ব 


সারগর্ত'সিমেণ্টের হলে খুব ভালো হয় । এতে নিঃস্বরণ প্রক্রিয়ায় সারের অপ- 
চয় হয় না। মাটির গর্ত হলে গতের তলা পিটিয়ে দিতে হবে। 

উপরিউক্ত আবর্জনা ও মলমূত্র একত্রে মিশ্ৰিত করে গতর: একদিক থেকে 
ভরে যেতে হবে ৷৷; গর্তাটকে সমান কয়েকটি অংশে ভাগ করে প্রতিটি প্রকোষ্ট 
কাঠের তক্তা বা ও প্রকারের কোন বিভাগ দ্বার! সাময়িকভাবে তৈরী করে নিতে 
হবে। এইরূপে সারগর্তাট ভর্তি করার পদ্ধতিকে আংশিক পূরণ (sectional 


filling) পদ্ধতি «cz | সারগতটি এভাবে ভর্তি হয়ে গেলে দেড়মাস পরে 


সারের  গাদ্বাটিকে একবার ভালোভাবে ওলট পালট করে নিতে হবে। 
সারগতে'র মধ্যে মাঝে মাঝে গোমৃত্র ce জল ছিটিয়ে সারের আন্ররতী 50-60 
শতাংশের মত বজায় রাখতে হবে। প্রায় 3 মাসের মধ্যে সারগতের আবৰ্জনা, 
গোবর, গো মৃত্রের মিশ্ৰণ পচে গিয়ে উত্তম খামারের সার তৈরী করবে। এই 
সারের সঙ্গে গর্তপ্রতি 30-40 কি. st. স্থগার ফসফেট (সিঙ্গল) ভালোভাবে 
মিশিয়ে রাখা হলে সারে ফসফেটের পরিমাণ বেড়ে যায় ও সারের সংরক্ষণ, 
গুণও বাড়ে। 


i| আবর্জনা সার বা কম্পোষ্ট (Compost) :— 

বিভিন্ন প্রকারের নরম ও সবুজ অ'গাঁছা, ফসলের বৰ্জ্যাংশ, স্থল কলমী 9" 
কচুরীপান! জাতীয় আগাছা, গাছের ঝরে পড়া পাতা, খড়খুটো» খামার ও ঘর. 
বাড়ী পরিষ্কার কর! আবর্জনা প্রভৃতি একত্র মিশ্রিত করে পচনহৃষ্টিকারী প্রভাব 
কের (activator) উপস্থিতিতে পচিয়ে যে ঘন ধূসর বর্ণের ঝুরঝুরে সার প্রস্তুত 
করা হর, তাকে আবর্জনা সার বা কম্পোষ্ট বলে। বিভিন্নপ্রকারের ছত্ৰাকও: 
ব্যাক্টেরিয়] জাতীয় জীবাণুর সাহায্যে এই পচন ক্রিঃ! সম্পন্ন হয়।. প্রভাবকের, 
মধ্যে এই সকল জীবাণু অধিক পরিমাণে বজায় থাকে । 


কম্পোষ্ট প্রস্তুতের বিভিন্ন পদ্ধতি (Different methods of com-- 
Ping) £- গ্রামাঞ্চলে একটি সাধারণ পদ্ধতিতে আবর্জনা সার প্রস্তুত করা 
হয়। কিন্তু কম্পোষ্ট প্রস্তুতের কয়েকটি উত্তম পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই 
পদ্ধতিগুলি যথাক্রমে TAS 
৷ 745) হ্যাচিনসূন্‌ ও রিচার্ডের আয৷ডকো| পদ্ধতি (Adco process) ; 
^ (di) হাওয়ার্ড ও ওয়ার্ডের ইন্দোর পদ্ধতি (Indore process); 
(8) t. এন* আচার্ষের বাজালোর পদ্ধতি (Bangalore process) ১ 
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(iv) ফাউলারের আযাক্‌টিভেটেড কম্পোষ্ট পদ্ধতি (Fowler's Activated 
composting) :— 

à) হাচিনসন ও রিচার্ডের আযাডকে! পদ্ধতি ( Hachinson's and 
Richard's Adco process) £--বৈজ্ঞানিক হাচিনসন ও রিচার্ড সবার আগে 
এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কম্পোষ্ট প্রস্তুতকারী ব্যাকৃটেরিয়া ও ছত্রাক 
জন্মানো (calture) 'আযাডকো» নামক টৈবপদার্থকে প্রভাবক হিসেবে বাবহার 
করা হয়। আবর্জনা won স্তরে স্তরে এই প্রভাবকে মিশ্রিত করা হয়) 
প্রতি 100 কি. গ্ৰ]. শুষ্ক পদার্থের জন্য 7 কি. sr ‘আযাডকে৷ নামক প্রভাবক 
গ্রয়োজন। 

সুবিধা :_() এই পদ্ধতি আবর্জনাগুলি ভালোভাবে পচে গিয়ে ven 
কম্পোষ্ট তৈরী করে। ^ 

(i) পাতা পচা সার তৈরী করতে এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী । 
(i) পরীক্ষনীয় খামারে এই পদ্ধতি প্রচলিত। 

জন্ুবিধ। ;_ সাধারণ কৃষকের পক্ষে এই প্রভাবক সংগ্ৰহ, করা অন্থবিধা- 

জনক। 


(i) হাওয়ার্ড ও ওয়াডে র ইন্দোর পদ্ধতি (Indore process of 
99100086008) :-_ইন্দৌর গবেষণা কেন্দ্রে হাওয়ার্ড ও ওয়ার্ড সর্বপ্রথম এই 
পদ্ধতিতে সার প্রস্তুত করেন। এই পদ্ধতিতে গোবর সারকে প্রভাবক হিসেবে 
ব্যবহার কর! হয়। বিভিন্ন প্রকার আবর্জনার মিশ্রণের স্তরে স্তরে 3 সে fe 
পুরু পচানে| গোবর সার বিছিয়ে দিয়ে এই কম্পোষ্ট তৈরী করা হয়। 

সুবিধা :_0) এই পদ্ধতি গ্রাম্য এলাকায় সহজসাধ্য । 

di) এতে সারের গুণ বাড়ে; গোবরসার মেশানো থাকায় পচন ব্ৰিঃ) 
ভালো হয়। 

আন্ুবিধা :--শহর এলাকায় এই পদ্ধতি অস্থবিধাজনক 

(0) বাজালোর পদ্ধতি (Bangalore process ) ;— 

‘ভারতীয় বিজ্ঞানভবনের সি. এন. আচাৰ্য এই পদ্ধতিতে শহরের মলমুত্রকে 
প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করে আবর্জন! সার প্রস্তুত করেন। এই পদ্ধতিতে 
শহরের বিভিন্ন প্রকার আবর্জনীকে আয়তাকার গর্তে ফেলা হয়। তার ওপর 
siwc মলকে আবর্জনার এক একটি স্তরে ঢেলে দিয়ে গর্তট ভর্তি হলে মাটি 
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ডাকা দেওয়া হয়। 3-4 মাসের মধ্যে আবর্জনাগুলি পচে গিয়ে কম্পোষ্ট ( শহর 
এলাকার ) তৈরী করে। 

সুবিধা :-6) এই সারে নাইট্রোজেন ও ফসফেট অপেক্ষাকৃত বেশী 
পরিমানে থাকার জন্য এটি উত্তম সারে পরিণত হয় । 

(i) শহর সাফ করার সঙ্গে সঙ্গে সার তৈরী করা যায়। কাজেই সারের 
মূল্য কম পড়ে। 

(i) শহরতলীতে শ৷কসজি উৎপাদনে এই সার বিশেষ উপযোগী । 

অন্ুবিধ। :—() এই সারে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর জীবাণু প্রচুর পরি- 
মাণে থাকতে পারে p এজন্য এই সারের সঙ্গে জীবাণু নাশক রাসায়ণিক পদার্থ 
৷{ যেমন, fafox পাওডার, pd) মেশানো! প্রয়োজন ৷ 

(i) অনেকে এরূপ সার ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু A সার 
জমির প্রচুর উর্বরতা! বাড়িয়ে তুলে। 

(v) ফাঁউলারের জ্যাক্টিভেটেভ কম্পোষ্ট পদ্ধতি (Fowlers 
activated Composting) £1922 সালে ভারতীয় বিজ্ঞান-ভবনে (Indian 
Institute of science) সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট তৈরী করা হয়। 
বৈজ্ঞানিক ফাউলার ও রেজ এই পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতিতে শহরের 
নর্দমার ময়লা! জলকে ( সিউয়েজ ) প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কম্পোষ্ট 
প্রস্কতে আবর্জনার স্বপকে এ এই সিউয়েজ দিয়ে ভেজানো হয়। 

L স্বুৰিধ| সমূহ :— (i) শহরের আবর্জনা থেকে উত্তম সার প্রস্তুত কর! যায়। 
(ii) ময়লা জল ব্যবহার করার ফলে কম্পোষ্ট নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পায়। 

অন্থৃবিধা সমূহ :_0) কেবলমাত্র শহর এলাকায় ইহা সম্ভব। 

(i) তৈরী সারের মধ্যে অনেক ক্ষতিকারক জীবাণু থাকতে পারে। 


আবর্জনাসার বা কম্পোষ্ট প্রস্তুতের আদর্শ পদ্ধতি (Principles 
of composting ) :--একটি আদৰ্শ গর্তের আকার 3 মিটার লম্বা, L5 মিটার 
চওড়া, 91,সে. মি, থেকে 105 সে মি. গভীর হবে । সার চৌবাচ্চার প্রতিটি 
পাশ একেবারে খাড়া না করে 15 সে. মি, পরিমিত মৃদু ঢাল দেওয়| প্রয়োজন ৷ 
স্বারগর্তের চারপাশের পাড় উচু করে দিতে হবে।. আবর্জনার পরিমাণ অনুসারে 
গর্তের. আকার দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়ালে যেতে পারে, অথবা অধিক সংখ্যক গর্ত 
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করা যেতে পারে । কোন জলাশয় বা গোয়াল ঘরের কাছাকাছি বড় গাছের 
তলায় উচু স্থানে কম্পোষ্ট গর্ত তৈরী করা হয়। 

বিভিন্ন প্রকারের সবুজ আগাছা, ফসলের বর্জ্যাংশ, ঝর! পাতা, কলাগাছের 
পাতা ও খোল, খামারের খড়কুটো ভূষা, জমি সাফ করা আবর্জনা, বিভিন্নজাঁতের 
পানা, স্থলকলমীর ডগা প্রভৃতি সামগ্রীগুলিকে একসঙ্গে মিশ্রিত করে সারগর্তের 
কাছাকাছি রেখে দিতে হবে । 

উপরিউক্ত মিশ্র আবর্জনাগুলিকে নিয়ে গর্তের তলদেশ থেকে প্রথমে 30 
সে মি-এর মত উচু করে একটি স্তরে বিছিয়ে দিতে হবে । এই স্তরের ওপর মৃদু 
চাপ দেওয়ার পর পচা গোবর সার ও মাটি মিশ্রণ, বাঁ গোশালার মলমুত্র মিশ্রিত 
মাটি, বা «mra মাটির 1:25 সে. মি. গভীর একটি স্তর দিয়ে উক্ত আবর্জনার 
"স্তরটির ওপর বিছিয়ে দিতে হবে । : এইরূপে পর পর 4-5টা স্তর তৈরী করতে 
হবে। দেড় মাস পরে কম্পোষ্ট গর্তের আবর্জনার স্তপটিকে ভালোভাবে ওলট 
পালট করে দিতে হবে, যাতে ওপরের কম পচা অংশগুলি নীচে চলে আসে, 
ও তলাকার পচা অংশগুলি ওপরে যায়। আবর্জনাকে ভালোভাবে পচাঁবার 
wg স্তপের 50 শতাংশ আর্দ্রতা বজায় রাখা! প্রয়োজন। বর্ষাকালে আবর্জনার 
স্তপে জল দেওয়ার প্রয়োজন হয় ন|। বর্ষার শেষে ও গ্রীষ্মকালে মাঝে 
মাঝে গোমৃত্র মিশ্রিত জলে আবৰ্জনা স্তপটিকে ভিজিয়ে দিতে হবে| আব- 
নার স্তপটিকে একবার কুপিয়ে দেওয়ার পর স্তপটিকে পুনরায় গঠন করে 5 
সে. মি. পুরু কাদামাটির প্রলেপ দিয়ে স্তপটিকে ঢেকে দিতে হবে। এই পদ্ধতিতে 
পচানো গোবর সার, খামারের সার, গোশালার মল মিশ্রিত মাটি, নর্দমার মাটি 
প্রভৃতি প্রভাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

সুপার কম্পোষ্ট (Super Compost) :_এই পদ্ধতিতে আবর্জনার 
স্তপে সিঙ্গল স্থপার ফসফেট মেশানো হয়। একটি সারগর্ত যেমন, দৈঘ্য 3 
মিটার, প্রস্থ 1'5 মিটার, গভীরতা 91 সে. মিটার আয়তনের wy কম্পোষ্ট 
₹তরীতে 57 কি. sri. সুপার ফসফেট প্রয়োজন হয়। 

এই প্রকার গর্ভাটকে সমান ওটা প্রকোষ্ঠে (section) ভাগ করে প্রথম 
প্রকোষ্ঠের নীচ থেকে প্রতিটি আবর্জনা স্তরের ঠিক ওপরে (30 সে. মি. গভীর 
স্তর) 1:25 মে. মি. (আধ ইঞ্চি ) গভীর করে ঝুর ঝুরে পচাঁনো গোবর সার 
ও মাটি মিশ্ৰণ ও ? কি. an. সুপার ফসফেট প্রয়োগ করতে হবে। 2টা স্তরে 
মোট 14 কি: গ্রা-স্থপার ফলফেট প্রয়োগের পর অবশিষ্ট 5 কি. গ্রা.-হিপাঁবে 
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স্থপাঁর ফসফেট একেবারে ওপরের স্তরে দিয়ে 5 সে. মি. মাটি দিয়ে ঢাকা দিতে 
হবে। এইভাবে 2য় ও 33 প্রকোষ্ঠটি ভতি করতে হবে। 

গুরুত্ব :_() তৈরী কম্পোষ্ট একটি সুষম সারে পরিণত হয়। 

(8) কম্পোষ্টের পচন ক্রিয়ার সময় আযমোনিয়াম কার্বনেট নামক যে লবণ 
তৈরী হয় তা ক্ষণস্থায়ী ।  স্থপার ফসফেট এই *আ্যামোনিয়াম' 
কার্বনেটকে দীর্ঘস্থায়ী আমোনিয়াম সালফেটে পরিবর্তিত করে। 

(8) কপার কম্পোষ্ট শীঘ্ৰ তৈরী করা যায়। 

Gv) স্থপার কম্পোষ্টের ফসফেট উপাদানটি দীর্ঘকাল গাছের গ্রহণযোগ্য, 
অবস্থায় থাকে । 

(৬). বেশী পরিমাণ হিউমাঁস তৈরী করা যায়। 

কচুরী পানার কলম্পোষ্ট :__পশ্চিমবঙ্গের অনেক পুকুর, ডোবা, খাল বিল 

কচুরী পানায় ভরা থাকে। এর ফলে.জল দুষিত হয়, ও মশামাছির Vene 
বাড়ে। আবার মাছ চাষের খুব অস্থ বিধা হয়। কিন্তু কচুরীপানা থেকে, 
চমৎকার কম্পে|& তৈরী করাযায়। এই কম্পোষ্ট সারের মধ্যে নাইট্ৰোজেন 
শতকর। 2 থেকে 3 ভাগ, ফসফেট 1 থেকে 2 ভাগ, পট৷স 3 থেকে 4 ভাগ 
«ice | স্বতরাং একটা মজা! পুকুর সাফ, করার সাথে সাথে উত্তম কম্পোষ্ট তৈরী 


করা যায়। 
কচুরীপানা সংগ্রহের সবচেয়ে ভালে সময় হচ্ছে অগ্রান-পৌষ মাস। জল 


থেকে পান! তুলে পুকুর পাড়ে হান্ধাভাবে 3-4 দ্বিন ফেলে রাখতে হবে ॥ এর 
ফলে কচুরীপানার জল ঝরে গিয়ে শতকরা 60 ভাগে নামবে। এবার কচুরীপানা- 
গুলিকে একত্র করে উচু স্থানে 6-9 মিটার লম্বা, 1'5 মিটার চওড়া, 1+2-15 
মিটার গভীর স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। প্রতি 20 সে‘ মি. বচুরীপানার স্তরের 
ওপর L5 সে. মি. গভীর নর্দমার মাটি ব| গোচনা মিশ্রিত মাটির স্তর দিতে, 
হবে। 1 মাস পরে স্বপটিকে কুপিয়ে ওলট পালট করে দিতে হবে। এরপর 
স্বপটিকে পুনরায় গড়ে 5 সে. মি. পুরু মাটির প্রলেপ দিয়ে রাখতে হবে । 4-5 
মাস পরে এই সার জমিতে প্রয়োগের উপযোগী হয়ে উঠে। 100 কুইন্টাল 
কচুরীপ!ন! থেকে 10 কুইণ্টাল কম্পোষ্ট তৈরী করা যায়। 

সবুজ সার ( Green manure ) £_ অল্প ব্যয়ে জৈব সার প্রয়োগে জমির 


T * বিক্রিয়াটি যেমন, : (50০০4 CaSO, = (NB, SO, + 
08005. জিপসাম (Caso,, 2780) সুপার ফসফেটের উপাদান ৷ = 


E 


১০ 


mi 


—X——— 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১০১ 


উর্বরতা! বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবুজ সারের ভূমিকা গুরুত্ব পূর্ণ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
উল্লেখযোগ্য ভাবে দক্ষিণ ভারতে ধানের জমিতে গাছের সবুজ শাখা ও পাতা 
প্রয়োগ করে পচিয়ে সবুজ সার তৈরী করা হয়। বর্তমানে নিবিড় শস্য চাষে 
খান, গম, আখের জমিতে সবুজ সার ব্যপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। পশ্চিম- 
বন্ধে সেচপ্রাথ এলাকায় "PE চাষের পূর্বে শন ও ধৈঞ্চা চাষ করা হয়। গাছ- 
গুলিকে সবুজ ও নরম অবস্থায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে পচিয়ে সবুজ সার তৈরী করা! 
হয়। এর! মাটিতে দুটি প্রয়োজনীয় সার পদার্থ দান করে; যেমন, (1) 
নাইট্ৰোজেন (2) জৈব পদাৰ্থ স্থতরাং অল্প ব্যয়ে জমির দীর্ঘস্থায়ী উর্বরতা 
বজায় রাখতে সবুজ সার অদ্বিতীয় । 


লবুজ সারের সংজ্ঞ| ( Definition of green. manur'ng ) :— 


(i) জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য শস্ত চাষের পূর্বে জমিতে এক বিশেষ ধরণের 
শহ্যের চাষ করে গাছগুলিকে সবুজ ও নরম অবস্থায় জমিতে মাড়িয়ে 
পচিয়ে সার প্রস্তুতের পদ্ধতিকে সবুজ সার প্রয়োগ পদ্ধতি ( Green 
manuring ) বলে; আর এই সারকে সবুজ সার বলে। 

Q1) শস্ত চাষের পূৰ্ব জমিতে গাছের সবুজ অংশ ( নরম পাতা ও শাখা ) 
প্রয়োগ করে পচিয়ে যে সার প্রস্তুত কর! হয় তাকেও সবুজ ( পাতা) 
সার প্রয়োগ পদ্ধতি ( leaf manuring ) বলা zx i 

কতকগুলি শস্য যেমন) ধৈঞ্চা, শন, বরবটী, পাট প্রভৃতিকে জমিতে চাষ 

করে নরম অবস্থায় জমিতে মাড়িয়ে সবুজ সার প্রস্তুত কর] হয়| কিন্তু গ্লিরি- 
সিডিয়া, কৃষ্ণচূড়া) সেসবাণিয়া স্পেসিয়োকা, কেসিয়াটো রা, স্থলকলমী প্রভৃতি 
গাছের নরম শাখাগুলিকে ছেটে জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করে সবুজ সার 
তৈরী করা হয়। 

সবুজ সারের উপযোগী শস্ত :— 

সবুজ সারের উপযোগী গাছকে প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; 

“যেমন, 

() অশিম্বী গোত্রীয় "y ( Nonlegumes) :--পাট। রাইসরযে, 
শ্যামা, হলুদসরষে, নটে প্রভৃতি 1 

(2) few গোত্রীয় why (].801068) :--ধইঞ্চা, শন) বরবটি 

^^ গোয়ার, বিউলি, অড়হর, সেসবাণিয়া, বন্যনীল । 


১০২ শহ্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


জমিতে গাছের নরম পাতা বহুল শাখা প্রয়োগ করে সবুজ সার তৈরীর 
sy— 

বন্ছবর্ষজীবী গাছ (Perennial plants or trees ) :__গ্লিরি সিডিয়া, 
কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, স্থলকলমী; ক্রোটোলেরিয়া, কেসিয়াটে রা, সেসবাণিয়া 
স্পেসিয়োসা প্রভৃতি ৷৷ শিশ্বীজাতীর গাছের মূলে মিথোজীবী ব্যাক্টেরিয়াগুলি 
(symbiotic bacteria) বসবাস করায় এর] বায়ুর মুক্ত ন!ইট্রোজেনকে 
মাটিতে বন্ধন করতে, পারে। : সুতরাং সবুজসার হিসেবে শিন্ষী গোত্ৰীয় গাছই 
Ce I 

সবুজ সারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী শস্য :-- 

উ'চু জমির জন্য :— বিউলি, শন, বরবটি, কুলতী, গোয়ার। 

মধ্যম ধরণের উচু জমি :--সিরোপিয়া, ক্যাকাসিয়া, সেসবাশিয়া ম্যাক্রো- 

কারপা, বন্যনীল। 
নীচু জমির জন্য :_-খইঞ্চা (সেসবাণিয়া। আগাকুলিয়াটা-), ফ্যাসিলিওসাস 
সেমিরেকটাস। 

সবুজ জার প্রয়োগ প্রণালী ( Method of green manuring) :— 

খারিফ খতুতে সবুজ সার প্রয়োগের সময় জুন থেকে জুলাই মাস) অতএব 
মে মাসে বৃষ্টি না হলে জমিতে সেচ দিয়ে জমি কর্ষণের উপযোগী হলে পর পর 
2 বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে জমি তৈরী. করতে হবে। এই সময় এ'যাটেল বা লাল 
মাটিতে হাঁড়গু cel, পলি বা বেলে মাটিতে স্থপার ফসফেট প্রয়োগ করতে হবে ৷৷ 
অনুবর্তী শস্য চাষে যতখানি ফসফেট প্রয়োজন হবে ত! হাড়গু'ড়ো। বা স্থপার 
ফসফেট হিসেবে মবুজ সার শম্যের বীজ বপনের পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করে 
লাগল করে মাটির সে ভালোভাবে মিশিয় ফেলতে হবে। শিন্বীগোত্ৰীয় 
সবুঙ্গ সার শস্যে ফসফেট প্রয়োগ করা হলে নাইট্রোজেন বন্ধন ভালো হয়। 
জমিতে এ সময় কোবাণ্ট নাইট্রেট ও আ্যামে[নিরাম -মলিবডেট (হেঃ প্রতি 
2 কি. গ্রা- হিসেবে ) প্রয়োগেও pA পাওয়া যায়। যাহোক্‌, মাটিতে বেশ 
রস থাকতে থাকতে হেক্টআর প্রতি 45 কি. গ্রা. হিসেবে ধইঞ্চার বীজ্গ বা 50 
কি. ati- হিসেবে শনের বীজ বপন করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে । 

যদি জমিতে প্রথম সবুজ সার শস্যের চাষ কর! হয়, তাহলে শস্যের বীজের 
সঙ্গে রিজোবিয়াম জাতীর ব্যাকটেরিয়ার ‘কালচার’ (যেমন, রিজোবিয়ান 
কম্পোছিট) মিশিয়ে নিতে হবে ৷ প্রতি কিলোগ্রাম বীজের সঙ্গে 20-30 গ্রাম 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১০৩ 


হিসেবে কালচার মিশিয়ে নিয়ে বীজ বপন করতে হবে। জমিতে বীজ বোনার 
পর হান্কাভাবে লাঙ্গল ও মই দিয়ে বীজগুলিকে মাটিতে ঢেকে দিতে হবে ৷ 
সাধারণত সবুজ সাঁর শস্য বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে। নিয়মিত বৃষ্টি ন! হলে 
10-12 দিন পর পর জমিতে সেচ দেওয়া হলে ভালো হয়। বীজ বপনের 6-8 
সপ্তাহ পরে সবুজ সার শস্যের গাছগুলিতে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত 
সময়। এ সময় উচু জমির শস্যে মাটি বেশ সরস থাকা প্রয়োজন । অপেক্ষাকৃত 
নীচু ধান জমিতে সবুজ সার শস্যকে জমিতে মাড়ানোর জন্য জমিতে 4-5 সেমি” 
দঈ'ড়ানে| জল থাকা আবশ্যক |. উচু জমিতে প্রথমে চাকতি হারে! চালিয়ে পরে 
হান্ধ! মোন্ডবোড+ লাঙ্গলের সাহায্যে সোজাস্থজি ও আড়াআড়ি ভাবে 3-4 বার 
কর্ষণ করে গাছগুলিকে ভ'লোভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। নীচু 
জমিতে এক | দুবার মই দিয়ে পাওয়ার টিলার চালিত রোটারের সাহায্যে বা 
দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে বারংবার লাঙ্গল ও মই দিয়ে গাছগুলিকে কাদানো 
মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে । বায়ুর অধিক উষ্ণতায় 10-12 
দিনের মধ্যে গাছগুলি পচে গিয়ে উত্তম সবুজ সার প্রস্তুত করে। 

গাছ ছিবড়ে যুক্ত হলে (বেশী বয়সের গাছ) বা ম:টিতে রসের ভাগ কম হলে 
বা বায়ুর কম তাপম'ত্রায় সবুজ সার শস্যের গাছগুলির পচনের বিলম্ব ঘটে d 
যাহোক, উপযুক্ত মাটির রসে 307-32* সেঃ তাপমাত্রায় পচনের কাজ 12-15 
দিনের মধ্যেই শেষ হয়। শীত কালীন সবুজ সার শস্য হিসেবে বারসীম, 
লুসার্ণ, মুগ নির্বাচিত হয়। বপনের জন্য হেক্ট আর প্রতি বারসীমের বীজ 15 
কি. st. ; qui 1275 কি. ati» মুগ 25 কি. গ্ৰা" প্রয়োজন। 

অতি নিবিড় শস্য চাষে কৃষকের! সবুজ সার শস্যকে পৃথকভাবে চাষের 
স্মুযোগ পান না। এই ক্ষেত্রে ছু প্রকার পদ্ধতিতে জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ 
করা যেতে পারে, যেমন €) বেশী সারি থেকে সারির দূরত্ব সম্পন্ন শস্যে 
( যেমন, আখ, তুল? ভুট্টা; বেগুন প্রভৃতি) সারিগুলির মধ্যবর্তী স্থানে শন, 
বিউলি, বরবটি প্রভৃতি শস্যের চাষ করে 4-5 সপ্তাহের গাছগুলিকে জমিতে 
মাড়িয়ে মোটামুটি সবুজ সার জমিতে প্রয়োগ করা যায়। (i) : ফার্মের 
কিনারা বরাবর বা পতিত জমিতে বহুবৰ্ষ জীবী সবুজ সার শস্যের (green 
manufing trees ) চাষ করে এর নরম শাখাগুলিকে জমি তৈরীর সময় ছেঁটে 
এনে প্রয়োগ করে পচিয়ে উত্তম সবুজ সার তৈরী করা যায়। 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
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সার ( সাধারণ ও তেজস্কর ) ১০৫ 


সবুজ সারের উপযোগী শস্যের বৈশিষ্ট্য ( Characteristics of green 
manuring crops ) :— 
(0); গাছের কাণ্ড নরম, শীসালো ও পাতা বহুল হৃওয়| উচিত। 
(i) গাছের তাড়াতাড়ি বাড়বার ক্ষমতা থাকবে । 
(ii) প্রায় সকল প্রকার মাটিতে গাছগুলি ভালোভাবে জন্মাতে পারবে । 
(iv) গাছের মূল বিন্যাস যেন মাটির গভীর পর্যন্ত থাকে। 
(v) গাছের মূলে যেন মিখোজীবী ব্যাক্টেরিয়া বাস করে। 
(Vl) গাছ যেন বিলম্বে ফুল ও ফন ধারণ করে। 
(vii) শস্যকে যেন সহজে চাষ করা যায়। 
কৃষকদের মধ্যে সবুজ সার ব্যবহারের বহুল প্রচলন না হওয়ার কারণ :— 
যদিও সবুজসার জমিতে সহজে প্রয়োগ কর] যায়, এবং খরচ অপেক্ষাকৃত 
কম পড়ে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের খুব কম কৃষকই এই পদ্ধতিতে জমিতে সার প্রয়োগ 
করেন। এর কারণ, 
(0 জলসেচের অন্থুবিধা থাকার জন্য বেশীর ভাগ জমিতেই সবুজসার 
প্রয়োগের অস্থবিধ! হয়। 
di) যে সব এলাকায় জলসেচের ব্যবস্থা অ:ছে সেখানে নিবিড় শস্য 
পরিকল্পনায় তও,ল জাতীয় শস্যের প্রাধান্য থাকে, সেজ্জন্ত জমি খালি 
থাকে «I I 
(i) সব সময় বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অনুস্থত হয় না, থেজন্য জমির উর্বরতা 
রক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হয় না। 
অবুজ সারের উপকারিতা! (Usefulness of green manuring) :-- 
(1) জমির নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ (হিউমাস) বৃদ্ধির ইহা এক সহজ 
ও স্থূলভ পদ্ধতি। যেমন, বারসীম হেক্ট আর প্রতি 155 কুইণ্টাল 
সবুজসার ও 65 কি গ্রার মত নাইট্রোজেন জমিতে উৎপন্ন করে। 
(i) লাল, বেলে ও কাদা মাটিতে পবুজদার জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করে মাটিকে উর্বর করে তুলে d 
(iH) ym সারের গাছগুলি জমিতে ঘনভ!বে উৎপন্ন হয় বলে ভূমিক্ষয় 
রোধ করে ও আগাছা দমন করে। ৫5১ 
(iv) গভীর xa গাছগুলি মাটির গভীর অঞ্চল থেকে উদ্ভিদ খান্যে- 
পাদনিগুলি গ্রহণ করে, পরে তা অনুবর্তী শস্তকে দান করে। 


১০৬ শস্তোৎপাদনের মূল তক্ত 


(৮) সবুজসার মাটির হিতকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলির বংশ বৃদ্ধি করে, এদের 
কাৰ্যকলাপে মাটির উর্বরত। বৃদ্ধি পায়। 

(vi) জমির উর্বরতা দীর্ঘস্থায়ী হয়, মাটির ফসফেট ও পটাস অনবৰত 
শস্যের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে। 

(vil) সেচতুক্ত এলাকায় নিবিড় শস্য স্থচীতে সবুজ সারের ভূমিকা গুরুত্ব 
পূৰ্ণ; ইহা জমির উর্বরতা বজায় রাখে। 

(viii) শস্য পর্যায়ে ইহা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। 


খইল ( Oil-cakes ) :_বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজকে পেষণ করে তেল, 
নিষ্কাশনের পর যা অবশেষ থাকে তা খইল বা খোল নামে পরিচিত। ইহা 
এক সারবান জৈব সার। কারন, অন্যন্য জৈবসারগুলি অপেক্ষা এই সারের 
মধ্যে গাছের খাছ্যোপাদানগুলি (N—P-K)* বেশী মাত্রায় থাকে। অল্প 
দিনের মধ্যে (এক থেকে ছু সপ্তাহে) এই সার মাটির মধ্যে পচে গিয়ে গাছের 
গ্রহনযোগ্য অবস্থায় আসে; এজন্য খোল এক মুল্যবান জৈবসার । বিভিন্ন, 
প্রকার খোল এর মধ্যে রেড়ীর খোল, নীমের খোল, মহুয়া খোল, খোসাযুক্ত- 
চীনাবাদাম খোল পশুখান্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং জমির পক্ষে এগুলি 
উত্তম জৈবসার, উপরস্ত রেড়ী, নীম, west প্রভৃতি খোল জমির কীটশক্র বিনষ্ট 
করে। সরষের খোল, খোলাবিহীন চীনাবাদাম খোল, তিসির খোল, নারকেল 
খোল পশুপক্ষীর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কেবলমাত্র উদ্ধ ত্র খোল সার 
হিসেবে ব্যবহৃত হয় । 
এই সারের মধ্যে কার্বন ও নাইট্রোজেনের আহুপাতিক ব্যবধান খুব কম 
থাকার ww ব্যাক্টেরিয়াগুলির ছারা সরস মাটিতে এর পচনের কাজ ভ্রু, 
সম্পন্ন হয়, প্রায় 2-3 সপ্তাহের মধ্যে এই সারের 30-80 শতাংশ খাছ্যোপাদান, 
গাছের গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় আসে। এই সারের উত্তম পচনের জন্য মাটিতে 
যথেষ্ট রস থাকা প্রয়োজন। বীজ বপন বা চারা রোপণের 15-20 দিন, পূর্বে 
এই সার জমিতে প্রয়োগ করা উচিত। খোল মূল সার অথবা মিশ্রসারের 
উপাদান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে নাইট্ৰোজেন ঘটিত সারের 
) সঙ্গে মিশিয়ে চাপান হিসেবে গাছের সারিগুলির মধ্যে প্রয়োগ করা যায়) 


৯ বিভিন্ন খোলের N—P-K. পরিমাণ এই পরিচ্ছেদের পূর্বাংশে দেওয়া 
হয়েছে। 


সার ( সাধারণ ও তেজস্কর ) yes 


সরষে বা চীনাবাদাম খোলের সঙ্গে অলড়িন 5 বা বি. এইচ. সি 10 মিশিয়ে 
জমিতে প্রয়োগে কীটশক্রর উপদ্রব প্রতিরোধ করে। সকল প্রকার শস্যচাষে 
খোল প্রয়োগ করা যায়) শস্যের প্রকার অনুসারে হেক্টআর প্রতি 235-75 
কুইণ্টাল পর্যন্ত খোল প্রয়োগ করা যেতে পারে । খোল জমির উর্বরতা বৃদ্ধির 
সঙ্গে শস্যের গুণমানও বুদ্ধি করে। 


জীবাণু সার (Biological fertilisers) : - 

পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে যে রিজৌবিয়াম জাতীয় কয়েক প্রকার ব্যাক 
টেরিয়া শিশ্বী জাতীয় উদ্ভিদের মুলে বসবাস করে ( মিথে৷জীবীত্ব ) মাটিতে বায়ুর 
মুক্ত নাইট্রোজেনকে যথেষ্ট পরিমাণে ( হেক্টআর প্রতি 38-42 কি. গ্রা- পর্যন্ত ) 
বন্ধন (fixation) করতে পারে । অপর পক্ষে আঁজোটো! ব্যাক্টর, ক্লে'স- 
ট্রড্না। নামক ব্য।কৃটেরিয়া এবং নীল সবুজ আ|লজী ও আযাজোলা মাটিতে 
স্বাধীনভাবে বসবাস করে অনুরূপ নাইট্ৰোজেন বন্ধন করতে পারে । সোভিয়েত, 
রাশিয়া ও অন্যন্য প্রাচ্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে জমিতে কয়েকপ্রকাঁর ব্যাক 
টেরিয়ার কালচার প্রয়োগ করে উদ্ভিদের করেক প্রকার খ!ছ্যেপাদনগুলিকে গ্রহণ 
যোগ্য অবস্থায় আনয়ন কর! হয়। ইহাতে পরোক্ষভাবে জমির উর্বরতা বুদ্ধি 
পায়। যেমন, এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া, নাম, ব্যাসিলাস ম্যাগাথেনিআসঃ- 
প্রকার ফসফেটিক'ম ( Bacillus megathenium var phosphetium ) এর 
কালচার জমিতে প্রয়োগ করে এই ব্যাক্টেরিয়ার সাহাধ্যে মাটির খনিজ ফস- 
ফেট ও wg অদ্রাব্য ফঘফেটকে শস্যের গ্রহণ যোগ্য অবস্থায় আনরন করা 
হয়। নিরপেক্ষ মাটিতে, উপযুক্ত আর্দ্রতায় এবং মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে 
ক্যালসিয়াম, ফসফেট ও হৈব পদার্থ-সমৃহ, ও. সামান্য পরিমাণে কোবাপ্ট, 
মলিবডেনাম প্রভৃতি অনুখাস্যগুলি বজায় থাকলে রিজোবিয়|ম, আজো টোব্যক্টর,. 
ক্লোসট্রিডিয়া প্রভৃতি ব্যাক্টেরিয়াগুলি মাটিতে বেশী পরিমাণে নাইট্রোজেন 
বন্ধন করতে পারে । 

বর্তমানে_উক্ত হিতকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলির ‘কালচার’ ws জীবাণুস৷র 
উদ্ভদবিদের| প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছেন | রিজোবিয়াম জাতীয় Ub 
টেরিয়াগুলির কালচার বা জীবাণুসার _ ‘জহর কালচার, * “রজোবিয়াম 
কম্পোজিট”, 'নাইট্রোজেন-আর-এইচ* নামে পরিচিত। আযাঁজোটোব্যাকটর 
কালচার, নাইট্রোন-এজেড নামে পরিচিত | উক্ত ‘কালচার’ শস্যের বীজের 


১০৮ শন্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
সঙ্গে মিশ্রিত করে ( seed. inoculation ) বীজ বপন করা হলে জমিতে যথেষ্ট 


পরিমাণে নাইট্রোজেন বন্ধন ঘটে, স্থৃতরাং ইহা পরোক্ষভাবে সারের কাজ করে। 


ইহার মুল্য বেশ কম; অপরপক্ষে ইহা ব্যবহারে জমির উর্বরতা! দীৰ্ঘস্থায়ী 
EXT 


ব্যবহার : _রিজোবিয়াম জাতীয় ব্যক্টেরিয়ার কালচার যেমন, *রিজো- 
বিয়াম কম্পে(জিট, 200-300 গ্রাম হিসেবে d caca 1 লিটার 12 শতাংশ চিনি 
বা গুড়ের দ্রবণের সঙ্গে মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে প্রতি 10 কি. গ্রা. হিসেবে 
'ডাপশস্য, ধঞ্চে, শণ, সয়াবীন, চীনাবাদ!ম, বরবটী, লুসার্ণ, বারসীম, মটর শু'টি 
"প্রভৃতি শস্যের বীজের সঙ্গে মাখিয়ে নিয়ে 8-10 ঘণ্টাক।ল ছায়াতে বেখে 
"শুকনে| করে বপণ করাহয়। মাটি অন্ন ভাবাপন্ন হলে এ সময় বীজের সঙ্গে কিছু 
পরিমাণ চাখড়ির গুঁড়ে| মাখিয়ে নিতে হবে। অনুরূপভাবে তণ্ল জাতীয় 
‘শস্যে আ জোটে! ব্যাক্টার কালচার বীজের সঙ্গে ও জমিতে ( গোবর সারের 
সঙ্গে মিশিয়ে ) প্রয়োগ করতে হবে ৷ 


নীল-সবুজ শ্যাওলা! ( B'ue-green algare ):__নীল-সবুজ wies 
কতিপয় প্রজ্গাতি (যেমন, এযানাবিণা, নোসটোক্‌, ওলোসিরা, সিলোথি am, 
“টোলিপোখি স্ন, সিলিনড্রোসপারমা, প্িক্টে।ণিমা প্রভৃতি) রোপণ করা আমন 
ধানের জমিতে স্থৰ্ধীলোকের উপস্থিতিতে হেক্টআর প্রতি 30-40 কি. sn. 
পর্যন্ত বায়বীয় নাইট্রোজেনকে বন্ধন করতে পারে। এর ফলে নাইট্রোজেন 
ঘটিত সার প্রয়োগের সার হয়, ও ধানের ফনন হেক্টআর প্রতি 200-300 
কি. atm বৃদ্ধি পায়। ইহা বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেনকে ম!টতে বন্ধন কর! 
ছাড়াও আরো অনেকগুলি উপকার করে; যেমন, (i) জমির জৈব পদার্থের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করে, (1) জমির অদ্রাব্য ফসফেটকে দ্রবীভূত অবস্থায় আনে 
(ii) জমিতে আযামিনে| wa মুক্ত করে (dv) শস্যের বৃদ্ধি কারক পদার্থ 
‘অৰ্থাৎ হরমোন জমিতে স্থ্টি করে। ৷ 

weil এই হিতকারী শ্যাওলাকে ধানের জমিতে চাষ করে জমির উর্বরতা 
রক্ষা ও ধানের ফলন বাড়ানো উভয়ই সম্ভব হবে। 


নীল সবজ শ্যাওলার কালচার প্রস্তুত প্রণালী :_ ভারতীয় কৃষি 
"গবেষণা কেন্দ্রে (নতুন দিল্লী কালচার তৈরীর নিম্নলিখিত কৌশল উদ্ভাবন 


সার (সাধারণ ও তেজ্রস্কর ) ১০৯ 


করেছেন। একটি চৌবাচ্চ| (18 মি:* 09 মিঃ৯22'5 সে. মি.) তৈরী 
করে এর মধ্যে 10 কি. গ্রার মত বেশ ঝুরো মাটি ( ফার্মের) রাখতে হবে ॥ 
এই মাটির সঙ্গে 250 গ্রাম wena ফসফেট মেশাতে হবে। তারপর চৌবাচ্চার 
মধ্যে 10-115 সে. মি. গভীর জল দিয়ে উক্ত মাটিকে জলের সঙ্গে নাড়াচাড়া 
করে ভালোভাবে মেশাতে হবে। বেশ কিছু সময় পরে চৌবাচ্চার তলাতে. 
মাটি বসে গেলে ওঁ চৌব'চ্চ'র মধ্যে প্রায় 200 গ্রাম *শ্াওলার কালচার 
(starter) ছড়িয়ে দিতে হবে । এই কালচার বোনার RO মার্চ থেকে জুন, 
মাসের মধ্যে । কালচার প্রয়োগের 10-15 দিনের মধ্যেই জলের ওপর শ্যাওলার 
এক মোটা আস্তরণ গঠিত হবে। 15 দিনের মধ্যে 05-2 কেজি কালচার" 
উৎপন্ন হবে। 2-3 মাসের মধ্যে এই চৌবাচ্চ। থেকে 8-12 কি, গ্রা. কালচার, 
উৎপন্ন কর! যাবে। প্রতি বাবেই চৌবাচ্চার জল শুকিয়ে দিয়ে when 
শু দেহ সংগ্রহ করতে হবে। শুকনো দেহকে গুড়ো করে সঞ্চয় 
করা যায়। 

জমিতে প্রয়োগ পদ্ধতি ;--ধানের চার! রোপণের এক সপ্তাহ পরে জমির 
"eter জলে (3 4 সে. মি. গভীর.) উক্ত কালচার হেক্টআর প্রতি 8-10 
কেজি কিছু ঝুরে! খামারের সারের সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে 
হবে। 


জ্যাজোল| (Azolla);—ae প্রকার জলজ ভাসমান ফার্ণ জাতীয় 
উদ্ভিদ, পৃথিবীর উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এলাকার মুক্ত জলে দেখা যায়। এই 
উত্ভিদটি সহজেই ধানের ক্ষেতে জন্মায়, ও ধানের ফুল আসার সময়ে এগুলি মারা 
যায়, জমিতে উদ্ভিদখাদ্য সমৃদ্ধ জৈবসার যোগিয়ে পরোক্ষভাবে ধানের ফলন, 
বাড়িয়ে তুলে। এই হিতকারী উদ্ভিদটি নিক্নলিখিত উপকারগুলি করে :-_ 
d) ফসফেট যুক্ত ঈষৎ eue মাটিতে (PH 5:9) ও মাধ্যমিক তাপমাত্রার, 
(2030সেঃ ) এই উদ্ভিদ দ্র,ত বৃদ্ধি পায় ও জমিতে বিভিন্ন খান্থোপাদন, 
সমৃদ্ধ জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে। যেমন, হেঃ প্রতি 1-3 টন কালচার প্রয়োগে 
8-20 দিনের মধ্যে 8-15 টন জৈব সার উৎপন্ন হয়। এই জৈব পদার্থের শুষ্ক 
ওজনে 4-6 শতাংশ নাইট্ৰোজেন, 0'5-0:9 শতাংশ ফসফরাস, 2-6 শতাংশ 


» Microbiologist, Division of Microbiology, I. C. A. R., 
New Delhi—l12 ঠিকানায় সকল প্রকার “কালচার” পাওয়া যাবে। 


SIL শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


-পটাস, 0:5 শতাংশ ম্য।গনেসিয়াম, 04-1 শতাংশ ক্যালসিয়াম, 011-0 16 
শতাংশ ম্যাঙ্গানীজ, 006-0 16 শতাংশ লৌহ থাকে। 10 টন আজোলা £ 
প্রয়োগ হেক্টংআব প্রতি 25 কেজি নাইট্ৰোজেন উৎপন্ন করে। খালি ধানের ' | 
জমিতে সবুজসার প্রয়োগের জন্য বা ধানের সঙ্গে এর চাষ করা যায় । আযাজোল! | 
ম্যাক্সিকান| ও ধান এক সঙ্গে চাষ করে ধানের ফলন নিয়ন্ত্রিত প্লট অপেক্ষা | 
‘হেঃ প্রতি 850 কেজি বেশী ফলন পাওয়া গেছে। আযাজোল! ফিলি কুলোইডস ) 
নামক প্রজাতিটি চাষ করে সবুজ সার প্রয়োগ করে, ও ধানের সঙ্গে চাষ করে [ 
নিয়ন্ত্ৰণ অপেক্ষা 216% বেশী ফলন পাওয়া গেছে। ইহা জমিতে আচ্ছাদন 
স্থষ্টি করে আগাছা দমন করে। 


রাগায়ণিক তেজস্কর সার (Chemical €16115৩:8):__রাসায়ণিক সার- 
"গুণি তাদের উপাদান অনুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত :--(1) নাই 
ট্রোজেন ঘটত (i) ফসফেট ঘটত (i) পটাস ঘটিত (v) যৌগিক সার 
(N-P-O) (v) দানাবদ্ধমিশ্রপার (N-P-O, N-P-K), (1) নাইট্রোজেন 
ঘটিত তেজক্কর সারগুলি তাদের রাসায়ণিক উপাদানের ভিত্তিতে 4টি শ্রেণীতে 
বিভক্ত £_-ক) নাইট্রেট সার যেমন, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাই- 
“ট্রেট, (4) - আমোনিয়া সার যেমন, আমোনিয়াম সালফেট, আমোনিয়াম 
ক্লোরাইড. (গ) নাইট্রেট ও আযামোনিয়! সার যেমন, আযামোনিয়াম নাইট্রেট, 
আযামোনিয়াম সালফেট -নাইট্রেট, ক্যালসিয়াম আযামোনিয়াম নাইট্রেট (ঘ) 
আযামাইড সার যেমন, ইউরিয়া I 


(2) ফসফেট ঘটত সারের ভ্রবনীয়তা অনুসারে এদের 3টি শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়? যেমন, (i). জলে ড্ৰবণীয় ফসফেট ঘটিত সার: -সিঙ্গলস্থপার 
ফমফেট, ডবল ও ট্রিপল স্থপার ফসফেট, আযমোনিয়াম ফসফেট | (d) প্রশম 
স্বাভাবিক আযমোনিয়াম আসিটেট বা 2% সাইট্রক আযসিডে দ্রবণীয় যেমন, 
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট, বেসিক স্্যাগ (1) প্রবল mca (50% সালফিউরিক 
অল্প) দ্রব্যণীয় যেমন, রক ফনফেট ; প্রায় 30% ফসফেট 2 শতাংশ সাইট্রিক 


"HON ভ্রবণীয়।, । r 


সার ( সাধারণ ও তেজস্কর ) ১১১ 


(3) পটাস ঘটিত সার যেমন, মিউরিয়েট অফ পটাশ, সালফেট অফ পটাশ 
সবই জলে দ্রবণীয়। 


(4) যৌগিক সারগুলিকে প্রধাণত 2 ভাগে ভাগ করা যায় যেমন, 
0) আমোনিয়াম ফসফেট (ii) নাইট্রো ফসফেট 


(5) দানাবদ্ধ মিশ্র সারগুলি যেমন, আযামোনিয়াম ফসফেট, ও নাইট্রো ফস- 
'ফেটের সঙ্গে ক্ষেত্রবিশেষে আযামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, সালফেট অফ 
পটাশ মিশিয়ে আমোনিয়াম ফদফেট সালফেট ( 16-20-0) (বা প্যারাম ফস), 
ইউরিয়া আমোনিয়াম ফসফেট (বা গ্রোমোর 28-28-0 সার); নাইট্রো 
ফসফেট: পট!শের সঙ্গে (বা! স্থফলা 15-15-15 সার) প্রভৃতি et 
করা হয়। i 


উক্ত রাঁসায়ণিক সারগুলির মধ্যে ন!ইট্রোজেন ঘটিত সারগুলি ও পটাশ ত. 
সারগুলি পুরোপুরি জলে দ্রবণীয়। অতি ঘন মাত্রা, এজন্য শস্তের পক্ষে ক্ষতি- 
কারক। মাটি বেশ সরস থাকা অবস্থায় এগুলিকে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। 
"আবাদী-ম!টীতে লভ্য নাইট্রোজেনের মাত্র 50-60 শতাংশ গাছ গ্রহণ করতে 
পারে। প্রায় 5-15 শতাংশ নাইট্রোজেন চু'ইয়ে ও গ্যাসরূপে নষ্ট হয়ে যেতে 
পারে। গাছের বৃদ্ধিকালে ( যখন মূল বিন্যাস বেশ বিস্তৃত নাইট্রোজেন ঘটিত 
সারগুণি প্রয়োগ করা উচিত। ত্যামোনিয়া ও আ্যামাইড ঘটিত সারগুলিকে 
"aif বিজারণ স্তরে ( অর্থাৎ 5-10 সে. মি. গভীরে) প্রয়োগ করা হলে এইসার- 
গুলির কার্যকাল বৃদ্ধি পার। পটাশ ঘটিত সারগুলি মৃত্তিকা কলয়েডের 
দ্বারা বিনিময় বিক্রিয়ায় গৃহিত zx; যার ফলে নিঃস্বরণ fev নষ্ট 
হ্য় ন|। 

জমিতে প্রযুক্ত ফসফরাসের মাত্রা 10-15 শতাংশ ফসলের কাজে লাগে। 
জৈব সার বহুল মৃদু অন্ন মাটিতে এর গ্রহণযোগ্যতা বেশী। নাইট্রোজেন ও 
ফসফেট সার এক সঙ্গে প্রয়োগে (যৌগিক সার ) গাছের পক্ষে গ্রহণযোগ্যতা 
বাড়ে। শস্যের শিকড়ের কাছাকাছি এলাকার এই সারগুলি প্রয়োগে এর গ্রহণ 
যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। : 
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সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১১৩ 


কতিপয় জারের ধর্ম ও ব্যবহার (Properties and uses of some 
manures and fertilisers) :— 

নাইট্রোজেন ঘটিত তেজক্কর সার (Nitrogenous fertilisers)— 
সারা ভারতে প্রায় 32টী *সার কাখানায় (1978-79) বিভিন্ন প্রকারের ন৷ইট্ৰে৷- 
জেন ঘটিত রাসায়নিক সার উৎপাদন করা৷ হচ্ছে; এই কারখানাগুলির মোট 
উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 34195 হাজার টন, 1978-79 সালের মধ্যে এই কার- 
খানাগুলির মোট নাইট্রোজেন ঘটিত সারের উৎপাদন হয়েছিল 2173 হাজার 
টন। কিন্তু এই বছরেই এই দেশে 34195 হাজার টন নাইট্রোজেন ঘটিত 
সার ব্যবহৃত হয়োছল। কাজেই ঘাটতি সার বিদেশ থেকে আমদানী করতে 
হয়েছিল। এস্থলে কয়েকটি নাইট্রোজেন ঘটিত সারের প্রস্তুত প্রণালী, ধর্ম ও 
ব্যবহার বৰ্ণন] কর! হল. 

(1) জ্যামোনিয়াম সালফেট (Ammonium sulphate, (NH, 
904) :__পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ( যেমন, 1) স্টীল অথরিটি অফ, ইণ্ডিয়| 
লিমিটেড di) হিন্দুস্থান ফ'র্টিপাইজার করপোরেশন লিঃ) বার্ণপুরে ( ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ আযাণ্ড স্টীল কোং লিঃ) এই সার যথেষ্ট পারমাণে তৈরী করা হচ্ছে। 

figs প্রণালী £ -ভারতে দু প্রকার পদ্ধতিতে এই সার তৈরী কর! 
হচ্ছে; যেমন, (i) জিপসাম পদ্ধতিতে (i) করলা ও ইস্পাত কারখানার 
উপজাত (by-product) থেকে | 

(1) জিপসাম পদ্ধতি (Gypsum Process) :—(i) প্রথমে বায়ু থেকে 
প্রাপ্ত বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন গ্যাস (ইঃ) ও জল বা ন্যাপথা থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ 
হাইড্রোজেন গ্যাসকে (Ha) 1:3 অনুপাতে মিশ্রিত করে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে 
(যেমন, বৈজ্ঞানিক হেবারের ক্রোমস্টাল নিগ্মিত যন্ত্রে 200 বায়ু মণ্ডলের চাপে ও 
550° সে. তাপাংকে লৌহ চূর্ণ ও মলিবডেনাম অক্স৷ইড মিশ্রিত প্রভাবকের 
উপস্থিতিতে ) আযামোনিয়া গ্যাস QNEs) তৈরী করা হয়। ; 

(i) এই আমোনিয়। গ্যাসের সঙ্গে কার্বণ ডাই অক্সাইড গ্যাস (৫০) 
মিশ্রিত করে উচ্চচাপে,. শীতল, জলের মধ্যে চালনা করা হয় ও আ্যামো নিয়ম 
কার্বনেট তৈরী করা ex 1 


* সার কারখানাগুালর নাম ও অবস্থানগুলি পৃথকভাবে দেওয়া! হয়েছে 
IN. N-P-O, N-P-K) ! 


৮ 


a 


১১৪ শস্তে ৎপার্দনের মূল তত্ব 


(0) তারপর জিপসাম (Gypsum) মিশ্রিত জলের মধ্যে আযমোনিয়াম 
কার্ধনেটের বিক্ৰিয়া ঘটিয়ে (বিনিময় বিক্রিয়া ) আযমোনিয়াম সালফেট ও অ্রাব্য 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরী করে । 

(v) দ্রবণ থেকে ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে ছাকনের সাহায্যে পৃথক করে 
নিয়ে পরিশ্ৰুত দ্ৰবণকে উত্তপ্ত করে বেশ ঘন করা হয়। 

(৮) এই অতি সম্পুক্ত দ্রবণকে ধীরে ধীরে শীতল করে আযামোনিয়াম 
সালফেটের দানা মাতৃত্রবণ থেকে কেলাস আকারে পৃথক করে নেওয়া হয়। এই 
দানাগুলিকে সংগ্রহ করে শুষ্ক কর! হয়। 

বিক্রিয়াটি নিয়রূপ :— 
d) 3H,*N,-2NH, 
(1) 2NH,--2H,0--CO,- (NH, CO, -H,O 
(ii) (NH, Co,4-CaSO, (জিপসাম )e(NH4, ১০, + 
08003 


0) কয়লা ও ইস্পাত কারখানার উপজাত থেকে :_ 

(i) উক্ত কারখানায় কাঁচা কয়লার অন্তধূৰ্ম পাতনের সমর উপজাত হিসেবে 
হিমকারে আযামে|নিয়া ক্যাল লিকার ( জলে দ্রবীভূত ঘন অ্যামোনিয়। ) পাওয়া 
যায়। 

_ 8). এই আ্যামোনিয়াম লিকারের সঙ্গে কলিচুণ মিশিয়ে উত্তপ্ত করা, হলে 
প্রচুর আযামোনির! গ্যাস নির্গত হয়। 

.. Gi) এই গ্যাসকে ঘন সালফিউরিক অল্পের মধ্যে চালনা করে সরাসরি 
ত্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী করা! যায়। 

বিক্রিয়াটি নিয়রূপ 1— 

2NH,4-H,O >(ম মু।)8০০০, 
* (0). কয়লা (০৩০)-৮ SUE 
অন্তধূ'ম পাতন (1000* সেঃ) CO, 
(ii) (NH, Co,4-Ca (OH),—2NH; -2H,0 4-Ca Co, 
(iil) 2NH,4-H, $0, — (NH), SO, (আযামোঃ সালফেট ) 


= ধর্ম (Properties) :— ইহা বর্ণহীন কেলাসিত লবণ ; জলে সহজে দ্রবীভূত 
হয়। ইহা সকল প্রকার ক্ষাবের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটনে আযামোনিয়| গ্যাস (অনি) 


সার ( সাধারণ ও তেজস্কর ) C ১১৫ 


তৈরী করে। এজন্য কোনপ্রকার ক্ষারীয় পদার্থের (যেমন, চুন, কাঠের ছাই 
প্রভৃতি) সঙ্গে মেশানো চলে না। বায়ু থেকে সামান্য জল শোষণ করতে পারে 
বলে আদ্র“ বাযুতে বেশীদিন রাখা চলে না। এই লবণের মধ্যে 20" শতাংশ 
থেকে 21 শতাংশ নাইট্রোজেন (থৈ) বর্তমান। এইজন্য ইহাকে নাইট্রোজেন 
ঘটিত তেজক্কর সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উদ্ভিদ এই লবণ থেকে কিছু 
পরিমাণ সালফার ও (28% সালফার ) শ্রহণ করতে পারে। ধান ছাড়া অন্ত 
কোন গাছ সরাসরি এই সার গ্রহণ করতে পারে না; কেবল মাত্র আযমোনিয়াম 
থেকে উৎপন্ন নাইট্রেট ঘটিত লবণ গ্রহণ করতে পারে। এই সার জমিতে 
প্রয়োগ করবার পর মাটির সবাত ব্যাক্টেরিয়াগুলি (নাইভ্রোব্যাক্টর ) এর 
আযামোনিয়াম অংশকে জারিত করে নাইট্রেট (No, নাইট্রেজেনে রূপান্তরিত 
করে। 

বিক্রিয়াটি যেমনঃ 

2(N B), S0, --30, - 2HNO, +2H,S0,+ 5H, 
মাটিতে লবণ তৈরী :— rano: pos Pt S HH T 

প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিদ মাটি থেকে এই নাইট্রেট লবণ (KNO,, Ca 
(NO, গ্রহণ করতে পারে । জৈব সার বহুল মাটি উপযুক্ত তাপাংকে Q3 - 
30° সেঃ) ও আব্র তায় ও প্রশম (neutral) অবস্থায় সার প্রয়োগের 2-4 ife 
মধ্যে নাইট্রেট লবণ তৈরী হয়। 

ব্যবহার :_ প্রায় সকল প্রকার শস্যে এই সাঁরকে মূলসার হিসেবে ও 
চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করা চলে । ধান চাষে জমি কাদানোর সময় এই 
সার প্রয়োগে সারের ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়। শুদ্ধ জমতে চাপান সার হিসেবে 
এই সার প্রয়োগ করার পরই সেচের আবশ্যক হয়। পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে 
ষে আযামোনিয়াম সালফেটকে কাদামাটির সঙ্গে মিশিয়ে বাড়ির আকারে (Pellet 
form) ধান জমির 10-15 সে: মি* মাটির গভীরে প্রয়োগ করা হলে এই সারের 
ক্রিয়া দীর্ঘদিন থাকে । অর্থাৎ নীচু জমিতে নিঃস্বরণ প্রক্রিন্নায় সারের অপচয় 
কম হয়। জমিতে ক্রমাগত এই সার অধিক মাত্রায় প্রধোগে ( বিশেষ করে 
ধে জমিতে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ exo জমির wA বৃদ্ধি পায়। প্রতি 
কি.গ্ৰা: আযামোনিয়াম সালফেট জমি থেকে 1:10 কি. গ্রাৎ ক্যালসিয়াষ 
কার্ধনেটকে অপসারিত করে। মাটির eux বৃদ্ধি পেপে মাটির গঠন 


১১৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ মাটি শক্ত হয়ে পড়ে। গৌহ্‌, ও অ্যালুমিনিয়াম মুক্ত 
অবস্থায় আসে। ইহা শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। যাহোক, wx মাটিতে চুণ 
ও জৈব সার. প্রয়োগে মাটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়। যে মাটি জৈব 
পদার্থের পরিমাণ কম ( অর্থাৎ কার্বন 0757] আরে! কম ) ও e অঞ্চলে এই 
সার বেশী মাত্রায় প্রয়োগ কর! উচিত নয়। বীজের সঙ্গে মিশ্রিত করে বা 
গাছের একেবারে গোড়াতে বা বিটপ অংশের ওপর এ সার প্রয়োগ করা উচিত 
নয়। এই সারকে মিশ্র সারের উপাদান হিসেবে বা জৈব সারের সঙ্গে মিশ্রিত 
করে চাপান সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা যায়। পশ্চিম বঙ্গে হেক্টআর 
প্রতি নাইট্রোজেনের ব্যবহার 184 fg. গ্রা. (1978-79); এই নাইস্রো- 
জেনের প্রায় 35-40% আসে আযামোনিয়াম সালফেট থেকে । 


(2) ইউরিয়া (urea) CONB,), :— 
এটি একটি জৈব রাসায়নিক সার। ভারতের বর্তমানে প্রায় 24 টি কার- 
খানায় এই সার তৈরী কর] হচ্ছে। ভারতে এই সারটি নাইট্রোজেন ঘটিত দার 
হিসেবে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় । এর কারণগুলি যথাক্রমে, ) এই সারের 
প্রতি একক নাইট্রোজেনের বর্তমান xn] অন্যান্য. নাইট্রোজেন ঘটিত তের 
সারের অপেক্ষা কম (d) প্রতি একক সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অন্যান্য 
প্রচলিত,তেজঙ্কর সার অপেক্ষা বেশী থাকার, জন্য, বহন খরচ অপেক্ষাকৃত কম 
পড়ে। (01) এই সারের দানাগুলিকে সহজে জমিতে ছড়ানো যায়। 
(v) এই সারের উৎপাদন মূল্য অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক 
সার অপেক্ষা কম। 
0). ইহা জলে দ্রুত দ্রবধীয়, এজন্য দ্রতগাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় 
আসে। 
(v) এই সার বারংবার প্রয়োগেও জমির মাটি খুব বেশী ক্ষতিগ্ৰস্থ হয় না। 
পশ্চিমবঙ্গে দুর্গীপুরের সার কারখানায় এই সার তৈরী করা হচ্ছে। 


প্রস্তুত প্রণালী :- ৰ A 


() উচ্চচাপে উপযুক্ত প্রভাবকের PARU তরল আযামোনিয়া, ও 
-কার্বনডাই-অক্সাইডের মধ্যে de ie প্রথমে কাকীমিক: অস্ত 
তৈরী করা হয়। : 


সার ( সাধারণ ও comua ) ১১৭ 


(0) এই অগ্রকে অতিরিক্ত আমোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে আ্যামো- 
নিয়াম কার্বামেট (NH, COO [খাল তৈরী করা হয়। 
(i) এই আযামোনিয়৷ম কার্বামেটের ওপর চাপ প্রয়োগ করে 150" সেঃ 
তাপমাত্রায় একে ইউরিয়াতে [০০ (NH3] পরিণত করা হয়। 
(iv)  ইউরিয়ার দ্রবণকে 99% ঘনীভূত করে একটি প্রকোষ্ঠে স্প্রে করে 
ইউরিয়ার কেলাসে ( গোলাকার দান! ) পরিণত করা হয়। 
বিক্রিয়াগুলি নিয়রূপ :— 
(i) NH;-CO,— NH, COOH (কার্বামিক আযাসিড ) 
(ii) NH, COOH--NH,—NH, COO NH, ( আমোঃ 
কার্বামেট ) 
(il) NH,CO NH, NH, CO NH, (ইউরিয়া )-- H,O 
কয়ল! ও ইস্পাত কারখানায় আমোনিয়া উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়। 
এর থেকেই ইউরিয়া তৈরী হয়। 
ধর্ম :__ইহা বর্ণহীন কেলাসিত কার্বামেট জাতীয় জৈব লবণ। উত্তম 
ইউরিয়া সারে 46% পর্যন্ত নাইট্ৰোজেন, 1% জল, 1"5% অন্যান্য পদার্থ 
(10৫50) থাকে । এই সার মৃত্তিকাজলে দ্রুত ও সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। 
অধিকাংশ শস্যই এর আযামাইড নাইট্রোজেন সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। 
সুতরাং জমিতে বিভিন্ন হিতকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলির প্রভাবে প্রথমে এর আর্ড- 
বিশ্লেষণ, পরে জাঁরণের ফলে নাইট্রেট লবণ গঠিত হয়, যা সকল শস্যই গ্রহণ 
করতে পারে । 
মাটিতে নিম্নরূপ সম্ভাব্য বিক্রিয়াগুলি ঘটে থাকে :— 
(i) CO(NH,), -2H,0 (NH), COs 
[ব্যাকটেরিয়ার দ্বার! ইউরিয়েজ নামক উৎসেচকের প্রভাবে] 
(i) (NH,),CO, 4-30, -2HNO, 4-3H,04-CO, 
[ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা জৈব জারণ ] Y 
CO, -*H,0—H,CO, (কার্বনিক wm) 
(ili) 2HNO, 4-20, = 2HNO; 
লবণ তৈরী : - 2HNO, 4-K ,O = 2KNO,--H,O 
জারণ স্তর £= জল জমা জমির ওপরিস্তরে (মাটির 25 সে, মি. গভীরতা 
পর্যন্ত ) ও কথিত সামান্য ভেজা! জমিতে (10-15 সে. মি. গভীরতা পর্যন্ত ) 


১১৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


উক্ত জারণ ক্রিয়। চলতে থাকে । অতএব জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগের 
5-10 দিনের মধ্যে ( বায়ুর তাপমাত্রা অনুসারে ) গাছ এই সার গ্রহণ করতে 
পারে: উক্ত জারণের কাজ জমির আর্দ্রতা, জৈব পদার্থের পরিমাণ, ও 
তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। 
ইউরিয়া অত্যন্ত উদ্‌গ্ৰাহী eid] আৰ্দ্ৰ বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় রাখা হলে 
ইউরিয়া দ্রুত গলে যায়। ইউরিয়া জারণের সময় মাটিতে কিছু পরিমাণ 
কার্বনিক wu তৈরী হয়) এজন্য মাটি সামান্য অস্ত হয়ে পড়ে ৷ 
ব্যবহার :--সর্ব ভারতীয় কুষি গবেষণা কেন্দ্রের (pri) প্রতিবেদন থেকে 
জানা যার যে প্রতি কি, এ! নাইট্রোজেন প্রয়োগে ধানের ফলন. অতিরিক্ত 20" 
কি. an হারে বৃদ্ধি করা যায়। স্থতরাং নাইট্রোজেন ঘটিত সারের যথাযথ 
ব্যবহারের দ্বার। আশানুরূপ ফলন পাওর| সম্ভব। অতএব সারকে এমনভাবে 
প্রয়োগ করতে হবে যার ফলে এর ক্রিয়াকাল দীর্ঘস্থায়ী হয়, শস্য যথাযথভাবে 
তা গ্রহণ করতে পারে; অপরপক্ষে নিঃস্বরণ প্রক্রিয়ায় বা গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে 
এর অপচয় কম ঘটে |: ইউরিয়া ও আযামোনিয়ামঘটিত সারগুলি প্রয়োগের 
নিম্নলিখিত স্থপারিশগুলি. কর] হয় :--() মাটির বিজারণ স্তরে সারগুলি 
প্রয়োগ ঃ-- কাদানো জমিতে মাটির 3-4 সে.মি. গভীরে সার প্রয়োগে জমিতে 
সারের স্থিতিকাল বাড়ানো যায়। এজন্য তিন প্রকার পদ্ধতিতে সার. প্রয়োগ 
করা যায় £- (ক) ধান জমির শেষ কাদানোর ঠিক পূর্বে জমিতে ছিটিয়ে উদ্ত- 
সারগুলি প্রয়োগ করে লাঙ্গল দিয়ে ভালোভাবে. মাটির সঙ্গে মেশানো যায়। 
(খ) ww জমিতে ইউরিয়া! প্রয়োগের সময় ইউরিয়ার ওজনের 2-5 গুণ বেশী 
পরিমাণ ঝুরো! ও সামান্য, Cem] মাটির সঙ্গে সারটি ভালোভাবে ' মিশিয়ে 
24 ঘণ্টাকাল রেখে দিতে হবে তারপর জমিতে এই মিশ্রণটি ছিটিয়ে প্রয়োগ 
. করে (শেষ কর্ষণের ঠিক পূর্বে) ভালোভাবে লাঙ্গল দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। 
(গ) বড়ির আকারে প্রয়োগ £-_ ধানের জমিতে এই পদ্ধতি উপযে৷গী৷ 
ইউরিয়ার ওজনের 2-5 গুণ বেশী কাদা মাটির সঙ্গে ইউরিয়া মিশিয়ে ছোট ছোট 
গোলা তৈরী করে ধানের চারা রোপণের, 2-3 সপ্তাহ পরে সারিগুলির ' মধ্যে 
মাটির 10-15 সে. মি গভীরে এক একটি করে পুতে দিতে হবে। 
(ii) ধীর-মুক্ত সারের ব্যবহার (Use of slow release fertilisers);— 
ইউরিয়ার ওপর জৈব জারণ প্রক্রিয়াটিকে xus করার জন্য 0) ইউরিয়ার ওপর 
নীম বা গন্ধকের পাতলা আবরণ দিয়ে সার তৈরী করা হচ্ছে (1) জায়ণ৷ 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১১৯ 


প্রশমনক্ষম রাসায়নিক দ্রব্যগুলি মিশিয়ে এন-সেরী, এ. এম. ডাইসায়ানীমাইভ 
প্রভৃতি সার তৈরী করা হচ্ছে। 

(i) স্প্রে হিসাবে ইউরিয়া প্রয়োগ £_ ধান, ভুট্টা, আখ, বাজরা জোয়ার 
প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত শক্ত পাতা বিশিষ্ট গাছে 3-4% ইউরিয়ার দ্রবণ, পাট, তুলা, 
শাক সজি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নরম. পাত! বিশিষ্ট গাছে 1-2% ইউরিয়ার দ্রবণ 
গাছের বৃদ্ধিকালে (3-6. সপ্তাহের গাছে) স্প্রে হিসেবে প্রয়োগ করে সুফল 
পাওয়া যায়। বেশ চারা গাছে 0'5-1% ইউরিয়া দ্রবণ প্রয়োগ করতে হবে। 
ইউরিয়া প্রয়োগের সময় মাটি বেশ সরস থাকা উচিত। সকাল বা বিকালের 
দিকে ইউরিয়া দ্রবণ স্প্রে করা উচিত৷ মাইক্রোনেট প্রকারের ভযারের 
সাহায্যে স্প্রে কর! হলে ইউরিয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। 

মাটির প্রকার ও শস্যান্থসারে ইউরিয়াকে শস্যের বৃদ্ধি কালে 2-3 দফায় 
'জমিতে প্রয়োগ করা৷ যেতে পারে। ৮ 

ব্যবহারের সতর্কতা :_(}) সারটি বেশ তেজঙ্কর হওয়ায় মাটিতে বেশ রস 
থাক! অবস্থায় সারটি প্রয়োগ কর! উচিত। (i) সার প্রয়োগের সময় যেন 
গাছের বিটপ অংশে না! পড়ে, লক্ষ্য রাখতে হবে। (0) ইউরিয়াকে কোন 
ক্ষার দ্রব্যের সঙ্গে মেশানো চলে নী । (v) মিউরিয়েট অফ পটাস ও ইউরিয়া 
কেবলমাত্র প্রয়োগের সময়েই মিশিয়ে নেওয়া যায়, রাখা চলে না। (2) দীর্ঘ- 
কাল এ সারকে মুক্ত অবস্থায় রাখা চলে না। : | 


(3) ক্যালগিয়াম আ্যামোনিয়াম নাইট্ৰেট (Calcium Ammoni- 
um Nitrate ; CAN ) £- ভারতের 2টী সার কারখানায় এই সাধ উৎপাদন 
করা হচ্ছে; এই সারকারখানাগুলির বাৎসরিক সার উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় 
4,00000 মেট্রিক টন । 

প্রস্তুত প্রণালী £--নানগলের সার কারখানায় (এফ. দি আই. লিঃ) 
নিয়লিখিত. পদ্ধতিতে এই সার তৈরী কর! হচ্ছে) () জলের তড়িৎ 
বিশ্লেষণের দ্বার! হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করা হয় ও তরল বায়ুর 
আংশিক পাতনের দ্বার! নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন কর! হয়। 
পূৰ্ব বণিত বৈজ্ঞানিক হেবারের সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে উক্ত বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন ও 
হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণকে (1:3 অনুপাতে) উপযুক্ত প্রভাবকের উপ- 
স্থিতিতে চাপ ও তাপের প্রভাবে আযামোনিয়া গ্যাস তৈরী করা হয়। d) উক্ত 


১২০ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


আযামোনিয়ার কিছু অংশকে অক্সিজেন দ্বারা জারিত করে NO, উৎপন্ন করা হয়। 
নাইট্রিক অত্ন উৎপ৷দন কক্ষে জনধারার সঙ্গে নাইট্রোজেন পার-অক্সাইডের 
বিক্রিয়া, ঘটে ধীরে ধীরে নাইট্রক অন্ন উৎপন্ন করে। (1) বাকী আযযো- 


' নিয়াকে এই নাইট্রিক অম্নের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে আমোনিয়াম নাইট্ৰেট- 


গিকার তৈরী কর! হয়। (iv) এই লিকারকে ঘনীভূত করে চুনাপাখরের সঙ্গে 
মিশ্ৰিত করে নাইট্রো-লাইমষ্টোন বা ক্যালসিয়াম আযমোনিয়াম নাইট্রেটকে 


'দানাবদ্ধতাবে তৈরী করা হয়। (V) এই দানাগুলিকে শুদ্ধ ও শীতল করে 


ও এগুলির ওপর এক আবরণ দিয়ে একে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। এই 


'সারটি রাসায়নিক ভাবে ক্যালসিয়াম কার্ধনেট ও আমোনিয়াম নাইট্রেটের 


মিশ্র (08608, বি্িঠব091) 


ধর্ম :— ইহা এক দানাবদ্ধ ধূদর বর্ণের তেজঙ্কর নাইট্রোজেন ঘটিত সার। 
ইহার মধ্যে শতকরা 25 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে; সারের মধ্যে 50 শতাংশ 
নাইট্রোজেন আ্যামোনিয়! ক্যাল অবস্থায়, বাকী 50 শতাংশ নাইট্রোজেন 
নাইট্রেট অবস্থায় থাকে। এজন্য এই সার গাছের বৃদ্ধিকীলে চাঁপান হিসেবে 
বিশেষ উপযোগী । ইহা এক তীব্ৰ জন শোষক সার। এজন্য এই সারকে 
পরিবহণ ও সংরক্ষণের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এই সারের 
দ্বানাগুলি বেশ বড় হওয়ায় জমিতে প্রয়োগের অস্থ্বিধা হয় না। সারের মধ্যে 
ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকায় জমিতে wu বা ক্ষার হতে দেয় না। উপরন্ত WW 
ব| ক্ষার মাটির পক্ষে এই সার বিশেষ উপযোগী । ক্যালসিয়াম কার্ধনেট মিশ্রিত 
থাকার জন্য সারের জল শোষণ ক্ষমতা হ্রাস করে ও সারের বিক্ষেরণ থেকে রক্ষা 
করে। আ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটি বিক্ষোরক পদার্থ । 


ব্যবহার :-0) গাছ এই সার থেকে নাইট্রোজেন ও ক্যালসিয়াম নামক 
খাস্ছে পাদানগুলি গ্রহণ করতে পারে। (1) এই সার দ্রুত জলে দ্রবীভূত হয়। 
গাছ প্রথমে নাইছ্রেট-নাইট্রোজেন ও পরে আযামোনিয়ার জারণের ফলে উদ্ভূত 
বাকী নাইট্রেট নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। অতএব গাছের বৃদ্ধিকালে এই সার 
প্রয়োগে নিয়মিত গাছ খাগ্যোপাদন পেয়ে খাকে। (HH) সকল সঙ্পকালীন 
শস্যে, Eus অস্নয়াটিতে এই সার প্রয়োগে বিশেষ স্থফল পাওয়া যায়। 

বৰ্ধাকালীন শস্যাপেক্ষা শীতকালীন শস্যে এই সার প্ররোগে এর কার্ষ- 
কারিতা বৃদ্ধি পায়। 


নার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১২১ 


ব্যবহারে সতর্কতা :--0) কোন ক্ষার পদার্থের সঙ্গে এ সার মিশ্রিত করা 
চলবে না (1) আৰ্দ্ৰ বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় এই সার রাখা চলবে না। (ii) শু 
জমিতে সার. প্রয়োগের পরই সেচ দিতে হবে। (iv) একেবারে গাঁছের 
«rete বা গাছের পাত! বা কাণ্ডে যেন না সার পড়ে--লক্ষা রাখতে হবে। 
ফসফেট ঘটিত সার ( Phosphatic fertilisers ) ;— 


()' সুপার ফদফেট (Superphosphate ) $--ইহ| একটি ফসফেট 
(৮509 ঘটিত জনপ্ৰিয় রাঁসায়ণিক সার । ভারতের প্রায় 29টা সার কারখানার 
এই সার তৈরী করা হচ্ছে। এই সার কারখানাগুলিতে বছরে প্রায় 
14,44,400 মেট্রিক টন সার উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে। পশ্চিমবঙ্গে জয়ী 
ক্যামিকেল এণ্ড ফ।টি'লাইজার লিমিটেড, খরদা ও ফসফেট কোং লিঃ, রিসড়াতে 
এই সার তৈরী করা হচ্ছে। 


প্রস্তুত প্রণালী :— 


(i) -প্রার সমান ওজনের বিচুর্ণ রক ফসফেট ও 70% ঘন সালফিউরিক 
অম্নকে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্রে রেখে উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয়। 
এজন্য প্রায় এক মিনিট সময় লাগে। 

4H) এরপর এই মিশ্রণকে একটি গভীর চৌবাচ্চায় ঢালা হয়; এখানে 
মিশ্রণটি প্রায় 12 ঘণ্টাকাল থাকে | এ সময় এই মিশ্রণে বিভিন্ন 
প্রকার বাঁসাগ্ননিক বিক্রিয়াগুলি ঘটে স্থপার ফসফেট প্রস্তুত করে। 
মিশ্রণটি ধীরে ধীরে শীতল হয় ও শক্ত হয়ে পড়ে। 

iHi) তারপর একে বাহকের ( conveyor) সাহায্যে বহন করে নিয়ে 
গিয়ে এক প্রশস্থ ছ1উনির তলার রেখে দেওয়া হয়। এখানে সারটি 
পরিণতি লাভ করে অর্থাৎ বিক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ হয়। বিক্রিয়াগুলির 
সময়ে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয় ও ফসফরিক WR তৈরী করে। 
বিক্রিয়াগুলি যেমন, 
(i) 2Ca,(PO,),+6H,SO,=4H,PO, +6050, 
[ রক ফসফেট ] [ ফসফরিক অগ্ন ] 


উক্ত ফসফরিক অ্ন ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেটের [085 (P0,), ] সঙ্গে 
বিক্রিয়া! ঘটিয়ে জলে ভ্রবনীয় মনো ক্যালসিয়াম ফসফেট তৈরী করে। 
(i) 4H, PO,- Ca; (FO), —3Ca(H; Ho), 


১২২ শস্তোৎপাঁদনের মূল E 


এই সার শুষ্ক ও শীতল হবার সময় কিছু পরিমাণ জলীয় বাষ্প শোষণ করে ও 
স্থপার ফসফেটে পরিণত হয় । এর মধ্যে প্রায় 3 ভাগ ওজনের জিপসাম ও 2 
ভাগ ওজনের মনো! ক্যালসিয়াম ফসফেট থাকে qo এরূপ স্থপাঁর ফসফেটের 
রাসায়নিক সংকেত, যেমন 08. (H, Po), H,O, Ca SO, 27509 ও 
CaSo, 2H,0 (সিঙ্গল, স্থপার ফসফেট ) 


ধর্ম :_এই সার ঈষৎ cms স্বাদযুক্ত ধূসর বর্ণের গুঁড়ো পদাৰ্থ । জলে 
আংশিকভাবে দ্রবীভূত হয়। সিঙ্গল স্থপার ফসফেটের মধ্যে জলে দ্রবনীয় 
ফসফেট অর্থাৎ মনে! ক্যালসিয়াম ফসফেট [CaH, (2০48 ] 16 18 শতাংশ 
থাকে। নিরপেক্ষ ব| ইষত ক্ষার মাটিতে গাছ ফসফরিক অমন গ্রহণ করে। : সুপার 
ফসফেটের ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট (CaH PO, বা ০8517 (2০$)%] জলে 
অদ্রবণীয় কিন্তু ঈষৎ, expe মাটিতে (2% সাইট্রিক wc) ফদফরিক wn 
মুক্ত হয় ও গাছ তা গ্রহণ করে। ফমফেট ঘটিত সারের (যেমন, রক ফসফেট» 
হাড়গু'ড়| ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট জল বা জৈব অগ্নে অদ্রাব্য কেবল খনিজ 
wu দ্রবীভূত হয়। এজন্য এই সারের ফসফেট গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে: 
না 


ফসফেট বন্ধন (Phosphate fixation) :— 
মাটির DH এর ওপর ফসফেট ঘটিত সারের শস্তের প্রতি গ্রহণ যোগ্যতা; 
নির্ভর করে। ক্ষার মাটিতে সুপার ফসফেটের ফসফরিক অল্প ধীরে ধীরে ডাই 
ও ট্রাই ক্যালসিয়াম ফ্সফেটে রূপান্তরিত. হয়| ইহা অদ্রাব্য ; এজন্য গাছ তা, 
সহজে গ্রহণ করতে পারে না । , জলে.ফসফেটের নি:ম্বৱণ ঘটে না। . ; 
_বিক্রিরাটি যথাক্রমে, ন 
(i) Ca(H, ৮০,%+ Ca (HCO;),=2CaHPO, + 2H, CO, 
(ডাই ক্যালঃ ফদফেট ) 
(ii) Ca (মঃ PO,),+2Ca(HCO;),= Ca,(PO*),--4H,CO; 
(ট্ৰাই ক্যাল: ফসফেট ) 
অপর পক্ষে অধিক অস্যুক্ত মাটিতে লৌহ ও আযালুমিনিয়াম মুক্ত অবস্থায় 
আসে ।. জলে দ্রবণীয় মনে! ক্যালসিয়াম ফসফেট এই লৌহ ও অআযালুমিনিয়!ফ 
এর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অদ্রাব্য লৌহ ও মরিয়ম, ফসফেটে পরিণত 
হয়। গাছ তা গ্রহণ করতে পারে না। 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১২৩ 


সম্ভাব্য বিক্রিয়াগুলি এইরূপ :— 
(i) 208 (2০১৮1৮50২26 PO,--:Ca HPO;  3H,O- 
[ ফেরিক ফসফেট ] 
(i) 241 (OH ,4-2H, PO, -= 22] PO,-- 6H,O 
[আ্যালুঃ ফসফেট ] 
উক্ত বিক্রিয়াগুলিকে প্রর্তাবর্তন বিক্রিয়া (reversion process) বলে i 
এই অবস্থায় ফসফেট অদ্রাব্য অবস্থায় আসে বলে একে ফসফেট বন্ধন বলা হয় d 
লালমাটি, এ'টেল মাটি, ক্ষার মাটিতে ফসফেট বন্ধন বেশী হয়ে থাকে। জৈব: 
সার প্রয়োগ ফসফেট বন্ধন কমিয়ে দেওয়া যায়। 


ব্যবহার : - (0) জৈব সারবহুল দোতঁশ ও পলি orit নিরপেক্ষ মাটিতে 
(287) সুপার ফসফেটের কার্যকারিতা বেশী ৷ সকল প্রকার শস্যে মূল সার 
(Basic manure) হিসেবে জমি তৈরীর সময় বীজ বপনের ঠিক পূর্বের মাটির 
সঙ্গে মিশ্রিত করে বা বীজ বপনের নালীতে বা গাছের শিকড়গুচ্ছের কাছাকাছি 
এই সার প্রয়োগ করা উচিত। এই সারকে জৈব সারের সঙ্গে মিশ্রিত 
করে ব| মিশ্র সারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা চলে। 

(i) যেহেতু স্থপার ফসফেটের মনো ক্যালসিয়াম ফসফেট দ্রুত ভাই ক্যাল- 
সিয়াম ফসফেটে রূপান্তরিত হয়, তা গাছ ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে পারে, এজন্ত 
সকল প্রকার সল্পকালীন "CU একবারে সমূহ, হুপার ফসফেট প্রয়োগ করা 
উচিত। দীর্ঘ কালীন শস্যে (যেমন) আখ ) অর্ধেক সার প্রথম বারের 
গাছের গোড়াতে মাটি ধরানোর সময়ে (75 দিনের গাছ) প্রয়োগ কর যেতে 
পারে। গাছের মুলাঞ্চলের কাছাকাছি এই সার প্রয়োগ কর! উচিত। ... 

(i) গভীর মূল শস্য যেমন, সকল প্রকার ফলশস্যে গাছের গোড়ার মাটি 
সরিয়ে মূলাঞ্চলের কাছাকাছি স্থপার ফসফেট বা হাড়গু'ড়া, খামারের সার বা 
কম্পোষ্টের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ কর! উচিত। সার প্রয়োগের পর মাটি ঢাকা 
দিতে হবে। 

Qv) অধিক অস্ত্র মাটিতে (PH 55 এর কম) সুপার ফদফেটের ফসফরিক 
অগ্ন দ্রুত অদ্রাব্য ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। এই ক্ষেত্রে মাটিতে চুণ প্রয়োগ 
করে মাটির WE নাশ করে পার ফফেট প্রয়োগ কর! উচিত। অথবা সুপার 
ফসফেটের সঙ্গে চুপাপাথর বা ডোলোমাইট pí মিত্রিত করে প্রয়োগ করতে 
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হবে । এতে স্থফল পাওয়া যায়। অস্ত্র মাটিতে বেসিক SPD বা রক ফসফেট 
প্রয়োগ করে ভালো কাজ পাওয়া যায় । 

(v) তিন প্রকারের সুপার ফসফেট তৈরী করা যায়; যেমন,€) সিঙ্গল স্থপার 
ফসফেট :-16-18 শতাংশ ফনফরিক ভস্নযুক্ত। (i) ডবল স্থপার ফসফেট :- 
32 শতাংশ ফসফরিক অন্নযুক্ত (Hi) ট্রিপল স্থপার ফসফেট :— 46-48 শতাংশ 
ফমফরিক অগ্নযুক্ত। ডবল ৷ ও ট্রিপল স্থপার ফসফেটের ব্যবহার সীমিত। 
অধিকাংশ ফসফেট গ্রহণকারী শস্যে (যেমন, সর্বপ্রকার fafs গোত্রীয় শস্য, 
কন্দ শস্য, মূলঙ্গ শস্য ) এই সারগুলিকে মৃলগুচ্ছের কাছাকাছি প্রয়োগ করে 
শস্যের ফলন বাড়ানো যায়। 


সুপার ফসফরিক অল্প (Super phosphoric acid) :— 

বৈদ্যুতিক চুল্লী পদ্ধতিতে রক ফসফেটের সঙ্গে কয়লা ও সিলিকা মিশিয়ে 
বিক্রিয়ার প্রভাবে ফসফরাস তৈরী করা হয়। এই ফসফরাঁসকে বায়ুতে জারিত 
করে ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড তৈরী করা হয়। এই -যৌগটি জলের সঙ্গে 
বিক্ৰিয়া ঘটিয়ে ফসফরিক অগ্ন তৈরী করে । - একে ঘনীভূত করে 75-80% 
ফসফরিক অম্ন তৈরী করা যায়। একে সুপার ফসফরিক অল্প বলে। এই 
ea দিয়ে অনেক নতুন নতুন সার তৈরী করা হচ্ছে। তার করেকটির উদ্বাহরণ 
“এই স্থলে দেওয়| হল। 


যৌগিক সার (Complex fertiliser) : 

G) আ্যামোনিয়ীম ফসফেট (Ammonium phosphate ) : — 

ফসফরিক অস্লের সঙ্গে আযামোনিয়| গ্যাসের বিক্ৰিয়া ঘটিয়ে মনো ও ডাই- 
আযমোনিয়াম ফসফেট তৈরী করা হয়। ফসফরিক অসম্লের সঙ্গে আ্যামোনিয়| ও 
আযামোনিয়াম নাইট্রেটের বিক্রিয়া ঘটিয়ে আমোনিয়াম ফসফেট নাইট্ৰেট তৈরী 
কর] হচ্ছে। 

মনে! আমোনিয়াম ফসফেট : _আযমোনিয়া ঘটত নাইট্রোজেন 11%, 
জলে ভ্রবণীয় ফদফেট 48% থাকে | ডাই-আ্যামোনিয়াম ফসফেট '--আযামো- 
নিয়! ঘটত নাইট্রোজেন 18%, জলে দ্রবণীর ফসফেট 4196, মোট গ্রহণযোগ্য 
ফসফেট 48% বর্তমান, (অর্থাৎ N-18%, P,0,-4695); আমোনিয়াম 
ফসফেট নাইট্রিটঃ এই সারে 30% বৈ থাকে যার মধ্যে আ্যামোনিয়ার ভাগ 
542, নাইট্রেটের ভাগ 46%., গ্রহণযোগ্য ফসফেট থাকে 1096. 1 
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(i, জআ্যামোনিয়াম পলি ফমফেট (Ammonium poly phos- 
phate ) :— 

স্থপার ফদফরিক অস্লের সঙ্গে আমোনিয়ার বিক্ৰিয়া ঘটিয়ে আ্যামোনিয়াম 
পলি ফমফেট নামক নতুন সার তৈরী করা হচ্ছে । এই সারে 16-21% N ও 
56-60% P,O; থকে | সুপার ফসফেটের সঙ্গে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের 
বিক্রিয়া ঘটিয়ে পটাসিয়াম পলি ফসফেট তৈরী কর! হচ্ছে । এই সারে 35% N 
ও 55%P0; আছে। উপরিউক্ত সারগুলিকে যৌগিক সার (Complex. 
fertiliser) বলা wx | এই সারগুলি জলে সহজে দ্রবীভূত হয়, 48 গাছ 
সহজে গ্রহণ করতে পারে। দানাবদ্ধ ভাবে তৈরী কর! হয়, এজন্য জমিতে: 
প্রয়োগের স্থবিধ| হয়। 


ফদফেট ঘটিত জৈব জার :— 

হাড়গু'ড়ো (Bone meal) i— 

ইহা একটি উৎকৃষ্ট ফসফেট ঘটিত জৈব সার ।  অস্যুক্ত মাটি যেমন, লাল 
মাটি ও এ'টেল মাটির পক্ষে এই সারটি বিশেষ উপযোগী । যেহেতু ইহ 
জৈবিক ফসফেট এজন্য ইহা মাটির গঠন ও গ্রথণ উন্নত করে। ইহা জলে 
সরাসরি অর্রাব্য । মাটির বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুগুলির দ্বারা পচনের ফলে এর 
ফসফেট ও নাইট্রোজেন অংশ ধীরে ধীরে মুক্ত অবস্থায় আসে যা গাছ গ্রহণ 
করে, এজন্য এই সারের কাজ "দীর্ঘস্থায়ী হয় । 


প্রস্তুত প্রণালী :--ভারতে সচারাচর বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর (গবাদি 
পশু) মৃত্যুর পর তার গোরস্থান থেকে হাড়গুলি সংগ্রহ কর! হয়। হাড়গুণিকে, 
উষ্ণ জলের সঙ্গে বয়লারে সিদ্ধ করে এর জিলাটিন জাতীয় পিছল পদার্থগালকে 
পৃথক করে দেওয়া হয়। ৷ তারপর যন্ত্রগালিত রোলারের সাহায্যে: হাড়গুলিকে 
পেষণ করে হাড়গু'ড়ো। তৈরী করা zx. দুপ্রকারের হাড়গুড়ে| তৈরী করা, 
যায়; যেমন, (i) কাচা বা অশোধিত হাড়গুড়ে| টুকরোগুলি আকারে, একটু 
বড় (i) ষ্টীম চালিত হাড়গু'ড়ে| (Steamed bone meal) £--অপোক্ষাক্ৃত ৷ 
মিহি গুঁড়ো, জীবাণুমুক্ত ও শুদ্ধ । উক্ত হাড়গুড়োতে 2-4%N ও 20-25%. 
P,0, আছে। i à 

ব্যবহারঃ--জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপনের প্রায় এক মাস পুর্বে এই = 
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সার জমিতে প্রয়োগ কয়| উচিত। এক মাসের মধ্যে এই সার পচে গিয়ে কিছু 
পরিমাণ নাইট্রোজেন ও ফসফেট জমিতে মুক্ত অবস্থায় আসবে। এই সার 
কম্পোষ্ট তৈরীতে, খামারের সার সংরক্ষণে ও মিশ্র সারের উপাদান হিসেবে 
‘ব্যবহৃত হয়। জমিতে সবুজ সার প্রয়োগে জমিতে এই শস্তের বীজ বপনের 
সময় হাড়গু"ড়ো| প্রয়োগে বিশেষ কাজ পাওয়া যায় । সকল প্রকার দানা "CN, 
সূলজ ও কন্দ (আলু) শস্যে; ফলের গাছে এই সার প্রয়োগ করা হয়। হাঁড়- 
খঁড়োকে আবদ্ধ পাত্রে পুড়িয়ে অস্থিভম্ম তৈরী করা হয়। অস্থিভম্মকে সাল- 
ফিউরিক অম্নের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ফসফরিক অস্ন (ম; POQ তৈরী করা 
ৰায়। 


পটাস ঘটিত রাসায়নিক সার (Potassic fertilisers) :— 


(1) পটাসিয়াম সালফেট ( Potassium sulphates K,SO, ) :— 

অধিকাংশ পটাস ঘটিত সার পাশ্চাত্য দেশগুলি হতে আমাদের দেশে-আম- 
দানী করা হয়। যদি ভারতের সামুদ্রিক লবণ ‘Potassium scholnite (K, 
50,, MgSO,, 6H,O)' ’হতে ডঃ ডাটারের মতে Ol মিলিয়ন টন পটাস 
ঘটত সার বছরে তৈরী করা যেতে পারে। বাজারে এই সারটি সালফেট 
"we পটাস নামে পরিচিত। 

প্রস্তভপ্রণালী :-_খনিজ মিশ্ৰ লবণ, ল্যাং বিনাইট (lang beinite, K, 
SO, 2MgSO, জলে দ্রবীভূত করে এর মধ্যে পটাসিয়াম ক্লোরাইডের ঘন 

"wa ঢাল! হয় । মিশ্র লবণের দ্রবণ থেকে পটাসিয়াম সালফেট তলানি পড়ে। 

ভ্রবণ থেকে দ্বানাগুলিকে (5094) আন্বাবণ পদ্ধতিতে (decantation) পৃথক 
করে নিয়ে শুষ্ক করা হয়। 


বিক্ৰিয়াটি যেমন, 
K,80,, 2MgSO, -Kd = 3K, So, --2Mgcl, 
( ল্যাংবিনাইট ) ( পটাসিয়াম সালফেট ) 


ধর্ম :--ইহ। এক বর্ণহীন প্রশম লবণ ; জলে দ্র দ্রবীভূত হয়। বাণিজ্যিক 

à পটাসিয়াম সালফেটের মধ্যে 48-52% পটাসিয়াম অক্সাইড (৫,0) থাকে । 
জলে দ্রবীভূত অবস্থায় লবপটি আয়নিত অবস্থায় আসে। মাটিতে বিনিময় 
বিক্ৰিয্নার (base exchange) ফলে আয়ণগুলি (K*) মৃত্তিকা কলয়েডে শোষিত 
অবস্থায় থাকে । এজন্য মাটি থেকে সহজে fuus হয় না। আয়ণগুলি ক্লে- 
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r 


মিশেলের মধ্যে শোষিত হলে জলে সহজে মুক্ত অবস্থায় আসে না। এ অবস্থায় 
পাছ সহজে এ উপাদানটি গ্রহণ করতে পারে না। ইহাকে পটাস বন্ধন বলে। 
পটাসিয়াম হাইডুক্‌স|ইড অবস্থায় মাটি ক্ষারীয় হয়ে পড়ে। 


ব্যবহার :--জণে দ্রবীভূত অবস্থায় প্রায় সকল শস্যই এই সারটিকে গ্রহণ 
Wa সকল প্রকার দানাশস্য, কন্দ, শিশ্বীজাতীয় শস্য ও ফলশস্যে পটাস 
ঘটিত সার শস্যের গুণ ও ফলন বৃদ্ধি করে। জমি তৈরীর সময় মূল সার হিসেবে 
ও দীৰ্ঘকালীন শস্যে কয়েক দফায় চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ কর! চলে। 
এই সারটিকে মিশ্রদারের উপাদান হিসেবেও ব্যবহার কর! চলে। 


(২) মিউরিয়েট অফ, পটাস ব| পটাসিয়াম ক্লোরাইড ( Muriate 
of potash ; Kcl) :—এটি একটি অতি পরিচিত পটাস ঘটিত সার। 
সিলভিট (51116), কারনেলিট (carnallite), কেনাইট ( kainite ) 
প্রভৃতি খনিঙ্গ আকরিক থেকে .কেলাসী করণ ( crystallization ) ও ভাসমান 
(flotation ) পদ্ধতিতে এই সারটি তৈরী করা! হয়। আকরিকগুলি প্রধানত 
পাশ্চাত্য দেশ হতে আমদানী করা হয়। 

বাজারে এই সারটি কখনও বর্ণহীন, কখনও বাদামী বর্ণের অতি মিহিদানা- 
যুক্ত অবস্থায় পাওয়! যায়। বাণিজ্যিক মিউরিয়েট অফ পটাসের মধ্যে 58-60 
শতাংশ পটাসিয়াম অক্সাইড থাকে । এই সার মাটির রসে সহজে. দ্রবীভূত 
অবস্থায় আসে। দ্রবীভূত অবস্থায় ইহা ₹* ও cl আয়নে পরিণত হয়। 
পটাসিয়াম আয়নগুলি প্রধানত মৃত্তিকা কলয়েডে শোষিত অবস্থায় থেকে যায়। 
মাটির রসে মুক্ত পটাসিয়াম বা লবণ মূলরোমের সাহায্যে গাছ পটাসিয়াম 
উপাদানটি গ্রহণ করে ! 


ব্যবহার :_-পটাসিয়াম সালফেটের মত। 


মিশ্রার ( Fertiliser mixture) £--ইহা| কৃত্রিম উপায়ে তৈরী গাছের 
জন্ত এক সুষম সার | : সকল প্রকার শস্যই মাটি থেকে বেশী পরিমাণে নাই- 
ট্রোজেন, ফসফেট ও পটাস গ্রহণ করে, কিন্ত শস্যানুসারে এদের অনুপাত 
বিভিন্ন । x শস্যান্লসারে বিভিন্ন N-P-K অনুপাতের মিশ্রসার তৈরী 
করা হয়। det 


১২৮ শস্তে!ৎপাদনের মূল তব 


মিশ্রসার তৈরীর জন্য নিয়লিখিত বিষয়গুলি বিবেচিত হয় :— 

(ক) Wfé« খাঞ্োপাদানগুলি সরবরাহের উপাদান সমূহ 
( Supplier of plant nutrients ) :— 
উত্ভিদের প্রধান প্রধান খাগ্োপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন (N) 
সরবরাহের জন্য মিশ্র সার তৈরীতে আযামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া, 
এ-এস-এন, দি-এ-এন, খোল, আজ প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, ফসফেটের 
(2805) অন্য সুপার ফসফেট, হাড় গুড়ো ব্যবহৃত হয়; পটাসের 
জন্য মিউরিয়েট অফ, পটাস, পটাসিয়াম সালফেট ব্যবহার করা 
হয়। 

খে) উপযুক্ত অবস্থায় রাখার ব্যবস্থ| ( Conditioners ) : — 
মিশ্রপার যাতে ww ও কুরে! অবস্থায় থাকতে পারে, এজন্য সারের 
সঙ্গে খুব কম মাত্রার উদ্ভিদ খান্তোপাদান যুক্ত টজবসার (প্রতি 
মেট্রিক টনে 50 কি. ari. হিসেবে ) মিশ্রিত করা হয়। 

(গ) মিশ্র সারের অবশেষ mE গ্রশমণ ( Neutralizers of 
residual acidity ) :— 
যদি আম্লিক সারগুলি মিশ্রণে মিশ্রসার তৈরী কর! হয় তাহলে এর 
অম্নত্ব প্ৰশমণের জন্য ক্ষারীয় পদার্থ যেমন, ডলোমাইট, চুণামাটি গুড়ো 
মিশ্রসারের সঙ্গে মেশানো হয়। 

(ঘ) পূৰ্বক ব্যবহার (Fillers ) :— 

মিশ্রসারের শতাংশিক পরিমাণ ঠিক করবার জন্য অনেক সময় পূরকের 

প্রয়োজন হয়। মিশ্রদারের বিভিন্ন উপাদানগুলি (সার) মিশ্রণের 

পর শতভাগ পূরণের জন্য পূৱক হিসেবে অসার পদার্থ যেমন, বালি, 

মাটি, পাথরে কয়লার ছাই প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। 

বিভিন্ন ফসলের জন্য পশ্চিমবংগের সরকারী কৃষি দপ্তর পাঁচ প্রকারের 

মিশ্র সার অনুমোদন করেছেন; যেমন, 

ঠেড- 1. নিশ্রসার :_এই মিশ্রসারে N:_12%, ৮১০ :- 

6'4% থাকে। 100 কি, an এই মিশ্রসার তৈরী করতে etu 

নিয়াম সালফেট 60 কি. এ, সিঙ্গল স্থপার ফসফেট 40 কি. গা. 

প্রয়োজন ৷ এই সারটি দানাজাতীয় শস্যের উপযোগী, পলি দো- 

আশ মাটিতে ব্যবহৃত হয়। 


(1 


IL 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১২৯ 


(2) গ্রেড 2 নিশ্রসার £_ এই সারে N :_30%, 7805 :-6% 
K,O:—6z আছে। 100 কি. গ্রা, এই মিশ্রসার তৈরী করতে 
50 কি. sri. আযমোনিয়াম সালফেট, 38 কি. a. সিঙ্গল সুপার 
ফসফেট, 12 কি. গ্রা, মিউরিয়েট অফ পটাস প্রয়োজন ৷ আলু, পাট, 
তুলা, সি, কলা, পেঁপে প্রভৃতি শস্যের পক্ষে এই মিশ্র সার 
উপযোগী t 

(3) গ্ৰেড 3 মিশ্ৰসার : এই মিশ্রপারে Nঃ- 66%, ৮০০5: 
65%, K,0:—!376 থাকে। 100 কি. ar. এরূপ মিশ্রসার তৈরী 
ace 33 কি. en. আমোনিয়াম সালফেট, 41 কি. s সিঙ্গল সুপার 
ফলফেট, 26 কি. ati. মিউরিয়েট অফ পটাস প্রয়োজন। নারিকেল, স্বপারী, 
চীনাবাদাম, প্রভৃতি শস্তে এই সার ব্যবহার করা হয়। 

(4) গ্রেড _4 মিআঁসার ১--এই সারে: :-9%, ৮০০৪ 188%" 
adu । 100 কি.গ্ৰা. এরূপ মিশরসার তৈরীর wy 45 কি: at. আমোনিয়াম 
সালফেট, 55 কি: st. সিঙ্গল স্থপার ফসফেট প্রয়োজন । এই সার আথ ও. 
তণ্ড,ল জাতীর শস্তের জন্য অনুমোদন করা হয়। 

(5) গ্রেড 5 মিশ্র দার :--এই সারে N = 8%, P,0, :—870 
K,0:-8% থাকে । 100 কি. গ্ৰা. এরূপ সার তৈরী করতে আমোঃ 
সালফেট :—29 কি. s, সিঙ্গন স্থপার ফর্মফেট -50 কি. sts মিউরিয়েট » 
অফ, পটাস £-16 কি b ইউরিয়া :--? কি. গ্ৰা, প্রয়োজন । প্রধানত 
আলু, তগলজাতীয় শদ্য, তৈলবীজ শস্যের উপযোগী ৷ 

দানাবন্ধ মিশা সার (Granulated fertiliser mixtures) :— 

এ বর্তমানে দানাবন্ধ মিশ সার বা স্থযম সারের প্রচলন বেশ বেড়ে গিয়েছে; 
ভারতের প্রায় 39 টী সার কারখানায় (1976) এই সাঁর উৎপাদন কর! হচ্ছে ১ 
এই কারখানাগুলির বছরে মোট 1,510,500 মেট্রিক টন সার উৎপাদন করার 
ক্ষমতা আছে। এছাড়া আরো ৪টা সার উৎপাদন কারখানা তৈরী করা হচ্ছে bo 
দানাবদ্ধ মিশ্র সারগুলির বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকায় গুঁড়ো মিএসারগুলি:; 
অপেক্ষা এগুলি বিশেষ সমাদৃত 5 যেমন, 

() প্রতিটি দানায় সুষম অনুপাতে খাগ্ছোপাদানগুলি বঙ্গার থাকে) এস 
এগুলি গাছের mp খান্ত তৈরী করে।,..... : 


? 


poe শস্তোৎপাদনের মূল ভত্ব 


(i) এই সার গাছ সমানভাবে ও সহজে গ্রহণ করতে পারে; এজন্ত শস্তের 
সুষ্ঠ, বৃদ্ধি ঘটে; ফলে ফলন বাড়ে। 


(Hi) দানাবদ্ধ সার ww ও দানাদার হওয়ায় সার প্রয়োগের যন্ত্রের সাহায্যে 
(fert-drill) যথাস্থানে সার প্রয়োগ করা যায়। 


(iv). দান।বদ্ধ সারগুলি হাতে ছিটিয়ে প্রয়োগেরও স্থবিধা হয়। 

ইতিপূর্বে স্থপার ফনফেটের সঙ্গে আযমোনিয়া ও মিউরিয়েট অফ পটাশ 
মিশিয়ে যে দাঁনাবদ্ধ মিশ্ৰসার তৈরী করা হত তাতে 6-12-12 বা 6-10-10 
অনুপাতে N-P-K থাকতো । -ফসফরিক অম্নের ব্যবহারের পর থেকে আরো 
বেশী শক্তিশালী সার তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে যে সকল দানাবদ্ধ 
মিশ্রসার তৈরী কর] হচ্ছে, তা হচ্ছে :₹17-17-17, 16-16-21, 15-15-15, 
21-14-14,10-26-26, N-P-K সার ৷ বর্তমানে ইউরিয়া, আমোনিক়াম 
ফসফেট মিশ্ৰিত করে 37-17-0, 28-28-0, 20-20-0, 26-13-13 - N-P-K 


যুক্ত দানীবদ্ধ মিশ্রসার তৈরী করা হংচ্ছ। 


শান্ত চাষে সারের পরিমাণ নির্ধারণ (Calculation of manurial 
dose for the crop to be raised) :— 


দৃষ্টান্ত :-- 

() 025 হেক্ট আর তোযা পাট (জাত, জে* আর. 3878 ) চাষের জন্য 
কী পরিমাণ সুফল! (20-20-0) সার, ইউরিয়া -ও মিউরিয়েট অফ পটাস সারের 
প্রয়োজন হবে? এই পাট চাষের জন্য হেঃ প্রতি 60 কি. গ্রা. নাইট্রোজেন, ' 
30 কি. গ্ৰা. ফপফেট.ও 38 বি. গ্রা.পটাস অনুমোদন করা হয়েছে। 

প্রশ্নাস্নসারে, পাটের এই জাতটিকে চাষ করার জন্য হেক্ট,আৰ প্রতি 60 কি. 
at, নাইট্রোজেন, 20 কি. srt. ফপফেট ও 38 far. p. পটাস প্রয়োজন, অতএব 
0:25 হেক্ট আর জমির জন্য - 


600.25 = [5 কিং গা. নাইট্ৰোজেন 
30x0:25— 7:5 কি. গ্ৰা. ফসফেট 
38x0:25—9:5 কি. গ্ৰা. পটাস, প্ৰয়োজন৷ 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১৩১ 
সুফল! (20-20-0) সার ১. 
20 কি, গ্রা হিসাবে নাইট্রোজেন ও ফসফেট আছে 100 (ar ar. স্থফলা সারে। 


1 100 i 
৮ » » ১১০ গে » 7c » ৮ ৮ 
vf JERE 348 anal 9284 
ak রই =375 কি. + 
অতএব 15-152 T5 কি. st. নাইট্রোজেন ইউরিয়া থেকে দিতে হবে। 
ইউরিয়া :-- 
46 কি, sri নাইট্রোজেন (N) ws 100 কি. গ্রা" (46% N যুক্ত 
ইউরিয়াতে ) ৷ 
1 ১১ M» » Ei » » 
T$ 5$ » » 12$ ৯75. 163. ৯ 
পটাস ঘটিত সার :— £u ) 
যেহেতু 60 কি. ari পটাস আছে 100 কি প্র মিউরিয়েট অফ পটাসে 
অতএব 1 » »» on 198725 " » n 


oss 1 808 an DUE X952 159 1771 || 

অতএব 0:25 হেক্টআর পাট চাষের জন্য 375 কি. an. সফল! (20-20-0) 
সার, 16:3. কিং sr ইউরিয়া e 198 fa. sp মিউরিয়েট অফ পটাস 
প্রয়োজন। 

(2). ছাট 200 বর্গমিটার হিসেবে সারের পরীক্ষামূলক প্লটে বোরো খতুতে 
“জয় ধানের চাষ কর! হবে। যদি 1 নশ্বর প্রটে হেক্টআর প্রতি 90 কি. s 
নাইট্রোজেন, 50 কি. রা, ফসফেট, ও.50 কি. an. পটাস হিসেবে প্রয়োগ 
করা হয়, এবং 2 নম্বর প্রটে হেক্টআর প্রতি 100 কি. গ্রা* নাইট্রোজেন, 60 
কি-গ্রা. ফসফেট, ও 60 কি. গা, পটাস হিসেবে প্রয়োগ কর! হয়, তাহলে প্রতি 
sr জয় কী পরিমাণ ইউরিয়া, tionis ( সিল) ৪, মিউরিয়েট অফ 
-পটাস প্রয়োজন হবে? 


১৩২ শহ্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


এক হেক্টআর = 10,000 বর্গ মিটার । 
অতএব 200 বর্গমিটার-888তত = 002 হেক্টআর জমি। 


প্রশ্নাহসারে £ 
^ 1 নম্বর প্রটে N-P-K এর পরিমাণ :— 
90x 0-02—1-8 কি গ্ৰা. N 
50x002—1:00 _,, P,0, 
50x0:02- 1:00 ,১ K,O 
Y 
সারের পরিমাণ £__ 
ইউরিয়া -- ৬2৯18 = 3'91 কি. গ্ৰা, 
স্থপার ফসফেট :--*$৪ X 1 = 6'25 কি, an. 
মিউরিয়েট অফ পটাস £ :-198x12L66 কি. sn. 


প্রশ্নাম্সারে 8 
2 নম্বর প্রটে N-P-K এর পরিমাণ :-- 
100x0:02—2 কি. গ্ৰা. ম 
60x0:02—21:2 ,, POs 
60x002-12. ,K,O 
t 
সারের পরিমাণ :-- | 
ইউরিয়।_-২2১৫2--4:35 কি, গা. 
সুপার ফদফেট :_ 199 %1'2 = 7-5 কি. গ্রা, 
মিউরিয়েট অফ পটাস :—3298X 1"2 =2 কি. গ্রাং 


অতএব 1 নম্বর প্রটে ইউরিয়া 391 কিং s, স্থপার ফসফেট 6:25 


কি, ar. ও মিউরিয়েট অফ পটাস 166 কি. গ্রা. প্রয়োজন, এবং 2 নম্বর প্রটে 
ইউরিয়। 4'35 কি. ar. সিঙ্গল পার ফপফেট 75 কি. গ্রা, মিউঃ অফ পটাস 


2 কি. গ্রা* প্রয়োজন । 


-এমিশ্রাসার তৈরীর হিসাব নির্ধারণ :--. f 
একটন 3-10-12 fps তৈরীর জন্য কী কী পরিমাণ নিয়লিখিত 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) ১৩৩ 


উপাদানগুলি ও পুরকের প্রয়োজন হবে তা! নির্ণয় কর। উপাদান সমূহ :-- 
(1) আ্যামোনিয়াম সালফেট (2070N ) (2) সুপার ফসফেট (16%; 
1906) (3) মিউরিয়েট অফ পটাস ( 60%K,0 ) (4). পুরক। 

একটন = 1000 fa. ari. 3-10-12 মিশ্ৰসার==3%;1খ, 10% 2০৮, 12%; 
190 সম্বলিত মিশ্রসার à 

যেহেতু 100 কি. গ্রা- মিএসারে নাইট্ৰোজেন আছে 3 কি. গ্রা 


1000 ,, 5 » » 3x10230 কি. sn. 
অনুরূপভাবে 100 ১ » — ফসফেট » 10x10-100 ,, 
এবং 100 ,, » . পটাস ». 12 fg. গ্ৰা. 
1000 ,, » 5 » 12x10- 120 fq. sri 
+ 
মিশ্রপারে উপাদানগুলির পরিমাণ :- 


(1) আযামোনিয়াম সালফেট (20% N ) ;-*৪8 x 30 = 150 কি, গ্ৰ. 
(2) স্থপার ফসফেট (1695 P40;) : — 222 X 100 = 625 কি. sti. 
(3) মিউরিয়েট অফ পটাস (60% 1৪0) :—288 x 1,0200 কি, গ্রা- 
অতএব এই উপাদানগুলির (সার) মিশ্রণে মোট মিশ্রমার দাড়ায় :— 
(1504-625---200) = 975 কিলোগ্রাম 1 
এক টন মিশ্রদারের জন্য (1000-975) = 25 কি. গ্রা- পূরক প্রয়োজন। 
" পূরক হিসেবে শুঙ্ক পলিমাটি ব্যবহার কর! যেতে পারে। 


অতএব একটন মিশ্রসার তৈরীতে :— 
(1) আ্যামোনিয়াম সালফেট £ - 150 কি, গ্ৰা. 
(2) সুপার ফসফেট :— 625 কি. st 
(3) মিউঃ অফ পটাস ;- 200 কি. arl. 
(4) পূর্লক { পলি মাটি ):- 25 , 


1000 কি. গ্রা*.( মিশ্রসার.) 


১৩৪ 


ভয়তে অবস্থিত বিভিন্ন সার কারখানা (1978-79 ):-- 
; (নাইট্রোজেন ঘটিত, যৌগিক ও দানাবদ্ধ মিশ্রসার ) 


কারখানার নাম 
Name of the factory 


*সি-এফ-এল-ভাইজাগ, 
( অন্ধপ্ৰদেশ ) 


ই-আই-ডি-প্যারী (ইণ্ডিয়া) লিঃ) 
ইনোর (তামিলনাডু), 


*এফ-এ-সি-টি, অলওয়ে, 
(কেরালা) 


*এফ-এ-সি-টি, কোচিন:1, 


€কেরাল1)) 
এফ-এ-সি-টি, কোচিন-২, 

(কেরালা); 
*এফ-সি-আই, গোরখপুর, 

(ইউ-পি); 
dy রামাগুণডম,  ( অন্ধপ্রদেশ ), 
সিন্ধী, (0 (বিহাঙ্ব); 
& তালচর, fest); | 
জি-এস-এদ্ষ-সি, বরোদা, 

(গুজরাট ) 


সংস্থা 
(Sector) 


[প্রাইভেট 


সরকারী 


প্রাইভেট 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


উৎপন্ন দ্রব্য 
(Product) 
ইউরিয়া 
এন-পি-সার, 
(28-28-0, 
20-20-0) 
আযামোঃ সালফেট 
এন-পি-সার 
(16-20-0) 
আযামোঃ সালফেট 
এন-পি-সার, 
(20-20-0, 
16-20-0) 


ইউরিয়া 


এন-পি ও 
এন-পি-কে সার 
(17-17-17, 
28-28-0) 
ইউরিয়া ও 
এন-পি সার 
(18-46-0) 
ইউরিয়া 
আযামোঃ সালফেট, 
ইউরিয়া 
ইউরিয়া 


ইউরিয়া, এন-পি ও 
এন-পি-কে 
সার। 


সাব ( সাধারণ ও তেজস্কর ) চে 


. কারখানার নাম সংস্থা উৎপন্ন দ্রব্য 
No. (Name of the factory (Sector) (Product) 


*এইচ-এফ-সি-এল :— 
8) বারাউনি, (বিহার)) | সরকারী | ইউরিয়া 
b) দুর্গাপুর, (পশ্চিমবঙ্গ); 3 ইউরিয়া 
C নামরূপ (আসাম) ইউরিয়া 
আযামো: সালফেট 
12. | আই-ই-এল, কানপুর, প্রাইভেট | ইউরিয়া 
(ইউ-পি)) 
13 | *আই-এফ-এফ-সি-ও-লিঃ 
কাগুলা (কালোল ) ; 


11 


সমবায় | ইউরিয়া, 
এন-পি ও 
এন-পি-কে সার» 
(10-26 26, 
12-32-16, 
14-36-12, 
22-22-11, 
24-24-0 ) 
14 | আই-এফ-এফ-সিও লিঃ, à ইউরিয়া 
ফুলপুর, (38-9); ! 
15 | কোঠারী (মাদ্রাজ) লিঃ, প্রাইভেট | আয।মোনিয়াম 
ইনোর, (তামিলনাডু); ক্লোরাইড । 
16 | এম-সি-এফ-এল, ম্যাঙ্গালোর, প্র ইউরিয়া 
{( কৰ্ণ।টক ) ; 


17. | এম-এফ-এল, মানালি, সরকারী | ইউরিয়া, এন-পি ও 
(তামিলনাডু ); এন-পি-কে সার ॥ 

(17-17-17, 
14-28-14, 
28-28-0, 
18-36-0, 
24-12-12, 
11-22-22, 
24-24-0, 

1846 0 ) 


শস্তোংপাঁদনের মূল তত্ব 


কারখানার নাম 
. No (Name of the factory) 
18 | এন-সি-জে এম, বারানসী, 
(ইউ-পি) 
এন-এফ-এল £-_ 

19 |a) ভাতিন্ডা (পাঞ্জাব ) 

b) নাঙ্গ!ল, (পাঞ্জাব); 
€) পাণিপাট, ( হারিয়ান।) 

20 | এন-এল-সি, নেভেলি, | 

: (তামিলনাডু ) ; | 

21 ^| আর-সি-এফএল, 

ট্ৰদ্বে (মহারাষ্ট্র); 
এস-এআ ই-এল লি" 

22 |a) ভিলাই (মধ্যপ্রদেশ) 
b) বোকারে৷ (বিহার) 
€) ছুর্গাপুর ( পশ্চিমবঙ্গ ) 
*আই-আই-এস-সিও, :-- 

23 |a) বার্ণপুর, ( পশ্চিমবঙ্গ ) 
b) রাউরকেল! (উডিয্যা) 

24] এস-সি-এল, কোৱাঁ, ( রাজস্থান ) 


সংস্থা উৎপন্ন দ্রব্য এ 
(Sector) (Product) 
প্রাইভেট | আমোঃ íi 

ক্লোরাইড । 
সরকারী ; ইউ।রয়া। 
à ক্যালসিয়াম, 
আযামোঃ নাইট্রেট, 
ও ইউরিয়া, 
3 ইউরিয়া, 
3 ইউরিয়া, ৷ 
3 ইউরিয়া, 
নাইট্রোফসফেট, 
(15-15-15), 
। আমোনিয়ায। 
| নাইট্রো ফসফেট 
। (20-20-0), 
আযামোঃ ফসফেট 
(20-20-0) ; 
সরকারী 
আমোঃ সালফেট, 
জী | আযামোঃ সালফেট, 
"এওঁ | আযামোঃ যালৰেট, 
$ আযামোঃ সালফেট, 
t আযামোঃ সালফেট, 
ওসি-এএন,সার । 
প্রাইভেট | ইউরিয়া, 


j 


সার (সাধারণ ও তেজস্কর ) 


১৩৭ 


SI. কারখানার নাম সংস্থা উৎপন্ন দ্রব্য 
No. (Name ofthe factory) (Sector) (Product) 
25 . এস-দি-আই-সি, pp এইছ এন-পিও এন-পি- 
তুতি কোরিণ  {( তামিলনাডু) কে সার । 
26 | টি-আই-এস-সিও, জামসেদপুর 3 আযামোঃ সালফেট, 
(বিহার ) 
27 | জেড-এ-সি-এল সাংকোল ইউরিয়া, এন-পি ও 
(গোয়া ) | এন-পি-কে সার। 
(28-28-0, 
19-19-19, 
18-46.0, 
14-35-14), 


*সি-এফ-এল ঃ--করমগ্ুল ফার্টিলাইজার লিমিটেড 1 


*এফ-এ-সি-টি :--ফাৰ্টিলাইজার আযাওড কেমিক্যালস ত্রিবাংকুর লিঃ । 
*এফ-সি-আই £--ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়।। 
*আই-এফ-এফ-সিৎ-লিঃ :--ইণ্ডিয়ান ফারমারস ফাৰ্টিলাইজার কো- 


অপারেটিভ লি | 


*আই-আই-এস-সিও :— fexta আয়রন যাও স্টীল কোং লিঃ। 
কএইচ-এফ-সি-এল :--হিন্দুস্থান ফাৰ্টিলাইজার কর্পোরেশন লি ২1 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


শল্য উৎপাদন (Crop production) 


পশ্চিমবজের শস্যাসমূহ ও wu খ্তু (Different crops of West 
Bengal and their seasons); — 

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ও মাটি বিভিন্ন প্রকার শস্য চাষের উপযোগী ৷ সেচ 
প্রাপ্ত এলাকায় সারা বছর ধরে বিভিন্ন প্রকারের শস্য চাষ হয়ে থাকে। "pU 
চাষের উপযোগী পশ্চিমবঙ্গে তিনটি শস্য খতু (crop seasons) বর্তমান, যেমন, 
(1) খারিফ খতু বা বৰ্ষাকাল (2) রবি খতু বা শীতকাল (3). চৈভী বা. 
যৈদ খতু বা গ্ৰীষ্মকাল বা প্রাক্‌ খারিফ মরশুম। যে সকল শস্য কোন 
এক বিশেষ খতুর প্রভাব ব্যতীত উৎপন্ন হয় না তাদের খাতুবন্ধ শ্য (season. 
bound crops) বলে। যেমন, আমন ধানের কতিপয় স্থানীয় প্রকার, পাট, 
আলু, সরিষা, কয়েকটি ডালশস্য প্রভৃতি। এদের বৃদ্ধি ও পরিষ্করণের জন্য 
নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও দিবালোক কাল (day length) দরকার | আবার কতিপয় 
শস্য বিশেষ বিশেষ খতুর প্রভাব আংশিকভাবে উপেক্ষা করে বটে, কিন্তু এদের 
ৰৃদ্ধি, পুষ্টি ও পরিণতির জন্য এক নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। এজন্য এই সকল 
শস্য গুলিকে কালবন্ধ wi (period bond crops) বলে |. যেমন, কতিপঙ্ক 


উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, সংকর ভুট্টা, ঢ'যাড়শ প্রভৃতি i 


শত্যের শ্রেণীবিভাগ (Classification of crops) :- 
বিভিন্নপ্রকার শস্যকে এদের খতুগ প্রভাব, জীবনকাল, গোত্র, আবাদ 
প্রণালী, ব্যবহার ও জলবায়ুর প্রভাব অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ কর! যায় :— 


শস্য খতু অনুসারে £ 


(ক) খারিফ wy (Kharif crops) ;— 
হনে মানের মাবামাৰি থেকে অক্টোবর আখের মাখমাৰি পৰত সময়ৰ মধ্যে 
যে সকল শস্য উৎপন্ন হয়, তাদের খারিফ শস্য বলে। যেমন, আমন ধান, পাট” 


১৪০ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


তুলা, শন, জোয়ার, eit, বিউলি, চীনাবাদাম ( ছড়ানো প্রকার ) ও বর্ষাকালীন 
সজি--বেগুন, লংকা, লাউ, কুমড়া, ঢ্য ড়শ, ঝি-ডে, পটল, s, নটে, চিচিঙ্গা, 
করলা» শশা প্রভৃতি । 

(থ) রবি six (Rabi crops) :— 

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই «Y 
স্থায়ী হয়। এই সময়ের শস্যকে রবি শস্য বলে। যেমন, গম, যব, আলু; 
'তামাক, সরিষা, “মুগ, সুস্থ, Cute মটর, -ও সজি জাতীয় - শীতের বেগুন, 
টম্যাটো, কপি, মূলা, গাজর, বাট, শালগম, পালং প্রভৃতি । 


(গ।) চৈভী বা প্রাক্‌ খারিফ spy (2214 crops) :— 

এই খতু মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন, মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী 
হয়; এই সময়ের শস্যগুলিকে চৈতী বা প্রাক, থারিফ শস্য বলে। যেমন, 
আউস ধান, চীনা বাদাম, চৈতী মুগ, তিল, স্থধমুখী,সজি জাতীয়--চৈতী বেগুন 
টাযাড়শ, কীকুড়, উচ্ছে, পটল, তরমুজ,খরমুজা, লাউ, কুমড়া, পু'ই, চপানটে 
প্রভৃতি 

আখ বারোমাসের বা বাৎসরিক শস্য i 

বোরো! ধান :_ এটি একটি ব্যতিক্রম। শীতকালের মাঝামাঝি বীজবপন 
বা! চারারোপন করা হয় গ্রীষ্মকাল বা চৈতী খতুর মধ্য ভাগে এই ফসল চরণ 
কর! হয়; কাজেই এই শস্য দু'টি শস্য খতুর প্রভাব পায়। 

জীবনকাল অন্কুলারে :— 

(ক) এক শস্তধতুর শস্য (Annual crops :_ধান, গম, তুষ্ট, 
জোয়ার, বাজরা, পাট, বেগুণ» ছোলা, মুগ, x সয়িষা, তিল, কপি প্রভৃতি । 

(খ) দ্বি-বর্ষজীবী, শস্য (Biennial, crops) :__যে- সকল শস্য প্রথম 
শস্য খতুতে বৃদ্ধি পায়, কিন্ত দ্বিতীয় শস্য খতুতে বীজ উৎপন্ন করে তাদের দ্বি- 
বর্ষ জীবি শস্য বলে। যেমন, বীট, শালগম, মূলা, গাজর প্রভৃতি । 

(গ) বহুবৰ্ষজীৰি শল্য (Perennial 0:03) :__যেমন, আদা, zm 
নেপিয়ার ঘাস, আম, জাম, কাঠাল প্রভৃতি ৷ 

গোত্রানুসারে (Family) i— 5 0 os 

(ক) ধান্য: গোজীয় (Graminae) $ ধান," গম, যব, = ভুট্টা, জোয়ার, 
বাজরা» আখ প্রভৃতি । : : 


শক্ত উত্পাদন ...:... ১৪১৯ 

থে) পাট গোত্রীয় (Tiliaceae) ১--পাট, মেস্তা প্রভৃতি । 

গে) শিশ্বী গোত্রীয় (Leguminoceae) :--সকল প্রকার ডাল শস্য, শন” 
ধা, লুসার্ণ, বারদীম, লয়াবীণ, বরবটা প্রভৃতি 

(ে) লৰ্ষযপগোত্রীয় (০ru৪ifer৮॥৫) :_ ফুলকপি, বাঁধাকপি, 'ওলকপি* 
সৰ্বিষ| মূল! প্রভৃতি i 

(8). কুম্মাওগোত্ৰী্থ (Cucurbitaceae) লাউ, কুমড়া, শশা, বিঙে, 
কাকুড়, উচ্ছে, চিচিঙ্গে প্রভূতি [| 

(6) জবাগোত্রীয় (Mulvaceae) :__তুলা, ঢ'যাড়শ, প্রভৃতি 1 

(ছ) বার্তাকু গোত্রীয় (Solanaceae) :__বেগুন, 937191, আলু, তামাক» 
লংক| প্রভূতি ৷ 

(a) শ্র্যমুখী গোত্ৰীয় €2০গ%0০810০) :-- সূর্যমুখী, লেটুস, প্রভৃতি। 

(ঝ) গাজর গোত্রীয় (0091111578৩) £__গাজর, ধনে; জিরা, পানমৌবী 
ঞ্রভৃতি। 

(ঞ) তিলি গোত্রিয় (Liniaceae) :--তিসি ৷ 


ব্যবহারিক শ্রেণী বিভাগ (Economical cum commercial classi- 
fication) :— 

(ক) was জাতীয় শস্য (Cereals) :__ধান, গম, vg জোয়ার, বাজরা 
o9 রাগি। 

খে) শাকসজী (Vegetables) : —(i) দেশীয় সি : - কুমড়া, লাউ, শশা 
farce, করলা, উচ্ছে, মূলা, বেগুন, পটল, নটে । 

i) বিদেশীয় সব্জি ফুলকপি, বাধ৷- 

কপি, ওলকপি, টম্যাটো, গাজর, বীট, শালগম, লেটুস প্রভৃতি । 

(t) ডালশস্ত (Pulses): - ছোলা, মুগ, মুস্থর,' অড়হর বিরি, মটর, 
«da প্রভৃতি । 

(s) শর্করা জাতীয় (Sugar crops) :_ আখ, স্থগার বীট প্রভৃতি। 

(9. মুলজ শস্য (০০ ০:০০১):_ গাজর, বীট, মূলা, শালগম+ রাঙাআল.. 
প্রভৃতি i 


১৪২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


(p) কন্দজাতীয় শস্য (Tuber crops) £--আলু* হলুদ, আদা, পেঁয়াজ 
EE 

(ছ) তন্তজাতীয় শস্য (Fibre crops) :__তুলা, শন, পাট, মেস্তা প্রভৃতি t 

(s) মশলা জাতীয় শস্য (Spices) ; জিরা, ধনে, লংকা, হলুদ আদা, 
মৌরী গ্রতৃতি। 

(বে) পশু «iw শস্য (Forage ০৮০০৪) £-_তুট্রা, জোয়ার, নেপিয়ার, 
গিনি, লুসান, বারসীম, বিশালমুগ প্রভৃতি t 

(৫) ফলশস্য (Fruit crops) £_-আম, আনারস, পেঁপে, কলা, লিচু 


ef । 

(5) নেশাজাতীয় শস্য (Nareoties):— চা, কফি, তামাক, পান 
efe 

(5) কাষ্ট উৎপাদনকারী শস্য (Timber crops) : — সেগুন, মেহগিনি, 
শাল, গ্রভৃতি। 


(ড) স্থগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনকারী শস্য (Perfumes) £__লেমন ঘাস, চন্দন 
প্রভৃতি । 


আবাদ প্রণালী অনুসারে :-- 


(ক) বৃষ্টি সেবিত মৌস্থমী শস্য (Rainfed ০৮০৪) :--কতিপয় আউন 
ও আমন ধান, ভালশস্য, সরিযা, পাট, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি। = 

খ) সেচপ্রাপ্ত শস্য (rrigated crops) £_ উচ্চফলনশীল ধান, আলু, 
গম, আখ, শীতের স্জি প্রভৃতি i 


জগবাযু অনুসারে £_ 

(ক) ক্ৰান্তীয় শস্য (Tropical crops) :--ধান, পাট, আখ, আনারস, 
কলা, পেঁপে, গ্রীষ্মের সব্জি, তুট্ট৷, তিল প্রভৃতি । 

(খ) উপব্রান্তীয় শস্ত (Sub-tropical crops) £--সরযে, ডালশন্ত, 
চীনাবাদাম, কপি, গাজর, মূলা» গম, তামাক, আলু, বারসীষ 
প্রভৃতি। 

গে) শীতপ্রধান অঞ্চলের শস্ত :--কমলালেবু, আঙ্ধুঃ আপেল, নাশপাতি, 
চেনী, এপ্রিকট প্রভূ তি। 
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১৪৮ 


(বাৎসরিক ) :—(1978-79) 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
প্রধান প্রধান শস্তের সর্বভারতীয় জমির পরিমাণ ও উৎপাদন 


(1) মূল চাষযোগ্য জমি (1976 = 77) £ = 55,75,000 ce আর 
(2) মোট চাষযোগ্য জমি (1976-77) £--76.48,000. »» 


Q) বহুফসলী এলাকা (1976-77) : = 


20,73,000 ৯, 


(4) মোট সেচ এলাকা ১. 21,441,000 +, 
(5) শস্য চাষের নিবিড়তা (1976-77); - — 1367. 


শস্তের *জমির পরিমাণ উৎপাদন 
নাম (Area) (Production) 
ধনি 401969 53,828.70. 7. 
গম 2,221 34,982-20 
পাট 888.4 6,453-60 
| (হাজীর বেলে ) 
E 5,7151 6,219-30 
আলু | 7903 10125-40 
ইক্ষু 3,119-0 ইক্ষৃঃ- 156,450-00 
| গুড়ঃ- 1603520 
ডালশস্ত 23,5435 12,169.50 
চীনাবাদাম 7,548.1 6,337 00 
তিল 2,441-0 539-70 
সরিযা 3,556.9 1,877:20 
পশ্চিমবঙ্গের মোট শস্তাভুক্ত জমির পরিমাণ :— 


*উংস্‌ :- Directorate of Economics and Statistics, Ministry 
of Agriculture and Irrigation, New Delhi. 
(Final report) 


মন্তব্য ই 


'জনির পরিমাণ :ঃ--হাজার হেক্টআরে 
*উওপাদন :-- হাজার টনে। 


পাটের ক্ষেত্রে হাঙ্গার বেলে (Bel) 


এক গাঁট বা বেল-181:4 কি. sr. 


শস্য উৎপাদন | 


শস্য (Crops) 
ভণ্ড.-ল জাতীয় শস্য (Cereals) :__ 
থান (Paddy :—Oryza sativa) 
গোত্র :—«t গোত্রীয় (Gramineae) 


ধান পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্য ; ইহা ভারতের অন্যতম খাদ্যশস্য d 
ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রথম ধান চাষ শুরু হয়; বর্ত- 
মানে জাপান, চীন, ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন, জাভা, শ্যাম, কোরিয়ায় ধান প্রধান 
খাদ্য হিসেবে গৃহিত হয়েছে। সম্ভবত ভারত ধান উৎপাদনে তৃতীয় স্থান লাভ 
করেছে। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ধান উৎপাদনে শীর্ষ স্থানীয় । 1978-79 
সালে সার! ভারতে 40196:9 হাজার হেক্ট,গার ( যেমন, আমন ধান 18:022 
হাজার হেঃ, বোরে| ধান 20,312:9 হাজার হেঃ ও আউস ধান 1,861 হাজার 
হেঃ) ধান চাষ করে 24,9822 হাজার টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল । এই 
সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষ যোগ্য জমি 76,48 হাজার হেক্টআরের মধ্যে 
:6957 হাজার হেক্টআরে আউন বা গ্রীষ্মকালীন ধান, 36278 হাজার হেঃ 
আমন ধান, 441-9 হাজার হেঃ বোরো! ধানের চাষ করে সর্বমোট 73111 
হাজার টন ফলন পাওয়। গিয়েছিল । পশ্চিমবঙ্গে 1980-81 সালে 6151 হাজার 
হেঃ আউস ধান ও 42146 হাজার হে: আমন ধান চাষ করে প্রায় 660074 
হাজার টন ফলন পাওয়া গিয়েছিল । ভ!রতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু 
বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্ৰদেশ, আসাম, ওড়িশ। বোম্বাই, অন্ধপ্রদ্েশ, কর্ণাটক 
প্রভৃতি রাজ্যে ধান চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বধধমান, মেদিনীপুর 
24 পরগণা, হুগণী, বীরভূম, বাকুড়া, মুৰ্শিদাবাদ, পশ্চিম দিনাজপুর, কোচবিহার 
জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলাগুলিতে ব্যাপকভাবে ধান চাষ করা হয়। 
ফিলিপাইন থেকে আমদানীকৃত (1965-66) উচ্চফলনক্ষম জাতের , ধানগুলি 
ভারতে ধান উৎপাদনে বর্তমানে কৃষি বিপ্লবের সুচনা! করেছে। পশ্চিমবঙ্গে 
শীতের 2-3 মাস ছাড়া বাকী সময়ে ধান চাষ করা হচ্ছে। খাত্মুল্য হিসাবে 
চালে 79'1 শতাংশ কার্বোহা ইড্রেট, 6'0 শতাংশ প্রোটান, 0'4 শতাংশ ফ্যাট, 
0'8 শতাংশ খনিজ পদার্থ, ও যথেষ্ট পরিমাণে খান্ত প্রাণ ‘এ ও “বি বর্তমান | . 
প্রতি 100 গ্রাম চালে 364 ক্যালোরী দৈহিক তাঁপশক্তি উৎপন্ন করে |. ধানের 
উপজাতগুলি উত্তম পশুধাগ্ | ধানের ভূষি থেকে তেল পাওয়া যায়। 
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জলবায়ু ( Climate ) : ধান ক্ৰান্তীয়, ও উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলের শস্য । 
কাজেই বায়ুর উচ্চতাপাংকে ও আৰ্দ্ৰতায় এর বৃদ্ধি ভালো হয়। ধানের বহু 
সংখ্যক প্রকার থাকায় এদের বৈশিষ্ট্যানুসারে 350 মি. মি. থেকে 500 মি. মি- 
পৰ্যন্ত বুষ্টিসেবিত অঞ্চলেও প্রকারগুলিকে চাষ করা যায়। সাধারণভাবে ধানের 
জন্য মাধ্যমিক তাপমাত্রা যেমন, 22° সেঃ থেকে 27" সেঃ ও ধানের বৃদ্ধিকালে 
সমভাবে «rer 1000 মি. মি. থেকে 2000 মি. মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত: ধানের 
পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ধানের ভালো! বৃদ্ধির জন্য বড়দিন ও উচ্চ উষ্ণতার 
আবশ্যক । 

মাটি (9০1) :__জলধারনোঙ্ষম গ্রার সকল প্রকার মাটিতে ধান চাষ করা 
' চলে। গভীর পলি দেশ ও কাদা দোখীশ মাটিতে ভালো ধান উৎপন্ন করা 
- যায়। অপরপক্ষে বেলে দোত্খাশ মাটির উঁচু জমিতে ও বোনা জলদি জাতের 
ধান চাষ করা চলে। উর্বর পলি দোত্খাশ মাটিতে উচ্চফলনক্ষম জাতের 
ধানগুলি ভালোভাবে চাষ করা যায়। অবাধ ্্যালোক প্রাপ্ত মাঝারি উচু জমি 
থেকে নীচু জমিতে বিভিন্ন প্রকারের আমন ধানগুলিকে চাষ করা যার ঈষৎ 
অস্নভাবাপন্ন মাটি ( চান 5-- 67 ) ধান চাষের উপযোগী । কাকুরে মাটি, অধিক 
‘অমন বা ক্ষার মাটিতে ধান চাষ করা যায় না। 

ধানের শ্রেণীবিভাগ (Classification) :— 

(ক) কাটো ও তীর সহকৰ্মাগণ (জাপান ) পৃথিবীর চাষযোগ্য ধানগুছিকে 
প্রধানত 2টা প্রকারে বিভক্ত করেছেন; যেমন, (১) জাপানিকা Gapanica) :-- 
জাপান ও কোরিয়ার দেশী প্রকার। (২) ইণ্ডিকা (indica) :__-ভারতরর্ধ 
চীন, জাভা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থানীয় প্রকার । 

খে) “হেক্টর ও তীর সহকর্মীগণ (1934) বাংল। দেশের ধানের প্রকার- 
গুলিকে টী প্রধান প্রধান উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেন যেমন, () অর্ধদ্বচ্ছ 
(translucent) (ii) আঠালো (glutinous) (iii) বেয়া যুক্ত ও cm 
বিহীন (awned and awnless) (iv) গুচ্ছ দানা ও পৃথক পৃথক দানা 
বিশিষ্ট (clustered and separated) (v) একক বা যুগ্ম দানা বিশিষ্ট 
[single or double grained) 

(গ) রিচারিরা (1960) বিভিন্ন প্রকার ধানের পুষ্পপুট (lemma and 
palea) ও অন্যান্ত আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিবেচনা করে এদের প্রধান প্রধান 
3 টী দলে বিভক্ত করেন) যেমন, C) ওরাইজা  সেটভা (ora 
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sativa) £--এই দলভুক্ত প্রজাতিগুলির ক্রোমোজোম সংখ্যা 2. 24; এই 
দলভুক্ত প্রজাতিগুলির যেমন, (i) 0' Sativa Linn (ii) 0; Perennis 
Moench. (iii) 0* Glaberrima steud প্রভৃতি । ৷এই প্রজাতিগুলিকে 
দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ক্ৰান্তীয় আফি_ক! ও আমেরিকাতে 
ও অন্তান্ত ক্ৰান্তীয় অঞ্চলে দেখা! যায়। 

(8) ওবরাইজ| অফিসিনেলিস ^ (oryza officinalis) এই দলভুক্ত 
'প্রঙ্গীতিগুলির কোন কোনটির ক্রামোজোম সংখ্য 20-24, কোন কোনটির 
20-48; যেমন, (i) 0' Officinalis wall (27-24) (i) O'alta 
Swallen (2n 48) প্রভৃতি; এই প্রজাতি গুলিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব 
এশিয়া, ক্রান্তীর আফি-কাঁ, ভারত, আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে চাষ কর! হয়। 

(ii) ওরাইজ। গ্র্যানুলেট! (Oryza Granuleta) : — 

এই দলভুক্ত প্রজাতিগুলির কোনো কোনোটির ক্রোমোজোম সংখ্যা 20 = 
24, কোনে! কোনোটির 28» 48; যেমন, (i) 0" meyeriana (2n= 24) 
(ii) 0* angustifolia Hubb (20= 24) (iii) 0‘Coarctata .Roxla 
(2n—48) প্রভৃতি । এই প্রজাতিগুণিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, সিংহল, 
ভারত, ব্রহ্মদেশ, ক্ৰান্তীয় আফি_কাতে চাষ করা হয়। 

(ঘ) - জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও pi পদ্ধতি অনুসারে ধানকে নিযললিখিত 
শ্ৰেণীতে বিভক্ত করা যায় :--আউস, আমন, বোরো-_জলদি, মধ্যম ও নাবী 
প্রকারের ধান ৷ 

(উ) উৎপাদন ক্ষমতাস্্নারে ধানকে আবার ২টি শ্ৰেণীতে ভাগ করা 

শোয় £57". 
(i) অপেক্ষাকৃত কম ফলনশীল দেশীয় প্রকারের ধান ৷ 
(i)  উচ্চফলনশীল প্রকারের ধান। 


*ধানের বিভিন্ন প্রকার ও এদের চাষ পদ্ধতি :— 
প্রাকৃথারিফ বা আউস ধান (Aus Paddy) :— 
পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই দেশীয় ও উচ্চ ফলনশীল প্রকারের ধান 
গুলিকে চৈতী বা প্রাক খারিফ থতুতে বপন বা রোপণ: পদ্ধতিতে চাষ 
“করা হয়ে থাকে । জলদি প্রকার বা জাতের এই ধান গুলিকে গ্রীষ্মকালে 
চ'ষ করা হয় বলে এদের গ্রীষ্মকালীন ধান (summer paddy; বলা হয়। 
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এদের কয়েকটি জাতকে গ্রীম্মকালের শেষের. দিকে: বপন করে উৎপন্ন 
ফসল ভাদ্র আশ্বিন মাসে চয়ন করা হয়। এইরূপ ফসলকে শরৎকালীন 
ধান (sutumn paddy) বলা zw| বপন করা আউপ ধান উচু জমিতে 
এবং রোপণ করা আউস ধানকে মধ্যম ধরনের উচু জমিতে চাষ করা 
হয়। এই ধানগুলি বেলে দোতীশ, cn ও পলি দেআশ মাটিতে 
ভালোভাবে জন্মাতে ' পারে। ‘বীজ বপনের সময় থেকে প্রায় 85-110 
দিনের মধ্যে প্রায় সকল প্রকারের আউপ ধানকে. চয়ন করা যেতে পারে। 
‘যে সকল স্থানে জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে সেখানে একই জমিতে 
৷ জল্পকালীন প্রকারের ধানগুলিকে বছরে 2—3 বার চাষ কর! যেতে পারে। 
গভীর নলকূপ এলাকায় কৃষকের! সচরাচর নিবিড় শস্ত পরিকল্পনা গ্রহন 
করে থাকেন। 
একই জমিতে যদি বছরে তিনবার ধান চাষ করা হয়, তাহলে জমির 
স্বাভাবিক উর্বরতা রক্ষ। করার জন্য জমতে চাষের সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে 
জৈব সার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। বছরে তিনবার সল্পকাণ্ীন ধান বা 
একবার দীৰ্ঘকালীন ধান ও তত্ন্থবর্তা দু'বার সল্পকাশীন ধানের চাষ কর! 
যেতে পারে। 


ধানের উন্নত প্রকার বা wiw:—(mproved varieties of 

paddy) ;— 

(ক) আউপগ ধানের "wallz উন্নত প্রকার (Local improved 

varieties of Aus paddy) £-- 

বপনের wy :--(}) সাতিকা (চিনস্থর| 12), (i) নিউচিনস্থর! 1626 
(N.C. 1625) (i) ধাইরাল (v^ দুলার ( চট ডা-4); 

রোপনের জন্য £ -!1) ছুলার (11) এন. সি. 1626 (iii) এন, সি. 
918 iv) চার্ণক (& 5, e 10) (v) মারিচবুটি (vii ভুতমুড়ী 36 (vil) বাকুড়া-€ 
' (viii) বাবি 34 (বাকুড়া-2) (ix) সি. এইচ 45; 

(^ উচ্চফলনক্ষম প্রাক্‌ খারিফ বা গ্রীত্মকালীন প্রকার (Summer 

paddy! :— 


বপনের জন্য $_আই* ই. টি. 2222, আই, ই, টি. 2361, আই. 
|. fo. 2662; 


শস্ত উৎপাদন ১৫৩ 

মাঝারি ধরনের উচু জমিতে রোপণের উপযোগী :- আই. ই. টি. 
2815 (শ্রী, আই. ই. টি* 2881, আই, 2. টি. 2937, আই'ই-টি 3127, 
আই. ই. টি, 3232, আই. ই. টি, 4555, 


খরা পীড়িত অঞ্চলের উপযোগী ঃ:--কলিঙ্গ-{, কলিঙ্গ-2, বাণা, 
কাবেরী, পুসা-2-213 

খরা প্রবল লাল ও কীকুরে মাটি অঞ্চলের উপযোগী (বপন ও 
“রেঁপনের উপযোগী ):_-আই-ই,টি. 826, «pem. 2222, আই-ই'টি, 
1444, (রসি), আই.ই.টি. 2508, পলমন 579, সি. আর 126-42-1 ; 

কেবল রোপনের জন্য £_রত্বা। সিং এন. এম 25 ও 6 (লক্ষ্মী), আই. ই. টি 
2233, 

পল মাটি অঞ্চল (বপন ও রোপণের উপযোগী) £_ 91238579, সি. এন* 
এম-25, পি. আর 126-42-1, আই.ই. টি. 2233, আই. আর-367 

কেবল রোপণের উপযোগী :ঃ__রত্বা। লক্ষ্মী, রসি; 

তরাই অঞ্চল :- বপনের উপযোগী :--রসি, আই. ই. টি. 2233, 
আই*ই"ট" 826, সি. আর-42। 


আমন ধান (Aman paddy) :— 

ইহ! পশ্চিমবঙ্গের এক প্রধান শস্থা; পশ্চিমবঙ্গে ব্যপক ভাবে (প্রায় 
36278 হাজার হেঃ জমিতে ) আমন ধানের চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে 
প্রায় 1000 টীর ৭ বেশী স্থানীয় আমন ধানের প্রকার আছে। এই প্রকার 
“গুলির কতিপয় বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য কৃষকের! এদের স্থপ্রাচীন- 
কাল থেকে চাষ করে আসছেন; যেমন, (i) কতিপয় প্রকারকে অপেক্ষাকৃত 
কম উর্বর জমিতে চাষ করেও মোটামুটি ভালো ফলন পাওয়া যায় (0) কতিপয় 
প্রকার গভীর জলেও জন্মাতে পারে (Hi) কতিপয় প্রকারের রোগ ও কীটশক্র 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী (৮) কতিপয় প্রকারকে জলদি বা নাবী চাষ করে 
মোটামুটি ভালো ফলন পাওয়া যায় (৪) বেশ কয়েকটি প্রকারের চাল মিহি ও 
নরম (VÀ) এদের খড় বেশ শক্ত, ঘর ছাওয়ার উপযোগী I 

অধিকাংশ আমন ধান বৃষ্টি সেবিত। 

1963-64 খ্ৰীঃ ভারতীয় অনুসন্ধান সংস্থা, ফিলিপাইন ও তাইওয়ান থেকে 


১৫৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


-উচ্চফলনক্ষম ও শক্ত কাণ্ড বিশিষ্ট, খর্বাকার, অধিক সার গ্রহনকাবী কতিপয় 
ধানের প্রকার (বীজ) ভারতে আনেন। এই প্রকারগুলিকে বিশেষভাবে 
পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর এই দেশের মাটি ও-জলবায়ুর উপযোগী বিবেচিত 
হওয়ায় নবোদ্যমে এদের চাষ শুরু হয়ে যায়। এর পর থেকে ভারতীয় উদ্ভিদ- 
বিদগণ বিভিন্ন গবেষনা কেন্দ্রে ( যেমন, পুমা, কটক ) আমদানিকৃত উচ্চফলন- 
শীল প্রকার ও দেশী প্রকারগুলির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে (hybridization) 
অপেক্ষাকৃত উন্নতগুণ-দমপন্ন বহু সংখ্যক সংকর প্রকারের ধান উদ্ভাবন 
₹করেছেন। এগুলি, সবুজ বিপ্লবের বড় হাতিয়ার। আজ পর্যন্ত 3000 টীরও 
বেশী প্রকার উদ্ভাবিত হয়েছে। 
_ দেশীয় আমন ধানের উন্নত প্রকার (Improved varieties) :— 


অঞ্চল মাঝারি উচু জমি | মাঝারি ও মাঝারি নীচুজমি = 

পলি ও এ'টেল | চুৰ্ণকাঠি, লাঠি- | রূপশাল, . সীতাশাল, পাটনাই-23, 

মাটি (কাদা | শাল, বাদকলম | ভাসামাণিক, ঝিডাশীল, নাগর! 

দোতঁীশ ও পলি | কাঠি 64; 11114, কলমা 222, রঘুশাল, 
দোআশ) ইন্দ্রশাল, wow, দহিজির1, কুমড়া- 

গোড়, নাইজারশ।ল, বাসমতি 370, 


কাঠারীভোগ, রীধুনীপাগল, তিলক- 
কাছারী। 


লাঁলম!টি অঞ্চল ] wem, বাদ- | রূপশীল, ভীসামীণিক, আজান 246, 


রি 7 দহিজিরা, বিঙাশাল, পাঁটনাই 23 


এন. সি. 517; 


নবণাক্ত মাটি | '-= পাউনাই 23, সীতাশাল, ক্ল্পশাল, 
| এস. আর (salt resistant) 26 বি; 
টি 


পাহাড়ী অঞ্চল 


(চাইনীজ ) 988, পি. এইচ 4; 
ই জাৰ চিচ se কমন cuero OP IRL Rer NUR. 
উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের প্রকার বা জাভ (High yielding 
varieties of Aman 080৫5) £--যাদও একাধিক উচ্চফলনশীল প্রকারের 
ধানকে বিভিন্ন থতুতে চাষ করা যার, তবু এদের মধ্যে বেশ কতকগুলি প্রকার 
খারিফ «ce চাষের উপযোগী। এস্থলে পশ্চিমবঙ্গে খারিফ pv চাষের 
- উপযোগী প্রকারগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হ'লঃ = 


দি-এস-এ-বি-.. | বামতুলসী, আজে, লি, এইচ, 
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1966-70 সালে কেন্দ্রীয় জাত-মুক্তি কমিটি (central | variety. 
Release commitiee ) এবং রাজ্য জাত-মুক্তি কমিটি (State variety. 
Release committee ) নিম্নলিখিত উচ্চফলনক্ষম ধানের জাতগুলি কৃষকদের 
মধ্যে বিতরনের নির্দেশ দেন। 

(ক) কেন্দ্রীয় জাত-মুক্তি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন অঞ্চলের উপ” 
যোগী অনুমোদিত জ।ত :_-আই-আর-8। পংকজ, আই-আর 20, পদ্মা, বালা» 
কষা, বদ, বিজয়া, জরা, কাবেরী, সবরম্তী, যমুনা, জগন্নাথ, কাঞ্চি) 

(4) রাজ্য জাত-যুক্তি কমিটি কর্তৃক অন্থুমোদিত জাত 3_হামসা। অন্নপূৰ্ণা, 
করুণা, সারজু 49, gen, স্থমা ; 

অন্যান্য প্রকার (বিশেষ বিশেষ গুণ সমপন্ন ) 1— 

উচ্চফলনশীল মিহি প্রকারের ধান ( Fine rice ) — 

আ ই-ই*ট-1990, আই.ই.টি-1039, আই-আর 579, বত্বা (সি. আর 
44-11), দাকেত 4, অই-আর22, আই-আর 539, আই-আর্‌ 24, সি.এন. 
এম-31, আই.ই.টি 2254; 

উচ্চফলননীল সুগন্ধী ধান £_পুস। 33-30, পুস| 140, উন্নত সবরমতী,- 
sy 150 ও 167; 

লবণাক্ত অঞ্চলের উপযোগী ঃ--মালটা, হ্যামিণটন ; 

বন! অঞ্চলের উপযোগী :--জল প্রাবন, আর* ডি. 19 (RD-19) ; 

নীচু জমির উপযোগী :_ 

(ক) ভাদ্র আশ্বিন মাসে যে জমিতে 20-25 সে.মি গভীর জল. দ|ড়ায় অথচ 
বেশী দন স্থায়ী নয় £_হাই ব্রিড 84, এন-সি‘ 678, 1281 ও.1269). 
জগন্ন'থ, e fa. 1393, পংকজ, মান্গুরি। 

(4) ভা্র আশ্বিন মাসে বে জমিতে 1236 মিট!র গভীর জল দাড়ায় ও 
স্থায়ী হয় £__জনাধ-1, জলধি-2$ 

খুব জলদি প্রকারের ধান (85-90 দিনের ) £_ 

সি. আর* 113-84-2, সি. আৱ. 142-3-8, সি. এন. এম. 6 (লক্ষ্মী ); 

রোগ ও কীটণত্ৰু প্রতিরোধক্ষম জাত :— 

কীটপত্রু প্রাতরোধক্ষম :--0) মাজরা পোকা :- uh "ub আই- 
আর 20, শ্রম: আর 1550; (8) ^ ভৈ'পু, পোকা ₹_শক্তি। এম‘ আর 1550, 


৫৮ শস্তোত্পাদ্বনের মূল তত্ব 


এম, আর 1523, আই-ই*টি-2911, 2895, বিক্রম, (iH) বাদামী শোষক 
পোকা £-_এম, আর-1523 ও 1550; আই-আর-30, আই.ই.টি 2656 ; 
রোগ প্রতিরোধক্ষম:--(}) 309 রোগ__আই-ই*টি+849, রসি, আই, 
ই-টি 2222, বাণী, জয়া, বিজয়! (8) ব্যাক্টেরিয়াঘটিত ধবসা রোগ £ 
এম, আর 1550, আই-আর 20, 22.ও 30, আই-ই'টি 2812 ; (ii) টুংরো 
ভাইরাস ঘটিত রোগ :-_পুস। 2-21, বিজয়া, আই. আর. 20, 30, ও 36) 
হত্বা, পংকজ ; (IV) পচন-রোগ £রত্বা, পংকজ, আই-আর 22 ; 
‘অভাব ঘটিত রোগ প্রতিরোধক প্রকার :_-0) লৌহ ও ফসফরাস এর 
অভাবযুক্ত মাটি_-আই;ই-টি 1444 (রসি ), (1) দস্তা ও ফদফরাস_আই- 
আর 28, আই. আর 30 ; (i) ফসফরাস অভাব_-আই*আর 26 ; 
উচ্চফলনক্ষম বোরো! ধান (H.Y. Boro paddy) :— 
পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 441'9 হাজার হেক্ট আর জমিতে (1978-79) বোরো 
ধানের চাষ হয়ে থাকে, এর মধ্যে দেশী ও উচ্চফপনশীল ধান বর্তমান। 
বিশদফ। অর্থনৈতিক কার্ধস্থচীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মোট 21,41 হাজার 
‘হেক্ট,আর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন। বোরো ধান চাষের জন্য ডিসে- 
স্বর- জানুয়ারী মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত উপযুক্ত জলসেচের ব্যবস্থা থাক! 
আবশ্যক | উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ, যথাসময়ে যত্ব 
ও পরিচর্যার, দ্বারা খারিফ অপেক্ষা) বোরো! খন্দে উচ্চফলনশীল প্রকারগুলি 
থেকে অধিক ফলন পাওয়া যায়। বোরো ধানের অধিক ফলন পাওয়ার প্রধান 
প্রধান কারণগুলি যথাক্রমে, (i) বড় দিনে (মার্চ, এপ্রিল মাসে ) ধান পরিণতি 
লাভ করে) গাছের সালোক সংশ্লেষ বেশী হওয়ায় ধানের ফলন বৃদ্ধি পায় 
(ii) এই সময়ের মাধ্যমিক তাপমাত্রায় (24-27 সেঃ) ধানের বৃদ্ধি ভালো 
ঘটে (ii) সচরাচর এই খতুতে বেশী বৃষ্টিপাত না হওয়ায় যথাযথ ওষণ্ধ প্রয়োগে 
শস্তের রোগ ও কীটশক্র গুলিকে সহজে দমন করা যায়, (1৮) সেচের জল 
নিয়ন্ত্রন করা, ইহ! ফলন বৃদ্ধির সহায়ক (V) সারের অপচয় কম হয়; কারণ 
বৃষ্টির জলে ধৌত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এই খতুতে কম থাকে, (Vi) ধানের 
বৃদ্ধি কাল বৃদ্ধি পাওয়ায় গাছগুলি মাটি থেকে বেশী সার গ্রহনের স্থযোগ পায় 


ধানের বিভিন্ন প্রকার উন্নত জাতের বীজ প্রাপ্তিস্থান :—Junior Bota- 
n'st, Central Rice Research Institute  Cuttack-6, Orissa. 


শস্য উৎপাদন 


১৫৯ 


বোরে। খন্দে চাষের উপযোগী উচ্চফলনশীল প্রকার t— 


সেচের জলের সময়সীমা 


উচ্চফলনক্ষম প্রকার । 


(1) মার্চমাস পৰ্যন্ত সেচপ্রাপ্ত | জলদি জাত (120-125 দিন ) :-_সি. আর 
এলাকা := 


126-42-1, আই-ই-টি 849, সি-এন-এম 25, 
সি-এন-এম 6, আই-ই-টি 2233, আই-ই-টি 
1444; পুসা 2-21, সি-আর 113-84-2, 
সি. এন. বি. পি 217, fi. এন. বি.পি 304-2, 
সি. এন বি. পি 228-2 ; 


(2) সেচের জল-15ই. এপ্রিল 


পৰ্যন্ত :— 


মধ্যম জাত ( 125-130 দিন) :— 
আই-আর 30, সাঁকেত 4, রত্বা, পলমন 579, 
জে-এস 52-102 ; 


(3) সেচের জল-30শে এপ্রিল 


মাঝারি নাবীজাত ( 130-140 দিন ) :!— 


পৰ্যন্ত 1— সি. এন. এম 31» আই-ই-টি 2825, বাণী 

(IET. 2295); 
(4) সেচের. জল-!5ই : মে | নাবী জাভ ( 140-150 দিন ) :— 

পর্যন্ত :— জয়া, জয়ন্তী, wíeml, বিজয়া, আই-আর 8 
আই-আর 20, আই-আর 22, আই-ই-টি, 
1136, এম. আর 1523, 1550; আই-ই-টি 
22545 f. এন‘ বি‘পি 217; সি, এন. 
এম 20; 

উচ্চফলনক্ষম কতিপয় জাতের বৈশিষ্ট্য :_ 

জঙ্গি জাত :— 


'_(1) সি. এন. এম. 25 :-_পশ্চিমবজের y y 6b গবেষণা কেন্দ্রে এই 
জাতটিকে উদ্ভব করা! হয়েছে। আই-আর-8 বীজে রঞ্জনরশ্মি সম্পাত করে 
মৃলাধারের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই জাতটিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই জাতটির 
খারিফ খতুতে 103-108 দিন, বোৱে!| খন্দে 146-148 দিন জীবনকাল । 
খারিফ খন্দে হেট আর প্রতি 5 টন, বোরো খন্দে ? টন ফলন দেয়। খড় শক্ত, 


১৬5 শন্তোৎ্পাদলের মূল তত্ব 


গাছ মাঝারি বেঁটে। বেশী পাশকাটি জন্মায়। চাল লম্বা ও মোটা। মোটামুটি. 
প্রধান প্রধান রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। 

(2) সি. এন. এম. 6 (লক্ষ্মী) :_ পূর্বোক্ত উপায়ে Y y ড়া গবেষণা 
কেন্দ্রে আই. আর 8 থেকে এই জাতটিকে উদ্ভব করা হয়েছে । গাছ মাঝারি 
বেঁটে, পাশকাটি বেশী ছাড়ে। মোটামুটি সব রকম রোগ ও পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধে সক্ষম । আই. আর. 8 অপেক্ষা খারিপ খতুতে 15 দিন ও বোরোতে 
2১ দিন আগে পাকে। 

(3, আই-ই-টি 826:__জাতটি টি. এন-! ও ‘কোঃ 29 এর নংমিশ্রনে 
উডুত। খুব wa জাত (105 দিন) বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলের উচু জমির 
উপযে।গী। কইস্বাটোর গবেষণ! কেন্দ্রে এই জাতিকে উদ্ভব করা হয়েছে। 


(4) আই-ই-টি 1444 (রসি) :--এই জাতটিকে আই: ই‘ টি. 849 
থেকে পুননির্বাচন করা হয়েছে। বেশ জলদি জাত, উচু জমতে বপনের 
উপযোগী । গাছ বেটে, চাল মাঝারি সরু, এমাইলোজ সমৃদ্ধ । খরাসহনশীল'। 
ম৷টিতে লৌহ ও ফসফেটের অভাব থাকলেও চাষের উপযোগী ৷ ধানের aid, 
ব্যাক্‌টেরিয়! ঘটিত ধ্বসা রোগ ও টুংরে। ভাইরাস রোগ প্রঃতরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন । 

(5) আই-ই-টি 2233 (সি-আর 110-174 ) }- এই জাতটি বেলে 
পাটনা ও আই-আ'র 8 এর সংমশ্রণে কৃষ্টি করা হয়েছে | জলদি জাত (110 
দিন), খর্বাকার, বেশ পাশকাঠি ছাড়ে । সরাসরি বপন ও রোপণের উপযোগী । 
দানা মঝারি সরু, পুস| 2-21 মতো ফলনশীল । ব্রাষ্ট রোগ প্রতিরোধক্ষম। 

(6) আই-ই-টি 2914 £__আই-আর 8 ও এন 22 এর মধ্যে সংকরায়ণে 
এই জাতটিকে উদ্ভব করা হয়েছে। উচু জমিতে বপনের বিশেষ উপযোগী । 
খুব জলদি জাত ( 105 দিন )) দানা মাঝারি সরু। 


(7) সি. আর-126-42-1 £_জাতটি দুখনশাণী ও আই-আর 8 এর 
সংকর প্রঙ্গাতি থেকে নিবাচিত। গাছ বেঁটে, শক্ত কাণগুবিশিষ্ট ) খারিফ খতুতে 
90-100 দিনে, বোরো খতুতে 115-125 দিনে পূর্ণতা লাভ করে ! বৃদ্ধির 
প্রাথমিক দশায় শীত সহনশীল ৷ 'বোরে।খ.ন্দ (নভেম্বর মাস থেকে জানুয়ারী 
মাসের মধ্যে ) রোপণের পক্ষে জননী বা.আই-আর 8 অপেক্ষা বেশী উপযোগী ৷ 
খারিফ খতুতে নাবী রোপণের উপযোগী ৷ জাতটি বোরো মরশুমে চাষের, 
উপযোগী । 


শস্য উৎপাদন ১৬১ 


মধ্যম জাত: 

(1) লি. এন. এম 31 :--আই-আৱর 8 এর ওপর রঞ্জন রশ্মির ক্রিয়ার 
ফলে মুলাধারের পরিবর্তন ঘটিয়ে এই জাতটিকে উদ্ভব কর হয়েছে। মধ্যমজাত 
খারিফে 131-135 দিনে, বোরোতে 150-156 দিনে পূর্ণতাও লাভ করে। 
খারিফে হেঃ প্রতি 5 টন, বোরোতে 8 টন ফলন দেয় । দানা লম্বা ও সরু। 
অধিকাংশ রোগ ও পোকা মোটামুটিভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। 

(2) জয়৷ (আই-ই-টি723) :-- জাতটি টী. এন 1 ও টি 141 এর সংমিশ্রণে 
উদ্ভূত। 1968 সালে জাতটিকে কৃষকদের চাষের জন্য মুক্ত করা হয়। খারিফ 
ও বৌরোতে চাষের উপযোগী । গাছ মধ্যম খর্ব, শক্ত কীগুবিশিষ্ট, শীষ বেশ 
বড়, পত্রকোষ থেকে মুক্ত হয়। উচ্চ মাত্রায় সার গ্রহণে সক্ষম, উচ্চ ফলনশীল । 
খারিফে 100-105 দিনে ফুল আসে, 130-135 দিনে ফসল কাঁটা, যায়। 
বোরোতে প্রায় 15 দিন বেশী সময় নের। দানা বর্ণহীন, স্বচ্ছ, মধ্যম লম্বা 
মোটা, ভাত বেশ নরম। ধান থেকে 762% চাল পাওয়া যায়। শ্যামা 
পোকা প্রতিরোধক্ষম, কিন্ত CET পোকা, মাজরা পোকা, গন্ধী পোকা, 
ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত ধ্বসা রোগ, টুংরো ভাইরাস রোগে আক্ৰান্ত হয়। হেক্ট আর 
প্রতি 3500-9000 কি.গ্ৰা. পর্যন্ত ফলন দেয়। এই জাতটি এ-আই-সি আর- 
আই-পি, হায়দ্রাবাদ থেকে উডুত। 

(3) sg (0. R- 44-11 ) ;--জাতটি টি. কে- এম 6 ও আই-আর 8 এর 
সংকরায়নে হ্ষ্ট। ইহা কেন্দ্ৰীয় ধান্য গবেষণা কেন্দ্ৰ, কটক থেকে উদ্ভৃত। 
1970 সালে ইহা কৃষকদের চাষের অন্য মুক্ত করা হয়। মধ্যম মাত্রায় নাইটরো- 
জেন গ্রহণ করতে পারে । 85-90 দিনে ফুল আসে, 105-110 দিনে (খারিক 
ও প্রাক, খারিফ ) ফপল চয়ন করা যায়। ইহা 3টা খতুর উপযোগী। দানা! 
লম্ব। ও মিহি, চাল পরিষ্কার সাদা, বেশ নরম ও শ্বাছু ॥ ধান থেকে 77% চাল 
পায়| যায়। মাজরা পোক! ও ভে'পু, পোকা প্রতিরোধক্ষম, ও পাতা 
ঝলসানো! রোগ প্রতিরোধ করে; few ব্যাকটেরিয়া ঘটিত «I বেগে 
আক্রান্ত হয়। হে: প্রতি ফলন 3000-7000 কি.গ্ৰা. ৷ 

(4) বিজয়! (C. R. 10-5439) £- টি 90 ও আই-আর 8 এর সংমিশ্রণে 
স্থষ্টি হয়েছে। গাছ খর্ব ও ঘন সবুজ । যথেষ্ট নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে । 
100-120 দিনে ga আসে, 135-150 দিনে দানা পাকে ৷ পাশকাঠির সংখ্য! 
মধ্যম ৷ দানা মধ্যম মিহি, বর্ণহীন। ধান থেকে 76-2% চাল পাওয়া যায়। 

১১ 


১৬২ শস্তে ৎপাদনের মূল তত্ব 


জাতটি শোষক পোকা, মাজরা পোকা, টুংরো ভাইরাস রোগ প্রতিরোধ করতে 
পারে। হেঃ প্রতি 3500-8000 কি.গ্ৰা ফলন দেয়। 

(5) জয়ন্তী (আই-ই-টি 1039) :—5 90 ও আই-আর ৪ এর সংমিশ্রণে 
Wege খারিফে 135 দিনে পাকে। লঙ্বা ও মিহিদানা। ভালো পাশকাঠি 
ছাড়ে। শীষ বেশ বড়, পুষ্ট দানা যুক্ত। মাজরা পোকা, ব্লারোগ ও টুংরে| 
ভাইরাস রোগ প্রতিরোধক্ষম। জয়ার মতো ফলন দেয়। 

(6) আই-আর 26 ( আই-আর 24 টি-কে-এম 6) :--বেটে গাছ; 
দানাতে জ্যামাইলোজ বেশী বেশী থাকে। ইহা শ্যামা পোকা, বাদামী 
শোষক পোকা, মাজরা পোকা, ব্রাষ্ ও টুংরো ভাইরাস রোগ প্রতিরোধক্ষম। 
মধ্যম ফলন শীল । 


নাবী জাত: — 

(1) পংকজ (আই-আর-5-114-3-1):_জাতটি পেটাও টোংকাইরোটন 
নামক 2টি জাতের সংমিশ্রণে উদ্ভৃত। আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণা কেন্দ্ৰ, ম্যালিনা, 
ফিলিপাইনে এই জাতটিকে উদ্ভব কর! হয়েছে । 1966 সালে জাতিকে মুক্ত 
করা হয়। জাতটি প্রচুর পাশকাঠি উৎপন্ন, করে। পশ্চিমবঙ্গে খারিফ «ua 
উপযোগী। দীৰ্ঘকালীন ধান; 110-125 দিনে ফুল আসে, 140-150 দিনে 
পাকে। দান৷ মোটা, একটু ছোটো আকারের । চাল বর্ণ হীন, নরম, ধান থেকে 
118% চাল পাওয়া যার । মাজর| পোকা প্রতিরোধক্ষম।: মধ্যম নীচু জমির 
উপযোগী । হেঃ প্রতি ফলন 3500-6000 Ga 

Q) জলধি 2:-জাতটি ‘বাজু’ নামক একটি স্থানীয় জাত থেকে 
নির্বাচিত। আলোক স্থিতিকাল সংবেদনশীল। 2-3 মিটার পৰ্যন্ত গভীর 
জলজমিতে চাষযোগ্য । চাল মোটা, পাকতে সময় নেয় 150 দিন। 


চাষ পদ্ধতি (Method of cultivation) ;— 

বীজের হার (Seed rate) :-- 

বপনের জন্য : — 

প্রাক, খারিফ বা আউস ধানের বীজ সরাসরি জমিতে ছিটিয়ে, কোন কোন 
অঞ্চলে আমন ধানের বীজও প্রথমে জমিতে ছিটিয়ে বোনা হয়) ইহ! ছাড়া 
আউস ধানের বীজ বীজ-বপন যন্ত্রের সাহায্যে বা খুপী দিয়ে (dibbling) 
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জমিতে বোনা যায়। এক্ষেত্ৰে বিভিন্ন পদ্ধতি; ও বীজের আকার অনুসারে 
বীজের হার বিভিন্ন হবে; যেমন 0) ছিটিয়ে বীজবপনের জন্য মোটা দানা 
‘হেক্টংআর প্রতি 90-100 কি:গ্রা প্রয়োজন ; মাঝারি থেকে মিহি দান! হেঃ 
প্রতি 75-80 কি. গ্রা প্রয়োজন | UE) বীজ বপন যন্ত্রে ব| খুপী দিয়ে বীজ 
বপনের জন্য মোট! দান! হেঃ প্রতি 70-75 কি. গ্রা” মাঝারি থেকে মিহি দানা 
হেঃ প্রতি 66-70 কি. sr. প্রয়োজন হবে। 

রোপণের জন্য :_বীজের আকার এবং জমিতে গাছের সারি X গাছের 
ছুরত্ব অনুসারে বীজের হার বিভিন্ন হবে; আবার বোরো ধানের ক্ষেত্রে কিছু 
বেশী পরিমাণ বীজ লওয়া হয়। :হুতরাং প্রাক্‌ খারিফ ও খারিফ বা আমন 
ধানের ক্ষেত্রে হেক্ট আর প্রতি বীজের পরিমাণ ঃ-মোটা দান! :— 30-55 
কি.গ্ৰা. মাঝারি দান৷ $--40-45 (corte ff দানা :— 38-40. fa. on বোরে। 
স্থানঃ হেক্ট আর প্রতি বীজের পরিম|৭ £_ মোটা! দান! :_-60-62 কি. গা’, 
মাঝারি দানা: 50-52 কি. ar, মিহি দান৷ £_-40-45 কি. গ্র৷- প্রয়োজন 
হবে। 


বীজ শোধন পদ্ধতি (Seed treatment) ; — 

সাধারণত -ছুঃপ্রকার পদ্ধতিতে বীজ শোধণ করা হয়; যেমন, (1) শুক 
পদ্ধতি i) সিক্ত পদ্ধতি। জমিতে সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে বা শুকনে! 
বীজতলা বীজ বোনার জন্য ‘শুষ্ক শোধন পদ্ধতি’ বিশেষ উপযোগী ৷ বীজ- 
তলায় অংকুরিত বীজ বোনার ক্ষেত্রে “সিক্ত শোধন পদ্ধতি’ উপযোগী । 

(ক). প্রথমে ঘন লবণ জলে বীজগুলিকে ডুবিয়ে কেবলমাত্র পুষ্ট ভারী 
বীজগুলি বেছে নিতে হবে। মিহি থেকে মাঝারী দানা বীজের জন্য 1:08 
আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্পন্ন লবণ জলে অর্থাৎ প্রতি লিটার জলে 165 গ্রাম হিসেবে 
"খাদ্য লবন মেশাতে হবে; মোটা দানাযুক্ত বীজের ক্ষেত্রে 113 আপেক্ষিক 
গুরুত্বস্পন্ন লবণ জল অর্থাৎ প্রতি লিটার জল 250 গ্রাম হিসেবে খাদ্য লবণ 
মেশাতে হবে ৷. প্রতি দেড় লিটার লবণ জলে এক কেজি ধান বীজ ডোবানো| 
যায়। অতএব পরিমাণ মত লবণ জলে বীজগুলিকে ডুবিয়ে ভালোভাবে নাড়তে 
xu, সমস্ত ভাসমান অপুষ্ট বীজগুলি বা! চিটেগুলিকে ছেঁকে ফেলে দিতে হবেঃ 
কেবলমাত্ৰ নিমজ্জিত পুষ্ট বীজগুলি সংগ্রহ করতে হবে। বীজগুণিকে পরিষ্কার 
জলে ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। 
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(থা শুষ্ক শোধন পদ্ধতি (Dry (£5901500-_বীজ বাহিত ছত্রাকঘটিত 
রোগ জীবাণু ধ্বংস করার জন্য বীজের সঙ্গে জৈব পারদ ঘটত ওষুধ মেশানো 
হয়। যেমন, প্রতি কেজি ws বীজের সঙ্গে তিন গ্রাম হিসেবে 2% ইথাইল 
মারকিউরিক ক্লোরাইড বা: 2%  ফিনাইল 'মারকিউরিক আ্যাসিটেটের গুড়ো 
মিশিয়ে সীড center সাহায্যে ভালোভাবে বীজে মাখিয়ে নিতে হবে। এরূপ 
বীজ বোনার উপযোগী । 

গে) সিক্ত শোধন পদ্ধতি (Wet treatment) :— 

৫) 6% মিথোক্সি ইথাইল মারকিউরি ক্লোরাইড (এরিটন-6) এর 0-1- 
00:12 শতাংশ জলীয় মিশ্রণে ধানের বীজকে 8-10 ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রেখে এই 
পদ্ধতিতে ধানের বীজ বাহিত ছত্রাক রোগ-জীবাণুধ্বংস করা! যায়। প্রতি 100 
লিটার জলে 100-112 গ্রাম এবিটন 6 বা এমিসান 6 মিশ্রিত করে এক বা 
একাধিক বড় মাটির পাত্রে রাখতে হবে | এই মিশ্রণে 66 কি.গ্রা, ধানের বীজকে 
8-10 ঘণ্ট(কাল ভিজিয়ে রেখে তারপর ছেঁকে নিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে 
হবে (বা অংকুরিত করার ব্যবস্থা করতে হবে। ) 

(8) উষ্ণ শোধন পদ্ধতি £__ধানের “চিটে+ রোগ বা 'ফল্স স্মাট’ রোগের 
জীবাণু বীজের মধ্যে প্রবেশ করে ; এই রোগ জীবাগুগুলি বা সকল প্রকার রোগ 
জীবাণু উষ্ণ শোধন পদ্ধতিতে ধ্বংস পার । এই পদ্ধতিতে 5255” সেঃ উষ্ণতা 
বিশিষ্ট জলে 10-15 মিনিট কাল ধানের বীজগুলিকে ডুবিয়ে রেখে তারপর তুলে 
নিতে হবে । 

(i) যে-সকল জাতের ধান ব্যাক্টেরিয়। ঘটিত ধ্বসা রোগে আক্ৰান্ত হয়; 
সেক্ষেত্রে উপদ্রব অঞ্চলের ‘বীজ ধানকে’ শোধন করে বপন করা উচিত। নিয়ন 
লিখিত পদ্ধতিতে বীজ শোধন করা হয়। 

প্রতি 100 লিটার জলে 30 গ্রাম হিসেবে anions 100 বা 100 গ্রাম 
প্লান্টোমাইসিন মিশ্রিত করে সেই মিশ্রণে 66 কেজি বীজকে 8-10 ঘণ্টাকাল 

ভিজিয়ে রাখতে হবে । একসঙ্গে বীজের ছত্রাক ঘটত রোগ-জীবাঁণু ধ্বংস করতে 
হলে এই মিশ্রণে কোন পারদঘটিত ওষুধ না মিশিয়ে প্রতি 100 লিটার জলের 
সঙ্গে 300 গ্রাম হিসেবে ডাইখেন এম 45 মিশিয়ে নিতে হবে। 

বীজ বপনের সময় ( Time of sowing ) : 

"ensi শস্য ঃ--ম'ৰ্চ' মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে এপ্ৰিল অ মাসের 

মদ্যভাগ পর্যন্ত সরাসরি জমিতে বা বীজতলায় বীজ বোনা যায়৷ < 
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আমন ধান :--যে সকল অঞ্চলে জমিতে সরাসরি আমন-ধানের বীজ বোনা 
হয়; সেখানে মে মাসের মধ্যে নাবী আমন ধানের বীজ বোনার কাজ শেষ করে 
“ফেনতে হবে ।. জলদি ও মাঝারি জাতের স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের 
বীজগুলি মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝির মধ্যে (শুষ্ক বা 
‘সিক্ত’ বীজতলার বপণ করতে হবে। নাঁবীজাতের ধানের বীজ মে মাসের মধ্যে 
বীজতলা! তৈরী করে বপন করা৷ হয় । 

বোরো! ধান :- জলদি ও মাঝারি জাতের বোরো! ধানের বীজ নভেম্বর 
মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজতলায় বপন 
করা যায়। নাবীজাতের বোরো ধানের বীজ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝির মধ্যে 
বীজতলায় বোনা উচিত। 


বীজতলা প্রস্তুত প্রণ লী ও চার তৈরী (Seed-bed preparation 
and raising of seedlings) :— 

শুষ্ক, সিক্ত এবং ড্যাপগ পদ্ধতিতে ( দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ) ধানের বীজতল! 
প্রস্তুত করা যায়। খারিফ খতুতে অধিক বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে ww বীজতলা 
উপযোগী । কম ঝ। মাঝারি বুষ্টিসেবিত অঞ্চলে এবং বোরো ও প্রাক্-খারিফ 
ধানের wg সিক্ত বীজতলা উপযোগী | অবশ্য খুব জলদি জাতের ধানের জন্য 
সব খতুতে Bre বীজতলা ( বা কাদানো বীজতলা ) উপযোগী । 

(ক) ww বীজতলা ( Dry seed-beds or nurseries ) :— 

বীজতলার জন্য জলসেচের সুবিধা যুক্ত অবাধ স্থধালেোক প্রাপ্ত ও জল 
নিকাশের স্থবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে;  জমির“মাটি নরম:ও- গভীর 
হওয়া চাই ৷ - এক হেক্টংআর পরিমিত: জমিতে: চার! রোপনের জন্তু জমির দশ, 
শতাংশ জমি অর্থাৎ 1000 বর্গমিটার বা 25 ডেসিমেল জমি-প্রয়োজন ৷ 

পূর্বোক্ত বীজবপনের সময়ের 10-12 দিন পূর্ব থেকে বীজতলা তৈরীর কাজ 
শুরু করতে হবে 1 পূর্ব থেকেই জমিতে দু’একবার কৰ্ষণ করে৷ জমির আগাছা! 
দমন করে রাখ! উচিত। বীজতলা! প্রস্তুতের সময় জমির উপযুক্ত “জো? থাকা! 
অবস্থায় 4-5 বার সোজাস্থজি ও -আড়াআড়িভাবে লাঙ্গল ও: মই: দিয়ে বা 
পাওয়ার টিলাবের ( রোটারযুক্ত ) সাহায্যে 2-3 বার কর্ষণ করে মাটিকে Cet 
ঝুরো করে ভেঙে নিতে হবে। এই কর্ষনের সময় 01 হেঃ পরিমিত বীজতলায় 
15-20 কুইণ্ট৷ল পরিমিত খামারের সার ( দেশী ধানের ক্ষেত্রে এর অৰ্ধেক পরি-. 
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মাণ) প্রয়োগ করতে হবে । প্রায় 20-25 কেজি কাঠের ছাই প্রয়োগ করা 
হলে ভালো হয়। উচ্চ ফলনশীল প্রকারের ধানের বীজতলীয় জন্য প্রতি 1000 
বর্গমিটারে (বা 0'1 হেঃ) 10 কেজি নাইট্রোজেন, 5-10 কেজি ফসফেট (শীত- 
কালে 10 কেজি) ও 5 কেজি পটাস প্রয়োজন ৷ দেশী ধানের বীজতলায় এর 
অর্ধেক লাগবে । শেষ লাঙ্গলের সময় সমস্ত ফসফেট ও পটাস ও অর্ধেক নাইট্রো- 
জেন ঘটিত সার জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে 
হবে। তারপর জমি বেশ চৌরদ করে বেশ কতকগুলি ছোট ছোট বীজতলার 
মাপে ভেঙে নিতে হবে। প্রতিটি ক্ষুত্রাকৃতি বীজতলা 75 মিটার লম্বা, L2 
মিটার চওড়া ও 10-15 সে. মি উচু হবে। 

এই বীজতলাগুলির (প্রায় 835p) প্রতিটির চারধারে 20-30 সে, মি, 
চওড়া, ও 10-15 সে. মি গভীর জলসেচ বা জলনিষ্কা'শনের নালী থাকবে । 
বীজতল। তৈরী হ'লে প্রতিটি বীজতলাকে বেশ সমতল করে 500-600 গ্রাম 
হিসেবে শোধন কর! বীজ-ধান বপন করতে হবে। তারপর ঝুরো পাতা 
পচাসার বা কাঠের ছাই দিয়ে বীজগুলিকে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে। 


বীজগ্ুলায় সেচ :--বীজ বোনার পর নালী দিয়ে জল ছেড়ে বীজতলা" 
গুলিকে বেশ ভিজিয়ে দিতে হবে.। বীজগুলি অংকুরিত হওয়ার পর চারাগুলির 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারার গোড়ায় গোড়ায় জল বেঁধে রাখা হ'লে এদের বৃদ্ধি, 
ভালো! হবে। বর্ধনশীল চারাগাছগুলির গোড়ার জল ক্রমশঃ বাড়িয়ে 5-7 
সে. মি. পর্যন্ত দড়ানে| জল রাখা যেতে পারে । | 


বীজভলায় ওষুধ ও সার প্রয়োগ :--10-15 দিনের চারাতে একবার 
রোগ ও কীট-নাশক ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত।. 'নার্শারী-স্পেনামক ওষুধের 
0:5 শতাংশ শ্প্রেমিশ্রণ (1000 বর্গ মিটারের বীজতলা 75. লিটার) জমির 
জল একেবারে শুকিয়ে দিয়ে গাছের গোড়া পর্যন্ত ভালোভাবে স্প্রে করতে 
হবে|: ওষুধ প্রয়োগের একদিন পরে অবশ্য জমিতে সেচ দিতে হবে। চারা 
গুলির বয়স 20-25 দিনের মত হ’লে আর একবার ওষুধ প্রয়োগ করা উচিত । 

চাপান সার প্রয়োগ £ চারা তুলে নেবার 8-10 দিন পূৰ্বে জমিতে 5 
কেজি নাইট্রোজেন অর্থাৎ 11 cefü ইউরিয়া (জলদি জাতের উচ্চফলনশীল- 
ধান ও দেশী ধানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে কম পরিমাণে) জমিতে জল বেঁধে, 
ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ।; 
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5-€ পাতা বিশিষ্ট 12-15 সে.মি. লম্বা চারা রোপণের উপযোগী হয়ে 
«SO 1 প্রাকীখারিফ ও খারিফ খতুতে জলদি জাতের ধানের 3 সপ্তাহের চারা, 
মাঝারি জাতের ধানের 4 সপ্তাহের, নাবীজাতের 5 সপ্তাহের চারা সাধারণ ভাবে 
রোপণের উপযোগী হয়। অবশ্য যতদূর সম্ভব কম বয়সের চারা রোপণ করা 
বাঞ্চনীয় । 


কাদানে! বা fe বীজতলা! ( Wet seedbeds or nurseries): — 
পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যে বীজতলা তৈরী করে নিতে হবে। এই সময় নির্বাচিত 
জমিতে 5-7 সে. মির মতে! জল বেঁধে রেখে 1000 বর্গ-মিটার বীজ্গতলায় উচ্চ- 
ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে 15-20 কুইঃ পচানে| খামারের সার, দেশী ধানের 
ক্ষেত্রে এর অর্ধেক পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। যাটি বেশ একটু নরম 
হ'য়ে উঠলেই হালকা দেশীয় লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে 3-6 বার 
সোজ্জান্ুজি ও আড়আডি ভাবে কর্ষণ করে কয়েকদিনের মধ্যে মাটি কাঁদানো 
করতে হবে। এই কাদানোর সময় কিছু পরিমাণ কাঠের ছাই প্রয়োগ করা 
হলে ভালো হয়। শেষ লাঙ্গলের সময় উচ্চফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে 5. কেজি 
নাইট্রোজেন বা 25 কেজি আযমোনিয়াম সালফেট, 5-10 কেজি ফসফেট 
(শীতকালে 10 কেজি ) অর্থাৎ 31:25 কেজি থেকে 62:5 কেজি সিঙ্গল স্থপার 
ফসফেট, ও 5 কেজি পট!স বা 83 কেজি মিউরিয়েট অফ পটাস প্রয়োগ করতে 
হবে। দেশী ধানে এর অর্ধেক পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। তারপর 
জমিতে বারবার মই দিয়ে জমি বেশ সমতল করে 7'5 fox 1"2 মিঃ 
মাপের প্রায় 8৪টা ছোট ছোট বীজতলায় জমিকে ভাগ করে নিতে হবে। 
প্রতি বীজ তলার চার ধারে 20 সে. মি. চওডা ও- 10. সে- মি. গভীর 'নালী 
রাখতে হবে। প্রতিটি বীজতলা 10 সে. মি উচু হবে। 


ধানবীজকে অংকুরিভ করা ও বীজ বপণঃ -শীতকালে ধানের 
বীজকে অংকুরিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। এ-সময় বীজ 
ধানকে প্রায় 24 ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রাখার পর ছেঁকে নিয়ে একটি পাতলা, 
স্তরে পলিথিনের চাদরের ওপর বিছিয়ে রেখে 25-27 সেঃ উষ্ণতাবিশিষ্ট 
উষ্ণজলের বিট বীজের ওপর দিয়ে আর একটি পলিথিনের চাদর ঢাকা দিয়ে তার 
ওপর উষ্ণজলে ডুবানো থলে দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে এবং একটি 
চণ্ড়া ও ভারী শক্ত কাঠের তোক্তা তার ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। প্রতিদিন 
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একবার করে ঢাক! খুলে গরম জলের বিট দেওয়া উচিত। প্রায় 2-3 দিনের 
মধ্যে বীজ অংকুরিত হয়ে যাবে। পূর্বোক্ত প্রতিটি বীজতলায় 500 - 600 গ্রাম 
হিসেবে অংকুরিত বীজ বপন করতে হবে। বীজ বোনার 2-3 ঘণ্টা পরে 
বীজ্জতলায় সেচ দিতে হবে 1 


(8) 


বোরে| ধানের বীজতলা 
(দৈৰ্ঘ্য 2—7:5 মিঃ, প্রস্থ :—9:2 মিঃ) 

সেচ: প্রার:24 ঘণ্টাকাল বীজতলায় 3 মে. মি. গভীর জল বেঁধে রেখে 
তারপর সমূহ জন বের করে দিতে হবে। তারপর চারাগুলি বেশ একটু বড় 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলার জন বৃদ্ধি করে 5 সে. মি. পর্যন্ত গভীর জল বেঁধে 
রাখতে হবে। পর্যায়ক্রমে বীজতলাকে শুফ করে দেওয়া ও জলসেচ করার 
ফলে চা'রাগুলির শিকড়ের বৃদ্ধি ভালো হয়। 

চাপান সার প্রয়োগ £_বীজ বোনার 15-20 দিন পরে বীজতলায় 


চাঁপান সার হিসেবে 5 কেজি নাইট্রোজেন বা 11 কেজি ইউরিয়া জমিতে জল : 


বেঁধে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। দেশীয় জাতের ধান বা জলদি উচ্চফলনশীল 
জাতের ধানে এর অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগ করতে হবে। 


রোগ ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ :_বীজ বোনার 12:-15 দিন পরে, 
শী কালে 20 দিন পরে বীজতলা নিম্নলিখিত ওষুধ মিশ্রণ Cm করতে হবে | 
100% ফসফামিডন ( ভিমেক্রন 100 2. (sj. )—38 মি. লি. 
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27% জিরাম (কুমান এল ))--180 মি. লি, 

জল-_75 লিটার 1 

জমির জল একেবারে শুকিয়ে দিয়ে বীজতলায় উক্ত, ওষুধ মিশ্রণ স্প্রে করতে 
হবে। একদিন পরে বীজতলায় সেচ. দিতে হবে । - এই ওষুধ প্রয়োগের 
10-12 দিন পরে দ্বিতীয় দফার ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে । যদি বীজতলা, 
“বাষ্ট রোগ দেখা! দেয়, তাহলে হিশোসান 50 ই. সি.£ 75 f. লি, উক্ত 
পরিমাণ জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে 


জমি তৈরী ( Land preparation ) ত 


শুষ্ক পদ্ধতি (705 ১০৫ ):--প্রাক্‌-খারিফ বা wies ধান ও 
‘কোন কোন অঞ্চলে নীচু জমির আমন ধানের pu সরাসরি জমিতে বপন করা 
হয়। এক্ষেত্রে রবি শস্ত তুলে লওয়ার পরই জমিতে রস থাকতে থাকতে 
মোন্ড-বোর্ড লাঙ্গল বা পাওয়ার টিসারের (রোটার যুক্ত) সাহায্যে জমিতে 
ছু'একবার কর্ষণ করে ফেলে রাখতে হবে | তার ফলে জমির আগাছাঁগুলি 
বিনষ্ট হবে, ও মাটি বেশ শুকনো হবে। মাৰ্চ মাসে আউপ ধানের বীজ বোনার 
10-12 দিন পূর্বে ৷ আমন ধানের ক্ষেত্রে মরশুসী বৃষ্টিপাতের পর মে মাসের 
মধ্যে জমি তৈরীর কাজ শুরু করা হয়! আউস- ধানের ক্ষেত্রে সময় মতো 
বৃষ্টিপাত না হ’লে জমিতে সেচ দিয়ে তাঁরপর -জমির ‘জো’ বুঝে দেশী বা হালকা 
«cuts বোড“ লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে সোজাস্থজি ও আড়াআড়ি 
ভাবে জমিতে 2-4 বার কর্ষণ করতে হবে ও পর পর. মই দিতে হবে। মইএর 
পরিবর্তে 2-1 বার চাকতি বা গজাল বিদা চালিয়ে মাটিকে বেশ ঝুরো করে 
“ভেঙে ফেলা যায়। : তারপর মই দিয়ে জমি বেখ সমতল করে জলসেচ' ও জল 
নিকাঁশের নাঁলীগুপি তৈরী করে নিতে হবে। 


মূলসার প্রয়োগ ( Application of basal. manures ) ,— 

(1) জমি তৈরীর সময় হেক্টআর প্রতি 7-8 টন পচানো খামারের সার 
"প্রয়োগ করতে হবে । খামারের সারের পরিবর্তে হেঃ প্রতি 200-250 কেজি: 
‘স্ট্রোমিল বা নিমের খোল: প্রয়োগ করা. যেতে: পারে। 5 

(2) শেষ লাঙ্গলের সময় পরিমাণ মতে! রাসায়ণিক সার এয করতে 


Eu 
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13) শেষ বর্ষণের সময়, জমিতে উই এর উপদ্রব থাকলে হেঃ প্রতি 38 
কেজি অলড়িন-5 রাসায়ণিক সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে । 

সিক্ত বা কাদানো জমি তৈরী ( Wet bed );- ধানের চারা রোপণের 
জন্য কাদানো জমি তৈরী করার প্রয়োজন হয়। চারা রোপণের 15-20 দিন 
পূর্ব থেকেই জমি তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে। জলসেচের স্থবিধাযুক্ত 
মাঝারি উচু জমি আউসধানের জন্য, মাঝারি থেকে মাঝারি নীচু জমি উচ্চ- 
ফলনশীল আমন ও বোরো! ধান চাষের উপযোগী । 

মাঝারি থেকে বেশ নীচু জমিতে দেশী আমন ধানের বিভিন্ন প্রকারগুলিকে 
চাষ করা যায়। রবি বা খারিফ শস্ত চয়নের পর জমিতে 2-1 বার কর্ষন করে 
জমিকে ফেলে রাখা হয়। এর ফলে জমির আগাছা ও কীটশক্র বিনষ্ট ইয় এবং 
মাটি বেশ শুকিয়ে যায় । আমন ধানে সবুজ. সার প্রয়োগের জন্তু এপ্ৰিল-মে 
মাসে জমিতে সবুজ সার শস্তের বীজ বপন করা হয়। যাহোক্‌, জমি তৈরীর 
সময় জমিতে 5 সেমি. গভীর জল 2-4 দিন বেঁধে রাখার পর মাটি বেশ একটু 
নরম হলেই দেশী লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে মাটি 10-12 সে, মি 
গভীর করে সোজাসুজি ও আড়াআড়ি ভাবে 2-4 বার কৰ্ষন করে ম|টী কাদানো, 
করা হয়। এই কাদানো। কর্ষনের Cpuddling ) সময় মাটির জৈব পদার্থগুলিকে 
ভালোভাবে পচানোর জন্য 2-3 দিন অন্তর অন্তর কর্ষনের প্রয়োজন হয় । জমিতে 
প্রযুক্ত জৈব সারগুলি ভালভাবে পচে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেলে তারপর 
ধানের চারা রোপনের পর ধান গাছের বৃদ্ধি: ভালো! m» d যাহোক্‌, এজন্য 
10-12 দিন সময়,লাগে |. শেষ কর্ষনের সময় জমিতে পরিমাণ মতে। রাসায়নিক 
সার দিয়ে তারপর বারংবার মই দিয়ে মাটি বেশ সমতল.করে নিতে হবে। 

জমিতে মূল জার প্রয়োগ :— (1) দেশী আউস বা আমন ধানে হেক্ট আর 
প্রতি 5-15 মেট্রিক টন, উচ্চফলনশীল ধানে হেঃ প্রতি-৪-12:5. টন পচানো 
খামারের সার বা কম্পোস্ট জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। 

()_ যে সকল স্থানে এপ্রিল মে মাসে জলসেচের ব্যবস্থা আছে, সেখানে 
জমিতে সবুজ্জ সার প্রয়োগের ব্যবস্থা, করা যেতে CHORD স্থতরাং খারিফ 
শস্তের জন্য এপ্রিল মাস থেকে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এক সময়ে 
দুবার জমিতে গভীর ভাবে কর্ষণ করে হে: প্রতি 38:40 কি. গ্রা, শণ বা ধঞ্চের, 
বীজ ( উচু জমিতে শণ এবং নীচু জমিতে ধঞ্চে ) বপন: করতে হবে। মাঝারি 
থেকে নাবী জাতের উচ্চফলনশীল ধান যে জমিতে চাষ করা হবে তাতে যথাক্রমে 


শস্য উৎপাদন ১৭৬, 


সেস্বানিয়া সেপসিয়োসা, ও একাসিয়া আমেরিকানা নামক সবুজ সার শশ্যের 
চাষ করা যেতে পারে। জলদি জাতের উচ্চফলনশীল ধানের জমিতে "kb বর- 
বটি প্রভৃতির চাষ করতে হবে। উক্ত শণ বা ধরঞ্চে বীজের সঙ্গে “কালচার” 
(নাম, জহর কালচার ) মিশ্রিত করে (প্রতি 10 কি. এ৷- বীজের সংগে 250- 
300 গ্রাম কালচার ) বপন করতে হবে। উক্ত বীজ বপনের সময় পলি বা, 
দোআশ মাটিতে সিঙ্গল স্থুপার ফদফেট, কাদা দোআশ মাটিতে হাঁড়গু'ড়া প্রয়োগ 
করতে হবে। ধঞ্চে বা শণ বীজ বপনের 6-8 সপ্তাহ পরে (অর্থাৎ গাছে ফুল 
আসার সময়ে) গাছগুলিকে কাদানো জমিতে মাড়িয়ে পচিয়ে সবুজ সার তৈরী, 
করে নিতে হবে । এরূপ জমিতে অন্য কোন জৈবসার প্রয়োগের আবশ্যক 
হবে «i 


বীজ বপন পদ্ধতি :—(Method of towing) £-_: 

প্রাক্-খারিফ দেশী বা! উচ্চফলনশীল জলদি জাতের ধানের বীজ, কৌন 
কোন অঞ্চলে আমন ধানের বীজ সরাসরি তৈরী জমিতে. বপন: করা হর। এ 
ক্ষেত্রে মাটি বেশ সরস থাকতে থাকতে বীজ বপন করতে হবে। তিন প্রকার 
পদ্ধতিতে প্রাক৩খারিফ বাঁ আউপ ধানের বীজ বোন! যায় ; যেমন, d) হাতে, 
ছিটিয়ে বীজ বপন :--এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট. পরিমান ধানের বীজ জমিতে 
ছিটিয়ে বপন করে, মই দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। (8) থুপি দিয়ে 
বীজ বপন (Dibbling) : -লাঙ্গলের পেছনে খাতে (furrow) 10-15 সে.মি 
ব্যবধানৈ-সামান্য পরিমানে বীজ হাতের সাহায্যে ফেলে ফেলে যাওয়া হয়; তার- 
পি মই দিয়ে মাটি ঢাকা দেওয়া হয়। (HH) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে 
(Drilling) :--এটি উত্তম পদ্ধতি। হস্ত চালিত ব| বলদ চালিত বীজ বপন 
যন্ত্রের সাহায্যে 20 সে.মি. সারি থেকে সারির দুরত্ব রেখে মাটির প্রায় 4 সেমি 
গভীরে বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের পর জলসেচের সুবিধার জন্য nce 
সমান সমান কয়েকটি খণ্ডে (সরু আইল দিয়ে) বিভক্ত করে নিতে হবে । 


কার রোপণ পদ্ধতি (Method of transplantation) ;— 

সকালের দিকে বীজতলা থেকে ধানের চারাগুলিকে সাবধানে: তুলে এনে 
ব্লইটক্স 50 w.P. এর 05 শত1ংশ জলীয় মিশ্রণে 5-7 মিনিটকালের জন্য ডুবিয়ে, 
রাখতে হবে । - তারপর তৈরী জমিতে (কাদানো) 2-9 সেংমির মতো জল৷ 


EXE শস্তোত্পাদনের SET তত্ব 


“বেঁধে রেখে চারাগুলিকে মাটির 3-4 সেমি গভীরে এবং প্রতি গোছে 2-35 
করে সবল চারা রেখে সারিবদ্ধভাবে রোপণ করতে হবে। 


দুরত্ব ( Spacing ) :— সাধারণত জলদি ও মধ্যম জাতের ধানের ক্ষেত্রে. বা 
“যে সকল ধানের জাতের পাশকাঠি কম জন্মায়, সে-ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির 
দুরত্ব 15-20 সে.মি এবং গাছ থেকে গাছের দুরত্ব 10 সে.মি. রেখে চারাগুলিকে 
“রোপণ করতে হবে। যে-জাতগুলির পাশকাঠি বেশী জন্মায়, সে-ক্ষেত্রে 
15 cfi x 15 সে.মি (সারি গাছ ) ব্যবধানে চারা রোপণ করতে হবে। 
খুব নাবী জাতের আমন ধানের ক্ষেত্রে 22x 15 সে.মি ব্যবধানে চারা রোপণ 
করা হয়। চার! রোপণের অপর পদ্ধতি £_ 


প্রফেসর পিটার জনের “সূৰ্যোদয় সূর্যাস্ত অভিমুখ’ পদ্ধতি ( Prof. 
Peter Jann's sunrise-sunset-direction method ) :— 
এই পদ্ধতিতে ধানের চারা জমিতে রোপণের দিক ও দূরত্বের-কিছু পরিবর্তন 
ঘটিয়ে ধানের ফলন বৃদ্ধি করার এক অভিনব কৌশল । পশ্চিম জার্মানের ই- 
জেড-ই-বোন ( E-ZE, Bonn) এর আন্তর্জাতিক ffe ও পরামর্শদাত। 
প্রফেসর পিটায় জন (Peter Jann) এর মতে, যেহেতু উদ্ভিদ সাধারণ-ভাৰে 
ক্র্যালোকেরমাত্র 3-4 শতাংশ সালোকসংশ্লেষের কাজে লাগাতে পারে, বাকী 
'সৌরশক্তির অপচয়, ঘটে, সুতরাং চাঁরারোপণ পদ্ধতিতে এক কৌশল অবলম্বন 
করে মৌরশক্তিকে অধিক পরিমাণে, কাজে লাগিয়ে শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা! 
“যেতে পারে। এই হিসেবে প্রফেসর ‘জন’ ‘সূৰ্যোদয়--সূৰ্যাস্ত অভিমুখ: 
পদ্ধ ত অনুমোদন করেন 1977 খ্ৰীঃ এলাহাবাদ-এ্যাঁত্রিকালচারেল_ Eum 
টিটিউয়েটে খারিফ: খতুতে ধানের ( জাত-বালা) এবং ভুট্টার ( জাত-কিষা৭) 
ওপর পরীক্ষা করে কণ্ট্নোল বা নিয়ন্্রনাধীন ক্ষেত অপেক্ষা 37% বেশী ফলন 
পাওয়া গেছে p এজন্য চাষ ব্যবস্থার অন্ত কোনরূপ পরিবর্তন ঘটানো হয় নি। 
কাজেই এই পদ্ধতি যথেষ্ট লাভজনক Jaw! এর মতে জমির পূর্বপ্রান্তে অতি 
প্রতাষে একটি লঙ্ব| কাঠের দণ্ড পুতে রেখে স্থৰ্ষোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই দণ্ডের 
পশ্চিমাভিমুখী ছার। দেখে সুর্দালোকের অভিমুখ ঠিক কর! যাবে। এই অভিমুখ 
(direction) বাবর জমিতে ধানের চারাগুলি সারিবদ্ধভ'বে রোপন করতে 
হবে। জমিতে ধানের চারা রোপণের দূরত্ব নিয়রূপ রাখা হয়: 


5 
e 


^9 উৎপাদন 


+= আইলের উপর অ্রকাটি বোনে পোত (দন্ত) 
(Bamboo .staff ) 


প্রফেনর গীটার জনএর 'সুর্যোদয়- সূর্যাস্ত অভিমুখ’ পদ্ধতিতে ধানের চার! রোপন। 
( Sunrise-sunset. direction method ) 


জমির আইল থেকে চারাগুলির প্রথম সারির দূরত্ব 33 সে. মি. রেখে, দ্বিতীয় 
সারিট প্রথম সারি. থেকে 20 সেমি ব্যবধানে তৈরী করতে হবে ; অতঃপর 
তৃতীয় সারিটি দ্বিতীয় সারির থেকে 33 cr. মি* ব্যবধানে রেখে, চতুর্থ ntfao- 
নিয়মমাফিক 20 সেমি, ব্যবধানে তৈরী করতে হবে ৷. -এইরূপে একের পর এক 
সারি থেকে সারির দূরত্ব রেখে চারাগুলি রোপণ করতে হবে। এই পদ্ধতির: 
এখনও ব্যাপক প্রচলন ঘটেনি । 
সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ( Manurial dose and method. 
ef application ) :— 
জমির উর্বরতার মান ও ধানের জাত অনুমারে সারের মাত্রা বিভিন্ন হয়। 
ভারত জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ, এ-রাঁজ্যের জমির মাটি পরীক্ষার 
ফলের ভিত্তিতে ধানে নিয়রূপ সার প্রয়োগের (টব-৮-) সুপারিশ 
করেছেন ঃ-- 
দেশীয় আউস ও আমন ধান: 
মাটির উর্বরভার মান উদ্ভিদ খাতের পরিমাণ ( হেঃ প্রতি কেজিতে ), 
নাইট্রোজেন (N) ফসফেট (P05) পটাস (৪০) 
10 Er) 0 


অতি উচ্চ; 
উচ্চ £ 20 0 0 
মধ্যম £ 25 15 15 
মধ্যনিয় £ 30 15 | isse? 
CLE 35 81,111 


অতি নিয়; 40180 9 


১৭৪ শস্তোত্পাদনের মূল তত্ব 


প্রয়োগ পদ্ধতি :— 

() জমির উর্বরতার মান অতি উচ্চ হ’লে মূল সার হিসেবে উক্ত নাই- 
icem প্রয়োগের আবশ্যক হবে না। কেবল চীপান হিসেবে গাছে থোর 
"আসার সময়ে ফসলের অবস্থা বুঝে পূর্বোক্ত নাইট্রোজেনের হিসেবে 
নাইট্রোজেন ঘটিত সার ( যেমন, 10-20 কেজি নাইট্ৰোজেন 50-100 কেজি 
আযমোনিয়াম সালফেট ) জমিতে 4-5 সে.মি জল থাকাকালীন ছিটিয়ে প্রয়োগ 
করতে হবে। 

0) wer উর্বরতার মানসম্পন্ন জমিতে প্রাথমিক সার হিপাবে সম্পূৰ্ণ 
পরিমাণ ফদফেট, ই ভাগ পটাস 32 ভাগ নাইট্রোজেন (এই হিসাবে নাই- 
ট্রোজেন, ফদফেট ও পটাস ঘটিত সার) জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে 
হবে। 

চাঁপান হিলেবে চার! রোযার 15 দ্িন পরে অর্ধেক নাইট্রোজেন ঘটত 
সার, এবং থোর আপার মুখে & ভাগ নাইট্রোজেন ও পটাস ঘটিত সার 
প্রয়োগ করতে হবে । সার প্রয়োগের সময় জমিতে 4-5 সে-মি গভীর জল 
খাকা চাই। 

উচ্চফগনশীল জাতের ধান :— 

(ক) প্র।ক-খারিফ বা আউস ধান :— 

হেক্টআ প্রতি সারের পরিমাণ (কেজিতে ) :— 

মাটির উর্বরতার মান; উউদ [CUT পরিমাণ (টি-৪-.; 


নাঃ (N) ফঃ (P) পঃ ৫) 
‘অতি উচ্চ 10 0 0 
উচ্চ 20 20 20 
মধ্যম 30 25 25. 
মধ্যনিয় = 40 30 30 
নিয় 50 40 - 40 
অতিনিয্ন 60 50 50 


প্রয়োগ পদ্ধতি :— - 
G) মূলগার :__ কেবলমাত্র সম্পূর্ণ ফসফেট ও পটাস ঘটিত সার জমি 
তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। 1 


সন্ত উৎপাদন = =, ১৭৫ 


Gi) চাপান xta :__বীজ বোনার বা চারা! রোয়ার 15-20 দিন পরে বা 
প্রথম নিড়ান দেওয়ার সময় ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত-সার-ও 2-3 সপ্তাহ পরে 
পরে বাকী অংশ নাইট্রোজেন ঘটত সাঁর সমান 2 ভাগে ছিটিয়ে প্রয়োগ, জমিতে 
যথেষ্ট রস থাকা 512 1 


(«) খারিফ শস্ত বা আমন ধান : 


() উচ্চফলনশীল জলদি জাতের ধান ও 'মাস্ুরি-ধানের সারের 
পরিমাণ s - 

() ম'টির উর্বরভার মান; উদ্ভিদ খাতের পরিমাণ (হে: প্রতি 
কেজিতে); 


নাঃ ফা পঃ 

অতি উচ্চ : 40 0 0 
উচ্চ £ 45 20 20 

মধ্যম £ 50 25 25 
মধ্যনিয় : 60 i0 30 
fx: 70 40 40 
অতিনিয় £ 80 50 50 


প্রয়োগ পদ্ধতি :-- 


(৫) মুলদার :-সম্পূর্ণ পরিমাণ ফসফেট ও পটাস ঘটিত সার (কেবল 
হালকা মাটিতে £ ভাগ পটাস ) 3$ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটত সার মাঝারি থেকে 
অতি নিষ্নমানের জমিতে জমি তৈয়ীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। 

Gi) চাঁপান সার ঃ--(ক) অতিউচ্চ ও উচ্চমানের জমিতে চাপান সার 
হিসেবে চার! রোরার 15 দিন ও 45 দিন পরপর যথাক্রমে $ ও $ ভাগ 
নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করতে হবে। (2) অন্যান্য মানের ক্ষেত্রে 
চারা রোয়ার 15 দিন ও 45 দিন পরপর যথাক্রমে $ ও $ ভাগ নাইট্ৰোজেন 
ও হালকা মাটিতে 45 দিনের মাথায় $ ভাগ পটাস ঘটত সার প্রয়োগ করতে 
হবে। মান্ুরি ধানে 60 দিনের মাথায় নাইট্ৰোজেন ঘটিত সার ( 2য় দফায় ) 
প্রয়োগ করতে হবে। 


১৭৬ শশ্তে।খপাদনের মুল তত্ত 


(i) উচ্চফলনশীল মাঝারি ও নাবী জাতের ধান :— 
মাটির উৰ্বরভার মান; উদ্ভিদ খান্তের পরিমাণ (হে: efe. 
কেজিতে );— 


নাঃ ফা পঃ 
অতি উচ্চ £ 40 0 0 
উচ্চ : 50 20 20 
মধ্যমঃ 60 30 30 
মধ্যনিয় £ 70 40 40 
নিয়ঃ 80 50 50 
অতিনিষ্ন £ ' 90 ' 60 60 
প্রয়োগ পদ্ধতি :— 


মুলসার :-- অতিউচ্চ ও উচ্চমানের জমিতে নাইট্ৰোজেন ঘটিত সার 
মূলসার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে না। অন্যান্য মানের জমিতে i ভাগ 
নাইট্রোজেন ঘটত সার এই সময় প্রয়োগ করতে হবে। সব মানের জমিতেই 
মূলসার হিসেবে সমূহ ফদফেট ও পটাস ঘটিত্‌ সার (কেবল হালকা মাটিতে 
£ ভাগ পটাস ) প্রয়োগ করতে হবে। _ 

চাপান সার :— অতি উচ্চ ও উচ্চ মানের জমিতে চারা-রোপণের 2) দিন 
ও 55 দিন পরে যথাক্রমে $ ও 8 ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত সার, অন্যান্য জমিতে 
চারা রোয়ার 20 দিন ও 50 দিন পরে যথাক্রমে d ও à ভাগ নাইট্ৰেজেন 


ঘটত সার ও হাঙ্ক৷ মাটিতে ২য় চাপানে i ভাগ পটাস ঘটিত সার প্রয়োগ করতে, 


হবে ৷ EONS তা «peer ১ 


(4) উচচফলনশীল বোরো! ধান :— 
() উচ্চফলনশীল বোরো জলদি জাতের ধানে সারের পরিমাণ £-- 


মাটির উ্বরতার মান; উদ্ভিদ খাণ্তের পরিমাণ (হেঃ প্রতি কেজিতে ), 


নাঃ ফঃ পঃ 

Seni i 3 nes Tics 0 টা 
Won i 505 1789 20 
মধ্যম £ 60 .. 30.5: 2+ ৮১৬৪০ 
মধ্য নিন £ EU NSE EEE VESTAS 
নি ব077759 50 


অতি নিয়ন: 100 60 60 


১৭৭ 


mns COMPLIMENTARY 


প্রয়োগ পদ্ধতি :— 

মূলসার :- প্রাথমিক সার হিসেবে ঠন ভাগ নাইট্রোজেন, সমূহ ফসফেট 
ও পটাস ঘটিত সার প্রয়োগ করতে হবে I 

চাপান সার :__চারা রোপণের 25 দিন ও 55 fia পরে যথাক্রমে 3 ও 
ডু নাইট্রোজেন ঘটিত সার জমিতে 2-3 cx. মি* গভীর. জলে ছিটিয়ে প্রয়োগ 
করতে হবে। 

(i) উচ্চফলনশীল বোরো মধ্যম ও নাবী জাতের ধানে সারের 
পরমাণ £-- 


মাটির উবরতার মান, উদ্ভিদ খান্তের পরিমাণ (হে: প্রতি কেজিতে); 


নাঃ ফঃ পঃ 

অতি উচ্চ ঃ 70 30 30 
উচ্চ £ 90 40 40 
মধ্যম £ 100 50 50 
মধ্য নিয় £ 110 60 €0 
নিয় £ 120 70 70 

অতি নিম্ন £ 140 80 80 


প্রয়োগ পদ্ধতি : 

ম.ল সার: প্রাথমিক পার হিসেবে £ ভাগ নাইট্রোজেন, সমূহ এ 
ও পটাস ঘটিত সার প্রয়োগ করতে হবে । 

চাপান সার £-চারা' রোপণের 25 দিন ও 60 দিন পরে যথাক্রমে ই ও 
$-ভাগ নাইট্ৰোজেন ঘটত সার জমিতে সামান্য জল বেঁধে রেখে ছিটিয়ে 
প্রয়োগ a 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি দপ্তর ( Directorate of Agriculture, West 
30089) দেশীয় ও উচ্চফলনশীল ধানে (আউন, আমন ও বোরো) সার 
প্রয়োগের দিয়রূপ স্থপারিশ করেছেনঃ = 

d) উচ্চ ফলনশীল আউস ধান: -সাধারণভাবে উচ্চফলনশীল 
আউপধানে হেক্ট আর প্রতি 30-40 কি. গ্রা নাইট্রোজেন, 15-20 কি. an 
হিসাবে ফদফেট ও পটাস প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। 

di দেশীয় আউস ধান £__দাধারণভাবে হেঃ প্রতি 20-30 কি. al 

১২ ৰ 
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হিসেবে নাইট্রোজেন, 10-15 কি, গ্রা. হিসেবে ফসফেট ও পটাস 
প্রয়োগের স্থুপারিশ- করা হয় 1 

(iij উচ্চ ফলনমীল আমন ধানে :__-সাধারণভাবে হেক্ট আর প্রতি 
40-60 কি. গ্র' নাইট্ৰোজেন, 20-30 কি. an. হিসেবে ফসফেট ও 
পটাস প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। 

4v) দেশীয় আমন ধানে :__হেক্টআর প্রতি 20-40 কি. sp. নাই- 
ট্রোজেন, 10-20 কি. sr. হিসেবে ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগের 
স্থপারিশ কর] হয়। 

(v) উচ্চ ফলনশীল বোরো! ধান :-_-ছলদি থেকে নাবী জাতের ধানে 
সাধারণভাবে হেক্ট আর প্রতি 90-120 কি. গ্রা নাইট্রোজেন, 40- 
50 কি, st হিসেবে ফসফেট ও পটাস প্রয়োগের সুপারিশ কর] হয়। 


প্রয়োগ পদ্ধতি :__বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষা জৰ ফল থেকে ধানে 
সার প্রয়োগের পদ্ধতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সুপারিশ কর! হয়: 
নাইট্রোজেন তথ! নাইট্রোজেনঘটিত জার £__ধানের জীবনকালে মোট 
পরিমাণ নাইট্রোজেনঘটিত সারকে মধ্যম থেকে ভারী মাটীতে তিন দফায়, 
। হালকা মাটীতে 4 দফায় প্রয়োগ কর! যুক্তিযুক্ত | এতে গাছ যথাযথ ভাবে 
নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে; সারের অপচয় কম হয়। যেমন, ভারী মাটীতে 
(3) মু লার হিসেবে মোট নাইট্রোজেন ঘটীত সারের 25 শতাংশ (ii) চাপান 
সার হিসেবে _(ক) গাছের পাশকাঠি ছাড়ার সম) জলদি ও মাঝারি 
জাতের ধানে চার! রোপণের 3 সপ্তাহ পরে 0) নাবী জাতের ধানের 
ডার! রোপণের 4-5 সপ্তাহ পরে মোট নাইট্রোজেন ঘটাত সারের 
SO শতাংশ (খ। ধান গাছের খোর আসার সময় ( penicile initiation ) 
মোট নাইট্রোজেন ঘটাত সারের 25 শতাংশ প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। 
হালকা! মাটিতে () মূল সার হিসেবে - মোট নাইট্রোজেনের 25 শতাংশ 
এবং (il) চাপান সার হিসেবে - (ক) গাছের পাশকাঠি আসার সময়ে 25 শতাংশ 
(4) গাছের পাশকাঠি ছাড়ার মধ্য ভাগে 25 শতাংশ (গ) গাছে ফুল 
"আসার সময়ে 25 শতাংশ নাইট্রোজেন প্রয়োগের স্থপারিশ করা হয়। 
জমির জল নিকাশ করে দিয়ে তারপর সামান্য ছিপছিপে জলে চাপান সার 
প্রয়োগ করে ভালোভাবে, মাটীর সঙ্গে ঘে'টে মিশিয়ে দিতে হবে। ধান- 


শস্য উৎপাদন ১৭৯ 


নিড়ান যন্ত্র এতে ভালো কাজ দেয়। ফসফেট ঘটিত সার সর্বদা জমি তৈরীর 
সময় প্রয়োগ করতে হবে । - পটাস ঘটিত সারও জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করা 
x41 কেবল বেশী বৃষ্টপ্রাপ্ত অঞ্চলের হালকা! মাঠিতে 2 দফায়_- 0) শেষ 
লাঙ্গলের সমর বা! ধানের পাশকাঠি ছাড়ার সময়ে মোট. সারের : অর্ধেক থেকে 
তিন চতুৰ্থাংশ পরিমাণ এবং (11) থোর আসার সময়ে অর্ধেক থেকে এক 
চতুর্থাংশ পরিমাণ পটাস ঘটিত সার প্রয়োগ করতে হবে। 


অঞ্জধান খাত্তোপাদন সমূহ :— 3 মাটীতে দস্তার অভাব এবং ক্ষার 
ম|টীতে লোহার অভাব দেখা যায়। দস্তার অভাবে ধানের খয়রা রোগ 
{ পাত! কমল] রঙের ) হয়। আর লোহার অভাবে ধানের পাণ্ড- রোগ 
(পাতা পীতাভ বা হাপকা সবুজ রঙ ) হয়। জমিতে দস্তার অভাব দুর করার 
জন্য হেঃ প্রতি 30 কি. ar. জিংক সালফেট জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে 
হবে। জমিতে লোহার অভাব দূরীকরণের জন্য কিছু সময়ের জন্য জমিতে জল 
বেঁধে রাখতে হবে। 


জমিতে সার প্রয়োগের wg ব্যবস্থ। :— 


10). মাটিতে নাইট্রোজেন ঘটাত সারের অপচয়_ রোধ করার জয়া (নীচু 
জমিতে) এন. সেরী* এ৷ এম». নীমের প্রলেপ যুক্ত বা গদ্ধকের 
প্রলেপযুক্ত "E faa) প্রয়োগ করা যেতে পারে । 

(8) ধান গবেষণা কেন্দ্রে ( কটক ) পরীক্ষ। করে দেখ! গেছে যে ধানের 

, চারা রোপণের 3 সপ্তাহ পরে গাছের ওপর 3'5 শতাংশ ইউরিয়ার 
জলীয় দ্রবণ স্প্রে করে স্থফল পাওয়া যায়। 

(ii) জমি তৈয়ীর সময় নাইট্রোজেন ঘটিত সারকে (যেমন, ইউরিয়া বা 
ত্যামোঃ সালফেট ) কাদার সঙ্গে উত্তমরূপে মিশিয়ে crew] হ'লে 
সারের অপচয় খুব কম হবে । 

(iv) সামান্য শক্ত কাদামটির' সঙ্গে ইউরিয়', "gli সালফেট, CAN 
প্রভৃতি যে-কোন একপ্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত সার মিশ্রিত করে 
কাদামাটির ছোট ছোট গোলা বা বড়ি ( pellets ) তৈরী করে চারা 
রোপণের সময় ব| চাপান সার হিসেবে ধানগাছের প্রতি 4 সারি, 
অন্তর অন্তর মাটির 10-12 সে.মি. গভীরে ( বিঙ্গারণ স্তরে ) পুতে 
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দিয়ে নাইট্রোজেন ঘটিত সারের অপচয় বন্ধ করা যায়। 20 সে.মি, 
৯2০ cue দূরত্বে চারা রোপণ করা হ’লে প্রতি 16 বর্গ মিটার 
' জমিতে মোট 100টা এই প্রকারের মাটির গোলা প্রয়োজন হবে। 
সারের পরিমাণের 20:25 গুণ বেশী মাটি মিশিয়ে এরূপ মাটির গোল 
তৈরী করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে: হে: প্রতি B0 কিংগ্রা. 
নাইট্রোজেনের পরিবর্তে 56..কি-গ্রা" নাইট্রোজেন ব্যবহারে সমান 
কাজ পাওয়া বায়। 
অন্তরবভাঁ কর্ষণ ও পরিচর্যা! ( Intercultural operations ) :— 
ধান:জমিতে যথাসময়ে নিড়ানদেওয়া বিশেষ প্রয়োজন ৷ তারফলে. জমির 
আগাছা সহজে দমন কর! যায়, মাটি নরম থাকে ও চারাগুলির বৃদ্ধি ভালো হয়। 
কাদানে। জমিতে চার! রোপণের 10-12 (wa পরে,.এরং 20-25 দিন পরে 
জাপানী ধান-নিডান যন্ত্রের সাহায্যে ভালোভাবে গাছের সারিগুলির মধ্যে 
নিডান দিতে হবে। প্রয়োজন হ’লে হাত-নিড়ান দিয়ে জমির বাকী আগাছা- 
গুলি তুলে দিতে হবে। ধানগ|ছে খোর আসার পূর্বে জমিতে একবার 
হাত-নিড়ান দিয়ে আগাছাগুলি বেছে নিতে হবে। দ্বিতীয় নিড়ান দেওয়ার 
সময় জমিতে চাপান সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। ; 
বৌনা-ধানের পরিচর্যা £ - 6) বোনা আউল ধানের জমি আগাছা মুক্ত 
e মাটি নরম রাখার জন্য বীজ বোনাঁর 15 দিন পরে ও 25 দিন পরে fA Is 
সাহায্যে জমির মাটি অগভীরভাবে ভেঙে দেওয়া ও কিছু গাছ পাতলা করে 
দেওয়া দরকার । বীজ বপনের 25 দিন পরে 7 দিন অন্তর অন্তর মোট দু'বার 
চাকার নিড়ান যন্ত্র চালিয়ে গাছের সারিগুলির মধ্যে নিড়ান দিতে হবে। 
(1) বোন! আমন ধানের জমিতে বীজ বপনের 30 দিন, 45 দিন পরপর 
2 বার জমিতে 4-5 সে*মি- গভীর জল থাকা আবস্থায় লাঙ্গল দিয়ে চারা পাতলা 
করে দেওয়া হয় ও মাটি নরম করা হয়। 


রাসায়নিক পদ্ধতিতে ধান-জমির আগীছা দমন :— 

বোনাঁধান জমির আগাছা দমন £-(1) ধান বোনার একদিন পরে 
হে্টআর প্রতি 500 লিটার জলে T5. লিটার টোক-ই-5 (নাইট্রোফেন 
25%) বা 3:750" লিটার ম্য।চেটা তরল মিশিয়ে জমির সর্বত্র স্প্রে করতে হবে। 
এই: উর অংকুরিত আগাছা বীজকে ধ্বংশ করে । (0) অথবা খানের চারা 
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“বেরোনোর পর জমিতে আগাছা দেখা দিলে 10-15. দিন; বয়সের; আগ্নাছাকে 
প্রপানিল প্রয়োগে দমন কর! যায়৷৷ : হেক্ট্‌ংআৰ প্রতি, 500. লিটার জলে 
7:5 লিটার.35% প্রপনিল. Porta এফ-34) মিশ্রিত. করে জমিতে ভালোভাবে 
7l, করতে) হবে।। 


কাদা ধান জমির জাগার uA dm ; 

0) _নাইট্রোফেন (Nitr০66n };-71-2 কি.গ্র- সক্রিয় EIE 
দানাদার) (অর্থাৎ.7%.টোক গ্ৰান্থলার হেঃ প্রতি.20. কি" গ্রা-)-ধাঁনের চার], 
রোপনের 3-4 দিন পরে সমানভাবে জমিতে ছড়িয়ে( 5-7 সে.মি।গভীর.জলে)- 
প্রয়োগ কর] হলে জমিতে.আর. আগ্নাছ। জন্মারে ন।.। 

(8) বেনথিও কাব ( Benthiocarb.) :- ইহ সটান নায়ে-পরিচিত। 
বীজ বপন ব| চারা রোপনের পরই জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। হেঃ প্রতি, 
1'5 কিএগ্রা সক্রিয় বেনথিও কার্ব দান৷ প্রয়োগে জমিতে আর আগাছা 
m al 


জলসেচ (Irrigation) ;— 

ধান: অর্ধজলজ শস্য (semi equetic plant) ; কিন্ত ধানের বিভিন্ন গ্রক্যার- 
গুলি ভীস। জমি থেকে শুরু করে কয়েক মিটার গভীর জলে, জন্মাতে পারে | বপন = 
করা জলদি জাতের (আউস,প্রকারগুলি) ধান. Op জমিতে মরশুমী। বৃষ্টিপাতের 
ওপর. নির্ভর করে মোটামুটি ভালো ফলন দেয় |. কিন্তু রোপন করা; WIES, 
আমন: ও বোরে। ধানের জন্য এর বৃদ্ধিকালে৷ ও পরিণত অবস্থায় (ফুল৷ আসার 
সময় থেকে দান] বাধা, পর্যন্ত ) গাছের গোড়ায়. গোড়ায় .30 মি, মি. থেকে 
150 মি.মি. গভীর জল থাকা প্রয়োজন হয়। অবশ্য উচ্চফলনশীল ধানে 
30-50 (a. মি. গভীর (জলে; ধানের ফলন, ভালো হয়|. ধানের বিভিন্ন 
প্রকারের জীবনকালের বিভিন্ন দশায় জলের প্রয়োজনীয়তা, মৃত্তিকার প্রকার, 
মরশুমি বৃষ্টিপাতের ব্যপ্তি ও পরিমাণ, warefe প্রভৃতির. ওপর সেচের/জলের 
পরিমাণ ও সংখ্যা. নির্ভর করে| - খারিফ খতুতে সমভাবে ব্যপ্ত.. ও নিয়মিত 
বৃষ্টিপাতে জর়সেচের আৱশ্যক হয় না, জমিতে গাছের বৃদ্ধিকালের বিভিন্ন৷ দশায় 
জলের নিয়ন্ত্ৰণের আবশ্যক qp] অপর পক্ষে খারিফ খতুতে অনিয়মিত ৰৃষ্টিপাতে,_ 
প্রাক খারিফ ও বোরো থান চাষে নিয়মিত জলসেচ আৰগুক হয়। . V 
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আমন ধানে জল নিয়ন্ত্রণ :--উচ্চফলনক্ষম ধানে (i) বীজতলায় বীজ 
অংকুরিত হওয়ার পর প্রথম চারা অবস্থায় 10 দিন (2) থোর আসার সময় 
থেকে শীষ আসার সময় পর্যন্ত 25 দিন (3) দানা উৎপন্ন হওয়ার সময় 5-7 
দিন জলের প্রয়োজন বেশী। এই সময়গুলিতে জমিতে 50-100 মি.মি. 
গভীর জল বেঁধে রাখতে হবে । ধানের চার! 30-40 মি.মি. গভীর জলে রোপণ 
করতে হবে। চারা রোপণের পর থেকে 33-40 দিন পর্যন্ত জমিতে 50-70 
মি: মি. পর্যন্ত দাড়ানে। জল বেঁধে রাখতে হবে। ধানের খোর আসার সময় 
থেকে দানা পুষ্ট হওয়ার সময় পর্যন্ত জমিতে ধানের প্রকার অনুসারে 70-100 
মি. মি: গভীর জল বেঁধে রাখতে হবে। তারপর জমির জল নিকাশ করে 
দিতে হবে। অবশ্য গাছের পাশ কাঠি আসার সময় জমিতে 50-70 মি মি. 
গভীরতার বেশী জল না থাকাই বাঞ্ছনীয় । অধিক বৃষ্টিপাত হলে জলনিষ্কাশনের 
প্রয়োজন হবে ৷ 


প্রাক খারিফ ও বোরে| ধানে সেচের জল নিয়ন্ত্রণ (Irrigation- 


water control) ;— 


মৃত্তিকার প্রকার, শস্য চাষ কালীন আবহাওয়ার অবস্থা, গ্রকারটির 
জীবনকাল অনুসারে ধানের জন্য প্রত্যহ 20-40 মি. মি জলের প্রয়োজনীয়তা 
হিসাবে ধান চাষে 1000-2000 হেক্ট আর মি. মি. জলের প্রয়োজন হতে 
পারে। ধানে অবাধ বন্যা বা বাধা বন্ধা ( border strip ) পদ্ধতিতে জলসেচ 
করা হয়। জমিতে জলসেচ করে নিম্নরূপ পরিমাণ জল বেঁধে রাখতে হবে :— 

() চারা রোপনের পর থেকে 7-10 দিন পর্যন্ত জমিতে 30-40 মি.মি. 
গভীর জল বেঁধে রাখতে হবে । 

(1) এর পর জমিতে জলের পরিমান কমিয়ে 20-30 মি.মি. গভীর জল 
45-48 দিন পর্যস্ত রাখতে হবে। 

(i) চাপান সার প্রয়োগের পূর্বে জমির জল বের করে দিতে হবে ৮ 
চাপান সার প্রয়োগের পর একদিন পরে জমিতে জলসেচ করতে হবে। 

v) জমিতে থোর আসার সময় থেকে দানাগুলি পুষ্ট হওয়ার সময় পর্যন্ত 
জমিতে 30-40 মি.মি. গভীর জল বেঁধে রাখতে হবে। 

(V) এর পর জমিতে আর সেচের আবশ্যক হবে না। 


শস্য উৎপাদন ১৮৩৫ 


ধানের রোগ ও কীটশত্র- এদের প্রতিরোধ ও দমন ব্যাবস্থা 
(Diseases and insectpest of paddy and their control 


measures) :— 
রোগ (Diseases; :— 

দেশীয় ধান অপেক্ষা উচ্চফলনশীল ধানগুলি বেশী রোগাক্রান্ত হয়। ধানের 
নিয়লিখিত প্রধান প্রধান রোগগুলি দেখা যার:- (1) পাতায় বাদামীদাগ রোগ 
বা চিটে রোগ () পাতা ঝলসানো রোগ বা ব্রাষ্ট ডিজিজ, (ii) গোড়া 
পচা ও ডাটা পচা রোগ (1%) শিকড় পচা রোগ (V) ব্যাকৃটেরিয়াঘটিত 
ব্যাকটেরিয়্যাল ব্লাইট বা ধ্বসা রোগ (VD ব্যাক্টেবিয়া ঘটিত পাতায় 
লালডোর] দাগ রোগ (vH) ভাইরাস ঘটিত রোগগুলি যেমন, (ক)  টুংরো। 
ভাইরাস ডিজিজ (থ) হলুদ বামন রোগ প্রভৃতি t 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Preventive measures) :— 

(i) শোধন করা ধানের বীজ ব্যবহার, নীরোগ পুষ্ট চারা রোপন, পরিমাণ 
মতো was সার প্রয়োগ, উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণ করে শশ্তেরোগাক্রমণ 
প্রতিরোধ কর] যায়। 

(2) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ করে (পূর্বে দেওয়া হয়েছে ) 
উপদ্রব এলাকায় শস্ত রক্ষা করা যায়। 

(3) বীজতলায় ও শস্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে কপার অক্সিক্লোরাইড, 
ম্যানকোজেব প্রভৃতি রোগ জীবাম্থনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে শ্তরক্ষা 
করা যায়। 


দমন ব্যবস্থা! ( control measures ) : — 

G) ধানের ছত্রাক'ঘটিত রোগ যেমন, পাতার বাদামী দাগ রোগ, পাতা 
ঝলসানো রোগ দমনের জন্য এডিফেন ফন 50% (হিপোসান 50 ইসি ) 
বিশেষ উপযোগী ৷ রোগাক্রমনের শুরুতে 50% এডিফেন ফস হেঃ প্রতি 700 
-750 মি.লি. 700-750 লিটার জলে মিশিয়ে আক্ৰান্ত গ'ছে ভালোভাবে স্প্রে 
করতে € I 

(i) ধানের ডাটা পচা, গোড়া পচা রোগে জমির জল একেবারে নিষ্কাশন 
করে দিয়ে 27% জিরাম বা 75% ম্যানকোজেব এর 0'3 শতাংশ cup মিশ্রণ 
(হেঃ প্রতি 750 লিটার ) গাছের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। 


১০৪: শস্যোৎ্পাঁদনের মুল তত 


(ii), ধানের ব্যাকুটেরিয়া ঘটত, ধ্বস রোগাক্রমণের শুরুতেই এপ্রিমাই- 
সিন। 100, হেঃ, প্রতি৷1050, গ্রাম» 700 fabis. জলে মিশিয়ে (100 পি, 
পি. এম মিশ্রণ ) আক্রান্ত শস্তে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। 

v) ধানের ভাইরাস ঘটিত রোগের কোন: দমন ব্যবস্থা নেই। শস্ত 
যাতে রোগাক্রান্ত না হয়, এজন্য উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। 
এজন্য প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ, জমিতে চারা রোপণের এক সপ্তাহের মধ্যে 
দানাদার কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। 


.. কীটশত্ৰু ( Insectpest ) :— 

পানের বিভিন্ন প্রকার- কীটশক্র উপদ্রব সবচেয়ে/বেশী । ধানের ক্ষতি 
কারক কীটপক্রগুলি যথাক্ৰমে (0) - ধানের ৷ মাজর| পোকা ( Stemborer ) 
Gi) ভেঁপু পোকা (981 £19) (ii) স্যাম! পোকা ( Jassids (iv) পামরী 
পোকা (Rice hispa) (v) শীষ কাটা লেদা পোকা (1) 4T পোকা 
(vi) দয়ে পোকা ( Mealybug) (vi) চুদ্দী পোকা ( Case worm ) 
(ix) পাতা মোড়া পোকা ( Leaf roller ) প্রভৃতি। ৰ 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা: - কীটশত্ৰু প্রতিরোধক্ষম জাতের pa করে (পূর্বে 
বল৷ হয়েছে ), সময় মতো! জমির আগাছা দমন করে, উপযুক্ত শশ্ত পর্যায় 
অনুমূ্বণ করে,. যথাসমরে. বীজ বপন বা-চার!. রোপন করে, মাঝে মাঝে 
কীটনাশক .ওষুধ প্রয়োগ করে উক্ত কীটশত্ৰুগুলির আক্রমণ প্রতিরোধ কর! 
যার। 


দমন ব্যবস্থা; (i) ধানের মাজর!,পোকা” ভে'পু পোকা,শ্যাম| পোক, দয়ে 
পোক! তন্বী কীটনাশক ওষুধ (systemic insecticides) প্রয়োগে দমন 
করা যায়: অধিকবৃষ্টিপাতের: সময় জমিতে: ওষুধ Cm হিসাবে প্রয়োগের 
অস্থবির্ধে হতে পারে | এই সময়; তন্ত্ৰীয় কীটনাশক, দানাদার ওষুধ যেমন, 
খাইমেট 10 জি, স!ইট্রোলেন 5 জি প্রভৃতি জমিতে 5-7 সে.মি. গভীর জল 
বেঁধে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে । ফোরেট 10 জি (খাইমেট 10 জি.) হেঃ 
প্রতি-11'5 fua. প্রয়োজন | জমিতে 'স্পে করার “জন্য ফসফামিডন, 
. ফরমোখিয়ন, কাৰ্বারিল প্রভৃতি কীটনাশক ওধুধগুলি বিশেষ কার্যকরী:। .100% 
ফসফামিডন  (ডিমেব্রুন 100 ইসি) হেক্টখআর-এতি 350-375 মি: মি. 700- 


শন্য উত্পাদন: Du 


750 লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। . 15 দিন পরে পুনরায় 'ওযুধ 
প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে I 


(i) ধানের গন্ধী পোকা .লেদা পোকা, পামরী পোকা, ফড়িং প্রভৃতি 
কীটশক্র 50% মিথাইল প্যারাখিয়ন (মেটাসিড 50 ইসি ), 35% এনডে। 
সালফন (থায়োডান 35 ইসি), বি' এই, সি 50 প্রভৃতি প্রয়োগে সহজে দমন 
করা যায়। 50% মিথাইল প্যারাথিয়ন( মেটাসিড 50 ইসি) এর Ol 
শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ আক্রান্ত শস্তে ভালোভাবে স্প্রেকরতে হবে। 

(রোগ ও কীট শত্রুর বিস্তারিত'বিবরণ পঞ্চম পরিচ্ছেদে দ্ৰষ্টব্য) 


ফসল, চয়ন ( Harvesting ) :— 


জলদি জাতের ধানগুলি বীজ বপণের 110-120 দিনের মধ্যে, মাঝারি 
জাতের ধানগুলি 135-140 দিনের মধ্যে, নাবী জাতের ধানগুলি 150-180 
দিনের মধ্যেচয়নের উপযোগী. হয়ে ওঠে | উচ্চফলনশীল ও দেশীয় আউসধানের 
শীষগুণি সুপরিপক হলেই (দানায় জলীয়াংশ 21 শতাংশ) গাছ, সামান্য কীচ| 
থাকতে থাকতেই ফসল চয়ন করা হয়। কারণ বেশ কয়েকটি প্রকারের গাছ 
বেশী শুষ্ক হলেই শীষ থেকে জমিতে দানা ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
তাছাড়া সময়মতো ফসল চয়ন না করা হলে ইদুর, পাখী, শীষ কাটা ca 
পোকা প্রভৃতির উপদ্রবে ফসল বিনষ্ট হতে পারে | ফসল চয়ন করে আঁটি বেঁধে 
খামারে তুলে আনা হয়। অত:পর জাপানী প্যাঁডী থে-সারের সাহায্যে দানা- 
“গুলিকে খড় থেকে পৃথক করে নিতে হবে, দানাগুলিকে বেশ পরিষ্কার করে 


- 2-3 দিন রোদে শুকিয়ে নিয়ে গোলাজাত কর! হয় । দেশীয় আমন ধানের ক্ষেত্রে 


সাধারণতঃ গাছ বেশ শুদ্ধ হয়ে গেলে ফসল চয়ন করা হয় । ধান কেটে 2-3দিন 
জমিতে শুকিয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে খামারে তোলা হয়। উচ্চ ফলনশীল জাতের 
খান খড়ে দান! ও খড়ের অনুপাত 1: 1 ওজন হিসেবে, দেশী আমন ধানে দানা 
ও খড়ের অনুপাত 1 £ 50-21-75 ওজন হিসাবে 1 


ফলন ( yield) :_-শস্তের ফলন প্রকার; পরিচর্যা» জমির উন্বরতা,ও আব- 
হাওয়ার প্রভাব - প্রভৃতির - ওপর: নির্ভর. করে. স্থতরাং - CES ফলন 
পরিবর্তনশীল. চাপা Suc ত 


১৮৬ শস্তোৎপাদনের মূল SEE 


(ক) উচ্চফলনশীল জাত :-- 


খারিফ ও বোরো মরশুমে |) জলদি জীতগুলির হেক্টআর প্রতি ফলন :— 
2500— 6000 কি-গ্রা 


খারিফ ও বোরো মরশুমে (1) মধ্যম জাতগুলির হেক্টর প্রতি ফলন £__ 
J 3500-9000 কিংগ্রা 


খারিফ মরগুমে (0) পংকজ, মাস্থরী প্রভৃতি নাবী জাতগুলির' 
ফলন :— 4000— 6000 কি.গ্ৰা 


(থ) দেশীয় আউস ধান :--(}) বপন করা ধানের হেঃ প্রতি ফলন 18-20 
(i) রোপন করা ধানের » »  * 20-30 কুঃ 


(গ) দেশীয় আমন ধান :_-জত অনুসারে হেক্ট আর প্রতি 24-43 কুইন্টাল 
দান! পাওয়া যায়। 


Sem জাতীয় «3 
হাম ( Wheat ) ;— Triticum a:stivum. ( common bread wheat ), 


গোত্র :—412 গোত্ৰীয় ( Gramineae ) 


প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পৃথিবীতে তন জাতীয় শস্ত হিসেবে du 
চাষ হয়ে আসছে। চীনে সম্ভবতঃ শ্পূর্ব 2700 অৰ্দে গম চাষ করা হত । 
ব্যাভিলবের মতে সাধারণ রুট গমের আদি জন্মস্থান সম্ভবত উত্তর ভারতের 
সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে ও দর্গিণপশ্টিম আফগানিস্থানে। শক্তগমের আছি 
জন্মস্থান সম্ভবত আবিপিনিয়ার সন্নিহিত কোনো অঞ্চলে। তাঁর এই মন্তব্যের 
কারণ এই যে, এই অঞ্চলগুণিতে বহুপ্রকারের গম দেখতে পাওয়া যায় । 


শস্ত উৎপাদন ১৮% 


ভারতের খাদ্যশস্তগুলির মধ্যে ধানের পরেই গমের স্থান। দিদ্বীস্থ 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে মেক্সিকো থেকে কতিপয় খর্বাকার উচ্চফলনক্ষম 
প্রকারের গম 1963-64 সালে ভারতীয় Ss অনুসন্ধান সংস্থা কর্তৃক আমদানী 
করার পর থেকে এদেশে যেন গম চাঁষের জোয়ার এসেছে। ভারতে 1971-72 
সালে প্রায় 19134 হাজার হেক্টআর.জমিতে গম চাষ করে প্রায় 26410 
হাজার মেট্রিক টন ফলন পাওয়া গেছে। 1978-79 সালে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পেয়ে প্রায় 22221 হাজার হেঃ জমিতে গম চাষ করে প্রায় 26410 হাজার 
মেট্রিক টন ফলন পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গে 1971-72 সালে 422 লক্ষ 
হেক্টআর: জমিতে গম চাষ করে প্রায় 9:21 লক্ষ টন গম উৎপন্ন করা হয়েছিল s 
1980-81 সালে: প্রায় 283 হাজার হেক্টআর জমিতে গম চাষ করে প্রায় 
4752 হাজার টন গম উৎপন্ন করা হয়েছিল। ভারতের মধ্যে পাঞ্জাব গম 
উৎপাদনে (পৃথিবীর মধ্যে হেক্টার প্রতি সর্বোচ্চ ফলনে ) শীর্ষস্থান লাভ 
করেছে। পাঞ্জাবের পরই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। 


খাদ্যমূল্য হিসাবে গমে কাৰ্বোহাইড্ৰেট ব শর্করা জাতীয় উপাদান 
7223, প্রোটান বা আমিদ জাতীয় উপাদান 121, ফ্যাট বা চৰি 
1:7%, খনিজ পদার্থ 1:8%, ও যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যপ্ৰাণ ‘এ’, ff 
“বি-2১ বর্তমান। গমের উপজাত হিসেবে এর ভূষি উত্তম পশুখাদ্য ৷ 


খামের শ্ৰেণীবিভাগ ( Classification ) :— 

ম্যাডলেস ডোরফ, ( Mangles drof) (1953) গমের উৎপত্তি বিষয়ক: 
ব্যপক অনুধাবন করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার গমের গুণগত প্রভেদান্থুসারে 
এদের মোটামুটিভাবে 185] প্রজাতিতে (species) বিভক্ত করেন। এদের 
ক্রোমোজোম সংখ্য| ও বিস্তার অনুসারে এই প্রজাতিগুলিকে আবার 3 টা 
দলভুক্ত কর! হয়; যেমন, 
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শহ্য উৎপাদন , ১৮৯ 
ভারতে '5টী প্রজাতির গম চাষ করা হয় £ = 


যেমন, (1) Triticum aestivum :—এটি সাধারণ রুটিগম (দানার 
শ্বেত সারের (starch ) ভাগ বেশী, আঠাল ( glutin ) ভাগ 
কম। সারা ভারতে বিশেষ করে উত্তর ভারতে এর চাষ হয় ১. 
দানা বেশ নরম। 

'2) T. durum £- সুজি গম (macarani wheat) ; ভারতের gx 
মৃত্তিকা অঞ্চলে ও উপদ্বীপ অঞ্চলে (peninsula ) এর চ'য 
হয়। দানার আঠালভাগ বেশী; স্থজি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত 
হ্য়। 

(3) T. 10০8০০০০০৪০ £-- নীলগিরি ও মালাবার পার্বত্য অঞ্চলে এর 
চাষ হয়। 

(4) T. dicoccum £--লাল গম ( emmer wheat], দক্ষিণ ভারতের 
নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চলে চাষ করা হ্য়। 

(5) T. Sphaerococcum :- সামান্য পরিমাণ এলাকায় চাষ করা হয় 

উক্ত গমের প্রজাতিগুলির মধ্যে OT. aestivum. 90% এলাকায়, এ. 

durum 8% এলাকায়, অন্যান্য প্রজাতিগুলিকে 2% এলাকায় চাষ কর! হয় ! 


জলবায়ু (Climate):—wea«|X অনুসারে গমকে প্রধানতঃ দুটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন, (1) শীতপ্রধাল দেশীয় গম ( Winter 
or temperaté'wheat). (2): অপেক্ষাকৃত উষ্ণ মণ্ডলীয় বসস্তকালীন. 
খাম (Spring wheat); শীত, প্রধান দেশীয় গমের সম্যক বৃদ্ধি ও 
পরিস্ক,রণের জন্য এর জীবনকালে জলবায়ুর এক বিশেষ অবস্থা থাকা আবশ্যক ; 
যেমন, এর প্রাথমিক বৃদ্ধিকীলে খুব ‘কম তাপমাত্রা (5-79 cnt) ও ছোট 
দিন একান্ত প্রয়োজন | বরাবর অপেক্ষাকৃত শীতল ও ww আবহাওয়ায় 
(তুষারপাত ভিন্ন) এগমের বৃদ্ধি ৷ ও পরিস্কুরণ ভালো হয়। এ-গমের 
গ্রজাতিগুলিকে কেবলমাত্র ইউরোপ ও আমেরিকার শীতপ্রধান অঞ্চলে 
চাষ কর! হয়| বসন্তকালীন প্রজাতির গম ব! বাসস্তিক গমগুলি ভারতবর্ষে 
চাষের উপযোগী । তবে ভারতের বেশী শীতল পাহাড়ী এলাকায় শীত 
প্রধান অঞ্চলের 'গমের প্রজাতিগুলিকে চাষ করা যায়। বাসন্তিক গমের 
প্রাথমিক বুদ্ধিকালে অর্থাৎ বীজের অংকুরোদগম থেকে শুরু করে এর জীবন- 
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কালের 90--100 দিন পর্যন্ত মোটামুটি শীতল (1520 সেঃ - ও w* 
'আবহাওরা থাকা! প্রয়োজন | এরূপ আবহাওয়ায় এর বৃদ্ধি ও পাশকাঠির 
সংখ্যা ভালো হয়। গমকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3000 মিটার উচু এলাকাতেও 
চাষ কর! যায়। পশ্চিমবাংলার ক্ষণস্থায়ী ও অপেক্ষাকৃত কম শীতল (20 
26' সেঃ) তাপাংকে শীতকালে বাসন্তিক জলদিজাতের গম (বর্তমানে 
জলদিজাতের উচ্চফলনক্ষম গম) চাষের বিশেষ উপযোগী ৷ উচ্চফলনক্ষম 
জলদিজীতের গমগুলির জীবনকালে (90--100 দিন) ছোটদিন, শীতল 
"ও শুকনো! আবহাওয়ায় এদের বৃদ্ধি ভালো! হয়, এবং পাশকাঠির সংখ্যা বেশী 
হয়। দিনের তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গমের পরিণতি ঘটে, দেহ থেকে 
দানাতে ww পদার্থের পরিমাণ বাড়ে । মোটামুটিভাবে 750— 1500 মি. fa. 
বৃষ্টিপাত গমের বৃদ্ধিকালে উপযোগী । কিন্তু গমের পরিণতাবস্থায় বেশী 
বৃষ্টিপাত বা আৰ্দ্ৰ আবহাওয়। বিশেষ ক্ষতিকারক। 

মাটি (9০1): গাঙ্গেয পাললিক মৃত্তিকায় গম ভালো জন্মায় ৷ 
erp কাদা দোআশ মাটিতেও গম চাষ করা যায়। সামান্য অম্নযুক্ত 
মাটি ( pH55—6:5) ও মাঝারি উচু জমি গম চাষের উপযোগী । জলবস! 
4| ছায়াচ্ছন্ন জমিতে গম চাষ কর! যায় না। 


খামের উন্নত জাত বা! প্রকার ( Improved varieties ) :— 

(1) ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে (পুস| ) উদ্ভুত ভারতীয় উন্নত জাতের 

:- N. P, ( New Pusa ) 52, বৈ, P. 710, N. P. 718, N. P. 761, 
N. P. 798, N. P. 799, N. P. 809, N. P. 824, বৈ. P. 836, N. P. 
8,5, N.P. 857, N. P. 884, বৈ, P. 890, রিলী প্রভৃতি | এর মধ্যে 
IN. P. 852 এর Cm প্রতি ফলন 2541 কুইঃ ; অন্যান্য জাতগুলির ফলন 
15-20 কুইন্টাল। পাহাড়ী এলাকায় চাষের জন্য রিডলী ও এন: পি. 809 
উপযোগী । উক্ত জাতগুলিকে পশ্চিমবাংলা» বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ এ 
চাষ করা যায়। এদের কাণ্ড নরম, এবং লম্বায় বেশ বাড়ে, অধিক সাৰ 
(নাইট্রোজেন ) প্রয়োগে ভূপতন ঘটে। 


(2) উচ্চফলনক্ষণ খবীকার মেক্সিকান গম ( High Yielding Dwarf 
Mexican wheat ) £-- 
আমেরিকার উচ্চফলনশীল বেঁটে প্রকারের গম উদ্ভাবনে রকফেসার 
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ফ|উণ্ডেশনের উপদেষ্টা ডঃ নরম্যান ই. বোরলগ,এর অবদান উল্লেখযোগ্য । 
ডঃ এস. সি, সলমন (1945--46) জাপানের নোরিন (3029) জাতের 
বেঁটে আকারের গমের মপ্যে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। 
যেমন, 0) «wl Gi) ভূপতন প্রতিরোধক্ষমতা৷ (0) শীষে ঘন দান৷৷ 
জাপানে প্রাপ্ত নোরিন জীতগুলির মধ্যে তিন প্রকারের মূলাধার (gene) 
পাওয়া যায়: যেমন, 0) এক 'মুলাধার ua ( I-gene dwarf) (ii) দুই 
মূলাধার খর্ব € 2-gene dwarf ) (iii) তিন মুলাধার খর্ব (3-gene dwarf) 
ডঃ ভোগ্যাল ও ডঃ বোরলগ, আমেরিকার লম্বা-প্রকারের গমের সঙ্গে নোরিন- 
প্রকারের গমের (Nain 103) সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উচ্চ ফলনশীল কয়েকটি 
“বেঁটে জাতের গম স্থষ্টি করেন। 

আমেরিকাতে চাষের wy—() সোনোৱর| 64 Gi) সোনোরা 63. (iii) 
লারমা রোজে (iv) মেও 64 (v). ভি-18 প্রভৃতি প্রকারগুলিকে মুক্ত করা হর। 


ভারভীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা! মেক্সিকো থেকে বেটে প্রকারের গমের 
মিশ্র নমুনা (9 308) সংগ্রহ করে ভারতে আনেন (1963-64 ), এবং উপরি- 
উক্ত প্রকারগুলিকেও ( বসন্তকালীন গম ) এ সময় ভারতে আনা হয়। উক্ত 
প্রকারগুলির সঙ্গে পরে ভারতীয় গমের প্রকারগুলির (যেমন, এন. পি. 875, 
এম. পি. 852 প্রভৃতি ) সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বর্তমানে বহুপ্রকারের সংকর বেঁটে গম 
সথষ্টি করা হয়েছে। 

নিম্নলিখিত উচ্চফলনক্ষম গমের প্রকারগুলিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে 
ব্যপকভাবে চাষ কর] হচ্ছে :— 

(ক) জলদি প্রকার বা জাত (110-:35 দিনের ):--সোনালিকা 
4 H.D—1553), জনক (ল্১-1982 ), শীরা! (H.D. 1925), স্রবতী 
সোনোরা, সোনোরা-64, এইচ. ডি 1944, এইচ. ডি-1950, ইউ, পি-115, 
এইচ, ডি-160, এইচ. পি 1102, এইচ, (5-953, এইচ. পি-1094, 
মালব্য-55 ; 

(খ) মাঝারি প্রকার (130 - 140 দিনের ):--সফেদ লারমা, ছোটী 
লারম! (849 —1691 ), হীরা ( H. D—1941 ), «^4 (H, D-2009 ), 
প্রতাপ ( H. D-:981 ), ইউ, পি-301, ভবলু-জি_461+ মোতি (H.D— 
4949); 
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__ অ) নাৰী প্রকার (140-150 দিনৈর ) :--কল্যাণ-সোনা ( H« D.— 

1593), কল্যাণ 227; 

পশ্চিমবাংলার উপযোগী প্রকার :-সোনালিকা; জনক, ডবলু. এল 
116, হাইব্রিড celsis" ( H: D. ) 1944, সরবতী পোনোরা,৷ ইউ. পি-262, 
ইউ. পি-115, এইচ. পি-1094; 

_ পাবত্য অঞ্চলের উপযোগী প্রকার :--শৈলছা, দোনালিকা, 
গিরিজা; (1500 মিটার পর্যস্ত উচু পাহাঁড়ী এলাকায় শৈলজ| ও সোনাপিকা» 
এর বেশী উচ্চতায় গিরিজা জাতের গম চাষ করা যার ।) 

_ বৃষ্টি সেবিত এলাকার জন্য প্রকার $= এইচ, fv. 2037, সি. সি. 337; 
প্রধান প্রধান কয়েকটি উন্নতজাতের গমের বৈশিষ্ট্য :- 

(1) সোনালিক| (H. D, 1553 ) ;— 

মেক্সিকো থেকে আমদানি কর! মিশ্র নমুন! ( নম্বর 308) থেকে faa fos ৷৷ 
এক মূলাধারযুক্ত (l-gene) বেঁটে জাতের গম। সাধারণত 125-130 
দিনে" ফসল তোলা যায়। গাছটির প্রাথমিক বৃদ্ধিকালে পাতাগুলি হলদে 
সবুজ থাকে। ফসল পেকে গেলে উজল খড়ের রঙ ধারণ করে। ' শীষ 
মৃখ/কার+ লম্বা, মাঝারি ঠাস বুনানযুক্ত এবং রেশারাযুক্ত (awned); দান! 
বড়, হাক! সোনালি রঙের | গাছ 120 সে. মি. পর্যন্ত লম্বা হয়, কম, 
পাশকাঠি জন্মায় এজন্য বীজ বপন প্রয়োজন। হেঃ প্রতি 40-50 কুইন্টাল 
পর্যন্ত দান| উৎপন্ন করতে পারে। 

৩) পরবতী সোনোর|:-- 

“সোনোর 64এর অংকুরিত বীজে রঞ্জন রশ্মি সম্পাত করে জিনের ( gene ) 
পরিব্যক্তি (mutation) ঘটিয়ে হান্ধা সোনালি রঙের বীজ বিশিষ্ট এই 
জাতটি সৃষ্টি করা হয়েছে। এট দ্বি-মূলাধার বেঁটে জাত; 110-120.দিনে 
পাকে; নাবী বোনার উপযোগী. দানাগুলি পুষ্ট ও চকচকে; হেঃ প্রতি 
40-42 কুইঃ দানা উৎপন্ন করে। 

(3) ছোটা লারম| (H. D. 1691): - 

তিন মূলাধার (3-gene) বেঁটে জাত | উচ্চতায় 75-90 সে: মি, 110-120 
দিনে পাকে। সকল প্রকার মরচে ও ভূষারোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 
বর্গাকার শীষ, মাঝারি লম্বা, রোযা যুক্ত; দানাগুলি বেশ ছোট ছোট, ধর্ণ-হীন 
নরম। হেঃ প্রতি 30-40 কুইঃ দানা উৎপন্ন করে। 
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(4) এইচ. ডি. 1944 :--সংকর জাতের গম। ভারতীয় কৃষি গবেষণা 
কেন্দ্রে (পুসা) নতুন দিল্লী উডুত। এই জাতটি পশ্চিম বঙ্গের উপযোগী । 
গাছ বেঁটে, 55-60 সে. মি লম্বা, জলদি, 90-100 দিনে পাকে। প্রতিবর্গ 
মিটারে পাশকাঠির সংখ্য। 94-100টা ; শীষ 7-8 সে. মি. লঙ্কা, দানা পুষ্ট বর্ণ 
হীন ও নরম। হেঃ প্রতি ফলন 42 কুইঃ (দান1)। 

(5) এইচ ডি. 1950 :-_ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে, পুস৷ উদ্ভৃত। সব 
এলাকায় চাষের উপযোগী । গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক দশায় গোছ ছড়ানো পরে 
খাড়া হয়। গাছের সৰ্ব্বোচ্চ উচ্চতা 90 সে. মি; প্রতি বর্গ মিটারে ৰিয়ান 
সংখ্যা 955-125 টী ; 60-70. দিনের মাথায় গাছে ফুল আসে, 110-115 দিনে 
ফসল দেয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। শীষের দৈর্ঘ 8-9 সে.মি; 
দানা মাঝারি) হেঃ প্রতি ফলন 30-40 কুইঃ দানা। 

(6) এইচ. ডি. 2189 (H. D 1963xH. D. 1931) 85 
এক মূলাধার বেঁটে জাত; সমভূমি বেশ উর্বর জমির উপযোগী । সকল 
প্রকার মরিচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে । উজল বড় শক্তবানা, হেঃ প্রতি 
ফলন 55 কুইঃ পর্যন্ত। 

(7) এইচ. ডি 1999 £--একমূলাধার বেঁটে ; সকল প্রকার মরচে 
রোগ প্রতিরোধ করে ও নেমাটোড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে) 
উচ্চফলনক্ষম | 

(8) অজু (H. D. 2009) £দ্বিসুলাধার সংকর জাত (লারমা 
রোজে| % নৈ 60); সকলপ্রকাঁর মরিচা রোগ প্রতিরোধক্ষম ; উত্তম রুটি 
প্রস্তুতকারী গম। হেঃ প্রতি ফলন 60-65 কুইণ্টাল দান|। 

(9) জনক (H. D. 1982) ;--দ্বি-মুলাধার সংকর জাত ( ই-555% 
এইচ. ডি. 845).) জলদি জাতের গম, নাবী বোনার উপযোগী । হেঃ প্রতি 
ফলন 58 কুইঃ পৰ্যন্ত দান| ৷ 

(10) wig; 55 :_বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞাপন 
সংস্থার ‘জেনোটিক্‌স ডিপার্টমেন্ট? এই জ৷তটি অধুনা উদ্ভব করেছেন। ভারতের 
উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপযোগী জলদি জাতের গম । 

(11) ইউ. পি: 115 £-বিধানচন্ত্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের (কল্যাণী) 
কৃষি খামারে বছ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জান! গেছে যে এই প্রকারটি পশ্চিম- 
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বাংলায় শীতকালে নাবী বোনার উপযোগী একটি জলদি জাতের গম। এন. পি 
887,ও ই- 4870 নামক জাতের গমের মধ্যে সংকরায়ন ঘটিয়ে, পরে ইউ. পি. 
302 এর সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে এই জাতটিকে স্থষ্টি করা হয়েছে পদ্থনগর কৃষি 
খামারে | এই জাতের শীষ খুব লম্বা, ও আকর্ষণীয় । দানা মোটা, শক্ত ও 
বর্ণহীন। মরিচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। সময়মতো! বোনা হ'লে 
50-55 দিনের মাথায় গাছে ফুল আসে, 95-100 দিনে ফসল তোলা যায়। 
টোরি সরিষা বা বিউলি তুলে বা আমন ধান কেটে নিয়ে পরে জমিতে এই 
জাতাটিকে চাষ করা যায়। ফলন সোনালিকার মতো | 

(12) ইউ. পি. 262 :-দানা শক্ত ও পুষ্ট ; মরচে রোগ প্রতিরোধক্ষম। 
শীষ বেশ wb fue; পশ্চিম বাংলায় নাবী বপনের উপযোগী । ফলন 
সোনালিকার মতো ৷ 

(13) - গিৰিজ|ঃ:- গাছ বেটে, দানা মাঝারি শক্ত ও বৰ্ণহীন। বেশ 
উচু পাহাড়ী এলাকায় (1500 মিটারের বেশী) বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসেবে চ.ব 
করা যায়। পশ্চিম বাংলার উপযোগী । 

(4) শৈলজ। :_ পশ্চিবাংলার নীচু পাহাড়ী এলাকায় বৃষ্টি সেবিত 
জমিতে বপনের উপযোগী ৷ দানা মাঝারি, ও শক্ত হলুদ, বাদামী ও কালো! 
মরচে রোগ প্রাতিরো ধক্ষম। 


চাষ-পদ্ধতি ( Cultivation procedures) ;— 

জম তৈরী ও সার প্রয়োগ £-- 

প্রায় সকল প্রকার উচ্চফপনশীল জাতের গমের বীজ বপনের উপযুক্ত সমর 
নভেম্বর মাস। বীজ বোনার 20-25 দিন পূর্ব থেকে জমি তৈরীর কাজ শুক 
করতে হবে। খারিফ খন্দের জলদি ধান বা পাট কেটে লওয়ার পরই জমিতে 
মেন্ডবোর্ড বা লাঙ্কলের সাহায্যে 2-1 বার কর্ষণ করে 10-12 দিনের wy 
জমিকে বেশ wy করে নিতে হবে। অতঃপর জমিতে সেচ দিয়ে পরে cu) 
বুঝে হালকা লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে 2-4 বার. সোজাস্্জি ও 
আড়াআডিভাবে কৰ্ষণ করতে হবে। ইতিমধ্যে একবার গজাল (dy ( Sp. ke- 
tooth harrow) চালিয়ে মাটিকে বেশ ঝুরো করে ভেঙ্গে ফেলা যায়। এবং 
এই যন্ত্রের সাহায্যে পূর্ববর্তী শস্তের গোড়াগুলি জমি থেকে সাফ, করে দেওয়া 
যায়। বীজ বপন যন্ত্রের fefc জমিতে বীজ বপন করা! হলে পূর্ববর্তী শস্তের 
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গোড়াগুলি জমি থেকে বেছে দেওয়া, দরকার। যাহোক্‌, পরিশেষে জমিতে 
বারংবার মই দিয়ে জমি বেশ চৌরস করে নিতে হবে। জলসেচের সুবিধার 
wg জমিকে কয়েকটি সমান সমান খণ্ডে (সরু সরু আইল দিয়ে) বিভক্ত করে 
নিতে হবে। উক্ত প্লটগুলির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে জলসেচ ও জলনিষ্কাশনের 
নালী প্রস্তুত করতে হবে । 

মুলল।র প্রয়োগ ( Application of basal manures ) ;— 

(i) জমি তৈরীর সময় পচানে। খামারের সার বা কম্পোষ্ট হেঃ প্রতি 9-19 
মেট্রিক টন প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার 3-4 সপ্তাহ পূর্বে জৈবসার 
প্রয়োগ করা উচিত। 

(ii) শেষ লাঙ্গলের সময় পরিমাণ মতো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে 
স|টির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 

(ii) জমিতে উই, পিঁপড়ে প্রভৃতি কীটপতঙ্গের উপদ্রব থাকলে এদের 
আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হেঃ প্রতি 25 কি. s wafga 5 রাসায়নিক সারের 
লঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। 

বীজের হার ( Seed rate ) :— ) 

(D ছোটদানা হেঃ প্রতি 75 কি. এ৷. (d) মোটাদানা হেঃ afe 
100 কি. এ (1) নাবী বপনের জন্য হেঃ প্রতি 125 কি. ap. 
dv) ‘সোনালিক৷ গম এর ক্ষেত্রে হেঃ প্রতি 125 কি. ar. 

বীজ শৌধণ পদ্ধতি ( 5০০৫ treamment ) :_-বীজ বাহিত ছত্রাক 
‘টিত রোগজীবাণু ধ্বংশ করার জন্য গমের ক্ষেত্রে থাইরাম, ভিটাভ্যাক্স, আযাগ- 
রোসেন জি. এন প্রভৃতি জৈব পারদ ঘটিত ওষুধ বিশেষ উপযোগী । প্রতি 
কি. গ্ৰা, বীজের সঙ্গে ভিটাভ্যাক্স 3 গ্রাম, বা খাইরাম 2 গ্রাম হিসাবে মিশিরে 


4 শীভড়্পোরের সাহাধ্যে ) বীজ শোধণ করে নিতে হবে । সিক্ত 'শোঁধণের 


ক্ষেত্ৰে প্রতি 1'5 লিটার জলে DO গ্রাম হিসাবে সেরেসান ওয়েট বা এরিটন 6 
বা এমিশান 6 মিশ্রিত করে মাটির পাত্রে রেখে এক কেজি গম বীজকে 8-10 
খণ্টাকাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। অতএব 100 কেজি গমবীজের wy 159 
গ্রাম 6% মিলোক্সি ইথাইল মারকিউরিক্লোরাইড ( এরিটন 6) প্রয়োজন ৷ 
— qw ৰপণের সময় ( Time of Sowing ) :— 
বাসস্তিক গমের ৰীজ-বপনের সৰ্বোভম সময় বিভিন্ন পরিবেশগত কারণের 


১৯৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ধ 


ওপর নির্ভর করে ; তত্মধো বায়ুর তাপমাত্রা অন্যতম৷ উপরন্ত গাছের বুদ্ধি ও 
পরিণতি দশায় বায়ুর তাপমাত্রার প্রভাব লক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গমের বীজের 
অংঙ্কুরোদগমের জন্য উপযুক্ত মাধ্যমিক তাপমাত্রা 20%-25* সেঃ এর মধ্যে; 
অপরপক্ষে গাছের পাশকাঠি উৎপাদনদশায় বায়ুর তাপমাত্রা কম হলে ভালে৷ 
হয়; যেমন, 160-209 সেঃ ; গমের_-যখোপযুক্ত পরিস্ফুরণের জন্য বাঁষুর তাপ- 
মাত্রা 20* সেঃ থেকে 23* সেঃ মধ্যে থাকা চাই। 

গমের প্রাথমিক পাশকাঠি ছাড়ার সময় বায়ুর দৈনন্দিনের গড় তাপাংক 
20* সেঃ এর বেশী হলে গাছে পাশকাঠি উৎপাদন কম হয়, গাছ শীঘ্র CONT 
পরিণতি লাভ করে। 25৭ সেঃ তাপাধকের বেশী তাপমাত্রায় শীষে দানার 
পরিস্ষ,রণ ভালো হয় না। গাছ শীঘ্রমধ্যে শুকিয়ে আসে। এরূপ বেশী 
তাপমাত্রায় বীজ বপন কর! হলে অংকুরিত বীজ ছত্রাক ঘটিত জীবাণুর দ্বার! 
আক্রান্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে জমিতে খুব কম সংখ্যক গাছ জন্মায় ৷ 
আবার মাসিক গড় তাপমাত্রা 15 সেঃ এর কম হলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয় 
না। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমভূমিতে গম উৎপাদনকাল পয়ল! নভেম্বর 
থেকে মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত (প্রায় 130 দিন) স্থায়ী হয়। এই 
অঞ্চলে এই সময় তুষারপাত হয় না» কাজেই গমগাছের বৃদ্ধি মোটামুটি ভালো! 
হয়। যাহোক্‌, নভেম্বর মাসে বায়ুর তাপ৷ংক যেহেতু বেশী থাকে, স্থতরাং 
দীৰ্ঘকালীন গমের জাতগুলিকে (যেমন, কল্যাণ সোন!) নভেম্বর মাসের 15 


তারিখের মধ্যে এবং জলদি জাতের গমকে (যেমন, সোনালিকা, জনক প্রভৃতি). 


নভেম্বর মাসের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত বপন কর! চলে। 


পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে__উচ্চফলনশীল জাতের গম যেমন, ইউ. পি. 


262 কে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্ত৷হের মধ্যে জনক, ইউ. 
পি. 115, সরবতী সোনোরণ, সোনালিক| প্রভৃতি জলদি জাতের গমকে নভে 
মাসের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত বপন করার জন্য অমুমোদন করা হয়। 
সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 1500 মিটার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে ‘শৈলজ|’ এবং আরো 
বেশী উচ্চতাবিশিষ্ট এলাকায় ‘গিরীজা’ নামক জাতের গম 4 ঠা অক্টোবর থেকে 
নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বপন কর! চলে; (খান (1977), বিধান 
চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় )। 152 নভেম্বরের পর থেকে বিভিন্ন জাতের ক্ষেত্রে 
প্রতি15 দিন গম বীজ বপনের বিলম্ব ঘটলে (15ই নভেম্বর--15ই ডিসেম্বর হেঃ 
প্রতি প্রায় 5 কুইণ্টাল হিসেবে গমের ফলন হাঁস পায়, খান এই মন্তব্য রাখেন ॥ 
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বীজবপণ পদ্ধতি ( Method of Sowing ) :— 

বিভিন্ন পদ্ধতিতে গমবীজ বপন করা যায়; যেমনঃ (D হাতে ছিটিয়ে 
(ii) লাঙ্গলের পেছনে খাতে (ii) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে (iv) ডিনল!রের 
সাহায্যে ; এদের মধ্যে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে গম বীজ বপন সর্বোৎরুই 
পদ্ধতি। কারণ এই যন্ত্রের সাহায্যে মোটামুটি দ্রুতগতিতে নির্দিষ্ট সারির 
দূরত্ব রেখে নির্দিষ্ট গভীরতায় বীজ বপন করা যায়। অপর পক্ষে ডিবলারের 
সাহায্যে বীজ বপনে সময় বেশী লাগে। পরিষ্কার শুকনে! বীজগুলিকে বীজ 
বপন যন্ত্রের হপারে (hopper) ভরে জমিতে 20 সে. fü. থেকে 225 সেঃ 
মি. অন্তর অন্তর সারিতে প্রায় 34 সে. মি. মাটির গভীরতায় বীজ বপন 
করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ কৃষকের! সাধারণত হাতে ছিটিয়ে বীজ 
বপন করেন। এর প্রধান কারণ, (D যন্ত্রের মূল্য বেশী (1) জমি ঠিকমতো 
তৈরী ন! হলে বীজ-ব্পন যন্ত্র চালন| কর! যায় না। য|হোক্‌, মাটিতে বেশ 
রন থাক! অবস্থার বীজ বপন করা উচিত । 
সাঁরের পরিমাণ ও প্রয়োগ কৌশল ( Manurial dose and method 
of application ) :— 

জমির উব'রতার মানের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের ভারত জার্মান সার 
প্রশিক্ষণ প্রকল্প থেকে উচ্চ ফগনশীল জাতের গমে নিয়রূপ সার প্রয়োগের 
সুপারিশ কর! তয় :— 


আটির উব'রতার উদ্ভিদ খাতের প্রয়োগ পদ্ধতি 
মান পরিমাণ 
( হেঃ প্রতি কেজিতে ) 
নাঃ ফঃ পঃ : 

অতি উচ্চঃ_ —— 50 20 20 নাইট্রোজেন ( না: );--মূগম|র 
4 60 30 30 হিসেবে জমি তৈরীর সময় অর্ধেক, 
মধ্যম :— 70 40 40 চাপান সার হিসেবে বীজ বপনের 

অধ্যম নিয় ঃ-- 80 $0 50 21 দিন পরে বাকী অংশ | 
নিয়ঃ- 100 60 60 ফসফেট ও পটাস (ফ: ও পঃ): 
"she নিয় £- 122. 70 70 সম্পূর্ণ পরিমান সার মুল সার 
হিসেবে জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ 

করতে হবে। 


হেক্টআ'র প্রতি 5000 কিঃ গ্রাঃ দানা উৎপাদনের জন্য গম গাছ মাটি থেকে 
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প্রায় 140-210 কি, এ নাইট্রোজেন, 85-105 কিঃ si: ফসফেট ও 215- 
290 কি. st. পটাস গ্রহণ করে। ক্ৰান্তীয় ও উপ-ক্রান্তীয় অঞ্চলে গম 
গাছের দৈহিক বৃদ্ধিকাল অল্প সময়ের মধ্যে (60-70 দিন) সীমাবদ্ধ থাকে। 
এজন্য এই সময়ের মধ্যে সহজলভ্য উদ্ভিদ থা্ছাগুলি বেশী পরিমাণে প্রয়োগ 
করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল এলাকার জমিতে নাট্ৰোজেনের পরিমাণ 
কম থাকায় শন্তে নাইট্রোজেন প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি পায়। 1971-72 সালে 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত গমের ওপর সর্ব ভারতীয় সহযোজিত 
WX গবেষণার ফল থেকে জানা যায় যে, উচ্চফলনশীল গমে cu প্রতি 
60-80 কিঃ গ্রাঃ নাইট্রোজেন প্রয়োগে প্রতি কিঃ গ্রাঃ নাইট্রোজেনের জন্য 
প্রায় 20-30 কিঃ গ্রাঃ দানা উৎপন্ন কর! যায়। (চ্যাটার্জী 1971); এই 
নাইট্রোজেনের পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত রাঁসায়ণিক সাঁধকে 2-3 দফায় 
প্রয়োগের স্থপারিশ করা হয়; (ভারী মাটিতে ও নাবীগমে 3 দফায়, হালকা 
মাটিতে বা জলদি গমে 2 দফায় ) যেমন, মূলসার হিসাবে $ ভাগ, প্রথম সেচের 
সমর (বীজ বপনের 20 দিন পরে) অর্ধেক, গাছে খোড় আসার সময়ে i 
ভাগ চাপান সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। 

জমিতে সরাসরি ফসফেট প্রয়োগ, অর্থাৎ "c3 হেঃ প্রতি যথাক্রমে 30 


কেজি ও 60 কেজি ফসফেট প্রয়োগে প্রতি কেজি ফসফেটেধ জন্য যথাক্ৰমে 15. 


কেজি; ও 7 কেজি দানা উৎপন্ন করা যায়; (যখন জমিতে পূর্ব থেকে হেঃ 
«fs 16 কেজি গ্রহণযোগ্য ফসফেট থাকে )। নাবী বপন করা গমে ফসফেট 
প্রয়োগে দানা উৎপাদন প্রতি কেজি ফসফেটে 33 কি. st. পর্যন্ত দান! পাওয়া 
যায়। পূর্ববর্তী শস্ত যেমন, মুগ, বিউলি, বা সয়াবীনে ফসফেট প্রয়োগের পর 
সেই জমিতে পরবর্তী 9 হিসেবে গম চাষে হেঃ প্রতি 20 কেজি ফসফেট 
প্রয়োগে ভালে ফল গাওয়া যায়; অর্থাৎ প্রতি কেজি ফসফেটে 6-8-কেজি 
^if দানা উৎপাদন করা বায় উচ্চফলনশীল গমে হেঃ প্রতি 30 কিগ্রা পর্যন্ত 
পটাস প্রয়োগ করা হয়। অগ্্ভাবাপন্ন হালকা মাটিতে হে: প্রতি 25 কি কি. গ্রা= 

হিগেবে জিংক সালফেট প্রয়োগ মোটামুটি ভালো ফল (হেঃ প্রতি 209. কেজি 
বেশী ফলন ) পাওয়া যায়। সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে মধ্যম মানের জমিতে গমের, 
বিভিন্ন প্রকারগুলির জন্য সেচতুক্ত এলাকার হেঃ প্রতি 60-100 কি. গ্রা. নাই- 
ট্রোজেন, 30-60 কি. গ্রা ফসফেট, 30-40 কি. খ্রা. পৰ্যন্ত প্রয়োগ করা যেতে 
পারে। বৃষ্টি সেবিত অঞ্চলের তাজেচ এলাকায় :হেঃ প্রতি 40 কি. গ্রা- 
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নাইট্ৰোজেন, 20 কি. sr ফসফেট, পটাস শূন্য প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। 
(Ref. 1. A; R. I. Nsw Delhi ) 

জার প্রয়োগের অন্যান্য ব্যবস্থা :_-(৫) গমের পাশকাঠি আসার সময়ে 
2:5-3 শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ প্রতি সপ্তাহে একবার হিসেবে 2-3 বার প্রয়োগে 
গাছের বুদ্ধি ভালো হয়। 

(8) অন্নযুক্ত হালক! মাটিতে হীরা, মোতী, জনক প্রভৃতি জাতের গমে 
বোরাক্স এর 02 শতাংশ দ্রবণ স্প্রে করে ভালো! ফল পাওয়া গেছে। 

(i) খের! পদ্ধতিতে ( Kera methood ) বীজ বপনে বীজের ঠিক 
নীচেই সার প্রয়োগে স্থফল পাওয়া যায়। লাঙ্গলের পশ্চাতে খাতে পোৱা 
নামক নলের সাহায্যে মাটির 4-5 সে. মি. গভীরে প্রথমে সার প্রয়োগ, পরে 
বীজ বপন করা হয়। 

dv) ঈষৎ wa মাটিতে ক্যান ( CAN ), সুপার ফসফেট অন্যান্য জমিতে 
ইউরিয়া, আমোঃ সালফেট, দ।নাবদ্ধ মিশ্র বা. যৌগিক সার উপযোগী । 


জাল সেচ ( Irrigation ) £-- 

উচ্চফলনশীল গমের শারীরবৃতীয় গুরুত্ব পূর্ণ €টা দশায় যেমন, G) মুকুট 
শিকড় উৎপাদন ( CRI). Gi), পাশকাঠি উৎপাদন (11) গঁ৷টছাড়| (V, পুষ্প 
উৎপাদন (V) দানায় ক্ষীর উৎপান (1) দানার পুষ্টি মাটিতে রসের যোগান 
থাক! বিশেষ প্রয়োজন ৷. সেচের জলের সরবরাহ অনুমারে কমপক্ষে ইহাদের 
মধ্যে ওটা দশায় যেমন, 8) মুকুট শিকড় উৎপাদনকালে () গাছে শীষ আসার 
সময়ে ও (ii). দানার ক্ষীর (mük) আসার সময়ে জল সেচের প্রয়োজন 
বেশী। EIS 

যদি মাটির মধ্যকার জলতল গাছের মূলাঞ্চলের বেশী নীচে থাকে; এবং 
গাছের বৃদ্ধিকালে যদি বৃষ্টিপাত না হয়, তা হলে মাটির প্রকার, ও উচ্চফলনশীল 
গমের জাত অনুসারে. এর সর্বোচ্চ ফলন লাভের জন্য 4-6 বার জল সেচের 
প্রয়োজন হয়। দেখা গেছে যে গমের প্রাথমিক পরিক্ষুরনকালে মাটিতে রসের 
টান পড়লে জমির প্রতি একক স্থানে গাছে শীষের সংখ্যাও শীষ দানার পরিমাণ 
বেশ কমে যাঁয়।  অপরপক্ষে গাছের পরিণত দশায় মাটিতে রযের অভাব ঘটলে 
দানাগুলি অপুষ্ট ও সংকুচিত হয়ে পড়ে যার ফলে প্রতি 1000 গ্রাম দান/র 


২০ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


ওজন বেশ কমে যার | যদি গমের প্রাথমিক এটা দশায় (যেমন, 18) মুকুট 
শিকড় উৎপাদন (i) পাশকাঠি উৎপাদন) সেচ না দিয়ে পরবর্তী সময়ে ঠিকমত 
মেচ দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যায় যে গমের পরিণতি লাভে বিলম্ব ঘটছে, গমের 
শেষোক্ত 2টী দশায় (যেমন, (i) দানায় দুধ উৎপাদন (i) দানার পুষ্টি ) সেচ 
না দেওয়। হলে অপুষ্ট দান! ধারণ করে গাছ শুকিয়ে আসে। 

গমে সেচের জলের যোগান অনুসারে ( availability of irrigation- 
water) উচ্চফলনশীন গণে জলসেচের নিয়্লপ তালিক1 সুপারিশ করা হয় 
(আই এ. আর. আই বুলেটিন, অক্টোবর, 1976 ) :__ 

* জন সেচের তালিকা পর পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য £ 

উচ্চফ্ষলনশীল গমে 5টা দেচ £ -() প্রথম সেচ :- মুকুট শিকড় উৎপাদনের 
প্রাবস্তে (i) দ্বিতীয় সেচ : - প৷শক|ঠি উৎপাদনের শেষের দিকে (iii) গাছে 
গাটছাড়ার শেষের দিকে (v. ফুল আমার সময়ে (V) দানায় দুধ আসার কালে 
বা নরম দানা অবস্থায় | 

উচ্চফলনশীল গমে এটী সেচ :- (i) প্রথম মেচ মুকুট শিকড় আসার 
কানে Gl) দ্বিতীয় সেচ £ -নাবী গাট ছাড়ার সময়ে (ii) তৃতীয় সেচ £ -গাছে 
ফু” বা শীষ আসার সময়ে v) চতুর্থ সেচ £- শীষে নরম দানাঅবস্থায় (milk 
end soft dough stage ) ; 

উচ্চফলনশীল জলদি জাতের গমে সীমাবদ্ধ জল সরবরা হযুক্ত স্থানে 39 
সেচ: (i) প্রথম সেচ : মুকুট শিকড উৎপাদনকালে (1) দ্বিতীয় সেচ :— 
গাছের গাঁট ছাড়ার শেষের দিকে (i) তৃতীয় সেচ: শীষে নরম দানা 
খাকাকালীন। 

কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ ফলনশীর গমের ওপর জলসেচের পরীক্ষা 
মুগক ব্যবস্থার ফল স্বরূপ জান! যায় যে জলদি জাতের গমে উপরিউক্ত 4টী সেচে 
হেঃ প্রতি 4535 কি. at. পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে। 

3টা সেচে (০719) হেঃ প্রতি 3140 কি. গ্র' দানা, 2টা সেচে হেঃ 
প্রতি 2960 কি. 4|. দানা পাওয়া গেছে; (এনন, 1974-75; জানা 
1975), কৃষিবিদ, জানার মতে পশ্চিমবঙ্গে জলদি জাতের গম চাঁষে উপরিউক্ত 
এটা সেচ বিশেষ উপযোগী । তবে হালক| মাটিতে 5টী সেচের প্রয়োজন 
হনে। জানার মতে পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চলে গম চাষের জন্য 400 হেঃ 
fr মিঃ জলের প্রয়োজন ৷ 


সন্ত উৎপাদন 
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২০২ শস্তোৎ্পাদন্রে মূল তক্ক 

জন্তবতা পরিচর্যা ( Intercultural operation ) :— 

সারিতে বোনা গমে অন্তরবর্তী কর্ষণ-কর1 সহঙ্গতর হয়, কিন্তু ছিটিয়ে 
বোন! গমে অন্তরবৰ্তা কর্ষণ বেশ অস্থবিধা জনক ও বার সাপেক্ষ । যাহোক্‌, 
সারিবদ্ধ গমে বীজ বোনার 16-18 দিন পরে ( অর্থাৎ প্রথম সেচের ঠিক পূর্বে } 
এবং বীজ বোনার 35-40 দিন পরে, মোট দু'বার ‘হুইল হো নামক যন্ত্রের 
সাহায্য সারিগুলির মধ্যকার মাটি অগভীর ভাবে কৰ্ষণ করে মাটি আলগা করে 
দেওয়া! ও আগাছা! দমন করতে হবে। . 


রাগায়ণিক পদ্ধতিতে আগাছ দমন :— 


গমের তিনটি মারাত্মক আগাছা পশ্চিম বাংলার প্রায় সব জেলাতেই দেখা 
যার, যেমন, (1) ফ্যাল! ঘাস (ফ্য।লারিস মাইনর ) (2) বুনো জুই ( acest 
লুডুভিদিয়ান৷ ) (3) করাত ঘাঁস ( ললিয়াম টেমুলেনটাস) এই আগাছাগুলি 
দেখতে গম গাছের মতো, বীজ আসার আগে পর্যন্ত এদের প্রায় চেনা যায় না, 
এই আগাছাগুলি ক্র বিস্তার লাভ করে। গম কাটার পর গম বীজের সঙ্গে এই 
সকল আগাছার বীজ মিশে যেতে পারে । করাত ঘাসের বীজে এনভোক- 
নিঙিয়াম টেমুলেনট।স নামক ছত্রাক কষ্ট গ্রংকোসাইড ও এলকালয়েড থাকার; 
জন্তু এই প্রকার বীজগুলি মানুষ ও গবাদি-পণ্তর পক্ষে খুব বিষাক্ত ৷ 

দমন ব্যবস্থা :- (1) একর প্রতি 3 লিটার তরল টক-ই-25 অথব| 80১). 
গ্রাম ইাইবুনীল গুঁড়ো 300 লিঃ জলে মিশিয়ে গম বোনার ঠিক পরের দিন 
জমিতে সমানভাবে Ceb করতে হবে।- ইহা আগাছাগুলির, অংকুরিত বীজ 
ধৰংস করবে। 


(2) একর প্রতি এক লিটার তরল ইলোকদান, 300 গিটার জলে মিশিয়ে 


গম বেন৷র 30-35 দিনের মাথায় গমের ওপরে সমানভাবে স্প্রে কষে উক্ত ঘাস- 
গুণি দমন করা যায়। 


(3) «4x, বন-মেথি, cms মেধি, দত্তকলস, কৃষ্ণনীল, কেশুত, 
ব্নটেপারি, বন পালং প্রভৃতি চওড়া পাতা-বিশিষ্ট আগাছা দমনের জন্য 2,4-D 
এর সোডিয়াম বা এমাইন লবণ হেঃ প্রতি 400 গ্রাম বা 400 মি. লি. এবং 
24 কেজি ইউরিয়া (3% দ্ৰবণের জন্য ) 800 লিঃ জলের সঙ্গে মিশিয়ে বীজ 
বোনার 33-40 দিন পরে জমিতে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। 


VERE এক 


শস্য উৎপাদন 

শস্যবুক্ষ| ( Plant protection ) £- 

কীটশক্র (108606 pest):- উই, গোলাপি মাজরা পোকা, ফড়িং 
cem পোকা Carmy worm ), জাব পোকা, কাটুই পোকা, প্রভৃতি কীট- 
শক্রর হার! গম গাছ আক্রান্ত হয়। 
দমন ব্যবস্থা : (D কাটুই পোকা ও উই দমনের জন্য জমিতে ডাই-আ্যাল- 
fe; 18 ইসি হেঃ প্রতি 4 লি; 1700 লিঃ জলে মিশিয়ে জমির মাটি ভিজিয়ে 
প্প্রে করতে হবে। 

(1) মাজয়া পোকা, জাব পোকা দমনের জন্য 100% ফসফামিভন (ডিমেক্ৰণ 
160 ইসি ) এর 0:05 শতাংশ স্রে-মি্রণ বা 25%. ফরমোখিয়নের ( আযানখিয়ে! 
25 ইসি) 02 শতাংশ স্প্ৰেণিশ্ৰৰ (700 লি:) রৌদ্ৰোকবোজল দিনে জমিতে 
সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 

di) লেদা পোক| ফড়িং দমনের জন্য 50% মিখাইল প্যারা খিয়নের 
(ম্যাটাসিড 50 ইসি) 0:1 শতাংশ স্পরে-মিশণ হেঃ প্রতি 700 লি: আক্রান্ত- 


«Cg সমানভাবে CSI করতে হবে ৷ 


(aiat ( Diseases ) ;— 

গমে wx রোগ, মরচে রোগ, ক্র্যাগসমাট রোগ, গোড়া পচা রোগ, a 
রোগ, টুনডে| রোগ দেখা যার । এদের মধ্যে টুনডো বা ইয়ার কোকেল ( ear 
5০0৩1) রোগটি নেমাটোড ও এক প্রকার ব্যাকুটেরিয়ার সম্মিলিত আক্রমণে 
টে থাকে। এদের আক্রমনে গমের শীষগুলি কুঞ্চিত হয়ে যায়, দানাগুলি 
পুটির মতো বিক্ৃতরূপ ধারণ করে। রোগাক্রান্ত শীষগুলি তুলে পুড়িয়ে 
ফেলা উচিত। 10 শতাংশ লবণ জলে গমের বীজগুলি (বপনের জন্য ) ডুবিয়ে 
fiev ভাসমান বীজগুলি ( গুটি ) বেছে দিয়ে কেবল ডুবন্ত-পুষ্ট বীজগুলি বপনের 
অন্ত ব্যবহার করতে হবে। জমিতে ডি-ডি, নেমাগণ 60% ডবলু!ডবলু ইসি 
প্রয়োগ করে নেমাটোড দমন কর! বার । 

অন্যান্য রোগগুলি ছত্রাক ঘটিত। উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে এই 
রোগগুলির হাত থেকে ফসল রক্ষা করা! যায়। প্রতিরোধ ব্যবস্থা! হিসাবে 
শস্তের বীজ শোধণ, প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ; উপযুক্ত শল্য পর্যায় অনুসরণ, 
2/1 বার গাছের বুদ্ধি কালে রোগ জীবাণু নাশক ওষুধ প্রয়োগ» WWW সার 
ব্যবহার প্রভৃতি । দমন ব্যবস্থা হিসেবে গাছের-বৃদ্ধিকালে আক্রান্ত শক্ত 


বাণ্ট 


২০৪ শস্তে!ংপাদনের মূল তত্ব 


কারবেনডাজিন 50 শতাংশ, জিরাম 27%, বা য্যানকোজেব 75% 4 col বিশেষ 
উপযোগী । কারবেনডাজিন 50% ( বাভিষ্টিন 50 গুড়ো!) এর 0 1% স্প্রে 
মিশ্রণ, বা 75% ম্যানকোজেবের 0396 স্প্রেমিশ্রণ আক্রান্ত শস্তে স্প্রে করতে 
হৰে । 
(রোগ ও কীট শত্রুর বিস্তারিত বিবরণ — 53 পরিচ্ছেদ দ্ৰষ্টব্য ) 

ফসল চয়ন ( Harvesting ) :- 

ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্য-ভাগ থেকে মার্চ মাসের মধ্যে প্রায় সকল প্রকার গম 
পরিপন্কতা লাভ করে। শীষ ও গাছ সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়ে গেলে ফল রক্ষা 
করা উচিত। কাস্তের সাহায্যে ফসল কেটে জমিতে 1-2 দিন শুকিয়ে নিয়ে 
"আঁটি বেঁধে ফসল পরিষ্কার খামারে তোলা হয়। বেশ রৌদ্রতপ্ত অবস্থায় গম- 
খড় পাটাতে অথব! ওল প্যাড থে সারের সাহায্যে বা পাওয়ার থে সারের 
সাহায্যে মাড়াই করে ভুষা থেকে দানা পৃথক করে নেওয়া! হয়। বড় খামারে 
কিমবাইন' নামক যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে গম কাটা, যাড়া ও দান৷ পরিষ্কার 
করাযায়। যাহোক, গমের দানাগুলি পরিস্কার করার পর 2-3 দিন যাবৎ 
বৌদ্রতপ্ত করে গোলাজাত করা উচিত। বীজ-গম ঢাকনা যুক্ত পাত্রে (পুসা- 
বিন) রাখা উচিত 1 প্রতি টন দানাতে 2টী করে সেলফস ট্যাবলেট রেখে 
(কাগজের মোড়কে ) গম রাখা পাত্রের ঢাকনা ভালোভাবে এটে দিতে হবে। 
এই ধুপন বিষ গোলার কীট শত্রুকে দমন করে । 

ফলন ( Yield ) :- গম উৎপাদনে বর্তমানে ভারতের মধ্যে পাঞ্জাব শীর্ষ- 
স্থান অধিকার করেছে। 1970 সালে পাঞ্জ'বের লুধিয়ানাতে হেঃ প্রতি 65 
কুইণ্টাল পৰ্যন্ত ফসল (দানা) উৎপন্ন হয়েছিল। পাঞ্জাবের পরই পশ্চিমবঙ্গের 
স্থানঃ 1968-69 সাল থেকে 1972-73 সাল পর্যন্ত গড় ফলন হিসেবে 
পাঞ্জাবে গম উৎপাদন হার অর্থাৎ হেঃ প্রতি গড় ফলন 2280 কিগ্রা, পশ্চিম- 
বঙ্গের 2052 fest, হারিয়ানায় 1952 কিগ্রা।  উচ্চফলনশীল বিভিন্ন 
প্রকারের গমের-হেঃ প্রতি ফলন 30 থেকে 60 কুইণ্টাল পৰ্যন্ত। 


তণ্ডল জাতীয় wi ( Cereals ) .— 
vi ( Maize or corn ;— Zea mays L ) 
Citta *ধান্য গোত্রীর ( Gramineae ) 
ভুট্টার আদি স্থান আমেরিকায় । সতেরশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্ভবত 


শস্ত উৎপাদন pr 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভূটাকে ভারতে আমদানি করেন। বর্তম'নে ভারতের 
প্রায় সকল এলাকাতেই তুট্টা চাষ কর! হচ্ছে। বর্তমানে ইহা উত্তরভারতের 
পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান etos হিসেবে গৃহিত হয়েছে ভারত- 
বর্ষে 1977-78 সালে প্রায় 5779-1 হাজার হেক্টআর জমিতে ভূট| চাষ করে 
প্রায় 6219 3 হাজার টন তুট্ট৷ উৎপন্ন কর! হয়োছল। পশ্চিমবঙ্গে 1980-81 
সালে প্রায় 52570 ce আর জমিতে ভুট্টা চাষ করে প্রায় $5610 টন i 
উৎপন্ন করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় তুট৷র হেঃ প্রতি গড় ফলন 7 
কুইন্টাল, কিন্তু সংকর জাতের ভুট্টার গড় ফলন হেঃ প্রতি 50 কুই £। 

খাদ্য মূল্য হিসাবে ভুট্টার প্রতি 100 গ্রাম দানায় জল 12 গ্রাম, প্রোটিন 
5 গ্রাম, ফ্যাট 377 গ্রাম, শ্বেতশার 73:9 গ্রাম, ক্যালসিয়াম 18 মিলিগ্রাম, 
ফসফরান 276 মি.গ্রা., লৌহ ৪ মিংগ্রা" ভাইটামিন “এ 510 আই, ইউ, 
থিয়ামিন 0:45 মিংগ্রা,» রাইবোক্লাভিন 017 (s নিয়াসিন Ql মিংগ্রা, 
বর্তমান। প্রতি 100 গ্রাম দানা থেকে 865 ক্যালরি দৈহিক তাপশক্তি 
পাওয়া যায়। 


ভুট্টার শ্রেণী বিভাগ ( Classification ) :— 
ভুট্টাকে নিয়লিখিত €টা প্রকারে ( types ) ভাগ কর] যায় £-- 
Qj শক্ত ভুট্টা বা দ্লিণ্ট কর্ণ (71196 corn ):--এর দানা শক্ত ও. 


মন্থণ। 
(i) পপ, করণ (Popcorn ):- এর দানা অপেক্ষাকৃত ছোট ও 


অগ্রভাগ হ্থুচালো। 
(ii) পড় করণ ( Pod corn ):_-এটি আমেরিকার আদিম egi d 
(iv) নরম ভুট্টা বা দফটকর ৭ (Soft corn)—« দানা বেশ 
নরম। 


(9) মিষ্ট ভুট্টা বা x25 কর্ণ ( Sweet ০০7০) :__দানাতে যথেষ্ট শর্করা 
জাতীয় পদার্থ বর্তমান । 

(vi) ডেণ্ট করণ (Dent ০০:0) £__আমেরিকার সাধারণ gl; 
ৰীজত্বক কুঞ্চিত। 
জলব য়ু Climate ) :— 

উপরের তাণিকা থেকে বুঝা যাচ্ছে বে ভুট্টার বেশ কতকগুলি প্রকার 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


EL 
আছে, বা কুষি জলবায়ু সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের থাপ খাইবে নিতে 
পারে। তু গ্রধাণত ক্রান্তীয় ও উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলের শস্ত। কিন্তু giu 
কয়েকটি প্রকারকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 3000 মিটার উচু পাহাড়ী এলাকাতেও 
চাষ করা যায়। ভারতে গ্রধাণত খারিফ থতুতে জল নিকাশের উপযোগী উচু 
জমিতে wil চাষ করা হয়; কিন্তু উপযুক্ত সেচব্যবস্থ। থাকলে এক বছরে 
তিনটি শশ্ত ধতুতেই চাষ কর! যায়। ভারতের হীম-শীতল পাহাড়ী এলাকার 
{ যেমন, হিমাচল প্রদেশ, দাঞ্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি ) যেমন ভুট্টার কয়েকটি 
প্রকারকে চাষ কর! যায়, তেমনি আতর“ ও উষ্ণ সমভূমি এলাকার (যেমন 
পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও তামিলনাড_র সমভূমি অঞ্চল ) এবং উষ্ণ ও শুষ্ক সমতূমি 
অঞ্চলে বেমন, বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি ) ভুট্টার বেশ 
কয়েকটি প্রকারকে চাষ কর! যায় । ভুট্র বীজের অংকুরোদগমের জন্ত সৰ‘নিয় 
তাপমাত্রা 10) সে ঃ প্রয়োজন । 

যথেষ্ট জল সরবরাহ ও মাধ্যমিক তাপাংকে (৪480 সেঃ) ভুট্টার বৃদ্ধি 
ভালো হয়; কিন্ত কতকগুলি প্রকারের 35^ সেঃ পর্যন্ত তাঁপাংকে ও বড়দিনে 
বুদ্ধি ভালো হয় । মে মাস থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে 800-1000 মি. মি. 
বৃষ্টিপাত এর বৃদ্ধির সহায়ক । এর কয়েকটি প্রকারকে ভারতের ' অপেক্ষাকৃত 
শুদ্ধ অঞ্চলে 250 মি. মি. বুষ্টিপাতে, এবং কয়েকটি প্রকারকে "IA 9I অঞ্চলের 
5.00 মি. মি" বৃষ্টিপাতেও চাষ কর| যাঁয়। উচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (9১%) 
এর বৃদ্ধির সহায়ক । জলপেচের হারা শীত ও গ্রীম্মকালে ভুট্টা: চাষ 
করা হয়। 3 

মাটি (9০) ;— 

জল নিকাশের উপযোগী উচু জমি এবং উব'র দোত্খাশ, পলি দোঅ"1শ, 
বেলে দোআশাশ মাটি ভুট্টা চাষের উপযোগী । পাহাড়ী এলাকার লাল বেলে 
ceti «t মটিতেও ভালোভাবে তুট্ট| চাষ করা যায় । সংকর জাতের ভুট্টা চাষের 
জন্য ২থেষ্ট উব'র মাটি প্রয়োজন | অন্ন থেকে ক্ষারযুক্ত ( DH55-T*5 ) মাটিতে 
তুট্ট! চাষ কর] যায়। জমির ভালো জন নিকাশী ব্যবস্থ| থাকা প্রয়োজন d 


উন্নতজ।ত ব| প্রকার (Improved varieties) ;— — 


সব ভারতীয় সহযোজিত qu! উন্নয়ণ প্রকল্প নিয়লিথিত সংকর ভুট্টার 
(hybrid maize) জাতগুলি চাষের জন্ত অনুমোদন করেছেন: 


Li 


শস্য উৎপাদন D. 


সংকর জাত ( Hybrids ) :— 
সমভুমি অঞ্চলের উপযোগী :- হাইন্টার্, গঙ্গাসফেদ, গঙ্গা], গঙ্গা 3, 
গঙ্গা-4, গঙ্গা-5, গঙ্গা-101, ডেকান ; 


পাহাড়ী এলাকার উপযোগী :-ভি. এল. 54, 9:132; 


বিমিশ্রুপ্রকার ( Composites) £-_বিজয়, কিষাণ, অম্বর, জহর, সোনা, 
বিক্রম; 

ঞ্রোটীন ও লাইসিন (lysine) যুক্ত বিমিশ্র জাত ;--প্রে.টান', শক্তি, 
রতন ; জহরলাল নেহেরু কৃষি বিশ্ববিদ্তালয়, val গবেষণা! কেন্দ্রে { চিনদ্‌ওয়াৰ| ) 
( Maize Research Station, Chhindwara ] নিম্নলিখিত বিমিএ জাতগুলি 
উদ্ভব করা হয়েছে £__ চন্দন 381-1, চন্দন x31 ( সফেদ)-2, চন্দন 381-3 ; 


সাধারণত সংকর প্রকার ( hybriás ) ও বিমিশ্র প্রকারের ( compo- 
sites) মধ্যে: প্রভেদ এই যে বিমিএ প্রকরগুলিকে 2-3 বছর কাল ৰীজ 
পরিবর্তন ন! করেও চাষ করা চলে, এতে জাতের খুণগুলি বিনষ্ট হয় না; কিন্তু 
সংকর জাতগুলিকে এক বছর চাষ করার পর এদের গুণ হাঁস X Dou 
প্রতি বছর বীজ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বীজ সংগ্রহ করে চাষ করতে হয়। 
পম্চিমবাংল।র উপযোগী উক্নভজতের তু! £- 

সমভুনির উপযোগী :_ গঙ্গা-2, 221-3, গঙ্গ।-5, গঙ্গা-101, গঙ্গা সফেদ, 

রণজিত হাইব্রিড; 
রবি খাতুর উপযোগী :_ওপেক-2, কিষাণ, শক্তি, বিজয়, দিয়ার!; 
পাহাড়ী এলাকায় উপযোগী ঃ-_ভি. এল-54, হিম-'23, বিজয়, 
এ-ডি-কিউবা ; 


কতিপয় ভুটার বৈশিষ্ট্য ₹_ 
(1) গজ (Ganga-l1) ইহা. fuste ভুট্ট| ( double 


cross hybrid ); 0141009১014 200 এর সঙ্গে 01101 x 04202 


এর সংকরায়ণে উদ্ভূত হয়েছে। খুব জলদি জাত (80-90 দিন), মাঝারি 
লনা, মোটা কাণ্ড বিশিষ্ট ; প্রতি গাছে 2টি করে পরিপূর্ণ ভেড়া (cob) 
খাকে। দানা ছোট, শক্ত ও হলুদ রঙের ; ডাউনি মিলডিউ রোগ ও ভাটা. 


E শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


ছিদ্র কারী পোকা প্রতিরোধক্ষম। উত্তম দানা ও "eos উৎপন্ন করতে 
পারে । পশ্চিমবাংলার উপযোগী । 

(2) গরজা101£ি-সংকর ( CMI03x CMIO4 এবং CM201 
x 04105) 95-105 দিনে ফসল দের । গাছের ভূপতন ঘটে না। প্রতি 
গাছে কমপক্ষে 2টী করে ভেড়া উৎপন্ন হয়। ইহা ডাউনি মিলডিউ; মরিচ! 
ও ধ্বস| রোগ এবং ডগা ছিত্রকারী পোকা প্রতিরোধ করতে পারে। দানা 
বড়, শক্ত ও কমলারঙের | ইহা উত্তম দানা ও সবুজ গোখাগ্য বা ফডার উৎপন্ন 
করতে পারে। পশ্চিমবাংলার উপযোগী । 

(3) গ্রঙ্গাসফেদ ( CM400 x 01300 এবং 01601 ) :-_পশ্চিন 
বাংলার উপযোগী জলদি জাত (90-95 দিনের); দ্বি-সংকর জাত, ভূপতন 
প্রতিরোধক্ষম ; দানা বর্ণহীন, উচ্চফগনশীল ; ডগা-ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ 
প্রতিরোধ করতে পাবে । 

(4) হাইন্টার্চ  (Hi-starch);— f&mes = (CM400x 
CM300 ও CM601 ) জলদি (95 দিনের) জাত। পশ্চিমবাংলার সমভূমি 
অঞ্চলের উপযোগী। ডগা-ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ প্রতিরোধন্ষম। দান৷ 
বর্ণহীন, উচ্চ শ্বেতসার যুক্ত । 

(5) হিমালয়ান 123 ( Him-123 ) :— পার্বত্য অঞ্চলের উপযোগী » 
দ্ি-সংকর (01405৯০৫402 এবং 04112 x 04113) মধ্যম: 
(105-110 দিনের) জাত। ভাউনি মিলডিউ ও ধ্বস! রোগ প্রতিরোধ 
করতে পারে। পশ্চিমবাংলার উপযোগী । 

(9) অন্বর (Amber):-fafü4 জাত; সমভূমি ও পাহাড়ী 
এলাকার উপযোগী। 100—110 দিনে পরিণতি লাভ করে। কাণ্ড মোটা» 
ঘন সবুজ পাতা বিশিষ্ট ভূপতন ঘটে না; ধ্বনা রোগ ও ভগা ছিদ্রকারী পোকা, 
প্রতিরোধ করে । দানা গোল, শক্ত, কমলা রঙের ; উচ্চফলনশীল। 

(7) বিজয়! (10০১) : মাঝারি জাত (100—105. দিনের) 
খন সবুজ পাতাযুক্ত মোটা কাণ্ড, বিশিষ্ট গাছ, ভূপতন প্রতিরোধক্ষম | সমভুমি 
ও পাহাড়ী এলাকার উপযোগী । ২ 

(8) প্রোটিন! ( Proteina ) £_মাঝারি জাত ( 100—105 দিনের ) ৯ 
মাঝারি লঙ্কা গাছ, ভূপতন প্রতিরোধ করতে পারে। দানা প্রোটিন ও 
লাইসিন খান্তোপাদন সমৃদ্ধ। উচ্চফননদায়ী বিমিশ্ৰ জাত। 


শস্য উৎপাদন ২০৯ 


(9) চন্দন মন্কী-1 ( Chandan Makka-! ):-বিমিশ্ব জাত; 
2-3 মিটার লঙ্কা, মোট! কাণ্ড ও ঘন সবুঙ্গ পাতা বিশিষ্ট গাছ। জাতটি 95- 
100 দিনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। ভেড়া (বা গচ্ছিত ফলটি ) বেশ 
বড়, দানা শক্ত, হলুদ রঙের । গাছ প্রতি 2টী করে ফল ধরে। ডাউনই 
মিলডিউ, ধ্বস! ও মরচে রোগ এবং ডাটা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ প্রতি- 
রোধ করতে পাৱে । হেক্টআর প্রতি 60-70 কুইণ্টাল পর্যন্ত ফলন দেয়। 


চাষ পদ্ধতি ( Method of cultivatio ) :;— 

জমি তৈরী ( Land preparation): মোন্ড বোড  লাঙ্গলের 
সাহায্যে জমিতে ছু; একবার প্রাথমিক কর্ষণ করে 10-12 দিন কাল মাটিকে 
বেশ শুকনো হ'তে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর বৃষ্টি হ’লে ব| জমিতে জলসেচ 
করে পরে জমির উপযুক্ত ‘জে!’ বুঝে হালক! লাঙ্গল বা. পাওয়ার টিলারের 
সাহায্যে সোজান্থজি ও আড়াআড়ি ভাবে মাটির প্রকার. অনুসারে 4:6 বার 
কৰ্ষণ করতে হবে। কর্ষণের সময় 2-1 বার গজাল fari চালিয়ে মাটিকে ভালো- 
ভাবে ভেঙে নিতে হবে। শেষ লাঙ্গলের পর মই দিয়ে জমি উত্তম রূপে সমতল 
করে জলসেচ ও জলনিকাশের নালী তৈরী করতে হবে। 


মুল সার প্রয়োগ ( Application of basal manures ) :— 
G) জমি তৈরীর সময় হেক্ট আর প্রতি 10-12 টন খামারের সার 
প্রয়োগ করতে হবে। 
(i) শেষ কর্ণের পর বীজ বোনার সারিতে-সারি থেকে 8 সে.মি, 
দুরে ও 5 সে.মি. গভীরে হেক্ট আর প্রতি 33 কি-গ্রা. নাইট্রো- 
জেন, 75 কি.গ্ৰা" ফসফেট ও 50 কি.গ্রা. পট।সের হিসেবে উক্ত 
প্রকারের রাসায়নিক সারগুলি প্রয়োগ করতে হবে । 
এই সাবের সঙ্গে হেঃ প্রতি 15-20 কি-গ্রা- জিংক সালফেট প্রয়োগ 
করা হ'লে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। 
জমিতে উই, কাটুই পোকার ( grub ) উপদ্রব থাকলে হেঃ প্রতি 
- 25 কি.গ্ৰা wapa 5 শতাংশ গুঁড়ো সারের সঙ্গে মিশিয়ে সারিতে 
প্রয়োগ করতে হবে। 
বীজের হার ( হে আর প্রতি ) ;--হেঃ প্রতি গাছের সংখ্য! প্রায় 65 
১৪ 


২১০ শস্তোংপাদনের মূল তত্ব 


হাজার বজায় রাখার জন্য মাঝারি থেকে মোটা দানা বীজ বীজবপন cca 
বপণ্রে জন্য 25-18 কি.গ্ৰা, বীজের প্রয়োজন 

বীজ শোষণ পদ্ধপ্তি :_প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে 3 গ্রাম হিসেবে 
দেরেসান ডই গুড়ো ভালোভাবে সীড ড্রেদারের সাহায্যে মাখিয়ে নিতে 
হবে। 


বীজ যকণের সময় £-থারিফ খতুতে মে মাসের মধ্যভাগ থেকে 
জুন মাসের মধ্যভাগ পৰ্যন্ত, রবি খতুতে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 
অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত । পার্বত্য অঞ্চলে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মার্চ 
+ মাসের মধ্যে | উত্তরবঙ্গে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মং মাসের মধ্যে বীঙ্গ বপন 
করতে হবে। 


বীজ বণণ পদ্ধতি :তিন প্রকার পদ্ধতিতে ভুট্টার বীজ বপন 
করা যায়; যেমন, (|) লাঙ্গলের পেছনে 3-4 সে. মি. মাটির গভীরে লাঙ্গলের 
খাতে বীজ বপন CH) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে নির্দিষ্ট সারির দূরত্বে ও 
গভীরতায় (3-4 Gr. মি.) বীঞ্বপন (Hi) ডিবল'রের সাহায্যে গাছ * 
সারির নির্দিষ্ট দুরত্ব রেখে বীজ বপন। ভিবলারের সাহায্যে বীজ বপনে বীরের 
হার কম, সারি ও গাছের দূরত্ব প্রথম থেকেই ঠিক করা*যার, কিন্ত এই 
পদ্ধতিতে সমর ও শ্রমিক উভয়ই বেশী লাগে। 

যাহোক, উপরোক্ত যে কোনো! এক প্রকার পদ্ধতিতে বীজ বপন কর! 
হোক ন| কেন, পাশাপাশি 2টা সারির মধ্যকার ব্যবধান 60 সে.মি. থেকে 75 
সে. f. ও প্রতি সারিতে গাছ থেকে গাছের ব্যবধান 25-30 সে. মি. রাখতে 
হবে। 

“সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: 

à) জমির উৰ্ব্ব্বতার মান ও জাত অনুসারে হেক্টআর প্রতি 100-150 
fen নাইট্রোজেন, 60-70 কি. Sl. ফসফেট ও 50-75 কি. গ্রা, পটার 
প্রয়োজন। জমি তৈরীর সময় সমূহ ফদফেট ও পটাস.3$ ভাগ নাইট্রোজেন 
ঘটিত সার প্ররোগ করতে হবে। বাকী নাইট্রোজেন ঘটত সাৱকে সমান ছু 
ভাগ qu. বীজ বপনের একমাস পরে, এবং 2 মাস্‌ পরে চাপান সার হিসেবে 
সারিগুির মধ্যে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে গাছের. গোড়াতে সার মিশ্রিত 
মাটি টেনে এনে LE fe হৰে। 9e N-P-K এর অন্ত ক্যালসিতাস 


11125 5 


স্শন্ত উৎপাদন : ২১১৯১ 


ম্যামোনিয়াম নাইট্রেট ( CAN) 385-577 কি. গ্রা সিঙ্গল সুপার 
ফসফেট :— 375-469 কি. sn. মিউরিয়েট অফ পটাস :—83-125 কি. an. 
প্রয়োজন। 

_জলসেচ :_খারিফ quce 2-1 বার, রবি শস্তে 9-10 বার সেচের 
প্রয়োজন হতে পারে । এজন্য রবি খতুতে 450-500 হেঃ মি. মি. জলের 
প্রয়োজন হবে। 

পরিসর্যা :--বীজ বপনের তিন সপ্তাহ পরে হালকা নিড়ান যন্ত্র [চালিয়ে 
জমির আগাছা দমন করতে হবে। চাপান সার প্রয়োগের সময় মাটি অগভীর 
ভাবে কর্ষণ করে সার মেশ'নো মাটি গাছের গোড়াতে টেনে এনে ধরিয়ে দিতে 
হবে। বীজ বপনের পরই হেঃ প্রতি 2^0 কি, গ্রা. সিমাজিন 50 W, P জগ 
600 লিটারের সঙ্গে মিশিরে স্প্রে করা হলে জমিতে আগাছা জন্মাবে না। 


"325913 «jaw ( Plant protection measures ) :— ৷ 

কীটশক্র :— (0) চারা বেরোবার পর গাছ কেড়ী পোক| (pin 
borer), ডগাছিদ্রকারী পোক! (top shoot borer ), wii ছিদ্ৰকারী 
পোকা (stem borer ), ফড়িং, উই প্রভৃতি কীটশক্রর দ্বার! আক্রান্ত হয়। 
কেড়ী পোকা, ডগা ছিদ্রকারী পোকা» ডাটা ছিদ্রকারীপোকা দমনের অন্ত 
তরল তন্ত্রীয় কীটনাশক ওষুধ যেমন, ফসফামিডন,কুইনাল ফস ; ডিমে থায়োয়েট 
ও ‘বর্ষাকালে দানাদার ওষুধ যেমন, ফোরেট, এলডি কার্ব দানাদার বিশেষ 
উপযোগী । 
(125% কুইনাল ফসের ( একালাক্স 25 ইসি) বা 30% eed 
(রোগের 33 ইসি ) 0 15 শতাংশ স্প্রে মিশ্ৰণ হেঃ প্রতি 700-750. লিটার 
আক্রান্ত গাছে ভ'লোভাবে স্প্রে করতে হবে। বর্ষাকালে বীজবোনার সমন 

10% আযালডিকার্র (টেমিক 10 জি) দানাদার হেঃ প্রতি 6 কি, গ্রাণ সারের 

mem fusca সারিতে প্রয়োগ. কর| হলে গাছের গোড়ায়, বা গাছে কোন 
কীটশক্রর নী দেখা দেবে না। গাছে ফড়িং এর উপদ্রব দেখা দিলে 
এনড্রেক্স 20 ইনি এর 02 শতাংশ শ্প্েমিশ্রণ বা বি. এইচ. সি. 50% গু'ড়োর 
95 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ আক্ৰান্ত গাছে স্প্রে করতে হবে। গাছের গোড়া 
পর্যন্ত ভি.জয়ে ষ্রে করা হ’লে উই, কাটুই পোকার উপদ্রব দূর করবে ।: 

(i) গাছে ফুল আসার সময় ব্লিটার বিটলের ( blister টা রি 
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দেখা দিলে পেবিডল 5 শতাংশ গুড়ো হেঃ প্রতি) 23 কি. sn. au 
সাহায্যে ডাসটিং করতে হবে I 


(iH) জমিতে ইদুরের উপদ্রব দেখা দিলে ইছুরের সম্প্রস্তত গর্তগুলিতে 
বিষটোপ দিয়ে এদের মেরে ফেলতে হবে । বিষটোপ তৈরীর জন্য গমের ভূষি, 
সামান্য ভাঙা e দানা, শুকনো মাছ ও ঝোলা গুড় ( সামান্য পরিমাণ ) এক 
সঙ্গে মিশিয়ে এই মিশ্রণের 5 শতাংশ হিসেবে জিংক ফসফাইড ( বাজারে নাম, 
র্যাট কিলার ) উক্ত খাস্বদ্ৰব্যের সঙ্গে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে প্রতি Eu 
গর্তের মধ্যে কাগজের মোড়কে করে সামান্য পরিমাণে রেখে দিতে হবে ৷ 
ইদুর এই বিষটোপ খেয়ে মর! পড়বে | 


রোগ :— হট! গাছ চারা। অবস্থার ধ্বন। ও ঢলে পড়া রোগে, একটু 
বেশী বয়সে পাতায় ধ্বসা, ম্রচে, exl ভাটা পচ৷, মিলডিউ প্রভৃতি রোগে 
আক্রান্ত হয়। পরিণতাবস্থার পুষ্পমঞ্জরী ভুযারোগে ( head smut.) আক্ৰান্ত 
হয়। উপরিউক্ত রোগগুলি ছত্রাক ঘটিত: ইহ! ছাড়। ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত 
ডাটা পচা ও শীষ পচা রোগে, এবং ভাইরাস ঘাটত কুটে বা মোজাইক রোগে 
আক্রান্ত হয়। 


দমন ব্যবস্থ| :-- (i) ছত্রাক ঘটিত রোগ দমনের জন্য ম্য।স্‌কোজেব, 
জিনেব, দিয়াম প্রভৃতি ওষুধগুলি উপযোগী । 7596 ম্যানকোজেব ( ডাইথেন 
এম. 45 ) এর 025-03 শতাংশ স্র্রে-মিশ্রণ ব175% জিনেবের ( ইউনিজেব ) 
03 শতাংশ স্প্রেমিশ্রণ হেঃ প্রতি 700-750 লিটার. আক্রান্ত গাছে 
রৌদ্রোকরোজন দিনে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 


(i) ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগে প্র্যাপ্টোমাইসিনের 100 পি. পি. এম 
স্প্রেমিশরণ ( অৰ্থাৎ প্রতি লিটার জলে | গ্রাম ওষুধের মিশ্রণ ) আক্রান্ত শক্তে 
ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। 


(i). ভাইরাস ঘটত রোগের রোগ নিরাময় হয়না) এজন্ত এই রোগের 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা fmt চাষ 
করাই যুক্তিযুক্ত । 


শন্ত উৎপাদন = is 


শস্তের কীটশত্ৰু ও রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা :— 

(i) প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ ১-গঙ্গী-1, spp] 101, sppe| সফেদ, 
16-123, অম্বৱ, চন্দন মক্কা-! প্রভৃতি জাতগুলি অধিকাংশ রোগ ও কীটশক্রর 
আক্ৰমণ প্রতিরোধ করতে পারে। 

(D) বীজ শোধন, যথাসময়ে বীজ বপন, উপযুক্ত শশু পর্যায়, যথাসময়ে 
জমির আগাছা দমন, "CS জ্যম সার প্রয়োগে গাছের রোগ ও কীটশক্রর 
উপদ্রব কম হয়। 


(i) মাঝে মাঝে রোগ ও কীটনাশক ওষুধগুলি প্রয়োগ করে শন্তের 
রোগ ও কীটশত্ৰু আক্রমণ প্রশমিত করা যায়। 
ফসল চয়ন (1191/551178 ):--ভুটা? সম্পূর্ণ enean আধপ|ক। অবস্থায় 
খাওয়া য়ায়। ‘আধপাক৷ SE অর্থাৎ দানায় “ক্ষীর ( milk) আদার পর 
ানাগুলি একটু পুষ্ট হ’লে তুলে নিতে হবে। বেশ পাকা তুটট। দীর্ঘস্থায়ী ৷ 
এছ হলুদ রঙের হয়ে শুকয়ে গেলে গাছ থেকে ভুট্টার ভোণড়াগুলি:০০১) তুলে 
নিয়ে 2-3 দিন চড়! রোদে শুকিয়ে নিয়ে তারপর দান! ছাড়ানোযন্ত্রের সাহায্যে 
দান|গুলি পৃথক করে নিতে হবে। 
ফলন ( 161 ) ;--সংকর বা মিশ্রণ জাতের ভুট্টার হেঃ প্রতি গড় ফলন 
50 কুইণ্ট।ল। বর্তমানে নতুন জাতের ভূট্রা যেমন, চন্দন মঙ্কা-1 ও চন্দন মক্কা-3 
হেঃ প্রতি 70 qz: পর্যন্ত ফলন দিতে পারে। 
দান! সঞ্চয় ( Storage ) ;--দানাগুলিকে বেশ শুকনে। করে ( জনীয়|ংশ 
12% বেশী নয় ) ঢাকনাযুক্ত পাত্রের মধ্যে রাখতে হবে। প্রতি টন দানায় “টী 
করে ‘সেলফস’ ট্যাবলেট দিয়ে রাখতে হবে। তাহলে গুদামজাত কীটশক্র আর 
পানাকে আক্রমণ করতে পারবে না। 


তন্তজাতীয় শত্যা ( Fibre crop ) 
পাট ( Jute :— crchorus species ) 
—— ena :—Tiliaceae, 


পাট qu(sw (golden fibre) পশ্চিমবাজলায় এক গুরুত্ব পর্ণ 
অর্থকরী কসল (cash crop); গাছের কাণ্ডের ছাল থেকে এই তন্তু বা 
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আশ পাওয়া যায় বলে একে ছালের তন্তু বা বাস্ট ফাইবার ( bast fibre ) 
বলা zx! ভারতে উৎপন্ন পাট তন্তর প্রায় 67 শতাংশ চটকলের (jute 10111), 
প্রয়োজনে নাগে, 7 শতাংশ উৎপাদনকারীরা নিজেদের প্রয়োজনে রাখেন, বাকী 
অংশ পাটতন্ত বিদেশে রণপ্তানি কর! হয় । পাটতত্ত এবং পাট জাত দ্রব্যসামগ্রী 
বিদেশে রপ্তানি করে ভারতের প্রতি-বছর প্রায় 180 কোটী টাকা মূল্যের 
বৈদেশিক মুদ্ৰ| (foreign exchange ) অগ্জিত হয়। কাজেই ভারতের এক 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হিসাবে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক ( Union Mioistry 
of Agriculture ) ভারতের পাট উৎপাদন এলা কীগুলিতে আরো৷ অধিক 
পরিমাণ সেচপ্রাপ্ত জমিতে দে| ফসল হিসেবে পাটের চাষ এবং এর হেক্ট আর 
প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেন ৷ এই হিসেবে ভারতের 73 টা পাট 
উৎপাদন জেগার মধ্যে 14 টী জেল! নির্বাচন করে এখানে নিবিড় পাট উৎপাদন 
প্রকল্প চালু করা হয় । ভারতের পাট উৎপাদন এলাকায় সেচপ্রাপ্ত অতিরিক্ত 
81 হাজার হেক্ট:আর জমিতে পাট উংপাদন প্রকল্প বিগত চতুর্থ পাচসালা 
পরিকল্পনায় চালু করা হয়েছিল । ভারত বিভাগের পর পাট উৎপাদনের মূখ্য 
এলাকা! হিসেবে পশ্চিমবজকে ধর! হয়। ইহা ছাড়া বিহার, আসাম, ওড়িশা, 
উত্তরপ্রদেশ, ও ত্রিপুরার কিছু পরিমাণ জমিতে পাট চাষ কর] হ্য়। ভারতে 
কাৰ্যক্ষম 82টি চটকলের মধ্যে প্রায় 70টা চটকল পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান | সমস্ত 
চটকলের জন্য প্রায় 70 লক্ষ গঁ৷ট বা বেল (1 গঁট বা cmm 1814. কি:গ্ৰা. ) 
পাট তন্ত প্রয়োজন ৷ তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জন্য 684 লক্ষ গঁ৷ট পাট তন্তু 
প্রতি বছর প্রয়োজন ৷, 1967-68 সালে দারা ভারতে 8,85,270 হেক্টআর 
জমিতে (পশ্চিমবঙ্গে 4,95,970 হেঃ, বিহারে 1,57,910 হেঃ, আসামে 1,46,010 
হে, ওড়িশায় 50,380 হেঃ, উত্তরপ্রদেশে 22,900 হেঃ, ত্রিপুরার 12,100 হেঃ) 
পাট চাষ করে সর্বমোট 11,46,518 মেট্ৰিকটন পাটতন্ত উৎপন্ন হ’য়েছিল। 1978- 
19 লালে সারা ভারতে 8884 হাজার হেক্ট আর জমিতে পাট চাষ করে 
6,458:6 হাজার গাঁট পাটতস্ত উৎপাদন করা হয়েছিল । 1980-81 সালে 
পশ্চিমবঙ্গে 6104 হাজার হেক্ট আর পাট চাষ করে 41427 হাজার গট পাট- 
তন্তু উৎপাদন করা হয়েছিল । পশ্চিনবঙ্গের মধ্যে হুগণী, 24-পরগণা নদীয়া, 
মুৰ্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিমদ্বিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বৰ্ধমান, 
"Gites প্রভৃতি জেলাগুপিতে অপেক্ষাকৃত বশী পরিমাণ জমিতে পাট চাফ 
করা হয়।:. পশ্চিমবঙ্গে পাটের হে: প্রতি গড় ফলন 7:28 গট (1980 81 )- 
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পাট তন্তু থেকে থলে, কার্পেট, ক্যাম্বিল, ত্ৰেপল, কম্বল, নকল রেশম 
(rayon), হেসিন, পর্দা, তাবুঃ ঘোড়ার জিন, প্যাকিং এর কাপড়, কাগজ 
তৈরীর উপকরণ, দড়ি, কাছি, লাইনিং প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। 


জলবায়ু (climate ) 8 

পাট ক্ৰান্তীয় "9. এজন্য ইহা বড়দিন, আদ্র ও উষ্ণ আবাহাওয়ায় 
ভালো বৃদ্ধি পায়। বায়ুর 2439-36" সেঃ তাপাংকে এবং 90 শতাংশ আপেক্ষিক 
আর্্রতায় পাটের বৃদ্ধি ভালো হয়। পাটের উত্তম বৃদ্ধির জন্তু সমভাবে ব্যপ্ত 
1600-2000 মি.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। মার্চ মাস থেকে মে মাসের মধ্যে 
মোটামুটি 250 মি.মি- বৃষ্টিপাত পাট চাষের উপযোগী । এর বৃদ্ধিকালে 
পর্যায়ক্রমে স্র্বকরোজন দিন ও বৃষ্টিপাত এর বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ সহায়ক। 
সর্বভারতীয় ভিত্তিতে পট উংপাদনকালে আবহাওয়ার তাপমাত্রা 16০ নে: 
থেকে 40' সেঃ ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা 65 শতাংশ থেকে 95 শতাংশ পর্যন্ত 
অঞ্চল বিশেষে দেখা যায়। শীতকালে অর্থাৎ কম তাপাংকে, ছোট দিনে ভালো! 
পাট উৎপাদন কর! যায় ন| ৷ পশ্চিমবঙ্গে ফেব্রুখারী মাসের শেষের দিক থেকে 
তিতা! পাট এবং এপ্রিন মাসের w থেকে ( সেচপ্রাপ্ত এনাকায় মার্চ মাসের 
প্রথম থেকে ) মিঠ। পাট বোনার কাজ চলে । 

জমি (land ) : অবাধ সুর্যালো কপ্রাপ্ত জলনিষ্কাশনোক্ষম উচু ও মধ্যম উচু 
জমি মিঠা পাট চাষের উপযোগী । মধ্যম নিচু ও নিচু জমিতে তিতা পাট চাষ 
করা যায়। বুদ্ধর শেষের দিকে তিতা পাট অল্পদিনের SUD করতে পারে। 
নিচু জমিগুলিতে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ থেকে তিত। পাটের বীজ অপরপক্ষে 
মাঝারি উঠ ও উচু জমিতে মিঠা ও তিতা পাটের বীজ যথাক্ৰমে মার্চ-এপ্রল 
মাসে ও মে-জুন মাসে বোনা হয়। ন ৰ 

মাটি ( soil) :_কাদ| খেকে বেলে cr মাটিতে পাট চাষ করা! যায়। 
কিন্তু প্ৰতি বছর পণি প্রান্ত উর্বর ও গভীর পাললিক মুত্তিকায় (loamy 3110" 
vial soil) অর্থাৎ a [ugs এলাকার মাটি পট চাষেরপক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
বেশী হালকা দোঅণাশ মাটিতে বেশী মাত্রায় জৈব সার প্রয়োগ ন! করে ভালো 
পাট উৎপাদন করা যায় না। সামান্য ক্ষ'রযুক্ত মাটি (DH 6-75). E 
চাষের উপযোগী । পশ্চিনবাংসার পাট উৎপাদন এনাকাগুপিকে buy 
তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যেমন, () গান্ধে় অববাহিকা অঞ্চল £ 
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হুগলী, 24-পরগণা, নদীয়া, মুখিদাবাদ।.. এটি গুরুত্বপূর্ণ মিঠাপাট উৎপাদন 
এলাকা () মালদহ ও দিনাজপুর এলাক1:__এখানে মিঠা ও তিতা পাট চাষ 
করা যায় (01) উত্তরবঙ্গ এলাকাঃ_ কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি; এখানে 
প্রধানত তিতাপাট, কেবল উচুজমিগুলিতে মিঠাপাট চাষ হয়। 
পাটের প্রজাতি ( «pecies ) :— 

সাধারণত ছু টি প্রজাতির পাট পশ্চিমবাংলায় ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়; 
cum) মিঠা, তোষা বা বগী পাট ( Coschorus olit. rius ) 
৷৷ (}) তিতা পাট ( Corcborus capsularis ) ; ইহা ছাড়া লাল মাটি 
এপাকাঁগুদিতে crt পাটের চ!ষ করা হয়। 
॥ মিঠা পাট ও ভিড পাটের উদ্ভিদগত বৈশিষ্ট্য ( Botanical 


characterist cs );- 


মিঠ| বা বগীপাট ( C.Olitorius ) 


তিতা পাট ( C.Capsularis ) 


() এর কিছুটা খরা ও বন্যা স্‌ 
করার ক্ষমতা থাকার উচু ও নীচু উভয় 
প্রকার জমিতে চাষ করা যায় । 

(৷) পাতা তিতো, পাতায় কোন 
উপাঙ্গ নেই । 


0) ইহা waste উপযোগী 
উঁচু ও মাঝারি উচুজমির উপযোগী 


(i) এর পাতা! শ্বাদহীন, পত্র 
ফলকের গোড়ার দিকে একজোড়া 
উপাঙ্গ থাকে । 

(Hi) ফুল বেশ ক্ষুদ্ৰ, ফল লম্বা ও 
1পপারূতি। 

(v) বীজ ক্ষুদ্ৰ, ত্ৰিতুজাকার, 
নীলচে সবুজ রঙের | 

(V) গাছ 3:7 মিটার থেকে 46 
মিটার tu emi হয়। 

(%) এর তন্তু হালকা বাদামী বা 
চিলে রঙের, এজন্য একে ‘তোষা’বলে। 
তত্ত বেশ মহুণও মজবুত | ফলন তিতা 
পাট অপেক্ষা বেশী । প্রায় 100-120 
দিনে ফসল কাট! চলে। 


(ii) অপেক্ষাকৃত বড় ফুল, ফল 
ব্যাপস্থলের মত গোলাকার । 

Gv) বীজ অপেক্ষাকৃত বড, 
ত্রিভুজাকার তামাটে রঙের । 

(৮) গাছও মিটার থেকে 37 
মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। 

(vi) ww প্রায় বর্ণহীন ( wbite 
fibre), বেশী মজবুত নয়। ফলন 
অপেক্ষাকৃত কম । মিঠা পাট অপেক্ষা 


দিনের শস্য ) ফসল কাটা চলে । 


10-20 দিন পরে (অর্থাৎ 130-140. . 


ৰ 


শস্য উৎপাদন ২১ 1 
উন্নত wis বা প্রকার (Improved varieties) ; — ৰ 
বর্তমানে. পশ্চিমবঙ্গের পাট গবেষণা কেন্দ্র, ব্যারাকপুর থেকে কতিপয় 

উন্নতজাতের পাট উদ্ভব কর! হয়েছে। ইহ! ছাড়। বিধানচন্দ্ৰ কুষি বিশ্ববিদ্ধালয়, 

কল্যাণী, ভারতীয় কৃষি গবেষণ৷ কেন্দ্র, নতুন দিল্লী থেকেও কয়েকটি সল্পকালীন 
উন্নতজাতের পাট উদ্ভব কর! হয়েছে'। এদের মধ্যে কয়েকটি উন্নত জাতকে 
এস্থলে লিপিবদ্ধ কর! হ’ল ঃ-_ 

মিঠা «1 তোষ| পাট ( C. Olitorius ) ; = 

উচু ও মাঝারি উচু জমির উপযোগী £-- 


জাতগু লগ নাম বপনের সমর জাতিগত বৈশিষ্ট্য 
{ সংক্ষিপ্ত ) 


জলদি ets :— 
(* cs. আর. ও- মার্চ মাসের প্রথম উন্নত গুণ সম্পন্ন C, 
7835 (বাদে). সপ্তাহ থেকে মে-  উচ্চফলনশীল, হেঃ প্রতি 
মাস পর্যন্ত 302: তন্ত। 
(9) জে আর ও- 
878 (চৈতান তে'ষ) 3$ E 
(i) জে, আর.ও 521 মার্চ মাসের মধ্যভাগ 
(নবীন) থেকে শেষ পর্যন্ত 3 
(iv) জে, আর. ও - মার্চ মাসের শেষ উন্নত মানের আশ, 
620 থেকে এপ্রিল পর্যন্ত উচ্চফলনশীল। 
মাঝারী ও নাবীজাত : — 
() দে wis-e-632 এপ্রিল মাস উন্নতগুণের অ'|* উচ্চ" 
(বৈশাখী তোষ| ) ফলনশীল (28 কুইঃ) 
(v) জে-আর. ও 758 মে-মাস থেকে জুন. 
মাসের মাঝামাঝি t 
পৰন্ত 


(vii) রূপালী £--বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্াালয়ের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ 
“থেকে ডঃ মনজুর হোসেন এবং ডঃ স্থবীর সেন এই নতুন জাতের পাটি 
‘উদ্ভাবন করেছেন। জে, আর. ও 632 জাতের অংকুরিত বীজে রঞ্জন রশ্মি 
24 * জে, আর* € (J R O )= Jute Research Olitorius. | m 
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প্রয়োগ করে এই জাতাটিকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই জাতটির বৈশিষ্ট্যগুলি 
যথাক্ৰমে, () জাতটির ফলন জে. আর. ও 632 অপেক্ষা 15-20 শতাংশ বেশী 
() এপ্রিল মে মাসে এই পাট বোনা চলে (81) এই গাছের পাতা হালকা 
হলদে qm রঙের অর্থাৎ কচি কলাপাতার মতে", «ud অন্য জাতের পাট গাছ 
থেকে সহঙ্গে পৃথক করা যায়। (iv) জাতটির রোগ ও কাটশক্র প্রতিরোধ 
ক্ষমতা বেশী (v) 100-110 দিনের মধ্যে পাট কাটা চলে (vi) পাটের 
আশ মিহি, উ'চুমানের, উচ্চফলনশীল । 
তিতা] পট ( C. Capsularis ) ;— 
LL মাঝারি থেকে নীচু জমির উপযোগী :-- 
জ৷তের নম বীজ বোনার সময় জাতগভ বৈশিষ্ট্য =_ 
জলদি জাত:__ ( সংক্ষিপ্ত ) 
0) * জে, আর. সি. মার্চ যাসের মধ্যভ৷গ উ'চুযানের তত্ব, উচ্চফ্লন শীল; 
212 (সবুজ থেকে এপ্রিল মাস হেঃ প্রতি ফলন 25 কুইঃ তন্ত। 


সোনা) { 
(ü) জে. আর সি. 3 নীচু জমির উপযোগী, উচ্চ 
412 ফলনশীন 
মাঝারি জাত :— 
(1) জে. আর. সি. এপ্রিল মাস উঁচু যানের ww, উচ্চফলনশীল ; 
321 (সোনালী) হেঃ প্রতি ফলন 23 কুইঃ 
(iV) জে আর. সি. 3 উন্নতমানের ww, উচ্চফলনশীল; 
7447 | শ্তামনী ) হেঃ প্রতি ফলন 28. কুইঃ 
(৷) ক্ষে'আর. পি... & উচ্চফলনশীল, গাছে শাখা হয় না । 
5854 | 
নাবী জাত — 
(i) জে আর. সি, 15ই এপ্রিল থেকে উচ্চফলনশীল, উচ্চমানের wx । 
4213 i52 মে পর্যন্ত ? 
(5) ইসি 4142 ও 3 
AE uec 6 s 


O* জে অর. সিস্ Jute Research Capsularis, 
* 3. সি= Exotic cultivar. 
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'_ নাবী জাত £ । 
152 এপ্ৰিল থেকে উচ্চফলনশীল উচ্চমানের 
15ই মে পর্যন্ত ko T 
(viii) ইসি 4143 E] à 
Gx) জে আর সি. E) খুব নাবী জাত, উন্নত মানের 
206 wt I 


পূর্বেকার মিঠাপাটের জাতগুলি যেমন, তোষা আর 26, চু চূড়া সবুজ; 
তিতা পাটের জাতগুলি যেমন, ধলেশ্বরী, ফুলেশ্বরী, দেশীহাট, বোম্বাই, ডি 
154, আর 85 প্রভৃতি 1 

চাঁষপদ্ধতি ( Cultivation procedure ) :— 

এপ্রিল মে মাসে মৌন্মী বৃষ্টিপাতের পর বা জলদি জাতগুলির ক্ষেত্রে 
যথ!সময়ে জমিতে জলসেচ দিয়ে পরে জমির ‘জো’ বুঝে জমি তৈরীর কাজ 
শুরু করতে হবে । পাট বীজ বেশ ছোট আকারের বলে বীজ. বোনার জন্তু 
মাটি বেশ মিহি হওয়া! আবশ্তক। 

প্রথমে মোল্ড-বোর্ড লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে 2-3 বার গভীরভাবে 
সোজাসুজি ও আড়াআড়ি ভাবে কর্ষণ করে তারপর দেশী লাঙ্গলের সাহাষে, 
ছু'একবার কৰ্ষণ করতে হবে। কর্ষণের মাঝে মাঝে 2-3 বার মই বা বিদ। 
চালিয়ে জমির চেলাগুলি ভালোভাবে ভেঙে, ফেলতে হবে এবং পূর্ববর্তী শত্তের 
বৰ্জ্যাংশগুলি জমি থেকে বেছে ফেলতে হবে। শেষ কর্ষর্ণের পর জমি বেশ 
সমতল করে জলসেচ ও জল নিকাঁশের-নালীগুলি তৈরী করে নিতে হবে। 

মূল জাঁর প্রয়োগ £ 

() জমি“ তৈরীর. সময় হেক্টআর- প্রতি 75-8  মেটিকটন পচানো 
খামারের সার বা.কম্পোষ্ট প্রয়োগ করতে হবে ৷ 
(01). শেষ-লাঙ্গলের সময় পরিমাণ মতো রাষায়নিক Um প্রয়োগ করতে 
হবে। 

ৰজ শোধন ( Seed treatment ) ; £ প্রতি কি.গ্ৰা. বীজের সঙ্গে 3 গ্রায় 

, উন্নত জাতের পাট বীজ প্রাপ্তিস্থান :— ; 

Business Manager, 
Central Jute Research Station, 


৷ Ü co 2.22237 P.O. Barrackpur ( 745101 ). 
—:v co ezss Dist.24-Paraganas, W. B. 
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হিসেবে এযাগরে সেন জি. এন বা সেরেসান ডাই মিশিয়ে বীজে ভালো- 
ভাবে মাখিয়ে নিতে হবে |: d: 

বীজের হার ( Seed rate ) :__দানার আকার ও বপন পদ্ধতি অনুসারে 

(|) মিঠাপাটের বীজ হেক্ট আর প্রতি 375 কি. গ্ৰা, থেকে 5 frt. 

| | j গ্রয়োজন। 

(i) তিতা পাটের বীজ, +, 6158. গ্রা, ,, 75fe গ্ৰা. 

৮] ৷ প্রয়োজন । 
বীজ বপন পদ্ধতি ( Method of Sowing ) £-- 

পাট বীজ হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে অথবা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বোনা 
খায়। হাতে ছিটিয়ে বীজ বোনা হ’লে বেশী পরিমাণ বীজ লাগে, গাছ বেশ 
খন হয়, বা কোন কোন স্থানে পাতলাভাবে গাছ জন্মাতে পারে; গাছের 
পরিচর্যার বেশ অন্থবিধা হয়,বেশী শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। স্থতরাং সীড ডিপ বা 
বীজ বপন যন্বের সাহায্যে সারিতে বীজ বপন উপযুক্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে 
শহ্থোর ফ্যনের হার 17 শতাংশ পর্যন্ত বাড়ে, বীজের হার (প্রায় 50% ) কম 
লাগে ও খরচণ কমে যায় ( প্রার 20%); dp বপন যন্ত্রের সাহাযো সারি 
থেকে সারির দূরত্ব 25-30 সে. মির মতো রেখে মাটির 2-3 সে. মি. গভীরে 
বীজ বপন করতে হবে। পরবর্তাকালে জমিতে নিড়ান দেওয়ার সময় প্রতি 
সারিতে গাছ থেকে গাছের ব্যবধান 8-10 সে. মির মতো রেখে বাকী গাছ 
তুলে দিতে হবে ॥ অবশ্য সবলচারাগুলি রাখ! উচিত) 

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ( Manurial dose and method 
"of application ) £--- 

শঙ্তের মাটি থেকে খান্ত গ্ৰহণ নির্ভর করে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা, সার 
প্রয়োগ, "C32 প্রকার ভেদে থাস্য গ্রহণের তারতম্য এবং কৃষি জসবায়ুর্ব ওপর । 
সাধারণভাবে পাট শঙ্ত জমি থেকে এর জীবনকালে হেক্টআর প্রতি 40-80 
কি. গ্ৰা নাইট্রোজেন, 20-40 কি, গ্রা. ফসফেট, 100-150 কি, গ্রা. পটাস 
“গ্রহণ করে। হৃতরাং পাটচাষের wp যথেষ্ট উর্বার মাটি আবশ্যক । 

1955-60 সালের মধ্যে ব্যারাকপুর পাট গবেষণা কেন্দ্রের কৃষি শাখা 
(agronomy section) পশ্চিমবাঙ্গলার চাষীদের ক্ষেতে ( মাটি নিরপেক্ষ থেকে 
সামান্ত wa) মিঠা পাটের (জাত, জে, আর*ও 632 ) ওপর বিভিন্ন পরিমাণ 
সার প্রয়োগের পরীক্ষামূলক কাজ চালিয়ে feat ফল পান £-- 


E 


(as) 


* eq/o x $3 $5৮= সং : eufco'a $3 cc—a- আখ লোলা = Ne -'Ne 
* eu/N 83 7t খু, কম৷ ৯১৮৮৯ —: $9 (8৪০১) ৪ Ld 


৪9. | 896. | cet | 0:2 
| 


| 
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২২২ শস্তোৎপাদনের XL 


উক্তরূপ সার প্রয়োগের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলস্বরূপ ‘দাস’ (1966) ও 
দারগণ (1969) তাদের প্রতিবেদনে মন্তব্য রাখেন যে মিঠাপাটে উচ্চ 
নাইট্রোজেন (ই) প্রয়োগে (যেমন, হে: প্রতি 33 কি-গ্রা) এবং তার সঙ্গে 
ফনফেট (৯৪05 ) ও পটাস (৪ 0) প্রয়োগে ( যেমন, ৮-হে: প্রতি 88 
কেজি ফগফেট ৪ k=হেঃ প্রতি 45 কেজি পটাস ) শশ্যের ww উৎপাদম 
নিয়ন্ত্রিত জমি অপেক্ষ! যথেষ্ট বাড়ে, কিন্তু হালকা মাটিতে (বেলে দোআশ ) 
(নদীয়া জেলার ) নাইট্রোজেনের সঙ্গে ফদফেট প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি না পেরে 
বরং কমেছে। 

1951-52 থেকে 1967-68 সাল পর্যন্ত ব্যারাকপুর পাট গবেষণা কেন্তরে 
বিভিন্ন জাতের মিঠা! পাট ও তিতা পাটের ওপর বিভিন্ন মাত্রার নাই;ট্র জেন, 
ফসফেট ও পটাস প্রয়োগের ফনম্বরূপ জান| যায়. যে তিতাপাটের 
ওপর যথাক্রমে হেঃ প্রতি 22.5 কি. s. এবং 45 কি. গ্ৰা, নাইট্রোজেন 
প্রয়োগে নিয়ন্ত্ৰিত প্লট অপেক্ষা যথাক্রমে হেঃ প্রতি 23 কুইন্টাল 
এবং 4 gh তন্তু বেশী পাওয়া গেছে, অপরপক্ষে মিঠ।পাটের 
ক্ষেত্রে উক্তরূপ নাইট্রোঞ্ছেন প্রয়োগে যথাক্রমে হেঃ প্রতি 18 কুইঃ 
ও 2.৪ কুই: হিসেবে বেশী তন্তু পাওয়া গেছে। | অতএব দেখা যাচ্ছে বে 
বেশী মাত্রায় ‘ন৷ইট্ৰো জেন’ প্রয়োগে মিঠাপাট অপেক্ষা, তিত| পাটের ফগনন 
বাড়ে (যেষন, মিঠাপাটের বৃদ্ধি হার 146 শতাংশ, তিতা পাটের 247 
শতাংশ); কিন্তু এই গবেষণা! কেন্দ্রে পাটে ফসফেট "ও গটাস প্রয়োগে 
বিশেষ কোনো স্থফল পাওরা! যায় শি। এর কারণ সম্ভবত মাটি:ত: গ্রহণ 
যোগ্য ফসফেট ও পটাসের অভাব ছিল ন1। | রি 


যাহোক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি দপ্তর পশ্চিংবঙ্গের জমির উর্ধরতার মান 
অহুসারে পাটে সাধারণভাবে দার শ্রয়োগের (3371 সুপারিশ করেন :-- 


waa উব'রতার মান নাইট্রোজেন (২) ফসফেট ৪0.) পটাৰ 


(হেক্ট আর প্রতি কেজিতে ) (৫50) 
(i) নিচুমানের জমি S 9:40 20 40. 
Gi মধ্যম মানের জমি. 80 == = - 15-90 80-7 
(iii) উচ্চমানের জমি ০, 9 255 


উক্ত তাগিকা সারে সার প্রয়োগের ক্ষেত্ৰ তিতাপাটে মিঠা পাট অপেক্ষা কিছ 
বেশী পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে। 


শস্য উৎপাদন, ২২৩ 


প্রয়োগ পদ্ধতি :--শেষ কর্ষণের সময় সমূহ ফসফেট ও পটাস এবং অর্ধেক 
নাইট্ৰেঞ্জেন এর হিসেবে সেই পরিমাণ বিভিন্ন রসায়নিক সারগুলি একত্র 
মিশ্রিত করে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ্ব-বপনের 4 সপ্তাহ পরে 
চাপান হিসেবে বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন এর হিসেবে সেই পরিমাণ 
নাইট্রোজেন ঘটিত সার-_ ভারী মাটিতে এক দফায়,কিন্ত হালকা মাটিতে দু'দফায় 
( যেমন, 31a বোনার 80দিন ও 45 দিন পর পর ) গাছের সারিগুলির মধ্যে 
অথবা স্প্রে হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসেবে 
ইউরিয়া, অ্নম|টিতে ক্যান | CAN ) বিশেষ উপযোগী । মুল সার হিসাবে 
দানা বন্ধ মিশ্রপার যেমন, ন্ৃফনা 15- 5-15, বা স্থফলা 20-20-0, মিউরিয়েট 
অফ পটাস প্রভৃতি উপযোগী । 


পাটগাছে স্প্রে হিসেবে দার প্রয়োগ :-- 

1963-1966 সালের মধ্যে ব্যারাকপুর পাট গবেষণাকেন্দ্রে মিঠাপ৷ট (জাতত 
বৈশাখী, তোষা ) এবং তিতা পাট (জাত, সবুজসোনা ) এর প্রাথমিক 
ৃদ্ধিকালে পত্রগুচ্ছে cel হিসাবে ইউরিয়া দ্রবন ( এ শতাংশ) প্রয়োগের 
এবং জমিতে পৃথকভাবে সার প্রয়োগের পরীক্ষামূলক কাজ চালিয়ে ডঃ সাহা 
তীর প্রতিবেদনে জানান যে, বৈশাখী তোষার ক্ষেতে হেঃ প্রতি 44.9 কি:গ্ৰা, 
নাইট্রেজেন প্রয়োগে হেঃ প্রতি 28 76 কুইঃ we ফলন (গড়) পাওয়া যায়। 
কিন্ত তিতা পাটে (সবুজ সোন!) উচ্চ নাইট্রোজেন প্রয়োগে ( যেমন, হো 
eifs 679 কি.গ্ৰা.) মিঠা পাট অপেক্ষা ফলন বৃদ্ধি পায় অর্থ/ৎ হে: প্রতি 
3421 কুইঃ তন্তু ফলন (গড় ) পাওয়া যায় । 

অপরপক্ষে স্প্রে হিসেবে (1-3 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ) ( হে: প্রতি 224 
কি গ্ৰা, নাইট্রোজেন মিঠা পাটে (2-4দফায় ) প্রয়োগে হেঃ প্রতি 2758 gt 
we, তিতা পাটে wea নাইট্রোজেন প্রয়োগে হেঃ প্রতি 27:53 কুইঃ ww 
পাওয়া যায়। সুতরাং মিঠাপাটে স্প্রে হিসেবে নাইট্রোজেন (ইউরিয়ার ed) 
প্রয়োগে অপেক্ষাকৃত ভালো! ফল পাওয়। যায় । উভয় ক্ষেত্রে বীজ বপনের 85 
দিন পরে বর্ধনশীল গাছে ইলভি re প্পে্ারের সাহাযো এক শতাংশ 

‘ইউ'রয়ার দ্রবন প্রতি 7 দিন. অন্তর 4 দফায় স্প্রে কর! হয়। cep হিসাবে 
নার প্রয়োগের সময়: খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে (অর্থাৎ বেশী পরিমাণ জমিতে 
কম সময়ে বিমানের সাহায্যে Cl, মিশ্রণ প্রয়োগের সম্ভাবন| )উজ- ncn 


২২৪ শহ্যোৎপাদনের মূল তত 


বেন্দে (1966-68 ) উচ্চশত্তির কম আরতনের স্পে, মিশ্রণ ( ইউরিয়ার দ্রবণ ) 
মাইক্ৰোনেট 35 নামক যন্্রালিত center সাহায্যে পাট গাছে CU 
কর! হয়। দারগণের (৭1800, 1968) প্রতিবেদন থেকে জানা যায় থে, 
12 শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ, হে £ প্রতি 10 কি.গ্ৰা হিসাবে নাইট্রোজেন মিঠা 
পাটে প্রয়োগে নিয়ন্ত্রিত (control) প্লট অপেক্ষা 20'3 শতাংশ বেশী ফলন 
(অৰ্থাৎ হেঃ প্রতি 20 14 কুইঃ আশ ) পাওয়া গেছে। 

অপরগক্ষে হেঃ প্রতি 20 কি.গ্ৰা, নাইট্রোজেন জমিতে প্রয়োগে হেঃ প্রতি 
90.76 কুই: «€ পাওয়া গেছে। স্থৃতরাং CH হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম 
পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগে প্রায় সমান ফল দেয়। 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর পাট গাছে ইউরিয়। quel স্প্রে 
হিসেধে প্রয়োগের নিয়র্ূপ স্থপারিশ করেছেন ২ 

(ক) 310 লিটার জলে 620 কি ar ইউরিয়। দ্রবীভূত করে ( 2 শতাংশ 
শে মিশ্রণ) এক হেক্ট, আর জমিতে পাটগাছে - বীজ বপনের 4 সপ্তাহ পরে 
প্রতি 0 দিন অন্তর 3 বার স্প্রে করতে হবে। এন্ত উচ্চ আয়তনের হা 
প্রেয়ার ব্যবহার কর। মেতে পারে। পাটগাছের পত্রগুচ্ছের নীচ পিঠে স্প্রে 
করা হ’লে ভ!লো.ফল পাওয়া, যাবে। স্প্রে কণা যতো ক্ষুদ্র হবে, এর কাৰ্য 
কারিতা ততো বৃদ্ধি পাবে। স্পে মিশ্রণের সঙ্গে রোগ নাশক এবং কীটনাশক 
ওষুধ মিশানো। যেতে পারে। 

(4) মাইক্রোনেট 35 নামক পাওয়ার স্পে_মারের সাহায্যে CU. করার 
অন্ত :-1250 কি.গ্ৰা ইউরিয়! 90 লিটার জলে দ্রবীভূত করে এক CUP 
জমিতে 15 দিন অন্তর অন্তর 2 বার CL, করিতে হবে। 

যাহোক্‌, উক্ত প্রকার CoL, করার সময় জমির মাটি বেশ একটু সরস থাকা 
আবশ্যক | রোদের তাপ কমলে অর্থাৎ বিকেলের দিকে cmt, m উচিত। 


জলসেচ (Irrigation ) ;— 

যথা সময়ে বৃষ্টিপাত ন। হলে মার্চ মাস থেকে মে-মাসের মধো মাটির প্রকার: 
অনুসাৰে 15-18 দিন অন্তর অন্তর 4-6 বার সেচের আবশ্যক হবে । du 
400-500 হেক্ট আর মি:মি. জলের আবস্তক। 


শস্য উৎপাদন ২২৫ 
অন্তরবর্তী কর্ষণ ও চারাগাছগুলির পরিচর্যা (Intercultural 


operation) ;— 

বীজ বপনের 15-20 দিন পরে একবার বি'দ! চালনা করে কিছু গাছ পাতলা 
করে দিতে হবে। বীজ বপনের 10 দিন, 20 fia, 6 30 দিনের মাথায় চাকার 
নিড়ানী চালিয়ে সারিগুলির অন্তবর্তা স্থলের মাটি আলগা করে দেওয়াও আগাছা 
দমন করতে হবে ৷  চারাগুলি 8-10 সে.মির মতে! বড় হ'লে হাত নিড়ান 
দিয়ে কিছু চারা পাতলা করে দিতে হবে। চারাগুলি 22 সে.মির মতো wl 
হ’লে শেষ বারের মতো জমির আগাছাগুলি বেছে দিতে হবে। বোনা পাটের 
চারা পাতলা করে দেওয়ার পরেও জমিতে চারা একটু ঘন থেকে যায় অর্থাৎ 
মোটামুটিভাবে 12১12 সে. মি. ব| 10:19 সে.মি, ব্যাবধানে জমিতে পাট 
চারাগুলিকে রাখা হয়। সারিতে বোনা পাটের ক্ষেত্রে সারি গাছের দূরত্ব 
যেমন, 22-25 সে.মি * 8-10 সে.মি. রাখ! হয়। পাটজমিতে মোটামুটিভাবে 
4-5 বার নিড়েন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 


রাসায়ণিক পদ্ধতিতে আগাছ| দমন :-- 


সমীক্ষায় জানা যায় যে আগাছা পাট শস্তের জমি থেকে 30-35 শতাংশ 
খাদ্য টেনে নেয়; এজন্য পাটের ফলন বেশ কমে যায়। সরকারী সমীক্ষায় 
দেখা গেছে যে পাটে নিড়ান দিতে একর পিছু খরচ পড়ে 350-450 টাকা, সে 
তুলনায় আগাছানাশক ওষুধ যেমন, বাস|লিন প্রয়োগে খরচ পড়ে মাত্র 150-160 
টাক!। বিধান চন্দ্র কুষি বিশ্ববিদ্ধ/লয় এবং ব্যারাকপুর পাট গবেষণা কেন্দ্রের 
পরীক্ষা ফলে C গেছে যে ডালাপন, এসিবেন, আনসার, কার্ব,নাইট্র।লিন,) 
ফেনক প্রভৃতি আগাছানাশক ওযুধগুলি পাটক্ষেতের আগ|ছাদমনে কার্ধকরী। 

রাসায়নিক পদ্ধতিতে প|টক্ষেতের আগাছা দমনের জন্য নিম্নলিখিত যে 
কোন একটি পদ্ধতি অন্লসরণ করা যেতে পারে :_ 

() বীজবোনার আগে ওষুধ প্রয়োগঃ--জমি ভালোভাবে চাষ করে লওয়ার 
সময় বীজ বোনার 10 দিন আগে হে: প্রতি 600 পিটার জলে 6.5 পিটার da 
“ফ্রেনক’ মিশিয়ে জমির সবর সমানভাবে স্পে করতে হবে। | 

(8) বীজ বোনার পরই ওষুধ প্রয়োগ ;--বীজ বোনার একদিন পরে হেঃ 
প্রতি পাট ক্ষেতে 600 লিটার জলে 1.50 লিটার ‘কাব’ মিশিয়ে সমানভাবে 
জমিতে Cep করতে হবে। এই ওষুধ আগাছা অংকুরিত বীজ ধ্বংস করবে। 

১৫ 


২২৬, শস্তোৎ্পাঁদনের মূল তত্ব 


1c 0) চারা জন্মানোর পরে ওষুধ প্রয়োগ: পাটের চারা জন্মানোর 80-35 
দিন পরে হেক্টআর প্রতি 600 লিটার জলে 5কি-গ্রা “ডালাপন মিশিয়ে জমিতে 
সমানভাবে স্প্রে করতে হবে| ডালা'পন ব্যবহার প্রায় 15 দিন. যাবৎ, পাট 
গাছের বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ থাকে, কিন্তু পরে গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে |. 

; v) জমির, ঘাস জাতীয় আগাছা দমনের জন্য রাডেক্স কিউ ( 2,2-9]2- 
ক্লোরোগ্রোপাওনিক অস্ত্র সোডিয়াম লবন ) হে: প্রতি 7-10 কিংগ্ৰ'- 600 
লিটার জলে মিশিয়ে 10-15 দিন বয়সের ঘাসের ওপর স্প্রে করতে হবে । ইহা 
জমির মকলপ্রকার ঘাস জাতীর আগাছা ধ্বংস করবে, কিন্তু শস্যের কোন ক্ষতি 
করবে না। 


শান্ত পৰ্য্যায় ( crop rotation.) ;— 
পাটের সঙ্গে নিম্নরূপ শস্ত পর্যায় অনুসরণ করা! হয় tI 
- বৃষ্টি সেবিভ এলাকা :— 
(1) উ চু জমির উপযোগী ( এক বছরের ) £-- 
(ক) দিঠাপাট (মধ্যম জাভ )— জলদি জাতের ধান ( পুসা 220) 
'_ ( 15ই এপ্রিল 152 আগস্ট) (25শে আগষ্ট--25শে নভেম্বর ) 
(€) মিঠাপাট ( R.O 753)- সরিবা (রাই বি 85) ও 
_( জুন-_সেপ্টেম্বর ) ছোলা (fa 108 ) 
on (অক্টোবর-_ফেব্রুয়ারী ) 


(2) নীচু জমি ( এক বছরের ):-- 


তিতাপাট (সোনালী ) - আমন ধান (রূপশাল) 
(এপ্রিল - আগষ্ট ) ( সেপ্টম্বর -ডিসেম্বর ) 
লেচপ্রাপ্তড এলাক। :_ 


(1) উচুজমি--( এক বছরের ):— | 
(ক) মিঠাপাট (রূপালী). জলদি জাতের আমনধান (CN M25) 
122152 এপ্রিল--15ই আগষ্ট) ( আগষ্ট মাসের শেষ--15ই ডিসেম্বর ) 
বোরো পেঁয়াজ 
(জানুয়ারী 152 এপ্ৰিল) 


— 


শয্য-উৎপাদন, 45 ২২৭ 
(4). :জঙ্গকি পাট (নবীন )—5 fü ধান (CNM-6).2 171 -১ 
(15ই মার্চ-15ই জুলাই ).: (জুলাই এর শেষ--নভেম্বর ) 
(জলদি আলু (কুফরি অলংকার ) 
( 152 ডিমেম্বর-15ই se 
2) নীচু জমির ( এক বছরের), 
 .তিভাপাট (সবুজ সোনা )_আমনধান (রঘুশাল)_ enata. ৷ 
( 152 মার্চ-7ই আগষ্ট ) (152 আগষ্ট ডিসেম্বর ) (জান্ুরারী 
--15ই মার্চ) 
ত্য রুক্ষ ( plant protection ) :— 
কীট শক্ত (05০০০50) £--পা[টগা|ছ ঘোড়! পোক! ( semilooper ), 
fagi পোক! (hairy caterpillar), এ (পিরন. (apion), জাব পোক 
( aphid), fa*ts; (thrips), লাল মাকড় (red mite) প্ৰভৃতি কীটপক্রর, 
দ্বারা আক্রান্ত হয়। I 
দমন ব্যবস্থা ( control measures ):—(i) পাটের মাকড় ও ce a 
দমনের জন্ত ‘কা[লথেন’ নামক ওষুধ. বিশেষ উপযোগী । ক্যারথেন 18 ইসি, 
এর 08 শতাংশ স্পে, মিশ্রণ অর্থাৎ হে: প্রতি 700-750 লিটার জলে 2.1. 
লিটার থেকে 2:25 fara ক্যালখেন 18 ইসি মিশিয়ে আক্রান্ত শন্তে রোদ্রো-। 
করোজন দিনে সমানভাবে স্পে করতে হবে । 
(8) পাটের ঘোড়া পোকা, বিছা পোকা, এ্যাপিরন দমনের জন্য মিথাইল 
প্যারাথিয়ন, এনভেস।লফান বিশেষ উপযোগী । 50 শতাংশ মিথাইলপ্যারা খিয়ন 
{ অর্থাৎম্যাটাসিভ 50 ইসি) এর 0'1 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ হেঃ প্রতি 700- 
750 লিটার রোদ্রোকরোজন দিনে আক্রান্ত শস্তে স্প্রে করতে হবে। y 
রোগ ( Diseases ) £--পাটগাছ চারা অবস্থার গোড়া পচা, ডাটা পচা 
রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে, ইহাছাড়া গাছের বৃদ্ধিকাঁলে পাউডারী মিলডিউ, 
আহনথএকনোজ, কাণ্ডে গুট ( root gall) প্রভৃতে ge ঘটত রোগে আক্রান্ত 
হ'তে পারে। 
দমন ব্যবস্থা! :_-উক্তরোগগুলি ম্যান্‌কোজেব, জিরাম, জিনেব প্রভৃ ত ওষুধ: 
প্রয়োগে দমন করা যার । 75% জিনেব (ডাইখেন জেড 78 ) এর 0 3 শতাংশ 
স্পে মিশ্রণ অর্ধাৎ হেঃ প্রতি 700 750 লিটার জলে 2100-2250 গ্রাম ওষুধ 


মিশিয়ে আক্ৰান্ত শন্তে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে ৷ 


২২৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা ১--বীজ শোধন, উপযুক্ত শত পর্যায় গ্রহণ, জমির উপযুক্ত 
জল নিকাশের ব্যবস্থা করে রোগাক্রমন প্রতিরোধ কর! যায়। 
C বিস্তারিত বিবরণের জন্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্ৰষ্টব্য ) 


পাট চয়লের সময় :_ 

উন্নত গুণ সম্পন্ন অথচ rca e পরিমাণ তন্তু উৎপাদনের জন্য পাট চাষে 
এক নির্দিষ্ট সময়ে পাট চয়ন করা উচিত। পাট গাছ পরিণতি লাভের সঙ্গে 
সঙ্গে এর ছাল শক্ত ও মোটা হতে থাকে । কিন্তু এরূপ পরিবর্তন কেবল পাট 
গাছের উপরের দিকের কাণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকে । গাছের গোডার দিকের ছালের 
Tere! পরবর্তীকালে মোটামুটি অপরিবতিত থাকে ; কাণ্ডের মাঝামাঝি স্থানের 
ছানের স্থূলতা ফুল আসার সময়ে প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। গাছের ফুল আসার পর 
ফুল থেকে ফল ধরতে শুরু করলে সেই সময়ে পাট চয়ন করা৷ উচিত । 
এই গাছের বয়স মিঠা পাটের ক্ষেত্রে 90-120 দিন, তিতা পাটের ক্ষেত্রে আরো 
15-20 দিন বেশী সময় লাগে । এই পাটগাছ থেকে উন্নতমানের পাটতন্ 
( অর্থাৎ উজন রঙের শক্ত ও মিহিতন্ত ) পাওয়া যায়। এর পূবে” পাট কাট! 
হ’লে ফলন অপেক্ষাকুত কম হয়; পাটের ফলগুলি পেকে যাওয়ার পর পাট কাটা 
হ’লে ফলন বাড়ে বটে, কিন্তু ew বিবর্ণ ও কর্কশ হয়ে পড়ে । একটু অল্প বয়সের 
পাটগাছ কাটা হ’লে ফলন অপেক্ষাকৃত কম হ’লেও উন্নত মানের আশ পাওয়া 
x I 


পাট ও পাট পচানে| ( Harvesting and retting of jute ) ;— 


বেশ ধারালে! বড় কাস্তের সাহায্যে পাটগাছগুলির একেবারে গোঁড়া থেকে- 
কেটে 3-4 দিন যাবৎ জমিতে গাছের পাতা ঝরানোর জন্য রেখে দেওয়া হ্য় । 


(মিঠা পাটের এক হেক্টংআর জমির পাটের বারা পাতা থেকে পরের ফদলে ' 


প্রায় 20 কেজি নাইট্রোজেন, 625 কেজি ফসফেট, 17:5 কেজি পটাস পাবে। 
তিতা পাটের ক্ষেত্রে ঝরা পাতা থেকে প্রার 40 কেজি নাইট্রোজেন, 10 কেজি 
ফসফেট, 325 কেজি পটাস পাবে); পাতা ঝরে গেলে পাটের ডা গুলিকে 
(70-80 টী ) নিয়ে এক একটি করে আঁটি বাধতে হবে। প্রতি আটিতে 3-4 
টী করে শন বা ধঞ্চে গাছ রেখে অ'|টি বাধা হ'লে পরবর্তী পর্যায়ে পাট পচনের 
সাহায্য করে। হেক্ট আর প্রতি গড়ে 26,000-36,000 কি-গ্রা, কীচাঁপাট, 


উৎপন্ন হতে পারে। কীচা পাটে সবুজ পাভা:-_9-12 শতাংশ, সবুজ বাকল বা 


নি ০ এম 


we উৎপাদন = ; ২২৯ 


ছাল (৪7660. 1৪%) :--40-4) শতাংশ, সবুজ কাঠ :-4-52 শতাংশ 
খাকে। 


পাটপচানোর জলাশয় :_ 

ধীরে বয়ে যায় এমন মিঠাজলে পাট পচালে সবচেয়ে ভালো মানের আশ 
পাওয়া ধায় । অন্তত 20 ভাগ জলে এক ভাগ পাট ভেজালে ভাগ হয় । জলের 
পরিমান এর চেয়ে কম হ'লে আশ নীচু মানের হয়। বদ্ধজলে তিনবারের বেশী 
পট ভেঙ্গালে, পাট পচতে সময় বেশী লাগে ও আশের রঙও খারাপ হয়ে যায়। 
মার্-এপগ্রিল মাসে পাটপচানোর জলাশয় শুকিয়ে গেলে তলার পাক তুলে দিতে 
হবে। এতে জলাশয়ের জল পরিষ্কার হবে। 


পাট পচানো। ( Retting of jute ).: — 

পাটপচাঁনোর পদ্ধতির ওপর পাটতন্তর গুনমান বহুণাংশে নির্ভর করে । 
এজন্য পাটপচানে| পদ্ধতিতে বিশেষ দততর্কমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা! উচিত। এই 
পদ্ধতিকে দু'ভাগে বিভক্ত কর! যায়; যেমন, (৷) রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়া য় 
পচন (chemicalretting): -এই পদ্ধতিতে খুব বেশী খরচ পড়ে বলে 
ভারতবর্ষে এই পদ্ধতি চালু নেই । 

(i) বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে পচন 
( Rétting by the action of micro-flora ) :— 

বিভিন্নপ্রকার জীবাণু এই পচন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে; যেমনব্যসিলাস 
সুলেটিলিল, বি. : পোলিমিক্সা, ক্লোসট্রিডিয়াম টারসিয়াম, ক্লোসট্রিডিয়াম 
ফেল সিরিয়াম, ফোমা প্রজাতি, মিউকর আ্যাবানডেন্প, ম্যাক,রোফোমিনা 
্রভৃতি। এরূপ পাট পচন পদ্ধতি আমাদের দেশে ও বংলাঁদেশে ব্যাপকভাবে 
গ্রচগিত। এই পদ্ধতিকে আবার ছুভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, () পাট- 
ভটাগুলিকে গাদা দিয়ে পচন বা ছত্রাক ঘটিত জীবাণু সাহায্যে পচন 
A stack retting or fungal retting) ; (i) জলে ডোবানে। অবস্থায় 
পচন «| ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত পচন (steep reiting or bacterial 
retting ) 2 123 

এই পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত । অগভীর অথচ পরিষ্কার ধীরগতি 
সম্পন্ন জলের মধ্যে পাটগাছের ড'টা গুলিকে জবাক দিয়ে পাট পচানো হয়। এই 


২৩০ শস্তোৎপাদনের মূল ভব 


পদ্ধতির শুরুতে আঁটিগুলির গোড়ার দিকটা (প্রায় 50-60 সে.মি. উচ্চতা পর্যন্ত ) 
3-4 দিন জলাশয়ের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে; এর ফলে গোড়ার দিকটা 
অল্প পচে যাবে। এর পর জক দিলে ডাটার সব অংশ এক সঙ্গে পচে যাবে, 
গোড়ার দিকে শক্ত ছাল কম হবে । এতে আঁশ হবে উচু মানের । অতঃপর 
এক একটি অণটিকে পরিষ্কার ও মোটামুটি গভীর জলে (90 সে.মি. থেকে এক 
মিটার গভীর ) পাশাপাশি শায়িত করে শক্ত করে বেঁধে Wwe দিতে 
হবে ৷ জলাশয় গভীর হ’লে এক থাক বা স্তর পাট অশ1টির ওপর আর এক 
থাক অ'1টি রেখে জ'1ক দেওয়া যেতে পারে । এক সঙ্গে 2-3 টী থাক বা! স্তর 
রাখা চলে। সবেপচ্চ স্তরটি যেন অন্তত : 10-15 সেমি. গভীর জলের মধ্যে 
ডুবে থাকে। সর্বনিয় স্তরটি কোনক্রমে মাটিতে ঠেকে থাকা চলবে না৷ অন্যথায় 
নীচের স্তরটির পাটের অশীশ শ্যামলা রঙের হয়ে যাবে। এজন্য বাশের খুঁটি 
পুঁতে আড়াআড়িভাবে 2-4 খানি বাশ বিছিয়ে তার উপর: অঁটিগুলি শায়িত 
. কর! উচিত। পাথরের চাই, ভারী কাঠ, ইট প্রভৃতি দিয়ে জাক দেওর। 
উচিত। মাটি, কল! গাছ বা আমগাছের শাখা ব্যবহার কর! চলবে না। 
ব্যবহারে পাটের আশে শ্টমলা রঙ ধরবে । বেশী বায়ুর উষ্ণতায় (প্রায় 340 
সে; বা বেশী );ও নিরপেক্ষ জলে পাটগাছের ডাটাগুলি প্রায় 2 সপ্তাহের মধ্যে 
পচে যাবে । 12-15 দিন পরেই পাটের স্তরগুলি পরীক্ষা করা দরকার । পাট 
বেশী পচে গেলে আশ খারাপ হয়ে যাঁয়। ) 
পচন বিক্রিয়া :_-যথাযথ পচনে পাট eux বর্ণ উজল ও টেকসই হয়।, 
বেশী তাপমাত্রায় ও নিরপেক্ষ জলে ব্যাক্টেরিয়াগুলির কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পায় ও 
পচনক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়। এই পচনক্রিরা ব্যাক্টেরিয়াগুলির দেহনিঃস্থত 
উৎসেচকের দ্বার! সম্পন্ন হয়। এই জারণ বিজারণ বিক্রিয়ায় ড"টাগুলির 
ছালের নরম অংশ যেমন, আদিকলা (cortex), ক্যামবিয়াম, মজ্জা: মজ্জাংশু, 
ফ্লোয়েম ব্যাক্টেরিয়াগুলির দ্বারা আক্রান্ত হয় ও এদেয় পচন চলে, যার ফলে 
এগুলি প্রায় নিঃশেষিত হয় এবং ছালের অপেক্ষাকৃত শক্ত অংশ, অর্থাৎ তন্তুস্তর 
(প্রধাণত সেলুলোজ নিমিত) মুক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বোক্ত নরম স্তরের মধ্যে 
পেক্‌টিন, ট্যানিন, গ্রোটীন, হেমিসেলুলোজ ও বিজারণোক্ষম চিনি জাতীয় পদার্থ 
এই বিক্রিয়ায় মুক্ত হয় এবং এদের জৈব জারণ ঘটে। স্থতরাং উক্ত ব্যাক্টেরিয়া, 
গুলির কাজের ফলে (বেশী তাপাংকে ) প্রায় এ সপ্তাহের মধ্যে পাটতন্তগুলি 
(বা আশগুলি.) মুক্ত অবস্থায় এসে যায়। , - : 


অস্ত উৎপাদন: হত 


পচন কাৰ্য প্রভাবিত কারণসমহ (Factors influencing 
retting) :— 

জলের ens বা ক্ষারত্ব (pH), বায়ুর তাপমাত্ৰা, জলের আয়তন, ভাটার 
বাকলের পরিণতি, পাট গাছের বৃদ্ধিকাঁলে প্রাপ্ত রাসায়নিক সারের 
প্রকার ও পরিমাণ, বাকলে দ্রবনীয় উপাদানের পরিমাণ, পচনকালে প্রদত্ত 
রাসায়নিক দ্রব্য, প্রকৃতিগত পচনকারক দ্রব্য (২০৮৪৫০ ) প্রভৃতির দ্বার| এই 
পচনক্রিয়। প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ পটনক্রিয়ার সময়কাল উক্ত কারণগুলির ওপর 
নির্ভর করে। যেমন, 

() জলের পি. এইচ. (pH of 3০৮) |--অম্নভাবাপন্ন জলে বা 
ডাঁটাগুলি গাদ করা'অবস্থায় pH 4-5'5 তে ছত্রাক ঘটত জীবাণুর দেহ নি:স্থত 
উৎসেচকের ( যেমন, পেক্‌টেজ’ হেমিসেলুলেজ প্রভৃতি ) ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, অপর 
পক্ষে ব্যাক টেরিয়া গুলির জৈব জারন বিক্রিয়ার জন্য ক্ষার মাধ্যম (PH. 7-8) 
আবশ্যক , : 

(i) বায়ুর ভাপমাত্ৰ| (Temperature) £ প্রায় 34^ সেঃ বায়ুর তাপাংক 
মাইক্রোফ্রোরা ঘটত পচন বিক্রিয়া সর্বোচ্চ হয়; এই বিক্রিয়ার মাধ্যমিক 
তাপমাত্রা 34+-36 সে; মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । অপেক্ষাকৃত কম তাপাংকে 
fife মস্থরগতিতে চলে; বেশ কম তাপাংকে (240-260 সেঃ ) পাট পচতে 
3-5 সপ্তাহ সময় নেয়। ও 

(di) জলের আয়তন (volume of water) :— 

নিৰ্দিষ্টমাত্ৰ৷ অপেক্ষা প্রতি লিটার জলের আয়তন বৃদ্ধিতে পাটের পচন 
বিলম্বিত হয়, তাঁর কারণ জলের আয়তন বৃদ্ধিতে মাইক্রোফ্লোরার জন্ত দ্রবনীয় 
ৰাপ্যোপ।দানের ঘনত্ব হাস পায়, যা এদের বংশবৃদ্ধি কমিয়ে দেয়। জক দেওয়া 
পাট ডাটাগুপির ওপর 10-60 সে.মি. পর্যন্ত জলের গভীরতার মোটামুটি পাট 
পচন দ্রুত হয়, অপরপক্ষে গভীরতা আরো বৃদ্ধি পেলে (120 লে মিগভীরতায়) 
জারণ বিক্রিয়ার জন্য (aerobic pectinolytic action ) অক্সিজেনের অভাব 
ঘটে। ৰ 

(v) গাছের বয়স ( Age of plants ):— 

বেশী বয়সের গাছ অর্থাৎ পাকা বাকলের পচনে বেশ fic ঘটে ॥ অপর 
পক্ষে অপরিণত ডটার দ্রুত পচন হয়। তার কারণ এই যে, পরিপর গাছের 
বাকলে বেশী পরিমাণ পেক্টিন বা হেমিসেলুলৌজ থাকে x1 পচনে বিলম্ব ঘটায় ৷ 


২৩২ শস্তোৎপাদনের মূল তন 


রাকলে বেশী পরিমাণ “লিগনিন* সঞ্চিত হ'লে ব্যাক্টেরিয়াগুলি সহজে একে 
অ!ক্ৰমণ করতে পারে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 46-60 দিনের গাছ 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে পচে যায়; কিন্তু অল্পবয়সের CH কেটে লওয়া হ'লে 
উৎপন্ন আরশের পরিমান বেশ কমে যায়, আশ ভালে! টেকসই হয় না। ফুল 
থেকে ফল আমার সময়ে পাট কেটে লওয়| যুক্তিযুক্ত । 

() পচনকালে প্রদত্ত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব :--পচনকালে সাযমান্ত 
পরিমাণ আযমোনিয়ম সালফেট পাট তাড়ার ওপর প্রয়োগে পচনক্রির দ্রুত হয়; 
ইহা ব্যাকটেরিয়াগুলির বংশবৃদ্ধি করে à 

(i) জলের প্রকৃতি ( Nature of water):—34 ও নিরপেক্ষ জলে 
বা সামান্য ক্ষার যুক্ত জলে ব্যক্টেরিয়! ঘটিত পচন দ্রুত হয় ; অপরপক্ষে অম্নযুক্ত 
জলে ব| খর জলে ( hard water ) উক্ত পচনক্রিয়া বিলম্বিত হয়। 

(vii) প্রকৃতিগত পচনকীরক দ্রব্য ( Activator ):—cata অগভীর 
জলাশয়ে পাটপচানোর পর দ্বিতীয়বার সেখানে পাট পচানো হ’লে দেখা যায় যে 
পাট পচাতে আরে] কম সময় লাগছে।. তার কারণ এই বে.জলে ম।ইক্রোফ্লে।রার 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পাটের পচন দ্রুত হয় । 

পাটের তন্তু «| আশ ছাড়ানোর পদ্ধতি (Stripping ) :— 

পাট ডাঁটাগুল ঠিকমতো! পচে গেলেই জলের মধ্যে অ"[টিগুলি খুলে 8-{0টা 
কাঠিকে একসঙ্গে একহাতে মুঠো করে ধরে গোড়ার দিকের কিছুটা অংশ. এক- 
প্রকার কাঠের তৈরী অস্ত্রের সাহায্যে ভেঙে দিতে হবে। তারপর Ww 
থেকে ভাঙা কাঠিগুলি বেছে দিয়ে মুক্ত অ |শগুচ্ছ ধরে, জলের মধ্যে বাকী 
অংশকে নাড়া চাড়া করলে কাঠিগুলি থেকে অণাশ গুচ্ছ মুক্ত হয়ে যাবে। এরূপ 
মুক্ত আশগুচ্ছকে ধীরে ধীরে হাতে গুটিয়ে নিয়ে তারপর পরিষ্কার জলে ভালো 
ভাবে ধুয়ে নিয়ে দড়ির ওপর বিছিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। ছায়াতে 
শুকনে| পাট বেশী চকচকে ও xad হয়। তবে প্রয়োজনে পাট রোদে 
গুকাতেই হয়। ভালভাবে শুকাতে: সাধারণত পরপর 3/4 দিন রোদ দিছে 
হবে। আশ ভেঙ্গ| অবস্থায় মজুত কর! হ'লে সে গুলি হবে ধসা আশ । 
এতে আশ কমজোরী হয়ে পড়ে । 

পাটের শ্যামলা রঙ দুরীকরণের উপায় ( Removal of black 
colouration of fiber ) :— 


কাদা বা ধুলোবালিতে পাটতত্তর রঙ কালো হয়ে যায়, একে শ্ামলা রঙ 


শন্ত উৎপাদন = ২৩৩ 


বলে। জৈব অম্ন যেমন, সাইট্রক, ল্যাক্ট্রক, টারটারিকঃ আযাসিটিক নামক 
'অগ্নগুলি পাটের শ্যামল! বা কালো! রঙ দূর করে | পন্থী অঞ্চলে টকলেবুঃ 
“তেঁতুল প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। 

পদ্ধতি £- ছাড়ানো! তেঁতুল £-5 fel, জল £30 লিটার । একটি 
বড মাটির পাত্রে 7 লিট।র জলের সঙ্গে সমস্ত তেঁতুলটি ভালোভাবে মিশ্ৰিত 
করে (এক রাত ভিজিয়ে রেখে) ছেঁকে নিয়ে বাকী জল মিশিয়ে দিতে হবে। 
পাট কেচে লওয়ার পরই শ্যামল! রঙের আঁশগুলিকে এই তেঁতুল গোলা জলে 
5 মিনিটের জন্য ডুবিয়ে রেখে তারপর এই পাত্রের মধ্যেই নি'গড়ে নিরে 
পরিষ্কার জলে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর আ'শগুচ্ছকে রোদে বেশ 
শুকিয়ে নিরে গঁ৷ট বাধতে হবে ৷ 


পাট S19 তৈরী ( Jute seed production ) :— 

মিঠা পাটের বীজ (যেমন, জাত £_বপালীর ) নিয্নক্তপ পদ্ধতিতে তৈরী 
কর! হয় £-- 

() থিঠ। পাট, জাত রূপালীর বীজ বোনার জন্য অবাধ স্থধালোক প্রাপ্ত 
উচু জমি নিবৰ্ণচন করতে হবে। এই জাতটির জমির কাছাকাছি অন্য জাতের 
পাট চাষ কর! চলবে না, কারণ এতে জাতির গুণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবন1 
খাকে। 

(0) জমি তৈরীর সময় যথেষ্ট পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। 
বীঞ্জ বোনার পূর্বে জমিতে হেঃ প্রতি 125 কেজি স্থফল৷ (15-15-15 ) সার 
প্রয়োগ করতে হবে। 

(iii)  বূপ!লী জাতির বীজ জুন মাসের মধ্যে জমিতে বপন করতে হবে। 
এর আগে বীঞ্জ বোনা উচিত নয়। গাছে ফুল আসবে সেপ্টেম্বর অক্টোবর 
মাসে। ; 

(v) 45 সে মি থেকে 60 সে-মি. সারি থেকে সারির দূরত্ব রেখে সারিবদ্ধ 
ভাবে জমিতে বীজ বপন করতে হবে) প্রতি সারিতে গাছ থেকে গাছের 
জূরত্ব রাখতে হবে 8-10 সে.মি. 

(v) পাটগাছগুলি 130 সে-মির মত উচ্চতা বিশিষ্ট হ'লেই এদের ডগা 
ছেঁটে দিতে হবে।  তারফলে গাছ বেশী শাখাম্বিত হবে, এবং বেশী ফুল ও ফল 
খারণ করতে পারবে । বীজ পাওয়া যাবে বেশী পরিমাণে । 


২৩৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত 


(৮) বীজসংগ্রহ করার সময় জমির চারধারের একটি করে সারি বাদ দিবে 
মাঝখানকার সারিগুলির গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। এতে সঠিক 
জাতের বীজ পাওয়া যাবে। 

(৮) রূপালী পাটগাছের পাতার রঙ কচি কলাপাতাঁর মত হালকা হলদে 
সবুজ । কাঞ্জেই জমিতে কোন সবুজ পাতা বিশিষ্ট চারা দেখা গেলে তা সঙ্গে 
সঙ্গে তুলে দিতে হবে। জমিতে কোন রোগাক্রান্ত গাছ দেখা গেলে তাও 
বিনষ্ট করে দিতে হবে। 

এরূপ পদ্ধতিতে চাষ করা হলে 100 গ্রাম পাটবীজ বুনে প্রায় 15 কেজি 
বীজ পাওয়া যাবে। বীঙ্গ ঝাড়াই করে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে তারপর 
শীতল করে 400 গেজের পলিথিনের থলেতে ভরে শুকনো জায়গায় সঞ্চয় করতে: 
হবে। 


ফঙ্গন (Yieldy—() মিঠাপাটের তন্তু বা আশ হলাহেক্ট অর প্রতি 
28-30 কুইণ্টাল 
(i) তিতা পাটের তন্তু বা আঁশ :_হেক্ট আর প্রতি 
25-28 কুইণ্টাল 
a তোষ! এবং 'ভিভাপাটের (আঁশের) বিভিন্ন a". জন্য 
প্রয়োজনীয় গুণ ( Grading of jute ) : — 


তিতা ও তোষা পাটের প্রধান প্রধান ছয়টি গুণ বিচারের ভিত্তিতে প্রতিটি, 
শ্রেণীর মান স্থির কর! হয়েছে । - এগুলি হ'ল £_আশের দৃঢ়তা, বর্ণ mmu 
মনত্ব; গোড়া বা গোড়া ছালের পরিমান এবং দোষ বা খু"ত। 

() আঁশের দৃঢ়তা :--গে৷টা পাটের মাঝামাঝি অংশ থেকে 15-20টা 
it 5. সেমি. ব্যবধানে ধরে টান দিয়ে ছি'ড়তে চেষ্টা করে কতটা জোর লাগে 
তা থেকে আশ কতখানি মজবুত বুঝ। যাবে। 

Qi) অণশের বর্ণ :_ তিতা পাটের খুব ভাল রঙ হ’ল B থেকে সাদা 
তো ও দেশী পাটের খুব ভাল রঙ হ'ল সোনালীথেকে লালচে সাদা। ‘আশের 
রঙ ফ্যাকাশে কালো। হ'লে সে পাট নীচু মানের হয়। 

(i) সূজ্সমত|; আঙ্গুল দিয়ে আশ ছড়িয়ে, দেখলেই বোঝা যাবে 
আশ রুতটা মিহি আশ যত মিহি হবে, তার মান তত উচু হবে। 

= (9)- -ঘনত্ব, ৪৫, iai যত: pi হবে, Pug তার মান উন্নত 
হবে। I2 ; RO S 


শস্ত উৎপাদন = ২৩৫ 


() গোড় ব| গোড়া ছালের পরিমাণ :_ পাটের গোড়ার দিকের শক্ত 
ছালী অংশকে গোড়াছাল বলে (এটি পরিমাপ করা হয় শতকরা! ওজনের হারে। 
আশে গোড়া ছালের পরিমাণ যত কম হবে, পাটের মান তত উঁচু হবে। 
অশের দোষ :-() মুখ্য দোষ :--গিট / মাঝছাল, ধসা আঁশ / বুকছাল 
কাঠি জড়ানো আঁশ প্রভৃতি (0) গৌণ দোষ :--আশে আলগা ছাল/আগ 
ছাল/আঠালো প্রভৃতি । 
পাটের. শ্ৰেণীবিভাগ :-- 

মান অনুযায়ী অ’শের দাম ঠিক করতে ভারতীয় মানক সংস্থ| পাটের 
এক নতুন শ্ৰেণীবিভাগের প্রচলন করেছেন। অশের গুণগত মান বিচায়: করে 
পাটের শ্রেণীভাগ করা হয়। এই ব্যবস্থায় পাটের অ'শকে ৪টী শ্রেণীতে ভাগ 
করা হয়। _ এই শ্রেণী অন্ণযায়ী এক নধর পাটের দাম সবচেয়ে বেশী: এবং আট 
নম্বর পাটের দাম সবচেয়ে কম। 

* পাটের শ্রেণীবিভাগ ২৩৬ ও ২৩৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য । 

বৈশিষ্ট্য ; | 
() গোটা পাটের, দৈৰ্ঘ কমপক্ষে দেড় মিটার হওয়া উচিত 1 
(i) পাট শুকনো অবস্থার থাকা উচিত। 
(i) পাট কাদা, মরা পাট ও অন্য বাইরের বস্তু মুক্ত হওয়া চাই । 
(৮)  গোড় ছালে শক্ত আগছালী অংশ ধরা যাবে। 4 
(৮) আন্বপাতিক বাটা কেটে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পৰ্যন্ত স্বাভাবিক 
ধুলো চলতে পারে। 


কঙ্দজাতীয় শল্য (Tuber crop) 
আলু (Potato) :—Solanum tuberosum L. ) 


গোত্র: বার্ভাকুগোত্রীয় (Solanaceae) 


আলু পৃথিবীর এক গুরুত্বপূর্ণ কন্দজাতীয় খাগ্শস্ত |^ ভারতবর্ষে ইহা! এক 
গুরুত্বপূর্ণ অর্থপ্রস্থ ফসল এবং সজ্জি হিসেবে সমাদৃত। প্রায় একশ’ বছরের ও 
কিছু আগে ইহা ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষে আসে । সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার 
পশ্চিম সমুদ্রোপকৃলবর্তাঁ “পেরু” ও ‘বোলিভিয়া’ এর আদি জন্মস্থান ৷ আমেরিকা 
আবিষ্কারের পর ইহা ইউরোপ ও এশিয়াতে প্রবেশ লাভ করে, বর্তমানে 


+ পূৰ্ব পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অংশ :-- 


ভিভাপাট (সাদ!) এবং ভোব ও দেশী পাটের ( আশ) ৬৭ etit জৰী = 


গোড়-ছালের 
শ্রেণী দৃঢ়তা qf ঘনত্ব "wei | পরিমাণ (শতকর! দোষ মোট 
ka 2 3; ২ mpl: এ ন 
এক নম্বর | খুব ভাল | খু ভাল | ভারী | অতিস্থক্ম 5 ভাগ {| মুখ্য ও গৌণ দোষ মুক্ত | (100 
(TD-1) (29. |-02 | 'Q G 83^ | (52) 
ছু’ নম্বর ভাল ভাল ভারী 10 ভাগ | মুখ্য ও গৌণ-দোষ মুক্ত 
TD-2) (22) (9) 30 (a. LO 09 s (22) (85) 
তিন নম্বর | মোটামুট | মোটামুটি | মাঝারি [বেশ আলগা! 15 ভাগ সামান্য পাতি ও চৌক 
(TD-3 ভাল ভাল ভারী আশ (24) ছাড়া অন্য দোষ মুক্ত (69) 
চি এ (1) (8) ই 
চার নম্বর | বেশ চলন | বেশ চলন 20 ভাগ সামান্য চোক ও পাট < 
(TD-4) সই. সই E: 3 (20) কাঠি, মুখ্য দোষ মুক্ত (54) 
ৃ 041৫ c (14) 
পাঁচ নম্বর | চলন সই | চলন সই |. _ - 26 ভাগ: মুখ্য দোষ মুক্ত | 0) = 
(TD-5) (10) (3) (16) ? (10) P3 
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em | "e বৰ্ণ ঘনত্ব | স্থক্ষ্মত| | পরিমাণ ( শতকরা দোষ মোট 
| হিঃ) (ওজন )- 
ছ’ নম্বর | চলন সই 35 ভাগ মাঝ ছাল, ধসা আশ, 
(TD-6) (10) -- - = (12) বেশী পচানে। আশ, Q6) 
4) 

সাত নম্বর we < cd 42 ভাগ 

(TD-7) | আশ মিশ্রিত সপ E - (9) সূৰ (13) 
858 272 NC 
আট নম্বর দুৰ্বল নীচু নীচু নাই বেশী সহজে ছাড়ানো যায় না ৩) 

(TD.8 | আশ মিশ্রিত | মানের | মানের এমন পাটকাঠি যুক্ত 


( বন্ধনীবদ্ধ সংখ্যা ছারা বিভিন্ন 'নিরপণ 'করা'টুগ্ণের মান‘ বিচার করান হয়েছে) 
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২৬৮ শস্তোৎপাদনের মৃল:তহু- 


ভারতের প্রায় সকল এলাকাতেই আলু চাষ করা হচ্ছে। ভারতের মধ্যে 
উত্তরপ্রদেশের সমভূমি ( প্রধাপত _ লক্ষ্সৌ, এলাহাবাদ, কানপুর প্রভৃতি 
শহরাঞ্চলের কাছাকাছি ) ও পার্বত্য এলাকায় ( যেমন, মুসৌরী, নৈনিতাল, 
আলমোরা পাহাড়ী উপত্যকায়), হিমাচলপ্রদেশে (শিমলা), পাঞ্জাবের 
সমভূমি ও পার্বত্য এলাকায় ( যেমন, কুলু ও কাংড়া উপত্যকা), বোম্বাই এর 
পুনা, আঘেদাবাদ, দারওয়ার, বেলগাম এলাকায়, কর্ণাটকের প্রধাণত 
বাংগালোর, কোলার জেলায়, তামিলনাড়,র নীলগিরি পার্বত্য এলাকার, 
আসামের ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য এলাকায়, পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি ও পার্বত্য 
এলাকায় C যেমন, দ।ঞ্জিলিং ) ব্যাপকভাবে আলু চাষ করা হচ্ছে। 

পশ্চিমবঙ্গের হুগলী, হাওড়া, মেদিনীপুর (পূর্ব ও পশ্চিম ), বর্ধমান, নদীয়া, 
24-পরগণা, মুশিদাবাদ পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, প্রভৃতি জেলার বেশী 


পরিমাণ জমিতে আলু চাষ কর! হচ্ছে । বর্তমানে এই রাজ্যের প্রায়.18-লক্ষ : 


60 হাজার হেক্ট আর জমিতে ক্ষুদ্ৰ বৃহৎ সেচ প্রকল্পের দৌলতে সেচব্যবস্থা 
সম্প্রসারিত হওয়ায়, আলুর অনেকগুলি উচ্চফলনক্ষম জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় এবং 
হিমঘরের সংখ্য! বৃদ্ধি পাওয়ায় 1978-79 সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 159.6 হাজার 
হেক্ট আর জমতে আলু চাষ করে 2,433.5 হাজার টন আলু উৎপন্ন করা 
হয়েছিল। 1979-80 সালে 4 লক্ষ 12 হাজার একর জমিতে আলু চাষ করে 
প্রায় 19 লক্ষ টন আলু উৎপাদন করা হয়েছিল। কিন্তু 1965-66 সালে 
পশ্চিমবঙ্গে মাত্র 0"8 লক্ষ হেক্ট আর জমিতে আলু চাষ করে 8'5 লক্ষ টন আলু 
উৎপাদন কর! হ'ত। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আলুর গড় ফন হেঃ প্রতি 1524/ 
কি.গ্ৰা. ; সারাভারতে 79073 হাজার হেক্ট আর জমিতে 1978-79 সালে আলু 
চাষ করে 10,125*4 হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপাদন কর! হয়েছিল। 

এর খাছ্যমূল্য হিসাবে প্রতি 100 গ্রাম আলুতে 77.8 গ্রাম জল, 2 গ্রাম 
প্রোটন, 19'1 গ্রাম শ্বেতসার, 01 গ্রাম ফ্যাট, 1॥ (s.s. ক্যালসিয়াম, 56 
মি ari. ফসফরাস, 070 (ata. লৌহ, এবং খাদ্ধপ্রাণ “এ, “বি; ‘সি’ যথেষ্ট 
পরিমাণে বর্তমান। : 2l 

জমি :--অবাধ হুর্যালোকপ্রাপ্ত মাঝারি উচু জমি আলু চাষের উপযোগী ৷ 
জমিতে উপযুক্ত জলসেচ ও. *জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকা আবশ্তক। 


*জলনিকাশের ব্যবস্থা :-_পশ্চিমবাঙ্গলার সমভূমি এলাকায় গত কয়েক বছর 
শীতকালেও বেশ বৃষ্টিপাত হ'তে দেখা গিয়েছিল; কাজেই জমির উপযুক্ত 
জসনিকাশের ব্যবস্থ। না থ৷কলে শস্তে ক্ষতি হওয়ার 19144] যথেষ্ট থাকে । 


Bi vc ২৪৪: 


মাটিঃ--উবর পলি দোঅ'শ মাটি থেকে বেলে দোঅআশ মাটি আলু চাষের 
উপযোগী ॥ জৈবসার যুক্ত কাদা cure 4 যাটিতেও আলু চাষ করা যায়। 
পশ্চিমবঙ্গের লাল মাটি এলাকায় হালকা থেকে ঘন লাল দোআশ মাটিতেও.আলু 
চাষ করা যাঁয়।:. আলু. মোটামুটি অন্নযুক্ত মাটিতে ( pH 5-5-5) ভাল জন্মাতে 
পারে। জলবমা নীচু জমিতে ও খুব ভারী মাটিতে আলু চাষ করা: 
যায় না| : 
জলবায়ু আলু প্রধাণত শীতপ্রধান অঞ্চলের শস্ত । পাহাড়ী অঞ্চলে 
বৈশাখী শস্ত হিসেবে গ্রীষ্মকালে ( অর্থাৎ যে সময় তুরারপাত হয় ন!) মৌন্থমী 
বৃষ্টিপাতের ওপর ( এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মাসে ) নির্ভর করে আলু, চাষ করা! যায়, 
অপরপক্ষে সমভূমি অঞ্চলে শীতকালে ( ছোট দিন ) সেচের ওপর নির্ভর করে 
আলু চাষ কর! হয়। একে সমুদ্ৰপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 210 মিটার উচু পাহাড়ী 
এলাকাঁতেও চাষ করা যায়। আলু গাছের বৃদ্ধিকালে সবেণচ্চ 220-250 Cm: 
বাসর তাপমাত্রা, সৰ্বনিম্ন 150-200 সেঃ তাপমাআ! বিশেষ উপযোগী, 
পশ্চিমবাঙ্গলায় যে বছর বেশী শীত পড়ে ( অর্থাৎ বায়ুর তাঁপাংক 16-24" 
সেঃ মধ্যে থাকে) এবং ভা দীর্ঘস্থায়ী হয়, বরাবর শুদ্ধ আবহাওয়! বজায় 
থাকে’ সে বছর প্রচুর আলু জন্মায় । আলু গাছের বৃদ্ধিকালে মোটামুটি 
750 মি.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত আলুর পক্ষে উপযোগী । কিন্তু আর্দ্র আবহাওয়ায় 
এবং কাশাচ্ন্ন দিনে আলু গাছের রোগ ও কীটশকর ব্যপক প্রাদুর্ভাব ঘটে 
খাকে। আলু চয়নের পূবে” শুষ্ক আবহাওয়া থাকা একান্ত আবশ্যক । 
পশ্চিমবাঙ্গনায় শীতকাল ক্ষণস্থায়ী বলে (সমভূমি অঞ্চলে) জলদি জাতের 
উচ্চফলনক্ষম আলু বিশেষ উপযোগী । 


আলুর উন্নত জাত a| প্রকার ( Improved varieties ) ;-- 

এস্থলে কতিপয় উন্নত জাতের নাম এবং এদের জাতগত বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়। 
হ'ল। বেন্দ্রীর আলু গবেষণা cem, শিমলা থেকে অধিকাংশ. জাতগুলিকে 
উদ্ভব কর! হয়েছে । 


জলদিজাত্ত ( 75-100 দিনের ) =; 
(1) কুফরী চন্দ্ৰমুখী ( Kufri Chandramukhi ) :— ৮; 

কন্দ বেশ বড়, সামান্য লম্বা বৰ্ণহীন ; শীস অনুজল সাঁদ! ও ময়দার মত 
নরম। মাঝারি বড় আকারের গাছ, তাড়াতাড়ি বাড়ে, সামান্য ছড়ানো শাখা: 
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বিশিষ্ট.। পশ্চিমবাঙ্গলার উপযোগী। 'আপ-টু-ডেট” অপেক্ষা ফলন বেশী 
দেয়) সঞ্চয় ক্ষমতা ( storing capacity ) :— 
(2) কুফব্রী অলংকার ( Kufri Alankar) :— 

ইহা 75 দিনে পরিণতি লাভ করে; নাবী ধবসা রোগ প্রতিরোধক্ষম ৷ 
চঞ্জমুখী অপেক্গা ফলন বেশী। কন্দ আকর্ষনীয় বড়, সাদা, সামান্য emi 
মাঝারি গভীর চোখযুক্ত, শাঁস বর্ণহীন, ও বেশ নরম। পশ্চিমবাঙ্গলার 
উপযোগী | 
(3) কুফ রী জ্যোতি ( Kufri Jyoti ) .— 

পাহাড়ী এলাকার জলদি (অর্থাৎ শরৎকালে ), নাবী (অর্থাৎ বসন্তকাপে 
বপনের উপযোগী। ইহা সমভূমি অঞ্চলে হেঃ প্রতি 200 কুই £ এবং পাহাড়ী 
এলাকায় 150 কুইঃ পর্যন্ত ফলন দেয়। কন্দ বেশ বড়, ডিম্বাকার, বর্ণহীন,, 
ভাসা ভাষ! চোখযুক্ত। শাস হালক! সাদা রঙের। নাবী ও জলদি ধ্বস! 
রোগ, ওয়ার্ট রোগ, সারকোস্পোরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে । 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 
(4) কুফরী লাউকার( C.Laukar ): 

সমভুমিতে 100 দিনে পরিণতি লাভ করে। একে জলদি শরৎ ও 
শীতকালীন শস্ত হিসাবেও চাষ কর! যায়। কন্দ সঞ্চয়ের উপযোগী । গাছ 
মাঝারি বড়, একটু ছড়িয়ে থাকে। কন্দ প্রায় গোলাকার, হালকা নবনীসদৃশ 
"ics রঙ। পশ্চিমবাঙ্গলার উপযোগী । 
() আপ-টুডেট ( Up-to-date ) :— 

আয়ারল্যাণ্ডে এর আদি জন্মস্থান। 90-100 দিনে পরিণতি লাভ করে। 
অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে জানুয়ারী মাসে ফসল তোলা যায়। কন্দ 
বর্ণহীন, ডিম্বাকৃতি, অগভীর চোখযুক্ত ; শাঁস অনুজ্জল সাদা। হেঃ প্রতি 
250 কুইঃ পর্যন্ত ফলন দেয়। 


মাঝারী জাত ( 100-130. দিনের ):— 
(1) কুফরী চমৎকার (7056 Chamatkar ) ;— 

100-120 দিনেয় মধ্যে পরিণতি লাভ করে হেঃ প্রতি 250-300 কুইঃ ফলন 
দেয়। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 
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(2) কুফরী শক্তি (1001 Sakti): 

সমভূমিতে 110 দিনে পরিণতি ate করে| কন্দ বর্ণহীন; মাঝারি 
আকারের, মস্থণ ত্বক বিশিষ্ট, গোলাকার পাৰ্শ্বদেশ সামান্য চাপা, মাঝারি গভীর 
চোথযুজ, শাপ গীতাভ। হেঃ প্রতি ফলন 250-300 কুইঃ পর্যন্ত । 
(3) কুফরী কুবের ( Kufri Kuber ) : 

সমভূমিতে 110 দিনে পূর্ণতালাভ করে| হেঃ প্রতি 300 কুইঃ পর্যন্ত 
ফলন'দেয় । ৷ বন্দ মাঝারি, ডিম্বাকৃতি, বর্ণহীন, অগভীর. চোখ যুক্ত, পীতাভ 
বর্ণের শীস, এথন ময়দার মত। ' নাবী emp ও -তুষা রোগ প্রতিরোধ করতে 
পারে। গাছ মাঝারি, ছড়ানো শাখ| বিশিষ্ট, পাতাগুলি বেশ চওড়া ও পক্ষল। 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী | 
(4) কুফরী কুন্ডান ( Kufri Kundan ) : 

পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী; নাবী ধ্বসা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে 
এবং কিছুটা war সহ করতে পারে। সমভূমিতে 110 দিনে ও পার্বত্য 
অঞ্চলে 135 দিনে পরিণতি লাভ করে। সমভূমি অঞ্চলে হেঃ প্রতি 200 qi, 
পাহাড়ী এলাকায় হেঃ প্রতি 150 কুইঃ পর্যন্ত ফলন দের। পাহাড়ী এলাকায় 
জলদি ও নাবী বপনের উপযোগী | 
(5) কুফরী জীটম্যান ( Kufri Sheetman ) : 

ইহা পশ্চিমবাঙ্গলার সমভূমি ও পাবত্য অঞ্চলের উপযোগী। বন্দ 
ডিম্বাকৃতি, অগভীর চোখ যুক্ত, বর্ণহীন, শাস ময়দার মত গ্রথন যুক্ত। সঞ্চয় 
ক্ষমতা বেশী। হেঃ প্রতি 250 কুইঃ পর্যন্ত ফলন দেয়। সমভূমি অঞ্চলে 110 
দিনে ও পাহাড়ী এলাকায় 1:0 দিনে ফলন দেয়। 
(6) কুফত্তী লাল ( Kufri Red ): 

কন্দের ছাল লাল রঙের, গোল। শাঁস হালকা হলুদ রঙের । মধ্যম গভীর 
চোখ যুক্ত, শাসের গ্রথন দৃঢ় । 

105 দিনে পরিণতি লাভ করে । দাঞ্জিলিং রেড রাউণ্ড থেকে নির্বাচিত। 
পাহাড়ী এলাকার উপযোগী । 

(7) প্রেসিডেন্ট ( President ) : 

ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানিকৃত বৈদেশিক জাত; পাহাড়ী এলাকার 
উপযোগী ৷ 


১৬ 
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নাবীজাত ( 130-135 দিনের ):— 
(|) কুফত্রী গিন্দুৰী ( Kufri Sinduri ) : 

কন্দ গোপ, ছালের রঙ লাল, মাঝারি আকারের, মাঝারি গভীর চোখযুক্ত ॥ 
শাঁস হালক! হলুদ রঙের, ঘন গ্রথনযুক্ত 120-140 দিনে পরিণতি লাভ করে। 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 
(2 কুফরী জীবন ( Kufri geevan) : 

নাবী ও গ্ৰীষ্মকালীন বপনের উসযোগী। ইহা নাবী ধ্বদা, ওয়ার্ট ও 
সারকোসপোরা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। সমভূমি অঞ্চলে 120 দিনে, 
পার্বত্য অঞ্চলে 150 দিনে, ফসল দেয়। কন্দ ডিম্বাক্ৃত, বর্নহীন, অগভীর 
চোখযুক্ত। শীল হালক! হলুদ, গ্রথন মোমের মত । আ.লুগবেষণ। কেন্দ্র, মুক্তেশ্বর 
থেকে EESTI 
(3) কুফরী নবীন ( Kufri Naveen ) . 

পার্বত্য অঞ্চলের উপযোগী । কুফরী জীবন অপেক্ষা বেশী ফলন দেয়। 
সঞ্চয়ের উপযোগী । নাবী ও গ্ৰীষ্মচালীন বপনের উপযোগী ৷ কন্দ বর্নহীন, _ 
ডিম্বাকৃতি, অগভীর চোখযুক্ত ; গী তাভ শীষ, মোমের মত নরম। 
(4) কুফরী সফেদ ( Kufii Safed ) i 

অল্প উতর জমিতে ও অম্ল সেচে চাষ করা যার । "pueri নামক’ জাত থেকে 
নির্বাচিত। কন্দ ধর্মহীন, গভীর tpe, নবনী সদৃশ বর্ণের শীস; সমভূমি 
অঞ্চলে 135 দিনে, পাহাড়ী এনাকায় 160 দিনে ফসল দেয়। সঞ্চয় ক্ষমতা 
emm । 
(5) কুফরী কুমার ( Kufri Kumar ) : 

নাবী em রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। পাহাড়ী ও সমহৃমী এলাকার 
উপযোগী । 
নতুন জাত : 

(D) এফ-5134. দ্রুত বর্ধনশীল গাছ, 100 দিনে উচ্চফলন দেয়। কন্দ 
বড়, বর্নহীন, গোল। নাবী ধ্বসা ও কুটে রোগ 
প্রাতরোধ করে। 

(2: ই-3:97: উচ্চফণনশীল) জলদি ফসল দেয়। 

(3) লি-?90: 90 দিনে পরিণতি লাভ করে, ভাল ফলন পাওয়া যায়৷ 

(4) এফ-3349: জলদি, উচ্চফলনশীল ; কন্দ লালরঙের, গোল, 
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সমান আকারের। শাঁস হালকা হলুদ, জলদি ও নাবী ধ্বস! রোগ প্রতিরোধ 
'_ করতে পারে। 

(5) এদ-এল-বি/ডি-192 (SLB/D-192): মধ্যম জাত’; নাবী 
ধবসা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। ভালো ফলন দেয়। 

(6) সি-3801 £ মধ্যম জাত; কন্দ’ গোল; তুষারপাত সামান্য সহ 
করতে পারে। 
আলুর চাব পদ্ধতি; 

জমি তৈরী :-- আলু চাষের! জন্য গভীর ও বুররুরে মাটি আবশ্তক। ধান 
বা পাট-আলু শস্য পর্যায়ে জলদি জাতের ধান বা পাট কেটে লওয়ার পরই 
জমিতে রস থাকতে থাকতে মোল্ড বোর্ড লাঙ্গলের বা পাওয়ার টিনারের (রোট।র 
যুক্ত) সাহায্যে দু'একবার সোজান্থ(জ 19 আড়াআড়িভাবে কর্ষণ করে.জমিতে 
শন ব|বিউ।ল (কলাই ) সবুজ সারের জন্য বপন করা যেতে পারে। এন্ত 
সেপ্টেবর মাসের প্রথমে দিকে বীজ বপন করতে হবে। :6-7 সপ্তাহের উক্ত 
সবুজ সার শস্যের গ।ছগুলিতে জমতে মাড়রে সবুজ্জপার প্রস্তুত করা যাবে d 
যাহোক, প্রাথমিক কর্ষণের পর জমি বেশ শুষ্ক করা উঠত : অত:পর জমিতে 
সেচ দিয়ে পরে জমির জো বুঝে হালকা মেল্ডবোর্ড লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের 
সাহায্যে মাটির প্রকার অন্ুমারে 4 6 বার োজাস্থজি ও আড়াআডিভাবে 
কর্ষণ করতে হবে; মাঝে মাঝে মই বা বি! চালিয়ে মাটিকে গভীর 
পৰ্যন্ত ভেঙে নিতে হবে ৷ 

তারপর জম বেশ সমতল করে জলসেচ ও জলনিকাশের নালীগুলি তৈরী 
করে নিতে হবে।  জলসেচ নালী বরাবর আড়াআড়িভাবে বীজ বোনা 
অগভীর নালীগুলি নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রস্তুত করতে হবে। 


"xem সার প্রয়োগ: - 

() জমিতে সবুক্গসার প্রয়োগের অস্থৃবিধা থাকলে কর্ষণের সময় হেক্ট আর 
প্রতি 2025 মেট্রিক টন পচানো খামারের সার বা কম্পোষ্ট প্রয়োগ 
করতে EG I 

(i) শেষ লাঙ্গলের সমর কিছু পরিমাণ (প্রায় অর্ধেক ) রাসায়নিক সার 
বীদ-আলু (seed-tuber) বসানোর নালীতে প্রয়োগ করে মাটিং সঙ্গ 
ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 
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(ii) শেষ লাঙ্গলের বীজ আলু বসানোর নালীতে হে: প্রতি 25 কি€গ্রা 
অলড্রিন 5 বা! 10 কুইণ্টাল রেড়ীর খোল রাসায়নিক সারগুলির সঙ্গে মিশিয়ে 
প্রয়োগ করতে x . ইহা জমির সকল প্রকার কীটশক্রর প্রতিরোধ 
করবে। 

(iv) জমিতে আলুর ছত্রাক ঘটিত ঢলে পড়া ( Fusarium wilt) রোগের 
উপদ্রব থাকলে উক্ত বীজ বসানোর নালীতে * ব্রাসিকল 20 গুঁড়ো হে: প্রতি 
25 কি. spl. প্রয়োগ করতে হবে । 
হেক্টআর প্রতি বীজ আলুর পরিমাণ :— 

বীজ আলুর আকার অনুসারে 15-20 কুইণ্টাল আলু ( গোট!) অথবা 
87500 টা কাটা বীচনের (বীজ আলু ) আবশ্যক হবে। 
বীজ আলু (বীচন) নিৰ্বাচন :-- 

বীজ-আলু হিসেবে রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত নির্বাচন করা উচিত | কুফরী 
অলংকার, কুফরী জ্যোতি, vef? কুবের, কুফরী কুনডান, কুফরী জীবন, 
কুফরী কুমার, এফ-3349, কুফরী সিন্দুরী প্রভৃতি জাতগুলি জলদি ও নাবী 
ধবসা রোগ ওয়াট সারকোসপোরা, ভাইরাল প্রভৃতি যে কোন এক প্রকার 
বা কয়েক প্রকার রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। বীজের মধ্যে কালে| দাগ- 
ধ্বস| রোগের, ধূসর বলয় ব্যাক্টেরিয়! ঘটিত ঢলে-পড়া রোগের, খুব ছোট 
আকারের আলু ভাইরাস ঘটিত রোগের বাহক। স্বতরাং এই প্রকার বীজ আলু 
বাদ দিতে হবে। পুষ্ট চোখ মুকুল ( eye-bud ) যুক্ত মাঝারি আকারের 
ও দেহে ক্ষত বিহীন বীজ আলু বপনের জন্য নির্বাচন করা উচিত। বীজ 
আলুর আকার 2:5 সে-মির কম ব্যাসের হওয়া উচিত নয়। প্রতি টুকরাতে কম- 
পক্ষে একটি বেশ পুষ্ট চোখ-মুকুল থাকা আবশ্তক।  বীচনের জন্য প্রতিবছর 
উন্নত জাতের জনিত্‌ বীচন ( mother ৪০০৫ ) az; করা ভাল, বা কৃষক বিশেষ 
ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের জমিতে বীজ আলু তৈরী করে নিতে পাঁরেন। 
পশ্চিমবঙ্গ এগ্রো ইণ্ডাস্টীজ কর্পোরেশন, বেনফেভ হিমাচল প্রদেশের মানালী 
(লহুল উপত্যকার নতুন উৎপন্ন বীজ) এবং পাঞ্জাব ( কুল, কাংড়া ) থেকে 


*ব্রাসিকল, ওষুটটির প্রাপ্তিস্থান :— 
ce ফার্ম! সিউর্টিক্যাণস্‌ লিমিটেড 
6, গনেশ চন্দ্ৰ এভিনিউ, পো! : বক্স 8997, কলিকাতা-700013 1. 
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প্রতি বছর কুফরী চন্দ্ৰমুখী ও qus জ্যোতির “মাদার সীড' প্রচুর পরিমানৈ 
এ রাজ্যে আমদানি করেন। এ রাজ্যে চাষের জন্য বীজের প্রয়োজন কমপক্ষে 
এক পক্ষ পঁচিশ হাজার টন। এ রাজ্যের আলু চাষীর! কুফরী চন্দ্ৰমুখী, কুফরী 
জ্যোতি, কুফরী পিদ্ধুরী, কুফরী অলংকার, কুফরী কুবের» কুফরী চমৎকার, 
একার সেগেন, আপ-টু-ডেট প্রভৃতি জাতের বীজ আলু পছন্দ করেন। 
সরকারী ও বেসরকী সংস্থা উক্ত বীজ আলুর চাহীদাঁর মোট! অংশ হিমাচল, 
হরিয়াণা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও আসাম থেকে আমদানি করেন। সরকারী 
উদ্যোগে 4-5 শতটন বীজ আলু সরবরাহ করা হয়। 


বীজ শোধন পদ্ধতি :— 

(1) আলু বীজ বাহীত ছত্রাক ঘটিত রোগ জীবাদ্ছু ( যেমন, «mb 
দাদ, ঢলে পড়া, অঙ্গার পচন প্রভৃতি ) ধ্বংস করার জন্য নিম্নলিখিত যে- 
«কোন একপ্রকার ব্যবস্থা মত বীজ শোধন করে তারপর বীজ বপন করতে 
হবে। 

ডঃ এম. পি. শ্রীবাস্তব এবং ডঃ ভি. কে, শ্রীবাদতব (কৃষি সম্প্রসারণ 
আধকারিক, হরিয়ান| কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হিসার ) বীজ আলু শোধনের 
জন্ত নিয়রূপ সুপারিশ করছেন :— 

(ক, বীজ শোধনের পূর্বে আঘাত প্রাপ্ত, দাগযুক্ত বীজগুলি বাদ দিতে 
হবে। কয়েকটি বড় মাটির পাত্রে 500 গ্রাম এ্যাগালল-3 (3% মিথোক্সি 
ইথাইল মারকিউরি ক্লোরাইড ) কে 100 লিটার জলে গুলে নিতে হবে। এই 
ওষুধ গোলা জলে 10 ব্যাগ বা 6 কুইন্টাল বীজ আলু ব! কাটা বীচনকে 2-3 
মিনিটের জন্য ডুবিয়ে নিতে হবে । এই ওষুধ গোলা জলে আবার 125 গ্রাম 
এযাগালল-১ মিশ্ৰিত করে আরে! তিন কুইণ্টাল বীজ আলু শোধন করা যাবে। 
পুনরায় এই জলে আবে| 125 গ্রাম উক্ত ওষুধ মিশিয়ে আরে! তিন কুইঃ বীজ 
আলু শোধন করা যাবে। তারপর এই ওষুধ গোলা জল ফেলে দিতে হবে। 
যদি এ|রিটন-6 ব| এয মিশন- ব্যবহার করা৷ হয়, তাহলে প্রতি 100 লিটার 
জলে 250 গ্রাম হিসেবে উক্ত ওষুধ মিশাতে হবে এবং পূৰ্বোক্তৱপে বীজ শোধন 
করতে হবে। 0) 


অন্যান্য ব্যবস্থ! :— 
(খ) প্রত 100 নিটার জলে 100 গ্রাম হিসাবে বাভিস্টিন 50 w.p. 


২৪৬ শস্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


মিশিয়ে এক কুইণ্টাল কাট! বীচনকে পাঁচ মিনিটের অন্য ডুবিয়ে নিতে 
wal 

(গ) প্রতি 40 লিটার জলে 100 গ্রাম হিসাবে 75% ম্যানকোজেব 
( ডাইখেন এম 45) মিশিয়ে এই মিশ্রণে 120 কি:গ্ৰা, পর্যন্ত কাটা বীচনকে পাচ 
মিনিটের জন্য ডুবিয়ে নিতে হবে। 

আলুর ব্যাক্‌টেরিয়| ঘটিত ঢলে-পড়| ও গোড়া পচা (১০০০৮) 
প্রতিরোধের জন্তু বীচন শোধন :-- 

(ক) প্রতি 100 লিটার জলে €0 গ্রাম হিসেবে পৌঁধা মাইসিন বা 
এগ্রিমাইসিন 100 মিশিয়ে 120 কি.গ্ৰা. পর্যন্ত কাটা বীজ আলুকে পাচ মিনিটের 
জন্য ডুবিয়ে নিতে হবে । এই ওষুধ গোলা জলে 250 গ্রাম ডাইখেন এম 45. 
মিশিয়ে লওয়া হ’লে বীজ বাহিত ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক ঘটিত, উভয় প্রকার 
রোগ জীবানু ধ্বংস করবে। বীজ শোধনের পর ছায়াতে বীজগুলিকে শুকিয়ে 
নিয়ে তারপর বপন করা উচিত। 


বীজ বপণের সময় :_ 
সমভুমি এলাকায় £ঃ-(ক) জলদি জাত £- অক্টোবর নভেম্বর মাসের মধ্যে 
মধ্যম জাত £ নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের 
মধ্যে | নাবী জাত :- ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে । 

পাৰ্বত্য এলাকায় £_উচ্চপার্বত্য এলাকায় :-মার্চ এপ্রিল মাসে। 
নিয়পার্তত্য এলাকায় :- শীতকাল ও বসন্তকালে ৷ 
'বীচনে কল-গজানো। ( Breaking dormancy of seed (১৫) ;— 

সাধারণভাবে বীজ আলুর স্থপ্তিকাল 21-3 মাস, কোন কোন জাতের 

7 মাস পর্যন্ত। অল্পদিনের বীচনে সহজে “কল” উৎপন্ন হতে চায় না। এজন 
নিয়রূপ ব্যবস্থা নিতে হবে :— 

প্রথমে তিন শতাংশ ইথিলিন ক্লোরো হাইড দ্রবণে বীচনগুলিকে চারঘণ্ট। 
কাল ভিজিয়ে রেখে, তারপর অপর পাত্রে এক শতাংশ থাইওরিয়! (thiourea ) 
ভ্রবণে এক ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রাখতে হবে d পরে এক পি. পি. এম. জি-এ 


(G64) জবণে মাত্র 10 সেকেও্ডের জন্য বীজগুলিকে ডুবিয়ে নিয়ে ঘরের" 


মেঝেতে ভেঙ্গা খড়ের ওপর বিছিয়ে রেখে তার উপর ভিঙ্গা খড় ঢাকা দিতে, 
হবে ৷ শীঘ্ৰ মধ্যে বীচনে চোখ কলি দেখা দেবে । 


শস্য উৎপাদন ২৪৭ 


বীচন বপনের দুরত্ব :— 

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে যথাযথ দূরত্বে বীচন বসিয়ে জমিতে গাছের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ফলন বাড়ে । বী্-আলু উৎপদনের জন্য বড় আকারের বীচন 
ব্যবহার করা হয় । কিন্তু চাষের জন্য মাঝারি আকারের (2:5 সে-মি_3'5 
সেমি ব্যাসের ) Sia অ'লু উপযোগী । জলদি ও মাঝারি দাতের আলুর সারি 
থেকে সারির দূরত্ব :_ 45 মে. মি. থেকে 50 সে. যি. এবং প্রতি সারিতে বীজ 
থেকে বীজের দূরত্ব :- 15 সেমি থেকে 20 সে" মি. পর্বস্থ রাখতে হবে। 
অপরপক্ষে নাবী জাতের ক্ষেত্রে সারি*গ'ছের দুরত্ব55 orf x23 
সে মি. রাখা হয়। ‘পট্যাটো প্রযান্টর” নামক যন্ত্রের সাহায্যে বীজ আলু বপন 
করা হ’লে সারি * গাছের দূরত্ব 60 সে. মি x 20 সে. মি. রাখা হয় । , 


বীচন বপন পদ্ধতি :— 

সাধারণত তিন প্রকার পদ্ধতিতে বীঙ্গ অলু বপন করা হয়; যেমন, 
() সমতল জমিতে বীগন বপন (flat bed method ) (i) অগভীর 
নালীতে বীচন বপন ( shallow fu row method) (iii) ভেলীতে বীচন 
বপন ( ridge method ) 

d) সমতগ জমিতে বীচন বপন পদ্ধতি ( Flat-bed method ) :;— 

মাটি বেশ সরস ধাকতে থাকতে সারি ও গাছের নির্দিষ্ট দূরত্ব রেখে সমতল 
জমির ওপর বীচন বপন করে 5-7 সে.মি. গভীরভাবে মাটি ঢাকা! দেওয়া হয়। 
বেশী পরিমান জমিতে আলু চাষে চাষীরা অনেক সময় এরূপ পদ্ধতিতে বীচন 
বপন করেন। 

(৷) অগভীর নালীতে বীচন বপন ( 3ballow-furrow s; stem );-- 

এই পদ্ধতিতে জমিতে শস্যের যথাযথ সারির দূরত্বে ছোট কোদাল, হুইল 
হো, বা কালটিভেটর নামক যন্ত্রের সাহায্যে 8:10 সে মি. গভীর নালী তৈরী 
করা হয়। এই নাপীগুনিতে সার ও ওষুধ পত্র প্রয়োগের পর ভালভাবে 
মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মাটি বেশ সরস থাকতে থাকতে (অথবা হালকাভাবে 
জলসেচ করে ) বীচন বসানো হয় । বীচন বসানোর পর 5-7 সেমি, গভীর 
মাটি দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া হয়! 

(iS) ভেগীতে বীচন বপন পদ্ধতি (Ridge method ):--এই 
পদ্ধতিতে সমস্ত জমিতে সার, ওষুধপত্র প্রয়োগ করে জমি তৈরীর পর 


২৪৮ শস্যোৎপাদনে মূল তত্ব 


জমি বেশ সমতল করা হয়। তারপর নির্দিষ্ট সারির দূরত্বে 5 সে.মি. উচু ভেলী 
তৈরী করে ভেলীর ওপর বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ঠিক রেখে মাটির 3-4 সে, 
মি. গভীরে বীচন বসানো হয়। যে-অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা বেশী থাকে 
সেখানে এই পদ্ধতিতে বীজ আলু বসানো হয়। 


সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি £_ 


আলুতে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ | আলুর হেঃ 
প্রতি 17575 কি st. ফণনের জন্য গাছ মাটি থেকে cz: প্রতি 85 fs sn. 
নাইট্রোজেন, 30 fee ফনফেট ও 140 কিগ্রা. পটাস গ্রহণ করে। এ 
দেশের মাটিতে নাইট্রোজেন ঘাটতি থাকায় এই শস্তে নাইট্রোজেন প্রয়োগে 
উৎপাদন বাড়ে, ফসফেট আলুৰ যথাযথ পরিণতিতে, পটাস কন্দের সঞ্চয় Rel 
ও স্বাদ, এবং মাটি থেকে নাইট্ৰোজেন, ফসফেট গ্রহণে সাহায্য করে। ^ এজন্য 
এই শস্তে N-P-K খান্ছোপানগুলি প্ৰায় সমপরিমাণ প্রয়োগ করা হর। 
ভারত জাৰ্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ--মাটি পরীক্ষার ফলের 
ভিত্তিতে উচ্চফসন জাতের আলু:ত নিম্নরূপ সার প্রয়োগের স্থপারিশ 
করছেন__ 


* পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দণ্ডর :__এ-রাজ্যের জমির উৰ্বরতার মান 
WEN আলুর উচ্চ ফণনশীল বিভিন্ন প্রকার গুনির জন্তু feud সার 
প্রয়োগের সুপারিশ করেন ই 


(হেক্ট আর প্রতি কেজিতে ) 


জগি নাইট্রোজেন (মি) ফসফেট (P,05) — পটাশ (K,0) 
(0) নিম্নমানের £-: 175-200-৯ 150-৯ 150 
(i) মধ্যমমানের :- 125-150. 125-150-৯ 152-150 
(ii) উচ্চমানের :--110-125-৯ 113-135-৯ 112-125 


যদি হেক্ট,আর প্রতি 209 fas. নাইট্রোজেন, 150 কি, গ্রা, ফসফেট 
ও 150 কি. এ৷. পটাস প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ক্যালসিয়াম আআমোনিয়াম 
নাইট্রেট (257GN) :- 800 কি. st, সিঙ্গল সুপার ফসফেট (16% 2,5) :- 


* ২৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত অংশ 


জমির উৰ্বরভার মান 


অতি উচ্চ মানের £ 
উচ্চ মানের £ 
মধ্যম মানের £ 
মধ্য নিম্ন মানের £ 
নিয় মানের £ 
অতি নিয় মানের £ 


উদ্ভিদ খান্তোৌপাদাজ্র পরিমাণ 
( হেক্ট আর প্রতি কেজিতে ) 
নাঃ (N) 35: (205) 
60 60 
80 80 
100 100 
120 1:0 
140 140 
160 160 


প্রয়োগপদ্ধতি 


নাইট্রোজেন :— 

অতি উচ্চমানের ক্ষেত্রে মূলসার হিসেবে 
অর্ধেক ও চাপান হিসেবে অর্ধেক নাইট্রোজেন 
ঘটিত সার। অন্যান্য মানের ক্ষেত্রে মুসার 
হিসেবে & ভাগ ও চাপান হিসেবে গাছে 
প্রথম মাটি ধরানোর সময় & ভাগ। 
ফসফেট ও পটাজ £-- 

মূলসার হিসেবে সম্পূর্ণ পরিমাণ ( জমি 
তৈরীর সময় )। 


11৮৯ fice 


Lii 


২৫০ শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 
9375 কি, গ্ৰ, সালফেট অফ, পটাস 150% 15০) ;-300 কি. sn. 
প্রয়োজন। 

প্রয়োগ পদ্ধতি :__উক্ত সমূহ পরিমাণ সিঙ্গল স্থপার ফসফেট ও 
সালফেট অফ পটাস এবং তিন চতুর্থাংশ ‘ক্যান’ সারকে জমি তৈরীর সময় 
প্রয়োগ করতে হবে। বাকী এক চতুর্থাংশ ‘ক্যান’ সারকে বীচন বসানোর 
তিন সপ্তাহ পরে পারি-গুলির অন্তরধর্তী স্থানে প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে 
মিশিয়ে গাছেব গোড়াতে ভালভাবে মাটি ধরিয়ে দিতে হবে। মাটি বেশ 
সরস না থাকলে সার প্রয়োগের পর সেচ দিতে হবে। 


জজমেচ : - 


(0) মাটি উপযুক্ত সরস থাকতে থাকতে বীজ-আলু বপন করতে 
হবে। 


(i) বীচন বসানোর পর 3-4 দিন অন্তর অন্তর 4-5 বার হালকা! ধরনের 
সেচ দিতে হবে। 

(i) প্রায় তিন সপ্তাহের গাছে প্রথম বারের মাটি ধরানোর পর প্রতি 
7 দিন অন্তর তিনবার সেচ দিতে হবে। 

(iv) প্রায় 6 সপ্তাহের গাছে দ্বিতীয় বার মাটি ধরানোব পর প্রতি 10 
দিন অন্তর তিনবার সেচ দিতে হবে। 

(V). বীচন বসানোর 10 সপ্তাহ পরে প্রতি 15 দিন অন্তর দু’্বার সেচ 
দিতে হবে। অবশ্য জমির ও আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে কম বা বেশী 
সংখ্যক সেচের প্রয়োজন হতে পারে। অ.লু্ব জন্য মে'টামুটি 500- 
550 হেক্ট্‌আর মি. মি, জলের আবশ্যক। প্রতিরারে 40-50 হেঃ 
মি. মি. গভীর জল দরকার । 


অন্তরবর্তী পরিচর্যা :- 

জলসেচের পর মাটি বসে গেলে চাকার নিড়ান যন্ত্ৰ চালনা করে গাছের 
সারিগুলির মধ্যকার মাটি অগভীর ভাবে খনন করে আগাছা দমন করতে হবে । 
আলু ভূখিনিযন্থ কাণ্ড ; বীচন বসানোর 2-3 সপ্তাহের মধ্যে মাটি ঢাকা গাছের 
গোড়ায় কাক্ষিক মুকুলগুলি মাটির মধ্যে ধাবকের (0197) মত বর্ধিত (15-23 
সে.মি পর্যন্ত) হয়ে তারপর অগ্রভাগ ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে স্ফীতকন্দ (tuber) বা 
আলু গঠন করে। স্থতরাং উক্ত ‘কন্দ’ গঠনের sy গাছের গোঁড়াতে 


শস্য উৎপাদন ২৫১ 


যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সাঁরবহুল মাটি ধরানো দরকার ; বীচন 
বসানোর এক সপ্তাহের মধ্যে চোখ-কলি ভালভাবে গঠিত হয়। 610 
দিনের মধ্যে মাটির ওপর বিটপ অংশ দেখা দেয়। স্থতরাং বীচন বসানোর 
ও সপ্তাহের মধ্যে গাছগুলি 10-15 সে. মি. উচ্চতা বিশিষ্ট হয়; এই সময় 
(অর্থ'ৎ তিন সপ্তাহের গাছে) সারিগুলির মধ্যে চাপান সার প্রয়োগ করে 
মাটি অগভীরভাবে কৰ্ষণ করে এই মাটি দিয়ে গ'ছের গোড়ার দিক থেকে 
বেশ কিছুটা অংশ পৰ্যন্ত ঢেকে দিতে হবে, এবং মোটা করে মাটি ধরিয়ে 
দিতে হবে। 

বীচন বলানোর 6 সপ্তাহ পরে গাছের আরে! খানিকটা অংশ মাটি দিয়ে 
ঢাকা দিতে হবে যেন প্রতি সারির ভেশী 25-30 সে. মির মত চওড়া 
হয়। 

রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন £__বীচন বসানোর একদিন পরে 
সরস জমিতে ল্যাসো বা টোক-ই-25 হেঃ প্রতি 4 লিটার, 100 লিটার জলে 
মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। এই ওষুধ জমির সকল প্রকার আগাছার 
অংকুরিত বীজগুলিকে ধ্বংস করে। 


. wu রক্ষার ব্যবস্থ| (Plant protection measures) ;- 

কীটশক্রু :- আলু উই, পি"পড়ে, কাটুই পোকা, লাল বিটলঃ জাবপোকা,- 
fa ets, স্থ"তলী পোকা প্রভৃতির কীট শত্রুর দ্বার! আক্রান্ত হয়। 

দমন ব্যবস্থা :--() আলুর উই, লাল পিঁপড়ে, কাটুই পোকা, স্থ'তলী 
পোকা! দমনের জন্য এদের আক্রমণের wecs ডাই-ত্যালড়িন 18 ইসি হেঃ 
প্রতি 4 লিটার 1700 লিটার জলে মিশিয়ে গাছের গোড়া পর্যন্ত ভালভাবে 
ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে ৷ 

(i) জাব পোকা, থি.পংস, নলী পোকা (white grub) প্রভৃতি কীট 
শত্ৰু দমনের জন্য রোগোর 30 ইসির 0:15 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ বা ডিমেক্রন 
100 ইসির 0:05 শতাংশ স্প্রেমিশ্রণ হেঃ প্রতি 700-750 মি. লি. আক্ৰান্ত 
গাছে স্প্রে করতে হবে। জান পোকা থি.পজ আলু গাছের ভাইরাস ঘটিত 
রোগ ছড়ায়। স্থতরাং নিয়মিত গাছে উক্ত ওষুধ প্রয়োগে ভাইরাস রোগা- 
ক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় । 

রোগ :-কীটশক্র অপেক্ষা আলু গাছে রোগাক্রমণে বেশী ক্ষতি করে ৷ 


২৫২ শস্যে।ত্পাদনের মূল তত্ব 


"usq জলদি ও নাবী ধ্বসা রোগ, ছত্রাক ঘটিত ঢলে পড়া রোগে, দাদ (০৪৮), 
স:রকৌসপোরা, অঙ্গার-পচন, ww পচন, ব্র্যাকৃ-্কার্য প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত 
রোগ, Suet, বাদামী পচন প্রভৃতি ব্যাকৃটেরিরা ঘটিত রোগে, মোজাইক বা 
কুটে, পাতা মোড়া, ডোর! দাগ প্রভৃতি ভাইরাস ঘটত রোগে আক্রান্ত 
হয়। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা ;-- 


(i) প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ £ এস. এন* বি 2, 391 ও 434) 
কুফরী কিষাণ, qned অলংকার, eni জ্যোতি প্রভৃতি জাতগুলি ধবসা, 
ঢলেপড়া, দাদ, সারকোসপোর1) ভাইরাস ঘটিত রোগ প্রভৃতি যে-কোন 
এক প্রকার বা একাধিক রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 

Qi) বীচন শোধন, স্থপারিশকৃত বীজ ব্যবহার, বেশ অন্ন মাটিতে চুন 
প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যবস্থা! অবলম্বন করে আলুর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করা 
যার। 

(1) আলুর জলদি ও নাবী ধ্বসা, ছত্রাক ঘটিত চলে পড়া, সারকোস- 
পোৱা প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত রোগাক্রমণে 75% ম্যানকোজেব «1 জিরামের 
025 শতাংশ শ্প্রেমিশ্রণ ( হেঃ প্রতি 700-750 লিটার ) স্প্রে করে এই 
রোগ দমন করা যায়। 


ফসল চয়ন (Harvesting) ; — 


জাত pcr বীচন বসানোর 90-120 দিনের মধ্যে সমভূমি অঞ্চলে 
আলু চয়নের উপযোগী হয়ে ওঠে ৷ পহাড়ী অঞ্চলে বেশী শীতলতার uy 
‘আলু পরিণতি লাভ করতে 150 দিন পর্যন্ত সময় নের। শস্ত পরিণতি লাভ 
করলে কোন কোন জাতের গাছে ফুল আসে, ফল ধরে। গাছের পাতাগুলি 
এসময় স্বাভাবিকভাবে হলদে হয়ে আসে, কন্দগুণির ওপরের ছাল বেশ দৃঢ় ও 
"মোটা হয়। আলু সঞ্চয়ের জন্য মোটা ছাল-যুক্ত-কন্দ উপযোগী, সমভূমি 
অঞ্চলে বায়ুর উষ্ণতা 30 সেঃ বেশী হলে মাটির মধ্যে কন্দ ছত্রাক ঘটিত 
“অঙ্গার পচন” রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সুতরাং বায়ুর তাপমাত্রা বেশী 
হওয়ার পূর্বে জমি থেকে আলু তুলে লওরা উচিত। Gus তুলে লওয়ার 
3-10 দিন পূর্ব থেকে জমিতে সেচ দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে । 


শম্য উৎপাদন : ২৫৩. 


প্রথমে গছগুলিকে কেটে জমি থেকে সরিয়ে রেখে দিতে হবে। এগুলি 
কম্পোষ্ট তৈরী বা গো খাত্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে । অল্প জমির ক্ষেত্রে 
সাধারণত ক্লুষকের কোদাল বা হালকা মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের সাহায্যে সাবধানে 
কৰ্ষণ করে মাটির মধ্যকার কন্দগু লকে উপরে তুলে আনেন, তারপর মাটি থেকে 
কন্দগুপিকে বেছেনেন। পাশ্চাত্য দেশে এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ জমির আলু 
তোলার জন্য ‘Potato digger নামক যন্ত্র ব্যবহার কর! হয়। ভারতবর্ষে 
এপ যন্ত্রের বিশেষ ব্যবহার নাই । ফসল তোলার পর আলুর আকার অন্ুযারে 
এগুণিকে করেকটি স্তরে (818৫৩ ) বেছে রাখা হয়| অক্ষত ভাল আক।রের 
আলুগুলিকে “গা? থেকে বেছে লওয়া উচিত। বাছাই কর! মাঝারি থেকে 
বড় আকারের নীরোগ ও. অক্ষত আলুগুলিকে থলেতে ভর্তি করে হিম:এরে 
লঞ্চয়ের জন্য পাঠানো হয়। অপেক্ষাকৃত নীচু মাপের আলুগুলিকে অল্পদিনের 
মধ্যে বিক্রয় করে দেওয়া উচিত। 

ফলন £ - সমভূমি এলাকায় জাত অনুসারে হেক্টংআর প্রতি 200-250 
কুইণ্টাল আলু উৎপন্ন হয়। পাহাড়ী এলাকায় উৎপাদন হার অপেক্ষাকৃত কম ।- 


আলু সঞ্চয় ( Storage ) :— 

() সাধারণভাবে আলুকে শুদ্ধ, পরিষ্কার ও শীতল ঘরে বালির মধ্যে সঞ্চয় 
করা যায় । শু মেঝের ওপর 5 সে. মি গভীর শুকনো বালি বিছিয়ে দিয়ে তার 
ওপর একটি বা ছুটি স্তরে পুষ্ট ও অক্ষত আলুগুলিকে বিছিয়ে দিয়ে ডি. ডি. টি. 
5 ৰা ম্যালাখিয়ন 5 শতাংশ গুঁড়ো, প্রতি টন আলুর জন্য 500 গ্রাম হিসাবে 
ভালোভাবে ছড়িয়ে দিযে তারপর শুকনো৷ বালি ঢাকা দিতে হবে। 

(i) হিমঘরে সঞ্চয় বেশীপরিমান আলুকে হিমঘরে সঞ্চয় করে 
রাখাই সুবিধাজনক । হিমঘরে প্রায় 5০ সে £ তাপমাত্রায় ও 90 শতাংশ বায়ুর 
আপেক্ষিক আপ্রতায় 7-8 win কাল আলু সঞ্চয় কর! যায়। 
বীজ আলু উৎপাদন পদ্ধতি ( Raising seed tubers by seed plot 

technique ) ;— 

poet উৎপাদন বৃদ্ধিতে বীঙ্গ আলুর ভূমিক! গুরুত্বপূর্ণ। নীরোগ, পুষ্ট ও 
faga বীজ ( একপ্রকার জাত) ব্যবহারে আলুর সর্বাধিক ফলন পাওয়া ৷ 
যায়) উত্তম বীজ-আ.লুর ক্রয়মূল্য বেশী হওয়ায় কৃষকেরা, উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বলন করে অল্প পরিমান জমিতে প্রতিবছর বীজ আলু তৈরী করে নিতে- 
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পারেন। সাধারণত পাহাড়ী এলাকায় বৈশাখী wm হিসেবে গ্রীত্রকালে বীজ 
‘আলু তৈরী করা হয়, সমভূমি অঞ্চলে অক্টোবর মাসের শেষ থেকে ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যে বীজ অ.লু উৎপাদন করা যায়। 


সমভূমি' এলাকায় বীজ-অ:লু উৎপাদন পদ্ধতি :— 

() বপনের জন্য নীরোগ, পুষ্ট, অক্ষত বীজ-আলু ( mother seeds ) 
গবেষণা কেন্দ্ৰ থেকে (শিমলা প্রভূত) কোন বিশ্বস্ত এজেণ্টর মাধ্যমে সংগ্রহ 
করতে হবে । মাঝারি থেকে বড় আকারের কন্দ বপনের জন্য ব্যবহার করতে 
হুবে। 

(0) বীচনে কল উৎপাদন +--জমি থেকে অল্পদিন আগে তোলা! বীন্ধ 
“আলুর ‘কল’ উৎপাদনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। পূর্ববণিত পদ্ধতি 
অনুদারে বিভিন্ন রপায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে বীজ্জ৷ আলু: ‘কল’ তৈরী করা যায়। 
Apa অ.লুতে কল দেখা দিলে পূব বণিত পদ্ধতিতে বীচন শোধন করে বপন 
করতে হবে। 

(ii) রোগ জীবান্ সক্র'মণ থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য এর প্লট 
"Jig অ.লু ক্ষেত থেকে বেশ কেছু দূরে নির্বাচন করতে হবে। অবাধ 
হুর্যানোক প্রাপ্ত জন নিকাশের উপথোগী উচু জম বীজ wp চাষের জন্তু 
নিবর্চান করা উচিত । 

(v) উত্তমরূপে জমি তৈরী করে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে তৃতীয় 
সপ্তাহের মধ্যে বীজ অ.লু বপন করতে হবে। 

(v) উত্তম কণযুক্ত ও 35-60 মি.মি. ব্যাসযুক্ত বীজ আ'লু বপন করতে 
হবে। জমিতে 45 সে মি ব্যবধানে ভেশীতে ( ridges ), ম৷টির 5-7 সে.মি, 
গভীর ও বীজ থেকে বীজের ব্যবধান 15 সে. মির মত রেখে বীচন বসাতে 
হবে। 


(i) বীচন বসানোর সময় বীচন বসানোর ভেলী বা নালীতে হেঃ প্রতি . 


11-12 কি:গ্ৰা. হিসেবে আযলডিকার্ব 10 ( «117-5. (85 st ica togata 
3 জি সারের সঙ্গে মিশিরে প্রয়োগ করতে হবে। এই ওষুধ নেমাটেড e. জাব 
‘পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। জমতে উই, কাটুই পোকার উপদ্রব 
খাকলে বীচন বসানোর নালীতে Cm প্রতি 25 কি গ্রা- হিসেবে অনভ্বিন 5* 
প্রয়োগ করতে হবে। 
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(vii) জমি তৈরীর সময় হেঃ প্রতি 20 টন পচানো খামারের সার, 75 
fas. N, 100 কি-গ্রা. P,O; ও 100 কি.গ্ৰা, পটাস প্রয়োগ করতে হবে। 
তারপর গাছে প্রথম মাটি ধরানোর সময় (অর্থাৎ তিন সপ্তাহের গাছে) হে! 
প্রতি 25 কি-গ্রা. ম প্রয়োগ করতে হবে। 

(vil) উপযুক্ত পরিচর্যা করে ও রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ করে জমির 
আগাছা দমন করতে হবে। নিয়মিত রোগ নাশক ওষুধ যেমন, 75% 
ম্যান্‌কোজেব এর 025 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ গাছে স্প্রে করতে হবে। উক্ত 
দানাদার কটনাশক ওষুধ (যেমন, আযলভিকাব) প্রয়োগের এক মাস পরে 
গাছে রোগ নাশক ওষুধ যেমন, 75% ম্যান্কোজেব (প্রতি লিটার জলে 2:5 
গ্রাম হিসেবে ) ও কীটনাশক ওষুধ যেমন, 50% মিথাইল প্যারাথিয়ন (প্রতি 
লিটার জলে এক মি.গি হিসেবে ) একসঙ্গে মিশিয়ে 20 দিন অন্তর অস্তর স্প্রে 
করতে হবে। 

(x) আলু গাছের বৃদ্ধিকালে নিয়মিত গাছ পরীক্ষা করে ভাইরাস 
রোগাক্রান্ত কোন গাছ দেখা গেলে তা উংপাটন করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 
অন্ত জাতের অ'লুগাছ থাকলে sel তুলে দেওয়। দরকার । 

(x). জমিতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে মাটি একটু সরস থাকতে থাকতে 
সেচ দিতে হবে। বীজ আলু তোলার 10-15 দিন আগে থেকে সেচ দেওয়া 
বন্ধ করে দিতে হবে। 

(xij ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে জমি থেকে বীজ আলু তুলে নিতে 
হবে । আলু তোলার 15 দিন আগেই গাছগুলি কেটে দিতে হবে--এতে কন্দের 
ছাল শক্ত হয়ে উঠবে । 

Qui) বীজ আলু তোলার পর অক্ষত মাঝারি থেকে বড় আকারের 
কন্দগুলিকে বেছে নিয়ে পরে 025 শতাংশ এযারিটন-6 দ্রবণে ডুবিয়ে নিয়ে 
ছায়াতে শুকিয়ে থলেতে ভরে হিমথরে সঞ্চয়ের জন্য পাঠাতে হবে। 


ম.লজ নৃত্য ( Root crop) 
মিষ্ট আল. ( Sweet potato :—Ipomoea batatas (L) Lam ) 


গোত্র ঃ -কলমী গোত্রীয় (Convolvulaceae) 


পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় পাললিক মৃত্তিকা অঞ্চলে ও অন্যান্য নদীমাতৃক 
অঞ্চলে মিষ্ট-আলু ব্যপকভাবে চাষ হ'য়ে থাকে। ইহা এক মূলজ-বন্দ 
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জাতীয় শস্য । দরিদ্র শ্রেণীয় মানুষদের ইহা তগল জাতীয় খাদ্যের কিছুটা 
অভাব পূরণ করে। মিষ্ট-আলুতে শর্কগা জাতীয় উপাদান বেশী থাকায় 
সাধারণ আলু অপেক্ষা এর পুষ্টিকারিতা বেশী । মিষ্ট আলুর ময়দা থেকে রুট, 
বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করা যার। ইহা পশ্চিমবঙ্গের এক জনপ্রিয় সবজি 
হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মিষ্ট আলুর বিটপ অংশ উত্তম পশুখাদ্য । বেশ ঢালযুক্ত 
লালমাটি এলাকায় জমির'ভূমিক্ষর রোধের জন্য আচ্ছাদিত শস্য হিমেবে একে 
চাষ করা! যায়। এর লতাগুণি দ্রুত মাটিকে আবৃত করে বলে জমিতে 
আগাছার বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয় রোধ করে। 

এর খাদ্য মূল্য হিসেবে প্রতি 100 গ্রাম মিষ্ট আলুতে 68'5 গ্রাম জগ, 


1.8 গ্রাম প্রোটীন, 0'7 গ্রাম চৰি, 27-9 গ্রাম শ্বেতসার, 30 মিলিগ্রাম ক্যাল- = 


সিয়াম, 49 মি. গ্ৰা, ফসফরাস, 070 মিগ্রা, লোহা, 7, 700 আই, ইউ খাদ্য 
প্রাণ ‘এ, 0'10 মি, গ্রা খিয়ামিন, 006 মি. গ্রা. রাইবোফ্রাভিন, 07 মি.গ্রাং 
নিয়ানিন, 22 মি. গ্রা খাদ্য প্রাণ ‘সি’ বর্তমান, প্রতি 100 গ্রাম খাদ্য 
125 ক্যালরি দেহের তাপ শক্তি উৎপন্ন করে। 

জলবায়ু ঃ_ ইহা! সারা বছর ধরে জন্মে কিন্তু শীতকালে ফসল তোলা 
হয়। ফসল উৎপাদনকালে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতা (22"-24" সেঃ) এবং 
শুক আবহাওয়া! এর ফমগ বৃদ্ধির সহায়ক। এ-সময় বেশী বৃষ্টিপাত হ’লে 
আলু বিভিন্ন প্রকার রোগ ও কীটশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হয়। 1000-1230 
মি, মি. বৃষ্টিপাতে মিষ্ট আলুর বৃদ্ধি ও ফলনের সহায়ক। অধিক শীতলতা! 
গাছ সহ করতে পারে না। 

মাটি :__জৈবসার যুক্ত নরম মাটি মিষ্ট-আলু চাষের উপযোগী । গঙ্গা ও 
অন্যান্য নদীর অববাহিক। অঞ্চলের পলি মাটি, গভীর লাল, মাটি, _দোআশ ও 
বেলে দোআশ মাটিতে মিষ্ট-আলু ভালভাবে জন্মায় ; মাটিতে চুন, ফসফেট ও 
পটাসের পরিমাণ বেশী থাকলে মিষ্ট-আলুর ফলন ও কন্দের গুণ বৃদ্ধি পায়। 
জলবসা৷ মাটিতে একে চাষ কর] যায় না। 


মিষ্ট আল্‌.র প্রক'র :-- 

ছু'প্রকারের মিষ্ট আলু চাষ করা হয় ; যেমন, সাদা ও লাল রঙের মিষ্ট-আলু। 
সাদা মিষ্ট-আলু গ্রকারটি অপেক্ষা লাল মিষ্ট-আলু প্রকারটির ফলন বেশী ও 
গুণমান বেশী--এজন্ত এই লাল প্রকারটিকে বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ করা হয় 
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উন্নত জাত ( Improved varieties ) :— 
() het মিষ্ট আলু ( White sweet potato ) : - 


পুসা সফেদ (pusa safed, তাই-সিন-টুন (tie-shin-tun, ভি-2, 
ভি-8, ভি-12. ce1-1, এস-3০, কালমেঘ, «9-5; 


() লাল মিষ্ট আলু (বা, রাঙ্গালু );-- 
পুসা লাল, ua লাল, পুসা সানেরী (0088 sunehri), ভি-6, ভি-219, 
এইচ-620, এইচ-633, এইচ-478, ও. পি. সেরিজ ) 


জাতিগত বৈশিষ্ট্য :_ 


এই জাতি উচ্চ ফলনশীল ; 135 দিনে পরিণতি লাভ করে। হে: প্রতি গড় 
ফলন 28 94 | সর্বোচ্চ ফলন 385 টন। ইহা মূলের CU] পোকা (০০% 
weevil) প্রতিরোধ করতে পারে। 
চাষ পদ্ধতি :-- 
জমি তৈরী £- 

জল নিকাশের উপযোগী উচু জমি মিষ্ট-আলু চাষের জন্য নিৰ্বাচন কর! 
উচিত। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে জমি তৈরী করে চারা রোপণ কর! হয়। 
জলদি খারিফ শস্য চয়নের পরই জমির “জো” বুঝে মোন্ড-বোড” লাঙ্গলের 
সাহায্যে দু'একবার কর্ষণ করে 10-12 দিন ফেলে রেখে মাটি, ভালভাবে / 
শুকিয়ে নিতে হবে। এতে জমির আগাছা গুলি ধ্বংদ পাবে। তারপর জমিতে = 
জলসেচ করে পরে ‘জে!’ বুঝে হালকা মোল্ড-বোর্ড লাঙ্গল wp পাওয়ার ^ 
টিলারের সাহায্যে 2-4 বার সোজাস্থজি ও আড়াআড়ি ভাবে কর্ষণ করে, _ 
কয়েকবার মই দিয়ে মাটি ভালভাবে ভেঙে নিতে হবে। শেষ কর্ষণের পর 
জমি বেশ সমতল করে জলসেচের স্থবিধার জন্য জমিকে সমান সমান কয়েকটি 
ছোট ছোট প্রটে ভাগ করে -নিতে: হবে। এই প্লটগুলির সঙ্গে আড়াআড়ি 
ভাবে জলসেচ ও জলনিকাশের নালীগুলি তৈরী করতে হবে। ৷ 
মূলসার প্রয়োগ ঃ-- ; 

(৫) জমি তৈরীর সময় হেঃ প্রতি 8-10 টন পচানো খামারের দ্লার,ব|; 
কলম্পোষ্ট প্রয়োগ করতে হবে। 

১৭ 


২৫৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


(i) মাটিতে ফসফেটের অভাব থাকলে শেষ কর্ষণের সময় হেক্ট আর প্রতি 
3:75 কুইন্টাল হাড়গু-ডা-_কাঁদ! cri মাটিতে, বা, 2'5 কুইণ্টাল সিঙ্গল 
সুপার ফসফেট - পলি দোতীশ মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। 

(ii) জমিতে উই, কেড়ী পোকা, পিপড়ে প্রভৃতির কীটশক্রর উপদ্রব 
থাকলে হেঃ প্রতি 38 কি*গ্রা- আলডি,ন ১ বাঁ, ক্লোরডেন 5 গুঁড়ো সারের সঙ্গে 
মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ; অথবা জমিতে শেষ কর্ষণের সময় বেড়ীর খোল 
হেঃ প্রতি 5 কুইঃ প্রয়োগ করে সার হিসেবে ও মাটির কীটশক্র প্রতিরোধক 
হিসেবে কাজ করবে। 


বীচন তৈয়ী :— 

খারিফ খতুতে একটি পৃথক উচু জমিতে মিষ্ট আ নর কয়েকটি কাণ্ডাংশ রোপণ 
করে রেখে বীচন প্রস্তুতের জন্য জনিতৃ উদ্ভিদগুলি তৈরী করতে হবে । বর্ষাকালে 
গাছগুলি বৃদ্ধি পেরে প্রচুর শাখা প্রশাখা উৎপন্ন করবে। খারিফ খতুর শেষের 
দিকে অর্থাৎ অক্টোবর মাসে উক্ত লতানো গাছগুলির 30-40 সে fa. দৈৰ্ঘ্য 
বিশিষ্ট শাখাপ্রশাখাগুলি কেটে নিতে হবে। এই বিটপ অংশগুলিই 
(cutting ) রোপনের জন্য ব্যবহৃত হয়। 


বীচন রোপন পদ্ধতি :_ 
ছু'প্রকার পদ্ধতিতে বীচন বসানো হয়; যেমন, 


(ক) মাৱ ভৈরী পদ্ধতি ( Basin system ) :— 

60-90 সেমি. 30 সে.মি. অন্তর অন্তর সারিবদ্ধভাবে এক একটি মাদ| 
তৈরী করে এই মাদায় বীচন (৪৫5 ) বসানো হয়। 2-3 টী খণ্ডিত শাখা 
নিয়ে একে বলয়াকারে বেঁধে মাদার সামান্য মাটি সরিয়ে বসিয়ে দিতে হবে। 
পুনরায় নরম মাটি টেনে দিয়ে বীচনটিকে এমনভাবে ঢেকে দিতে হবে যেন 
বীচনের কিছু অংশ ডগ! মাটির ওপরে জেগে থাকে 


(খ। ভেলীতে বীচন বসানোর পদ্ধতি ( Ridge system ) ; — 

60-90 সেমি. অন্তর অন্তর ভেলীগুলি (ridges) সমান্তরালভাবে তৈরী 
করে খণ্ডিত শাখাগুলিকে ভেলীর মধ্যে একটির পর অপরটি (end to end 
process ) বসিয়ে ডগার দিক মাটির ওপর রেখে মাটি ঢাকা দিতে হবে । এই 
পদ্ধতিতে তাড়াতাড়ি বীচন বসানো যায় । 
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বীচন বসানোর সময় :--সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 
অক্টোবর মাসের মধ্যে চারা রোপণ করা যায়। হালকা মাটিতে জুলাই আগষ্ট 
লাসে চারা রোপণ কর! যায়। 

বীচনের পরিমাণ :— 60 সে.মি. 30 সে.মি. অন্তর অন্তর চার! বসানো! 
নহ’লে হেক্ট আর প্রতি 50,000 লতির ( cuttings) আবশ্যক হবে I 


পরিচর্যা !-- 
X«) জমির আগাছা দমন :-- 

বীচন বসানোর এক মাসের মধ্যে 2-1 বার সারিগুলিয় অন্তরবর্তী 
স্থানগুলিতে অগভীরভাবে কর্ষণ করে আগাছাগুলি বেছে দিতে হবে। বীচন 
বসানোর 5 সপ্তাহ পরে আর আগাছা দমন করার প্রয়োজন হবে না। 


44) মাটি extent করে দেওয়| ও মাটি ধরানে| :— 

সারিগুলির মধ্যকার মাটি অলগা রাখা বিশেষ প্রয়োজন । কন্দের উত্তম 
বৃদ্ধির জন্য মাটি নরম থাকা দরকার। লতিগুলি বসানোর 15 দিন ও 25-30 
দিন পর পর ছুগবার সারিগুলির মধ্যবৰ্তী স্থান অগভীরভাবে খনন করে আগাছা! 
মনের সঙ্গে মাটি টেনে এনে গাছগুলির গোড়ায় মাটি ধরানো এবং লতানো 
গাঁছগুলির ওপর স্থানে স্থানে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়| দরকার t 

(3) জলসেচ ঃ--নিয়মিত সেচ প্রয়োগ ফলন বৃদ্ধির সহায়ক । হালকা 
মাটিতে গাছের বৃদ্ধিকালে শীতকালে 15-20 দিন ছাড়া ছাড়া সেচ দেওয়া 
প্রয়োজন । পলিমাটি এলাকায় সেচের বিশেষ আবশ্যক হয় না। 


কীটশক্র ও রোগ-__এদের দমন ব্যবস্থা, :— 

মিষ্ট আলু কেড়ী পোকা, উই, পিঁপড়ে, বিছা পোকা, প্রভৃতি কীটশক্রর 
স্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে । মিষ্ট আলুতে কেড়ী পোকার শাবক ( nymph ) 
কন্দকে ছিদ্র করে এর শঁশালে| অংশ ভক্ষণ করে ও কন্দের প্রভূত ক্ষতি করে। 
কন্গগুলি খাদ্য হিসাবে আর গ্রহনযোগ্য হয় না। 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা £ জমি তৈরীর সময় অলডরিন, ডাঁই-আযালডরিনঃ 
নিমের বা cafes খোল প্রয়োগ করে এদের আক্রমন প্রতিরোধ করা যায়। 

দমন ব্যবস্থা :--() কেড়ী পোকা, উই, পিপড়ের আক্রমণে অলভেক্স 
30 ইসি হেঃ প্রতি 4 লিটার 1700 লিটার জলে মিশিয়ে গাছের a 2 
ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। 


২৯% শস্তোৎপাদনের মূল তক্ত 


7:00) বিছা পোকা দমনের জন্য বিৎ এইচ. সি 50 wp. ( হেক্সিভল 950 ) 
হেঃ প্রতি 3.5 কেজি 700 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করতে, 
হবে। 

রোগ '--মিষ্ট অ'লু চারকোল রট, নরম পচন, কৃষ্ণ পচন, কন্দ পচন, মরিচা 
প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে । এই রোগগুলি দমনের জন্য 
ম্যানকোজেব, জিরাম, হযাঝ্সাক্যাপ প্রভৃতি ওষুধ উপযোগী । 27% জিরামের 
03 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ (হেঃ প্ৰতি 700 লিটার ) আক্ৰান্ত গাছে সমানভাবে 
স্প্রে করতে হবে।, 


ফদল ভোল।:_ 

বীচন বসানোর 4-5 মাস পরে ফসল তোলা যায়। এ সময় গাছের বৃদ্ধি 
কমে আসে, পাতাগুলি হলদে হয়ে আসে। যথাসময়ে ফসল তুলে লওয়! উচিত, 
বিলম্বে কন্দের গুণ কমে যায়। ফসল তুলে নেবার 8-10 দিন আগে সমস্ত 
লতাগুলি জমি থেকে কেটে পরিষ্কার করে নিতে হবে-_এগুলি গবাদি পশুকে 
খাওয়ানো চলে।. কোদাল বা মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের সাহায্যে মাটির মধ্য থেকে 
কন্দগুলি তুলে নিতে হবে। 

ফলন: উন্নত জাতগুলির হেক্ট আর প্রতি ফলন 30-37 টন। সাধারণ 
জাতগুলি 10-12.5 টন ফলন দেয় 


ডালশন্য ( Pulses ) 
গোত্র £_শিন্ধী গৌত্রীয় ( Leguminosae ) 
উপগোঁত্ৰ :— Palilionaceae. 


ইহা ভারতবর্ষের এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রোটান সমৃদ্ধ খাদ্য শস্ত। সারা 
পৃথিবীর উৎপন্ন মোট ডালের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ ভারতে উৎপন্ন হয়। 
1978-79 সালে ভারতে প্রায় 23543.5 হাজার হেক্ট আরে ডালশস্তের চাষ 
করে 121095 হাজার মেট্রিক টন ডাল উৎপন্ন করা হয়েছিল । ভারতের 
মধ্যে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্যপ্ৰদেশ, রাজস্থান, হায়দ্রবাদে 
অধিক পরিমাণ জমিতে ( মোট জমির প্রায় 70%.) ডালশস্তের চাষ হয়ে 
থাকে, বাকী রাজ্যগুলিতে (যেমন, কৰ্ণাটক, বোাই, তামিলনাডু পশ্চিমবঙ্গ 
শরতৃতি) অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ জমিতে ডালশস্তের চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিম- 
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বঙ্গে কম পরিমাণ জমিতে প্রায় বিনা সেচে ডালশস্যের চাষ হয়ে থাকে । 
॥975-76 সালে এই রাজ্যে প্রায় 716 লক্ষ হেক্টআর জমিতে ভালশপ্যের 
‘চাষ করে 4 10 লক্ষ টন ফসল পাওয়া গিয়েছিল। 1980-81 সালে পশ্চিম 
বন্ধে প্রায় 4055 হাজার হেক্টআরে ভালশস্যের চাষ করে প্রায় 16608 
হাজার টন ডাল উৎপন্ন কর! হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের: নদীয়৷, 24-পরগণা! 
4s, মুণিদ। বাদ, মালদহ:_এই 4টা জেলায় রবিধন্দে প্রধানত ভালশস্যের চায় 
হয়ে থাকে এবং এই রাজ্যের মেট উৎপাদনের প্রায় 65 শতাংশ কলাই, 55 
শতাংশ xu ও 76 শতাংশ ছোলার উৎপাদন হয় এই জেলাগুলিতে। 

আমাদের রাজ্যে ডালের ঘাটিতির পরিমাণ প্রায় 68 5 শতাংশ; প্রধানত 
রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, ও হরিয়ানা থেকে আমর! ডাল 
আমদানি করে থাকি | কিন্তু এই সকল অন্ধরাজ্যগুলিতে ডালশস্যের চাষের 
জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে বৰ্তমানে ডালের বাজার মুল্য অনেক 
বেড়ে গেছে। | 

যদি ডাল ( যেমন, মুগ, মুস্থর, ছোলা, বিরি) বাঙালীর এক নিত্য erc 
জনীয় খাদ্য তবুও পশ্চিমবঙ্গে এর উৎপাদন বৃদ্ধিতে বেশ কতকগুলি অসুবিধা 
দেখা যায়; যেমন, d) স্থানীয় আমন ধান কেটে লওয়ার পর. জমিতে যথেষ্ট 
পরিমাণ রস থাকে ন। এবং সেচ ব্যবস্থা আজ: পর্যন্ত বিশেষ সম্প্রসারিত না? 
হওয়ায় ( মোট আবাদী জমির 26 শতাংশের মত, জমি বর্তমানে সেচপ্রাপ্চ ) 
ভডালশস্য চাষের জন্য বেশী জমি পাওয়া যায় ন| i সেচ-প্রান্ত এনাকায় 
চাষীরা তুল জাতীয় শস্য (যেমন, ধান, গম ), আলু, শাকসজি চাষের দিকে 
বেশী মনযোগী হয়ে থাকেন ; তার কারণ এ শস্যগুলি থেকে বেশী আয় পাওয়া 
যায়। (i) এই রাজ্যে শীতকাল ক্ষণস্থায়ী নাবী আমন ধান কেটে ডালশস্য 
চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া যায় না। 

উপরিউক্ত: অস্থৃবিধা থাকা সত্বেও এ-রাজ্যের ডাল উৎপাদন হার বাড়ানোর 
মৃত যথেষ্ট স্থযোগ আছে। এবাজ্যের ডাল উৎপাঞ্চন বাড়ীতে হ'লে 
d) সর্কালীন উচ্চফলনক্ষম জাতের উদ্ভাবন ও এদের চাষ বৃদ্ধি করা 0) 
সরিষার সঙ্গে মিশ্র চাষ কর1 (HH) আখের জমিতে সাথী ফসল হিসেবে |) 
প্রধান প্রধান শস্যগুলি অন্তরবর্তী কালে সন্নকালীন শস্য হিসেবে খুন 
জলদি জাতের চাষ করে (V) লাল মাটির উচু জমিতে বর্ষাকালে কলাই 
six করে, মাঝারি নীচু জমিতে আমন ধানের সঙ্গে ভালশস্যের 'পয়রা' চাষ 


) 
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করে-__ডালশস্যের উৎপাদন বাড়ানো যাবে। এরূপ জমিতে ধান কাটার, 
2-3 সপ্তাহ আগে রসযুক্ত জমিতে খেসারী, মটর, ছোলা» মুস্থরের সামান্ত: 
অংকুরিত বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হবে। এজন্য বীজের হার অনেক বাড়ানো, 
হয়। ধান কেটে লওয়ার পর উক্ত ডালশস্য গুলি বৃদ্ধি পাওয়ার স্থযোগ 
পাবে। : এভাবে *পয়রা” চাষ করে দেখা গেছে যে মটর হেঃ প্রতি 5 কুই১ 
ছোলা cm: প্রতি 10 কুইঃ, qum 5 কুইঃ উৎপন্ন করা যায়। 
গুণের বিচারে ডালের দানাতে শতকরা 18 ভাগ থেকে 26 ভাগ পর্যন্ত 
উদ্ভিদ প্রোটীন থাকে। এছাড়া এর মধ্যে কার্বোহাইডে-ট, খনিজ লবণ ও- 
যথেষ্ট খাদ্য প্রাণ আছে। এর উপজাতগুলি যেমন চুনি ভূষি উত্তম পশুথান্ত ৮ 
বিভিন্ন ডালশস্যের চাষে রিজোরিয়াম কালচার প্রয়োগে মাটির না ইট্রোজেনের 
পরিমাণ বাড়ে। যেমন, মটর চাষে জমিতে নাইট্রোজেন বাড়ে হেঃ প্রতি 
50-625 cafa, ছোলাতে হে; প্রতি 75-95 কেজি, মুস্তরে হেঃ প্রতি, 
75-95 কেজি, মুগে হেঃ প্রতি 25-63 কেজি, বরবটী ও অড়হরে হেঃ প্রতি 
125-255 কেজি। স্থতরাং শস্যপৰ্ধায়ে ডালশস্য জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে 
বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্-থারিফ, খারিফ ও রবি খতুতে বিভিন্ন প্রকার ডালশস্যের 
চাষ কর] হয় ; এ-রাজ্যের প্রধান প্রধান ডালশসাগুলি যথাক্রমে, 
(1) ছোল] (Bengal gram :—Cicer arietinum L) 
(2) যুসুর (Leutll ;-Lens culinasis Medic) 
(পূর্বেকার নাম - Lentilla lens) 
(3) মুগ (Green gram ;-Vigna radiata (L) 1102৩) 
(পূর্বেকার নাম £ Phaseolus aureus ) 
(4) মটর (Pea ;-Pisum sativum L) 
(5) বরবটা (Cowpea :-Vigna sinensis L, or V. 00801081985. 
(L) walp) 
(6) অডুহর (Red gram )-Cajanus cajan (L Mill sp.) 
(7) বিউলি বা কলাই (Black gram ;-Vigna mungo L.) 
(পূর্বেকার নাম 720088০0105 mungo ) 
এস্থলে ছোলা, xus মুগ ও মটরের ( দিলেবাস we) চাষ পদ্ধতি 
বর্ণনা করা হ’ল i— 
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ডাগশস্তের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা :— ৰব 
৫ জলবায়ু ( climate ):— 

মুগের কয়েকটি প্রকারকে প্রাক্থারিফ ও রবি প্রুতুতে চাষ করা হয়। Nm 
ছোল| ও মটরকে সমভূমি অঞ্চলে রবি শপ্ত হিসেবে চাষ করা হয় | এই রবি 
শশ্তগুলির জন্য শুদ্ধ ও শীতল আবহাওয়া (তাপমাত্রা 220-250 সেঃ ) বিশেষ 
উপযোগী । অধিক বৃষ্টিপাত, কুয়াশাচ্ছন্ন দিন এদের রোগ ও কীটশক্রর 
উপদ্ৰবের বৃদ্ধি ঘটায়। অপরপক্ষে গ্রীষ্মকালীন বা চৈতী মুগ বড়দিন, 
অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ আবহাওয়ায় ভাল বৃদ্ধি পার। কিন্তু শস্তের পরিণতা- 
বস্থায় অধিক বৃষ্টিপাত শস্যের বেশ ক্ষতি করে। মেঘলা আবহাওয়ায় শস্য 
বিভিন্ন প্রকার রোগ ও কীটশক্রর আক্রমণে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে পারে। 

(2) মাটি (৪০11): দোত্খাশ, পলি দোত্খাশ ও বেলে দোত্খাস মাটিতে 
প্রায় সকল প্রকার ডাল শস্তকে ভালভাবে চাষ কর! যায়। কাদা দোতীশ 
মাটিতে ছোল! ও মুগ চাষ কর! যায় । ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাস ও 
ফগফেট-সমৃদ্ধ সামান্য ক্ষারযুক্ত মাটিতে (9176- '5) সকলপ্রকার ডালশন্ত ভাল 
বৃদ্ধি পায় ও ফলন দেয়। অন্নযুক্ত স্যাতসেঁতে মাটিতে wawa ভাল জন্মায় 
না। অবাধ স্র্যালোকগ্রাপ্ত জল নিকাশের উপযোগী উচু ও মাঝারি উচু জমি 
ডাল শন্তের চাষের জন্য নির্বাচন কর! উচিত। পলিমাটি এলাকায় ফসফেট ও 
পটাস সমৃদ্ধ রসযুক্ত মাটিতে বিনা সেচে ছোলা, মুর, মুগ খেসারি মটর 
প্রভৃতি শস্যের চাষ করা যায়। 
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ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ডালশস্ত ভুক্ত জমিতে ( 1978-79 
সালে 7,871.3 হাজার হেঃ: ) ছোলা চাষ হঃয়ে থাকে । ইহা সবচেয়ে প্রাচীন 
ডালশস্ত ) এশিয়া, ও ইউরোপে স্থপ্ৰাচীনকাল থেকে এই শস্যের চাষ হয়ে 
আসছে, সম্ভবত এর আদি জন্মস্থান আফগানিস্থান ও পারস্যে । ভারতের 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শুরু করে দক্ষিণের উপকূলবর্তী অঞ্চল, 
পশ্চিমের গুদ্ররাট থেকে শুরু করে পূর্বের পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত প্রায় সকল এলাকায় 
কম|বেশী পরিমাণ জমিতে ছোলা চাষ করা হয়। পাঞ্জাবঃ উত্তরপ্রদেশ, 
বিহার, গুজরাট, রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, হরিয়ান। ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যে বেশী 
পরিমাণ জমিতে ছোল| করা হয়। পশ্চিমবাংলায় 1978-.9 সাপে প্রায় 
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31662 হেক্ট আর জমিতে ছোলা ও অড়হরের চাষ করা হয়েছিল; -ততৎ্মধ্যে 
পশ্চিম দিনাজপুরে সর্বাধিক পরিমান জমিতে ( 6180 হেঃ), তারপর পুর্রুিয়া 
(3940 হেঃ), মুৰ্শিদাবাদ (2929 হেঃ ), জলপাইগুড়ি (2640 হে: ), 
মেদিনীপুর (পশ্চিম) (2520 হেঃ ), 24-পরগণা (উত্তর) (1670 হেঃ ), 
বর্ধমান (3230. হেঃ), বীকুড়া (1650 হেঃ ), নদীয়| (1240 হেঃ ), হুগলী 
(1100 হেঃ) প্রভৃতি এলাকায় ছোলা ও অড়হরের চাষ হয়ে থাকে। 
পুষ্টির বিচারে ছোলাতে প্রায় 18-19 শতাংশ উদ্ভিছ প্রোটান আছে d 
এর থেকে উত্তম বেসন ও ছাতু প্রস্তুত হয়। ছোলা চুনি উত্তম 
পশুখাদ্য । 


ছোলার প্রকার ( Types ) :— 
হাওয়ার্ড ও খন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চাষযোগ্য ছোলাকে 25 টী প্রকারে 
শ্ৰেণীবদ্ধ করেন এই প্রকারগুলির বিটপের আকার, পাতা, ফুল ও বীজের 
রঙ ও আকার অনুসারে এদের শ্রেণীবদ্ধ কর! হয়। যেমন, d) বিটপের গঠন 
অনুসারে (ক) খাড়া (4) ছড়ানে। প্রকার (erect and spreading 
typts) (0) ফুলের রঙ অনুপারে-সাদা, নীল, লালাভ বা সবুজ রঙের 
পাপড়ি বিশিষ্ট প্রকার (0) দেহে ও পাতায় রোমযুক্ত বা রোম বিহীন প্রকার 
Gv) বীজের রঙ ও আকার অনুসারে কাবুলী, পাটনাই (দেশী) প্রভৃতি 
- গোল বা কুঞ্চিত বীজত্বক বিশিষ্ট ধূসর বা হলুদ রঙের বীজ (V) জীবনকাল 
অন্ুপাবে-্জলদি, মাঝারি ও নাবী (VÀ) পাতার রঙ অনুসারে-হালকা সবুজ 
ব| ঘন সবুজ (৮) স্ট্যাপ্ডার্ড ( standard ) যুক্ত বা স্ট্যাগার্ বিহীন গাছ। 
বর্তমানে শাহ ও খান ভারতীর ছোলার প্রকারগুলিকে আরো! বিশদভাবে 
পর্যবেক্ষণ করে আরো 59টা প্রকারের ছোলা; আবিষ্কার করেছেন। এই 
প্রকারগুলির মধ্যে কেবল প্রকার ‘নস্বৱ-1’ স্ট্যাণ্ার্ডযুক্ত গাছ; প্রকার “নম্বর-13” 
নীল পাপড়ি বিশিষ্ট ফুল। অন্যান্য প্রকারগুলিকে বীজের আকার, বর্ণ, গঠন 
অন্থদারে, ফলের আকার» পাতার 35, পুষ্পমঞ্জরীতে ফুলের সংখ্যানুসারে, 
জীবনকাল অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। 


উন্নত জাত ( Improved varieties ) :— 
কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে (পুসা) নতুন দিলী ও বিভিন্ন প্রাদেশিক 
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াবেষণ! কেন্দ্রে (যেমন, ১ পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর, মুশিদাব।দ ) উদ্ভূত ছোলার 
জাতগুলি এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হ’ল :-- 

পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী ছোলার উন্নত জাত ঃ-- 

বি (বহরমপুর )-75, বি-98, বি-108, বি-110, বি-124, নিউপুসা-209) 
"অন্যান্য উন্নত জাত :--এন. পি (নিউপুস1)-2, এন*পি 53, বিজি*এস 5, 
বি, আব-77, জি-28, «25-208, «25-355, 44-59, টি.জি 62, পি-824, 
$-235, গুলাবি প্রভৃতি i 

বৈশিষ্ট্য £ 


বনিউগুলা 209 (N.P. 209) £-_ছুটি দেশী ছোলার জাত যেমন, পি 827 


ও সি-235 এর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা। কেন্দ্রে (নতুন 
দিল্লী ) অধুনা এই জাতটিকে উদ্ভব করা হয়েছে, এই জাতটি ভারতের উত্তর- 
পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভাল ফলন দিচ্ছে। সেচ 
প্রাপ্ত এবং বৃষ্টি সেবিত উভয় এলাকাতে একে চাষ করা যাঁয়। এটি পশ্চিমবঙ্গের 
উপযোগী ৷ এটি উচ্চফনশীল, হে: প্রতি 20-60 কুইণ্টাল পৰ্যন্ত ফলন দিতে 
পারে । বীজের রঙ হলদে বা হালকা বাদামী । দানা মাঝারি। কুটে ও 
বাদামী দাগ রোগ প্রতিরোধক্ষম। পয়রা চাষের উপযোগী। 135-165 
দিনে ফসল তোলা যায়। 


চাষ পদ্ধতি :— 
জমি তৈরী: 

ডাল শস্যের মাটি বেশ গভীরভাবে করিত হওয়া! প্রয়োজন, কিন্তু মাটি 
বিশেষ gon করার অবশ্যক নেই । কারণ, মাটির মধ্যে বায়ু চলাচশ ভালভাবে 
ঘটলে শিশ্বীগোত্রীয় ডালশস্যের মূলে বসবাসকারী মিখোজীবী ব্যাক্টেরিয়া- 
“গুলি বায়ুর মুক্ত নাইট্রোজেনকে জৈব নাইট্রোজেনরূপে ( যৌগরূপে ) মাটিতে 
বন্ধন করতে পারে। তারফলে পোষক উদ্ভিদ অর্থাৎ ডালশস্যের পুষ্টি ও বৃদ্ধি 


ভাল হয়; অতএব জমির মাটি সব“দা আলগা থাকা দরকার d 


পূর্ববর্তী শস্য তুলে লওয়ার পরই জমির “জো” বুঝে মোন্ডবোর্ড লাঙ্গলের 
সাহায্যে জমিতে 2-3 বার সোজাস্থন্গি ও আড়াআড়িভাবে কর্ষণ করে ও মই 
বিয়ে জমি বেশ সমতল করে নিতে হবে। তারপর ভবিষ্যতের জলসেচের 
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স্থবিধার জন্য সরু সরু আল দিয়ে জমিকে সমান সমান কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
করে এর সঙ্গে আড়াআডিভাবে জলসেচ ও জলনিকাশের নালীগুলি তৈরী করে 
নিতে হবে। 


মূলসায় প্রয়োগ :— 

€) পুববর্তী শস্য বেশী মাত্ৰায় জৈবসার প্রয়োগ কর! হ’লে ভালশস্যে 
আর জৈব সার প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। অন্যথায় হালকা বা বেশ 
ভারী মাটিতে হেক্ট আর প্রতি 5-7 টন জৈব সার যেমন, পচানো খামারের সার 
বা কম্পোষ্ট জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে । 

(i) শেষ লাঙ্গলের সময় পরিমাণ মত রাঁস।য়নিক সার প্রয়োগ করে মাটির 
সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 

(ii) গাছের গোড়া পচ! বা! শিকড় পচা বা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য 
ভারী মাটিতে হে৷ প্রতি 20-25 কি.গ্ৰা. ব্রাসিকল 20% গুড়ো সারের সঙ্গে 
মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে । 

d) অন্নযুক্ত মাটিতে বীজ বোনার এক দেড় মাস পূবে” অবশ্যই চুন 
প্রয়োগ করে মাটির অগ্নত্ব নাশ করা উচিত। বেলে দোত্খাশ মাটির অম্নত্ 
(মাটি পরীক্ষা, করে) PH-4 হ'লে হে: প্রতি 3.75 টন চুনাপাথর চূৰ্ণ প্রয়োগ 
করতে হবে। কাদা দোত্খাশ মাটির PH. 45 হ'লে 1275 টন পর্যন্ত চুণা পাথর 
চুৰ্ণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। জমি ছু'একবাঁর কর্ষন করে রসযুক্ত মাটিতে উক্ত 
পরিমাণ চুন প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 
বীজের হার:--(]) জমিতে ছিটিয়ে ৰপনের জন্য বীজের আকার 
অন্থসারে হেক্ট আর প্রতি 35-60 কি. ari. বীজ প্রয়োজন হবে। 


(i) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করা হ’লে হেঃ প্রতি 40- 
50 কি.গ্ৰা. বীজ প্রয়োজন হবে। 
বীজ শোধন: বীজ বোনার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে বীজ শোধন 
করে রাখা যায়। ওষুধ মাখানো বীজ কয়েকদিন রেখে দেওয়া হ’লে বীজ 
বাহিত রোগ জীবামুগুলি অংকুরিত হওয়ার সময় ধ্বংস পায়। প্রতি কিলোগ্রাম 
বীজের সঙ্গে 1:5 গ্রাম হিসাবে ত্রাসিকল 75% গুঁড়ো এবং 1'5 গ্রাম হিসেবে 
থাইরাইভ গুড়ো মিশিয়ে লীড ড্রেদার নামক যন্ত্রের সাহায্যে তা বীজে 
ভালোভারে মাখিয়ে নিতে হবে 1 যদি বীজে 'রিজোবিয়াম-কালচার মেশানে| হয়, 
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তাহলে উক্ত ওষুধগুলির পরিবর্তে প্রতি কি:গ্ৰা, বীজে তিন গ্রাম হিসেবে 75%. 
ম্যান্‌কোজেব (ডাইখেন এম 45) গুডো মাখিয়ে নিতে হবে। 


বীজে মিথোজীবী ব্যক্‌টেরিয়! মিশ্রণ ( Rhizobium inoculation ) ১ 

কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে, নতুন দিল্লী পরীক্ষা করে দেখা গেছে ফে 
ডালশস্যের বীজ বোনার অব্যবহিত পূর্বে রিজোবিয়াম জাতীয় ব্যাক্টেরিয়ার 
"কালচার (যেমন,* রিজোবিয়াম কম্পৌজিট ব| জহর কালচার ) বীজগুলিতে 
টাকা অর্থাৎ জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বীজ বপন করা হ'লে বিভিন্ন ডাল-শস্যের- 
ফলনের পরিমাণ হে: প্রতি 49 শতাংশ থেকে 100 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় 1. 
জমি অবশ্যই নিরপেক্ষ (DH 7) বা মৃদু ক্ষার যুক্ত হওয়| প্রয়োজন । অল্প" 
যুক্ত মাটিতে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে চুণ প্রয়োগ করে ব| বীজের সঙ্গে vq গুড়ো, 
(chalk dust ) মিশিয়ে বীজ বোনা যেতে পারে। 


পদ্ধতি: 400 গ্রাম আটা (৪০) ও 100-120 গ্রাম চিনি এক লিটার, 
জলে মিশিয়ে এই জলকে ভলভাবে ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর একে শীতল 
করে এর সঙ্গে পরিমাণ মত “কালচার” ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। মোটা 
দানাযুক্ত ডালশস্যের (যেমন, মটর, ছোলা, মুগ, XA বিউলি প্রভৃতি) 20— 
25 কি.গ্ৰা বীজের সঙ্গে উক্ত কালচার মিশ্রণ ভ'লভাবে মাখিয়ে নিতে হবে ৷ 
জমির মাটি esq হ'লে উক্ত কালচার মেশানোর পরই বীজের সঙ্গে অতি. 
সথক্্-কণার চা-খড়ি গুড়ো মাখিয়ে নিতে হবে। মটর, ছোলা প্রভৃতি বড় দান৷ 
প্রতি 10 কি. sr. বীজে 2-5 কি.গ্ৰা চা-খড়ি গুড়ো, মাঝারি দানা C যেমন৮- 
xm, মুগ ) প্রতি 10 কি:গ্ৰা বীজে 6 কি. গ্ৰা, চা-খড়ি গুড়ো মেশাতে হবে । 
তারপর বীজগুলিতে ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে বপন করতে হবে। ক্কিবিজ্ঞানীদের 
মতে এক হেক্ট আর জমিতে উপযুক্ত নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য কমপক্ষে আড়াই 
কোটী রিজোবিয়াম প্রজাতির বিশেষ ব্যাক্টেরিয়া ( শস্য অনুসারে বিশেষ 
বিশেষ প্রজাতি ) জমিতে থাকা প্রয়োজন | সুতরাং বাজারে যে “কালচার”, 
পাওয়া যায় তাতে ব্যাক্টেরিরার ঘনত্ব অনুসারে হেঃ প্রতি 800-100 গ্রাম 
*'রিজোবিয়াম কম্পোজিট' প্রাপ্তিস্থান :_ 
Division of Microbiology, 
Indian Agricultural Research Institute, 
New Delhi—110012 
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কালচার, আবশ্যক হবে। সাধারণত প্রতি 10 কিঃ sn: বীজের জন্য আধ 
“থেকে এক লিটার পুর্বোক্ত কালচার-মিশ্রণ প্রৱৌজন হবে । 


‘বীজ বপনের সময় !--অক্টোবর মাপের শেষ থেকে নভেম্বর মাসের মাঝা- 
মাঝির মধ্যে বীজ বপন করতে হবে । 
বীজ বপন পদ্ধতি :— 

হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে «| বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে সারিবদ্ধভাবে 
বীজ বোনা যায়। হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে বীজ বোনা হ’লে বেশ রস 
যুক্ত জমিতে ছিটিয়ে বীজ বোনার পর হালকা মই দিয়ে বীজগুলিকে মাটির 
45 সে. মি. গভীরে ঢেকে দিতে হবে 1 

অপরপক্ষে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করা হ’লে মাটির 45 
‘সে, মি* গভীরে সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বোনার পর 
“আর মই দিতে হবে না। 

দুরত্ব :_সারি থেকে সারির ব্যবধান 30 সে. মির মত রেখে বীজ বপন 
"করতে হবে। বীজ বোনার 2-3 সপ্তাহের মধ্যে প্রতি সারিতে গাছ থেকে 
গাছের দুরত্ব প্রায় 10 সে. মি'র মত রেখে বাকী চার! গুলি ( বিশেষ করে দুর্বল 
চারাগুলি) তুলে দিতে হবে। 
সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :-- 

ভারত জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ__মাঁটি পরীক্ষার ফলের 
ভিত্তিতে সকল প্রকার ডালশস্যে সার প্রয়োগের নিম্নরূপ স্থপারিশ করেন-- 
আটির উরতার মাগ: = উদ্ভিত খান্তের পরিমাণ: প্রয়োগ পদ্ধতি : 

(হেঃ প্রতি কেজিতে ) 
নাঃ (N) ফঃ (১৪০5) পঃ 09০) 


অতি উচ্চ : 9 20 ০ নাইট্রোজেন, ফসফেট ও 
VS 73 0 30 0 পটাসের সম্পূর্ণ পরিমাণ মূল 
মধ্যম. £ 10. 40 0... সার হিসেবে জমি তৈরীর 


মধ্য নিয় £ 10 50 0 — সময় প্রয়োগ করতে হবে। 
foo: 20. 60 20. 


"অতি নিয় £ 20 90 20 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-অধিকার পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ছোলা! চাষে 
সাধারণভাবে হেক্ট আর প্রতি 20 কিণগ্রাং নাইট্রোজেন, এবং 40 কি. ane 
ফসফেট প্রয়োগের সুপারিশ করেন। তবে ‘কালচার’ মিশিয়ে বীজ বপন করা 
হ’লে জমিতে নাইট্রোজেন আর প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না । সমূহ ফসফেট 
ও নাইট্রোজেন ঘটিত সারগুলিকে একত্র মিশিয়ে শেষ লাঙ্গলের সময় জমিতে 
ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। 


অন্তরবর্তী পরিচর্যা :--বীজ বোনার 2-3 সপ্তাহের মধ্যে এবং 5-6 
সপ্তাহের মধ্যে চাকার নিড়ান যন্ত্র চালিয়ে গাছের সারি গুলির মধ্যকার 
জমি অগভীরভাবে কর্ষণ ও আগাছা! দমন করা দরকার। এই সময় প্রতি 
সারিতে ঘন চারাগুলি কিছুটা পাতলা করে দিতে হবে। 

জলসেচ ঃ বীজ বোনার এক সপ্তাহ পূবে” জমিতে সেচ দিয়ে জমির “জো” 
এলেই জমি তৈরী করে বীজ বপন করতে হবে (যদি জমিতে রস না থাকে সে, 
ক্ষেত্রে ) হালকা মাটিতে 2-1 বার সেচের আবশ্যক হবে, বিশেষ করে শু টিগুলির 
যথাযথ পুষ্টির জন্য মাটি বেশ সরস থাক! দরকার । ভারী মাটি, সাধারণত, 
সেচের আবশ্যক হয় ন!। 
অন্তরব্তী, মিশ্র ও পঢ়র| চাষ (Inter mixed and paira cropping) ;— 

d) অন্তরূবতী” চাষ বা সাখি ফসল : আখের সঙ্গে ছোল! সাথী ফসল 
হিসেবে চাষ কর! যায় । আশ্বিন কাঁতিক মাসে আখ বসানো! হলে, বীচন, 
বসানোর 2-3 সপ্তাহ পরে অর্থাৎ কাতিক মাসের মধ্যে আখের সারিগুলির 
মধ্যে অগভীরভাবে খনন করে ছোল| বীজ বোনা যায়। এতে উভর প্রকার 
শস্যের ফলন ভালো হয়; উপরস্ত জমিতে বাড়তি ফপল আসে। 

(i) মিশ্র চাষ :--সরযের সঙ্গে স্থাচ্ছন্দে ছোলাকে মিশ্র শস্য হিসেবে: 
চাষ করা চলে । 10 ভাগ ছোলা বীজের সঙ্গে এক ভাগ রাই: সরষের বীজ 
মি৷শয়ে সরস মাটিতে বপন করতে হুবে। ছোলা পাকার আগে রি সরিষার 
গাছ তুলে লয়| যাবে। 

(ii) পয়য়। চাব :_-এটিকে রিলে ক্রপিং wi পালা চাষও বল! যেতে 
পারে। মাঝারি ও মাঝারি নাবী ধান-কেটে লওয়ার 2 সপ্তাহ আগে: মাটি 
অল্প কাদা অবস্থায় থাকাকালীন ( জমির জল: সম্পূর্ণ নিকাশ করে দিয়ে ). 
অংকুরিত ছোলা বীজ দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থাৎ হেক্টআর প্রতি 100-110 (sarl 
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জমিতে ছিটিয়ে বপন করতে হবে। ধান কেটে লওয়ার পর চার! গাছগুলি 
বেশ বেড়ে উঠবে । যদি চারা গাছগুলির বৃদ্ধি ঠিকমতো না হয়, তাহলে 
গাছে ফুন আসার এক সপ্তাহ আগে প্রতি লিটার জলে 20 গ্রাম হিসেবে ডাই- 
আযামোনিদাম ফদফেট (সার) গুলে ( হেঃ প্রতি 709 লিটার জলে 14 কেজি 
-ডি-এপি ) গাছের ওপর ভালভাবে স্প্রে করতে হবে । ফুল আসার এক 
সপ্তাহ পরে আর একবার উক্তরূপ মাত্রায় সারের দ্রবণ গাছে স্প্রে করতে 
হবে। এই সময় গাছে কীটশক্রর উপদ্রব প্রতিরোধ করার wy প্রতি লিট র 
জলে দেড় মিলি হিসেবে রোগের 30 ইসি ব| 1 মি,লি, হিসেবে মেটাসিড 50 
ইসি মিশিয়ে নিতে হবে। ছোলার এরূপ পয়র| চাষে হেঃ প্রতি 20 কুইণ্টাল 
পৰ্যন্ত ফসল পাওয়া যেতে পারে । অথচ এ চাষে জমি তৈরীর খরচ হয় ন| । 


শস্তের রোগ ও কীটশক্র ও এদের দমন ব্যবদ্ছ 
রোগ: ধ্বদা, শিকড় ও ডাটা পচা, চারার পচন, ঢলে-পড়া প্রভৃতি 
"wp ঘটিত রোগে গাছ আক্রান্ত হ'তে পারে। 


দমন ব্যবস্থাঁঃ দস্তা ও তামা ঘটিত ওষুধ যেমন, জিনেব, জিরাম, কপার 
অক্সিক্লোরাইড প্রভৃতি উক্ত রোগ দমনের উপযোগী, উক্ত রোগাক্রমণকালে 
75%জিনেব ( ডাইখেন জেড 78) হেঃ প্রতি 2100 গ্রাম 700 লিটার 
জলে মিশিয়ে (0'3% স্প্রে মিশ্রণে ) আক্রান্ত গাছে বৌদ্রকরোজল দিনে সমান 
ভাবে স্প্রে করতে হবে। 


কীটশত্রুঃ ছোলা শু'টি ছিদ্রকারী পোকা, কাটুই পোকা, জাব পোকা, 
উই, ফড়িং, বিছা পোকা প্ৰভৃতি কীটশক্রর দ্বার! আক্রান্ত হতে পারে। শুটি 
ছিত্রকারী পোকা শস্যের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে। 


দমন ব্যবন্থ। £ (i) জাব পোকা, Wf ছিদ্রকারী পোক! দমনের জন্য 
সব'দেহব|হী ওষুধ যেমন, 25% ফসফোরোথায়োয়েট (ম্যাটাসিস্টক্স 25ইসি ) 
হেঃ প্রতি 1400 মিলি. 700 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত শস্তে স্প্রে করতে 
হবে। | 

(1) বিছা পোকা, কাটুই পোকা, উই, ফড়িং প্রভৃতি দমনের জন্তা বি.এইচ 
সি 50 w. p. হেঃ প্রতি 35 কেজি 700 লিটার জলে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় 
পর্যন্ত ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ৰ ৮ 
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ফসল তোলা! ঃ--জাত অনুসারে 135-165 দিনের মধ্যে ফসল তুলে 
লওয়ার উপযোগী হয়ে ওঠে। বেশ পরিণত গাছের পাতাগুলি ফিকে হলুদ 
রঙের হয়ে শুকিয়ে আসে, শু"টি বেশ শক্ত ও হলুদ রঙের হয়ে ওঠে : এই সময় 
এাছগুলিকে কাস্তের সাহায্যে সকালের দিকে কেটে বোঝা! বেঁধে পরিষ্কার 
খামারে এনে 4-5 দিন জক দিয়ে রাখতে হবে| তারপর রোদে বেশ শুকিয়ে 
নিয়ে মেড়ে দানাগুলি ভুষা থেকে পৃথক করে নিতে হবে 12-4 দিন দানাগুলিকে 
ড়া রোদে শুকিয়ে শীতল অবস্থায় গোলাজাত করতে হবে। প্রতি টন সধিত 
দানাতে 2টী করে ‘ সেলফ" ট্যাবলেট নিয়ে পুস| বীনে রেখে দিতে হবে । 

ফলন :--পুস| 209 নামক জাতটির হেঃ প্রতি গড় ফলন 28:47 কুইণ্টাল। 
"mgiy জাতগুলির হেঃ প্রতি 15-25 কুইঃ দানা পাওয়া যায়। 


মুস্তুরি বা মুস্তুর ( Lentil ;:-Lens culinaris Medic ) 
পূর্বকার নাম :0) Lens esculanta 4| (ii) Ervem lens. 


si ভারতের এক প্রাচীনতম জনপ্রির ডালশস্য। হেলেনা বা রুলিনার 
অতানুসারে মুস্থরের আদি জন্মস্থান সম্ভবত হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতমালার 
মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে । কারো! কারো মতে যেহেতু এই শস্যটি স্থপ্ৰ'চীন 
কাল থেকে ,চা হয়ে আসছে কীজেই এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশ যেমন, 
এশিয়া মাইনর, গ্রীক ও মিশর থেকে ভারতে প্রবেশ লাভ করে। বর্তমানে 
ইহা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসামে, মধ্য প্রদেশ ও 
বেরারে, বোস্বাই প্রদেশে, উত্তর প্রদেশে, বিহার, তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গে 
বেশী পরিমাণ জমিতে চাষ হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের নদী মাতৃক অঞ্চল- 
গুলিতে মুস্থরের চাষ সবচেয়ে বেশী । মালদহ, নদীয়া, হুগলী, পশ্চিম দিনাজপুর, 
মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ, ২৪-পরগণা (উত্তর ), বর্ধমান প্রভৃতি জেলাগুপিতে 
বেশী পরিমাণ জমিতে মুস্থর চাষ হয় | 

gas সহজপাচ্য পুষ্টিকর ডাল। ইহা পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ জনপ্রিয় ভাল । 
«pesi হিসেবে প্রতি 100 গ্রাম মুস্থর ডালে 3977 গ্রাম স্বেতসার, 251 
প্রোটান, 07 গ্রাম ফ্যাট, O4 গ্রাম খনিজ পদার্থ ও যথেষ্ট পরিমাণ খা 
প্রাণ a, ‘বি’ 1 ও এবি বর্তমান। প্রতি 100 গ্রাম মুস্থর ডাল 346 
ক্যালরি দেহের তাপশক্তি উৎপন্ন করে। এর উপজাতগুলি যেমন, ভুষি ও” 
চুণি উত্তম "e খাদ্য | tegat চাৰে 
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প্রকার ( Types ) :— 

উদ্ভিদ বিজ্ঞানী “হেলেনা” পৃথিবীর মুহুরের প্রকারগুলিকে প্রধানত ২টী 
দলে (group ) বা উপ-জাতিতে ( sub species ) শ্রেণীবদ্ধ করেন । যেমন» 
(5) ম্যাক্ৰো স্পারমা ( Marco sperma ) 1- বড় আকারের বীজ বিশিষ্ট; 
প্রকার (২) মাইক্রো স্পারমা (Micro sperma) ;-অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের 
বীজ বিশিষ্ট প্রকার, এই দল ছুটির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি যথাক্রমে গাছের" 
ফুল, ফল (বা গুটি) ও বীজের আকার ও গঠন দেখে বিচার করা হয়, শাহ 
এবং বোস ভারতীয় প্রকারগুলিকে প্রধানত বীজের রঙ, গঠন, আকার, নাভির” 
(hilum) রঙ, ফুলের রঙ বিচারে 6টা প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করেন। আবার 
মূল বিন্যাস পদ্ধতি অনুসারে এদের 3টী প্রকারে বিভক্ত করা হয়; (}) যেমন কৃষ্ণ) 
মৃত্তিকা অঞ্চলের উপযোগী গভীর মূল বিশিষ্ট প্রকার (i) গান্জেয় পাললিক 
মৃত্তিকার (alluvial soil) উপযোগী অগভীর wee প্রকার (0) মধ্যম 
xa বিন্যাপ বিশিষ্ট সিন্ধু আ্যালুভিয়াম মৃত্তিকার উপযোগী প্রকার 1 


উন্নত জাত (Improved varieties ) : 


পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ) ডালশস্য ও তৈলবীঙ্গ শস্য গবেষণা, 
কেন্দ্রে এবং অনান্য প্রাদেশিক গবেষণা কেন্দ্রে নিম্নলিখিত মুস্ুরের জাঁতগুলি 
উদ্ভব করা হয়েছে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পুস| (নতুন 
দিল্লী ) থেকেও কয়েকটি উন্নত জাত স্থা্টি করা হয়েছে। 

যেমন, বি (বহরমপুর )-77, বি-60, পন্থ-এল 406, পন্থ-এল 209, 
পুস| 1-1, টি (টাইপ )-36 এল 9-12, বি. আর-25, বি আর-71 ) সি-31; 

বৈশিষ্ট্য £- 

(১) fa 77 :-পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর ডালশস্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে 
উদ্ভৃত। নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদা জেলার উপযোগী । অন্যান্য জেলাতেও" 
ফলন ভালো দেয়। গাছ অপেক্ষাকৃত লম্বা, ফুলের রঙ সাদা, মাঝারি গঠনের 
ছাই রঙ এর দানাতে বীজত্বকের ওপর অসংখ্য ছোট ছোট কাল দাগ দেখা 
যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় হেঃ প্রতি 15-175 কুইঃ পর্যন্ত ফলন দেয় । 

(২) দি-31:-- মুপিদাবাদ ও হুগলী জেলার উপযোগী । গাছ. অপেক্ষা! 
কৃত লম্বা ও ঝাড়ালো। ফুল সাদা রঙের। দানা একটু বড়। হেঃ প্রতি 15. 
কুইঃ পর্যন্ত ফলন দেয়। হি 


শস্ত উৎপাদন : ২৭৩৩ 


চাষ পদ্ধতি :— 
জমি তৈরী £- 

নির্বাচিত জাতাটর মূল বিন্াস অনুসারে জমি বেশ গভীর বা. মধ্যম গভীর 
করে কৰ্ষণ করতে হবে। জলদি জাতের ধান বা পাট কেটে লওয়ার পরেই 
জমি তৈরী করে নিতে হবে । . পলি মাটি এগাকায় বিনা সেচেই মুস্থরের চাষ 
করা হয়। এই এলাকায় জমিতে মোটামুটি 3-4 বার সোজাসুজি ও আড়াআড়ি : 
ভাবে লাঙ্গল ও মই দিয়ে রসযুক্ত মাটিতে মুন্থর বীজ বোনা হয়। জমিতে 
উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হবে । EN 


ষূলসার প্রয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থা :— 

() নদীর অববাহিকা অঞ্চলের পলি মাটি স্বভাবতই উর্বর কাজেই এরূপ 
জমিতে জৈব-সার ' প্রয়োগের আবশ্যক হয় ন৷| | অপর পক্ষে অন্যান্য অঞ্চলের 
বেলে দৌঅপাশ বা কাদা দোঅ'শ মাটিতে জৈবসার প্রয়োগ করে মাটির উর্বরতা 
বাড়ানো যায়। এক্ষেত্রে হেঃ প্রতি 5-7 মেট্রিক টন পচানে৷ খামারের সার 
( F-Y.M ) জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। 

(i) বেলে cater tt মাটিতে উই বা পি'পড়ের উপদ্রব দেখা যায়। স্থতরাং 
এই কীটশক্রগুলি প্রতিরোধের জন্য হেক্ট আর প্রতি 25-38 কি. arl. অলড়িন 
5 বা! ক্লোরডেন 5 জমি তৈরীর সময় (সারিতে বা গোটা জমিতে) প্রয়োগ 
করতে হবে ৷ 

(8) ভারী মাটি এলাকায় মুস্থর গাছ প্রায়ই গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত 
হয়। এক্ষেত্রে শেষ কর্ষণের সময় ব্রাসিকল 20 শতাংশ গুড়ে| সারের ‘সঙ্গে 
মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে | - 

àv) জমি তৈরীর সময় পরিমাণ মত রাসায়নিক সার জমিতে প্রয়োগ 
করতে হবে 1 

- (v) বেশ অম্ন-যুক্ত মাটিতে মাটি সংশোধনের জন্য বীজ বোনার — 
মাস আগে অবশ্যই চুণ বা কাঠের ছাই প্রয়োগ করতে হবে। 

বীজের হার :- xs বীজ প্রধানত হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে বপন ক্র! 
হয়। এজন্য হেঃ প্রতি 30-35 কি. at. বীজ লাগে । বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্য 
30 সে. মি. অন্তর অন্তর সারিতে বীজ বোনা যায়। এজন্য 20% কম বীজ 


লাগে ৷ 
১৮ 
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বীজ শোধন ও বীজকালচার মিশ্রণ :— 
ছোলার পদ্ধতির মত। 


বীজ বপনের সময় :-- 

xqx বীজ যথাসময়ে না বপন করা হ’লে শস্যের ফলন বেশ ফমে যায়। 
অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত qu 
বোনা যায়। 


বীজ বপন পদ্ধতি :_ 

প্রধানত হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে বীজ বপন করা হয় । 8-10 ঘণ্টাকাল 
বীজগুপিকে ভিজিয়ে রেখে তারপর বীজে ওষুধ ও “কালচার মিশিয়ে বীজ 
অল্প সরস মাটিতে ছিটিয়ে বপন করা যেতে পারে I বীজ বপনের পর হালকা 
মই দিয়ে বীজগ্চলিকে মাটির মধ্যে ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে। বীজ বপন 
যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোন! হ’লে শোধন কর! ও কালচার মিশ্রিত শুকনে। বীজ 
30 সে.মি. অন্তর অন্তর সারির দুরত্ব রেখে মাটির 4 সে*মি' গভীরে বপন করতে 
হবে। 
সার প্রয়োগ 2 

কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মুস্থরের উন্নত জাতগুলি চাষে 
সাধারণভাবে নিম্নরূপ সার প্রয়োগের স্থপারিশ করেন :— 

(8) মুলসার হিসাবে হেক্টআর প্রতি 15-20 কি:গ্ৰা, নাইট্রোজেন 
এবং 30-40 কি ari ফসফেট প্রয়োগ করতে হবে। উক্তপরিমাণ নাইট্রোজেন 
ও ফসফেটের হিসেবে 66-88 (aar. ইউরিয়! (N-46% ) ও 188-250 কি. 
en সিঙ্গল স্থপার ফসফেট ( 16% 2505) প্রয়োজন | শেষ চাষের সময় উক্ত 
দুই প্রকার এক সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ৷ 

(8) মাটিতে সামান্য পরিমাণ কোবাণ্ট ও মলিবডেনাম নামক অন্ত 
খাগ্োপাদন গুলির উপস্থিতিতে মিখোজীবী ব্যাক্টেরিয়াগুলির বংশবৃদ্ধি ঘটে, 
যার ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন বন্ধন বেশী হয়। স্থতরাং হালকা মাটিতে উক্ত 
সারের সঙ্গে হেঃ প্রতি 2 কেজি সোডিয়াম মলিবডেট এবং এক কেজি কোবাণ্ট 
নাইট্রেট মিশিয়ে প্রয়োগ করা হ'লে ভালো হয়। 


"ec :— 
সাধারণত পলি বা কাদা cr মাটিতে মুস্থর চাষে জলসেচের বি 
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হয় না ।. হালকা! মাটিতে অর্থাৎ বেলে দোত্খাশ মাটিতে দু’ একবার সেচ 
“দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। বীজ বোনার আগে মাটিতে ঠিকমত রস না 
খাকলে একবার সেচ দিয়ে তারপর জমির “জো” এলে চাষ দিয়ে জমি তৈরী 
করতে হবে। গাছে শুট ধরতে শুরু করলে একবার সেচ দিয়ে মাটি সরস 
রাখতে হবে ' মাটিতে যেন জল না দনাড়ায় এদিকে সতর্ক হতে হবে। 


পরিচর্যা :— 

xus গাছের সঙ্গে ‘ভেচ’ (৮৩৫০:১--%1০৪ ৪০) নামক এক প্রকার আগাছা 
জন্মায়। এই আগাছর বীজ ফসল তোলার সময় মুস্থরের বীজের সঙ্গে মিশে 
যেতে পারে, এবং ডালের খান্ত মুল্য কমিয়ে দেয়। স্থতরাং বীজ বোনার 3-4 
সপ্তাহ পরে ও 6 সপ্তাহ পরে সারিতে বোনা শস্যে চাকার নিড়ান-যন্ত্ের 
সাহায্যে ছিটিয়ে বোন! শস্যে খুরপির সাহায্যে জমিতে অগভীর: কৰ্ষণ ও 
আগাছা নিড়ান দিতে হবে । এ সময়ে প্রতি সারিতে 8-10 সে.মি. অন্তর সরল 
গাছগুলি রেখে বাকী গাছ পাতলা করে দিতে হবে I 


মিশ্র, সাথী ও পয়রা চাব :-- 

ছোলার মত। 
স্তরক্ষার ব্যবস্থা :— 

কীটশক্র £_-জাব পোকা, থি,পংস, শু"টি ছিন্রকারী পোকা, কাটুই 
‘পোকা, উই, বিছা পোকা প্রভৃতির দ্বারা মুস্থর গাছ আক্রান্ত হয়। 

দমন ব্যবস্থা_ছোঁলার কীটশক্র দমনের মত। 

রোগী £- শু মূল পচন, মরিচা, ঢলে পড়া, নামক ছত্রাক ঘটিত রোগে 
pm গাছ আক্রান্ত হয়। 

(i) মরিচা রোগের আক্রমণে 7% ম্যানকোজেব হেঃ প্রতি 1750 গ্রাম 
300 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত শস্যে সমানভাবে প্প্রে করতে হবে। 

(8) শু মূল পচন ও ঢলে পড়া' রোগের আক্রমনে ত্রাসিকল 75 হেঃ 
প্রতি 5 feri. 750-850 লিটার জলে মিশিয়ে গাছের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে 
জমিতে স্প্রে করতে হবে। 


ফসল তে!ল! :— 
- ama সাধারণত 125-130 দিনে কেটে লওয়ার উপযোগী হয়ে " (gj [টি 
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ঠিকমতো পেকে গেলে গাছের পাতাগুলি হলদে হয়ে আসে, তখনই এই ফসল 
তুলে নেওয়া দরকার । গাছগুলি শুকিয়ে গেলে শু"টি ফেটে বীজ মাটিতে বরে 
পড়ে, কাজেই গাছ সামান্য কীচা থাকতে থাকতে সকালের দিকে জমি থেকে 
গাছ কেটে বোঝা! বেঁধে পরিষ্কার খামারে তুলে আনতে হবে । ফসল 2-4 
দিন wie দিয়ে রাখার পর গাছগুলিকে খামারে বিছিয়ে ভালভাবে শুকিয়ে 
বলদের সাহায্যে মাড়িয়ে ভূষি থেকে দানাগুলিকে ঝেড়ে পৃথক করে নিতে হবে । 
অতঃপর পরিষ্কার দাঁনাগুলিকে 2-4 দিন চড়া, রোদে শুকিয়ে তারপর শীতল করে 
গোলাজাত করতে হবে ৷ প্রতি টন দানাতে 2টা করে ‘সেলফস’ ট্যাবলেট 
দিয়ে ঢাকনা-দেওয়া পাত্রে ( পুস| বীন ) সঞ্চয় করা উচিত। 


ফলন :_-জাত অনুসারে হেক্টআর প্রতি 15-17:5 টন দান! পওয়া যাবে ॥ 
মটর ( Pea) :— 

(i) ক্ষেতের মটর বা দেশী মটর ( Field pea ; - Pisum arvense ) 

(9) সজি মটর ব| বাগিচা মটর (Garden pea ;—Pisum sativum L) 

ভারতের ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর সন্ধি বা ডাল। পুষ্টিকর ও মুখরোচক- 
সন্জি হিসেবে সব্জি মটরের কদর বেশী ভাল মটরের ( শুষ্ক ) প্রতি 100 গ্রাম 
ডালে জলীয়াংশ 16 গ্রাম, প্রোটান 197 গ্রাম, চবি Ll গ্রাম, খনিজ পাৰ্থ", 
2:2 গ্রাম, শ্বেতসার 566 গ্রাম, ছিবড়ে জাতীয় পদার্থ 406 গ্রাম, ক্যলসিয়াম 
76 sth, ফসফরাস 278 Ges, লোহা 5'1 fee ক্যারোটিন 
মাইক্রোগ্রাম, থারামিন 047 (aes বাইবোক্লাভিন 017 মি-গ্র-, নায়াসিন 
514 মি‘গ্র', ব্মান।॥ : সি মটরকে কচ! বা রাম করে খাওয়। যায়। ক্ষেতের 
মটরকে প্রধানত ডাল হিসাবে খাওয়। হয়। গোটা মটরের ঘু"ঘনি, অন্যান্য 
মুখরোচক ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে খাওয়| যায়। ৷ এর দ্ানাকে পেষণ করে উৎকৃষ্ট 
ব্যসন প্রস্তুত করা যায়, যার থেকে পাপর, শুকনে| মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা যায়, 
এর চুনি ও ভূষি গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য । 
এর বিভিন্ন প্রকারগুলি স্থপ্রাচীনকাল থেকে ইটালি ও দক্ষিণ পশ্চিম, 
এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পূর্বাঞ্চলের হিমালয় সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ও. 

. উত্তর ভারতে চাষ হয়ে আসছে৷ ক্ষেতের মটর বা ডাল মটর উত্তরপ্রদেশ, 

tais, হরিয়ানা রাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ; বোম্বাই) বিহার, মহারাষ্ট্র ও উড়িস্যাতে’ 
বেশী পরিমান জমিতে চাষ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের পলিমাটি এলাকার সামান্ত, 
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পরিমান জমিতে ডাল মটরের চাষ করা! হয়। শহরতলী এলাকাতে সব্জি মটয়ের 
চাষ হ'য়ে থাকে। 
প্রজাতি ( species ) ও প্রকার ( Types ) :— 
পূর্বোক্ত আলোচন! থেকে বুঝা যাচ্ছে ষে-মটয়ের দুটি প্রজাতি বর্তমান । 
ব্যেমন, (i). দেশী বা ক্ষেতের মটর ( pisum arvense) £--এই প্রজাতির 
‘ৰহুপ্ৰকার আছে। এর বিশেষ বিশেষ. বৈশিষ্ট্য এই যে» গাছ বেশ শক্ত ও 
স্শাখান্িত ; গাছে রঙিন ফুল ফোটে । ফল বাটি গুলি শক্ত ও হালক! সবুজ 
ব্বঙের ; ফল অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের, বীজ শক্ত, গোল, অপেক্ষাকৃত ছোট 
ক্সাকারের। 125-135 দিনের মধ্যে ফসল তোলা যায়। 
(i) সব্জি মটর ( P. sativum ) :-_গাছগুলি অপেক্ষাকৃত ল্বা; ও ঘন 
সবুজ ৷. ফুল সাদা, ফল অপেক্ষাকৃত বড়, বেশ নরম, ঘন সবুজ ) বীজগুলি বেশ 
নরম, বড়, ও সুমিষ্ট ; শুকনো বীজের বীজত্বক কুঞ্চিত হয়ে পড়ে। 
উভয় প্রজাতির মটরের বহুপ্রকার ভারতে চাষ করা হয় | ববিশস্য হিসেবে 
সমভুমি অঞ্চলে, বসন্তকালীন শস্য হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলে চাষ করা হয় । 
iss জাত ( Improved varieties ) :— 
পশ্চিমবঙ্গ সজ্জি গবেষণা কেন্দ্ৰ, কৃষ্ণনগর ; ডালশস্য ও তৈলবীজ শস্য 
গবেষণ| কেন্দ্র, বহরমপুর ( মুশিদাবাদ ); অন্যান্য রাজ্য গবেষণা কেন্দ্রে; এবং 
কেন্দ্ৰীয় কুষি গবেষণা কেন্দ্রে, পুস| (নতুন দিলী ) 
নিম্নলিখিত উন্নত জাতগুলি উদ্ভব করা হয়েছে _ 
জন্জি মটর (garden 268 ) :__বোনেভিলা,  নিউলাইন, পারফেক্শন, 
আপিবাজার, এন.পি 20, wifa- 
ডিসেম্বর, যোটওর, আর্কেল, আগি 
জায়েপ্ট ; 
ডাল মটর (field pea) :— বি-22, টি-163, বি.আর-178, টি-36, 
; টি-6113, বি. আর-12 ; 


পশ্চিমবঙ্গের জহা :— fa-22, টি-163 অনুমোদিত । 
চাষ পদ্ধতি :_ / 
*ডাল মটরের চাষ পদ্ধতি -এস্থলে বর্ণনা করা হ’ল। 


* ডাল মটর £__এটি সিলেবাস ভুক্ত শস্য । 
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জমি তৈরী :— 

ডাল মটর কার্তিক মাসে বপন করা হয়। স্থতরাং জলদি আমন ধান বা! 
পাট কেটে লওয়ার পরই জমি তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে ৷ পূর্ববর্তী শস্য 
তুলে লওয়ার পরই জমিতে মোল্ডবোৰ্ড লাঙ্গলের সাহায্যে 2-1 বার গভীরভাবে 
কর্ষণ করে 10-12 দিনের জন্য মাটি বেশ শুকিরে নিতে হবে। এতে জমির 
'আগাছাঙুলি বিনষ্ট'হয় এবং পরবর্তী কর্ষণে মাটির গঠন উন্নত হয়। তারপর 
জমিতে জলসেচ করে পরে ‘জো’ বুঝে দেশী লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের 
সাহায্যে,সোজাস্থজি ও আড়াআঁড়িভীবে 2-3 বার কর্ষণ করতে হবে ও মই 
দিতে হবে। অত:পর জমি বেশ সমতল করে জলসেচের স্মৃবিধার জন্য সরু 
সরু আল দিয়ে জমিকে সমান সমান কয়েকটি প্রটে ভাগ করে নিতে হবে। এই 
প্লটগুলির সঙ্গে আড়া আড়িভাবে জলসেচ ও জ্বলনিকাশের নালীগুলি তৈরী করে 
নিতে হবে । 


মূলসার প্রয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থা :— 

(i) উব‘র মাটিতে জৈবসার প্রয়োগের আবশ্যক হবে না । হালকা মাটিতে 
হেঃ প্রতি 5-7 টন পচানো খামারের সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে 
হবে । 

(i) শেষ কৰ্ষণের সময় পরিমাণ মত রাসায়নিক সারগুলি জমিতে ছিটিয়ে 
প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে অথব| বীজ বপনের 
সময় বীজের 5 সে-মি. নীচে প্রয়োগ করতে হবে । 

(dH) গাছের মূল পচন রোগ প্রতিরোধের জন্য ভারী মাটিতে হেঃ প্রতি 
25 কেজি বীজ বোনার সারিতে প্রয়োগ করতে হবে । 

(v) eue মাটিতে বীজ বোনার একমাস পূৰ্বে” হেঃ প্রতি 1'25-25 
টন গুঁড়া চুন বা কাঠের ছাই প্রয়োগ করে মাটি সংশোধন করে নিতে হবে। 

বীজের ছার:--(0) হাতে ছিটিয়ে বপনের জন্য হেঃ প্রতি 70-75 কি. 
গ্রা* বীজ প্রয়োজন । 

(i) বীজ বপন যন্ত্রে বা লাঙ্গলের পশ্চাতে বীজ বপনের জন্য হেক্ট,আর 
প্রতি 50-55 কি-গ্রা, বীজ প্রয়োজন 1 

— - Cem 83 ভাগ অংকুরোদগম ক্ষমতা ও 98 শতাংশ বিশুদ্ধতা সম্পন্ন বীজ 
বপনের জন্য অনুমোদন করা হর) 
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বীজ শোধন ও বীজে মিখোজীবি ব্যক্টেরিয়! মিশ্রণ :— 

ছোলার পদ্ধতির মত। 
বীজ বোনার সময় : — 

অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ 
বপন করা যায়। বেশী বিলম্বে বীজ বপন করা হ’লে ফদলের পরিণতি লাভে 
বিলম্ব ঘটে, erga শেষের দিকে রোগ ও কীটশক্রর উপদ্রব বাড়ে, যাঁর. ফলে 
শস্তের ফলন বেশ কমে যায় । 


বীজ বপন পদ্ধতি :— 

চার প্রকার পদ্ধতিতে বীজ বপন করা যায়; যেমন, () ডিবলার (dibbler) 
নামক যন্ত্রের সাহায্যে খুপি দিয়ে i) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে (i) লাঙ্গলের 
পেছনে ফাঁলিতে (1%) হাতে ছিটিয়ে। বীজ বপনের পূর্বে বীজগুলিকে 
8-10 ঘণ্টাকাল জলে ভিজিয়ে রেখে তারপয় ছেঁকে নিয়ে একটু শুকিয়ে নিতে 
হবে। তারপর বীজ শোধন করে ও কালচার মিশ্রিত করে শুকিয়ে নিয়ে 
উপরিউক্ত যে কোন একপ্রকার পদ্ধতিতে বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপন 
যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বপন করা হ’লে প্রতি 30 সে.মি অন্তর সারিতে মাটির 
প্রায় 4 সে.মি. গভীরে বীজ বপন করতে হুবে। বীজ বোনার 2-3 সপ্তাহ 
পরে প্রতি সারিতে 15 সে-মি* অন্তর অন্তর সবল চারাগুলি রেখে বাকী চারা 
গুলি তুলে দিতে হবে। খুপি দিয়ে বীজ বোনা হ’লে 30 সে-মি.% 15 সেমি 
অন্তর অন্তর টা করে বীজ মাটির 3-4 সে.মি. গভীরে বপন করতে হবে । সন্ধি 
মটরের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ উপযোগী ৷ লাঙ্গলের পেছনে খাতে বীজ বপন 
চোঙের মধ্য দিয়ে এক একটি করে বীজ ফেলে বীজ বপন করা যায়। তারপর 
সোজাস্থজি মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হবে। 


সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :— 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তর থেকে মটরে সাধারণভাবে নিম্নরূপ পরিমাণ 
সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। 

(). হেক্ট আর প্রতি 20. কিঃগ্রা* নাট্রোজেন, ও 25 কি. sl. ফসফেট 
মুলার হিসাবে জমি তৈরীর সময় জমিতে ছিটিয়ে বা বীজ বপনের সময় বীজের 
অন্তত 4-5 সে.মি, নীচে “ফার্টিলাইলাজ কাম দীড gra? নামক যন্ত্রের সাহায্যে 
প্রয়োগ করা যাবে। 
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(i) হেক্আৰ গ্রতি 2 কি. গ্ৰা: আযামোনিয়াম মলিবডেট ও এক কি, গ্রা- 
কোবাণ্ট নাইট্ৰেট উক্ত সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ইহা পরোক্ষ 
ভাবে গাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। 


'জঙ্গমসেচ :— 
বীজ বোনার জন্য মাটি বেশ সরস রাখতে বীজ বোনার এক সপ্তাহ আগে 
জমিতে জলসেচ করতে হবে। বীজ বৌনার 3-4 সপ্তাহ পরে গাছে ফুল আসার 
আগে একবার সেচ দিতে হবে, এতে গাছের বৃদ্ধি ভালো হবে। গাছে শ্ত'টি 
আসার পর 2-1 বার (15 দিন ছাড়া ছাড়া) সেচ দিতে হবে।. মোটামুটি 
3-4 বার সেচের জন্য (গ্রতিবারে 7-8 সে. মি, গভীর মাটি ভিজিয়ে) মোট 
210-320 হে: মি. মি. জলের আবশ্যক । 
মিশ্র চাষ, সাথী ফসল ও পয়য়| চাষ :-- 
ছোলার পদ্ধতির মতে৷ । 


অন্তরবৰ্তা কর্ষণ ও আগাছা দমন :— 

বীজ বোনার 15-20 দিনের মধ্যে একবার এবং 6 সপ্তাহের মধ্যে 
দ্বিতীয়বার গাছের সারিগুলির we চাকার নিড়ান যন্ত্ৰ চালিয়ে অগভীরভাবে 
মাটি কৰ্ষণ e সেই সাথে আগাছা! দমন করতে হবে। একবার হাত নিড়ান 
দিয়ে গাছের মধ্যকার আগাছাগুলি তুলে দিতে হবে। প্রথম নিড়ান দেওয়ার 
সময় সারির গাছ পাতলা করে দিতে হবে। 


শস্তের কীটশক্র ও রোগ এবং এদের দমন ব্যবস্থা :— 
_ কীটশত্ৰু :-মটর লেদা পোকা, জাব পোকা, বি প, শু'টি ছিদ্রকারী 
পোকা, কাটুই পোকা, জসিড, উই প্রভৃতি কীটশত্ৰৱ দ্বারা আক্রান্ত হতে 
পারে। শু'টি ছিদ্রকারী পোকা ফলের নরম বীজগুলি খেয়ে যথেষ্ট ক্ষতি করে। 
থি-পজ, জসিড, জাব পোকা গাছের রস শোষণ করে খাওয়ার সময় ভাইরাস 
৷ঘটিত রোগ জীবানু সংক্রামিত করে । 

দমন ব্যবস্থা :- ছোল| ও মুগ শস্য দ্ৰষ্টব্য । 

রোগ :-_মটর মরিচা, ডাউনি মিলডিউ, চারার ort, মূল পচন, পাঁতার ও 
কাণ্ডের er রোগে (ছত্রাক ঘটিত) আক্রান্ত হয়। ইহা ছাড়া মটর গাছ 
“ভাইরাস ঘটিত কুটে রোগে আক্রান্ত হতে পারে । 

দমন ব্যবচ্ছা। :__ছোলা ও মুগের দমন ব্যবস্থার মত । 
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ফসল ভোল।:__মটর গাছ 125-135 দিনের মধ্যে পরিপক্কতা লাভ করে । 
এ সময়ে গাছের পাঁতাগুলি হলুদ রঙের হয়ে 'আসে, ফল ও বীজ ফিকে হলুদ 
রঙের হয় ও শক্ত হয়ে ওঠে। এ-সময় সকালের দিকে ফসল কেটে পরিষ্কার 
খামারে তুলে এনে 3:4 দিন জীক দিয়ে রাখতে হবে। তারপর গাছগুলিকে 
রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে বলদ দিয়ে মাঁড়িয়ে,পক্সে দানাগুলিকে ভূষা থেকে 
পৃথক করে নিতে হবে। পরিষ্কার দানাগুলি 2-4 দিন vel রোদে শুকিয়ে 
বগোলাজাত করতে হবে। : ঢাকনাযুক্ত পাত্রে দানাগুলিকে সঞ্চয় করে প্রতি 50 
কেজি দানার জন্য একটি করে সেলফস ট্যবলেট দিয়ে রেখে দেওয়া হ’লে গুদাম 
জাত কীটশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে। ; 


ফলন ।__জাত অনুসারে হেঃ প্রতি গড় ফলন 15-20 কুইণ্টাল দান] ৷ 
মুগ (Mung or green gram : — Vigna radiatad (L) wilczek ) 
( পূর্বেকার নাম ঃ- Phaseolusaureus. 
or, P. ( mungo ) radiatus ) 


ইহা ভারতের বিশেষ জনপ্রিয় সুপ্রাচীন ভালশস্য | প্রায় সায়া ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে কম / বেশী পরিমাণ জমিতে এই শস্যের চাষ কর] হয়। সম্ভবত 
ভারত এর আদি জন্মভূমি। ভারতের বিভিন্ন এলাকার প্রাক্-খারিফ খারিফ, 
ও হৈমন্তিক শস্য হিসেবে ( বা জলদি শীতকালীন শস্য হিসেবে ) এর বিভিন্ন 
প্রকারগুণিকে এককভাবে বা মিশ্র শস্য হিসেবে ( সরষে, তুলা, ভুট্টা, জোয়ার 
প্রভৃতির সঙ্গে) চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ইহা বিশেষ জনপ্রিয় ফসল। জলদি 
শীতকালীন এবং প্রাক্‌-খারিফ বা চৈতী খতুতে ইহা সল্পকালীন লাভ জনক 
ফদল। সেচ বিহীন এলাকায় খারিফ ব| জলদি শীতকালীন ফমল হিসেবে, 
"সেচ প্ৰাপ্ত এলাকায় প্রাক্‌-খারিফ শস্য হিসেবে সারাবছর ধরে এর বিভিন্ন প্রকার 
"গুলিকে চাষ করা যায়। পশ্চিমবাংলার প্রায় 40 শতাংশ ভালশস্যতুক্ত জমিতে 
এই শস্যের চাষ করা হচ্ছে । 

«[9 মূল্য বিচারে মুগভাল অত্যন্ত মুখরোচক পুষ্টিকর সহজ পাচ্য খাগ্য। 
“প্রতি 100 গ্রাম মুগডালে জল 10"4-10"8 গ্রাম, প্রোটান 22-24 গ্রাম, ফ্যাট 
1:3-2:7 গ্রাম, শ্বেতলার 54-5.6 গ্ৰাম, ছিবড়ে জাতীয় পদার্থ 41-58 গ্ৰাম, 
খনিজ পদার্থ 3'6-4'4 গ্রাম, ও যথেষ্ট পরিমাণ াগ্প্রাণ ‘এ, ‘বি-1’, ‘বি-2?' 
বর্তমান মুগের ভূষি ও চুনি উত্তম eumd 
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প্রকার ( Types) :— 

ডঃ বসু (1932) মুগকে 40 টী প্রকারের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই 
প্রকারগুলিকে প্রধানত দানা, ফুল ও ফলের রঙ এর বিচারে বিভক্ত করা হয়। 
শীতকালীন প্রকারের গু'টিগুলি প্রায় একই সময়ে পরিপরুতা। লাভ করে, দানা 
অপেক্ষাকৃত বড়, ঘন কালো, কিন্তু প্রাক্-খারিফ প্রকারের wo কয়েক দফায় 
তোলা যায়, দানা ছোট ও সবুজ। একে দেশী ভাষায় সোনা মুগ বলে! 
শীতকালীন প্রকারগুলিতে কাল মুগ বলা হয়। এর ডালের রঙ নবনীর মতো 
সামান্য হলদে, খুব Ww ও ন্ুগন্ধযুক্ত । বেশ বড় দানা যুক্ত মুগকে ঘোড়া, 
মুগ বলা হয়। 
উন্নত জাত ( Improved varieties ) :— 


নতুন দিল্লী (পুসা) কেন্দ্রীয় কুষিগবেষণা কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক কৃষি 
গবেষণা কেন্দ্রে যেমন, পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর ডালশস্য গবেষণা কেন্দ্রে মুগের, 
অনেকগুলি জলদি ও মধ্যম জাত উদ্ভব করা হয়েছে; যেমন, 


জলদি জাত :_বি (বহরমপুর )-1, বি-105, খারিফ সোনা, টি-44, 
টি-51, পুস| বৈশাখী, বি. m-7, বি. এস-10, বি, এস-16; এই জাতগুলি 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী | 


অন্যান্য অঞ্চলের উপযোগী জঙ্গদি ও মধ্যম জাত :_এম-এল-1, এম 
9-5, বি. আর-2, বি. আর-3, এস-৪, এস-9, এস-12, এন. পি--3, এন. পি. 
724, সেল-196, (14-932 ; 


চাষ পদ্ধতি :— 
জমি তৈরী: 

পূৰ্ববৰ্তী শস্য তুলে nest পরই জমিতে রস থাকতে থাকতে মোন্ড-বোর্ড 
লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে গভীরভাবে 2-3 বার কর্ষণ করে ও মই 
দিয়ে মাটি মোটামুটি ভেঙে নিতে হবে। পরে মই দিয়ে জমি বেশ চৌরস করে 
তারপর বীজ বপন করতে হবে । বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে বীজ বোন! হ’লে 
মাটি একটু ঝুরো হওয়া দরকার এবং, পূৰ্ববৰ্তী শস্যের বৰ্জ্যাংশগুলি জমি থেকে 
পরিষ্কার করে দেওয়া! দরকার । মাটিতে ভাল spa] থাকলে একবার সেচ দিয়ে 
পরে মাটির “জো” বুঝে জমি তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে | খারিক খন্দের 
শস্যে জমির উপযুক্ত জল নিকাশের জন্ম, প্রাকৃথারিফ শস্যে জল সেচের জন্ত- 
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জমিতে যথাযথ দূরত্বে জলসেচ ও জল নিকাশের নালীগুলি তৈরী করে নিতে 
হবে।  প্রাক্থারিফ শস্যে নিয়ন্ত্রিতভানে জলসেচের জন্য সেচ নালীর সঙ্গে 
আড়াআড়িভাবে সরু সরু আল দিয়ে জমিকে সমান সমান কয়েকটি প্লটে ভেঙে. 
নিতে হবে। 

মুল সার প্রয়োগ :— 

() উর পলি দোত্বীশ বা কাদা ort মাটিতে সার প্রয়োগের বিশেষ 
আবশ্যক হবে না। তবে বেলে দোখশ মাটিতে হে: প্রতি 5-7 মেট্রিক টন 
পচানে| খামারের সার জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে I 

(0) শেষ লাঙ্গলের সময় পরিমাণ মত রাসায়নিক সার জমিতে ছিটিয়ে 
প্রয়োগ করতে হবে। 

(ii) গাছের গোড়া পচা রোগ প্রতিরোধের জন্য ভারী মাটিতে ব্ৰাসিকল 
20 শতাংশ গুড়ো হেঃ প্রতি 38 কেজি সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা 
যেতে পারে। 

(iv) মাটি পরীক্ষার পর মাটি eae বিবেচিত হ'লে বীজ বোনার প্রায় 
এক/দেড় মাস আগেই চুনাপাথর গুঁড়ো অভাবে কাঠের ছাই প্রয়োগ করতে 
হবে । 


বীজের হার :_-0) হাতে ছিটিয়ে বপনের জন্য হেঃ প্রতি 15-20 কি, গ্রা- 
বীজ লাগে। 
(8) বীজ বপন যন্ত্রে বপনের জন্য হেঃ প্রতি 12515 
কি. গ্রা, বীজ লাগে । 
বীজ শোধন ও বীজে কালচার’ মিশ্রণ :_ ছোলার পদ্ধতি দ্ৰব্য ৷ 
বীজ বপনের জময় :—(i) খারিফ সোনা, বি-!, বি-105 নামক জাঁত- 
গুলিকে জুন-জুলাই মাসে এবং অক্টোবর 
মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত বোন। 
যায়। 
.(}) অন্তান্য জাতগুলিকে ফেব্রুগারী-মার্চ মাসের; 
মধ্যে বোনা যায়| 


বীজ বপন পদ্ধতি :— 
হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে অথবা! বীজ-বপন যন্ত্রে বীজ বোনা যায়। 
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€) হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে বীজ বপনের জন্য মাটি একটু সরস থাকতে 
থাকতে তৈরীজমিতে এককভাবে বা হৈমন্তিক শস্যে মুগ ও টোরি সরিষার বীজ 
একসঙ্গে মিশিয়ে (10 £ 1 অনুপাতে) উভয় ক্ষেত্রে বীজগুলিতে প্রায় সম পরিমাণ 
ert মাটি মিশিয়ে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে বপন করতে হবে । বীজ বোনার 
“পরই হালকা! মই দিয়ে মাটির 3-4 সে. মি. গভীরে বীজগুলিকে ঢেকে দিতে 
EHI 

(i) বীজ.বপন যন্ত্রে বীজ বপন করা হ’লে 30 সে. মি. সারি থেকে 
সারির দূরত্ব রেখে মাটির 3-4 সে.মি. গভীরে এককভাবে মুগ বীজ্রগুলি বপন 
করতে হবে। 


আয়ের পরিমাণ ও প্রয়োগ কৌশল :-- 
(1) মধ্যম মানের জমিতে খারিফ ও রবি খন্দের শস্যে (মুগ ) হেক্ট আর 
verf 12-15 কি. sp. নাইট্রোজেন ও 30 কেজি ফমফেট প্রয়োজন ৷ 
(i) উক্তরূপ জমিতে প্রাক্‌-খারিফ শস্যে হেঃ প্রতি 15-20 কি. sn. 
নাইট্রোজেন ও 30-40 কি. গ্র৷. ফসফেট প্রয়োজন ৷ জমি তৈরীর সময় 
“(শেষ লাঙ্গল) উক্ত নাইট্রোজেন ও ফসফেটের হিসেবে রাসায়নিক লারগুলি মূল 
সার হিসেবে জমিতে ছিটিয়ে বা বীজ বোনা সারির বীজের 5 সে.মি. নীচে 
প্রয়োগ করতে হবে। 
জলসেচ :-_প্রাক্-খারিক বা চৈতী শস্যে সময় মতো বৃষ্টিপাত না হ'লে 
নিয়মিত সেচের আবশ্যক হবে । এই শস্যে প্রতি 15-18 দিন অন্তর 3-4 বার 
নজলসেচের আবশ্যক হবে । গাছে ফুল আসার পর ছোট ছোট শু"টি ধরতে শুরু 
করলে মাটি সরস রাখার জন্য 2-1 বার সেচের প্রয়োজন হবে। খারিফ ও 
_হৈয়ত্তিক শস্যে সেচের আবশ্যক হবে না | 


“মিশ্র, পাল! ও পায়য়| চাষ :— 

ছোলা চাষের পদ্ধতির মত। 
পরিচর্যা :-- 

d) জমিতে সারিবদ্ধ ভাবে বীজ বপন করা হ’লে জমিতে নিড়ান দেওযার 
স্থবিধা হয়। বীজ বোনার যথাক্রমে 2-3 সপ্তাহ ও 6 সপ্তাহ পরে জমিতে 
"segs সারিগুলির অস্তরবর্তী স্থানগুলিতে চাকার নিডান যন্ত্র চালিয়ে বা ছোট 
পকাদাল দিয়ে মাটি অগভীরভাবে কৰ্ষণ করে আগাছা দমন কয়তে হবে। মাটি 
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কিছুটা আলগা হয়ে যাওয়ার ফলে গাছের বৃদ্ধি খুব ভালো হয় । স্থতরাং উত্তম 
ফসলের জন্য জমির আগাছা দমন ও অন্তবর্তাঁ কৰ্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

Qi) ছিটিয়ে বীজ বোনা হ’লে বীজ বোনার 15-20 দিনের মধ্যে খুরপির: 
সাহায্যে গাছের অন্তবর্তা স্থানগুলিতে অগভীরভাবে খনন করে মাটি আলগা করে, 
দিতে হবে এবং জমির আগাছাগুলি ভালভাবে নিড়ান দিতে হবে। প্রথম, 
অন্তবৰ্তা কর্ষণের সময় প্রতি সারির সবল চারাগুলি 10-12 সে, মি. অন্তর অন্তর! 
রেখে বাকী চারাগুলি তুলে দিতে হবে d 
শত্য রক্ষা: 

কীটশত্ৰু :--মুগ wi ছিদ্রকারী পোকা (2০৫ borer), জাব পোকা, 
থি-পংস, জসিভ। স্পটেট বিটল, লেদা পোকা! প্রভৃতি কীটশক্রর দ্বারা আক্ৰান্ত 
হতে পারে'। শুট ছিদ্রকারী পোক! ফসলের প্রভূত ক্ষতি করতে পারে । জাৰ 
পোকা, fa, tn, জসিভ গাছের ছু'প্রকার ক্ষতি করে_-৫) অপরিণত শু'টিগুলির 
ক্রমাগত রস শোষণ করার ফলে অকালে শু টিগুলি বরে যায়। 

(di) চরাগুলির রস শোষণ করে খাওয়ার সময় হলুদ ভাইরাস ঘটিত রোগ, 
সংক্রামিত করে। এরূপ রোগগ্রস্থ গাছে প্রায়ই শুটি ধরে না 


দমন ব্যবস্থা : — 


() শুট ছিদ্রকারী পোকা, জাব পোকা, থি,পংস, জসিড প্রভৃতি 
কীটশক্রর দ্বারা আক্রান্ত গাছে 005 শতাংশ ফসফোমিডন 100 ইসি বা 015. 
শতাংশ কুইনাল .ফস 25 ইসি এর স্প্রেমিএণ ( হেঃ প্রতি 700 লিটার ) 
সমানভাবে ্প্রেকরতে হবে। 

(d) বিটল, লেদা পোকা, লাল মাকড় প্রভৃতি কীটশক্র দমনের জন্য 
100% ফেনথায়ন ( লেবাসিড 1000 ইসি ) এর 0'1 শতাংশ cup মিশ্রণ বা 
35% ফোসালন এর ( জোলেন 35 ইসি) 0.15 শতাংশ স্পেন মিশ্রণ (হেঃ 
প্রতি 700 লিটার) রোৌদ্রোকরোজল দিনে আক্ৰান্ত গাছে সমানভাবে স্প্রে 
করতে হবে। 

রোগ: যুগ sys jactu, পাওডারী মিলডিউ, মরিচা, শুফমুল পচন». 
পাতায় দাগ ধরা প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত রোগে আক্রান্ত হতে পারে। 1, 

প্রতিকার :-উক্ত প্রকার ছত্রাক ঘটিত রোগাক্রমণে 75% ম্যান্কোঙ্গেবের 
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4025 শতাংশ স্তরে মিশ্রণ বা. 27% ছিরামের (কুমান এল ) 0.3 শতাংশ Cui 
মিশ্রণ আক্রান্ত গাছে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। ভাইরাস ঘটিত রোগের 
“রোগ নিরামর হয় xp | নিয়মিত পূর্বোক্ত কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগে এই 


রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করা যায়। 


ফসল ভোলা: 

0) wa জাতের মুগ প্রাক্খারিফ খতুতে বীজ ঝোনার 60-65 দিন 
থেকে গাছে স্থপরিপক wf উৎপন্ন করতে শুরু করে। পাক৷ শু'টিগুলি 
যথাসময়ে না তোলা হ’লে ফেটে গিয়ে বীজ ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে d 
কাজেই শুটিগুলি কালো রঙের হ’লেই সকালের দিকে দফায় দফায় শু টি তুলে 
“যেতে হবে । যথাসময়ে শু'টি তুলে লওয়া হ'লে গাছে ক্রমাগত ফুল আসে ও 
ফল ধরে । এভাবে জমির ফলন বাড়ে । তবে নিয়মিত মাটিতে রসের যোগান 
খাকা দরকার । একটি গাছ থেকে 2-3 দফার শু'টি তোল! যায়। খাপ্লিফ শস্যেও 
করেক দফায় শুটি তোপ! যায়। হৈমন্তিক বা জলদি শীতকালীন শস্যে গাছগুলি 
হলুদ রঙের হয়ে একটু শুকিয়ে এলে (বীজ বোনার 123-130 দিনের মধ্যে ) 
কালো রঙের শুট পূর্ণ গাছগুলিকে সকালের দিকে জমি থেকে তুলে নিতে 
হবে। গাছগুলিকে পরিষ্কার খামারে তুলে এনে 2-4 দিন রাখার পর মেড়ে 
“বেড়ে দানাগুলি ভূষি থেকে পৃথক করে লওয়া হয়। তারপর দানাগুলিকে 
2:4 দিন রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে (7 শতাংশ রপযুক্ত দানা) গোলাজাত 
করতে হবে। প্রতি টন দানায় 2টী করে ‘সেলফস’ ট্যাবলেট দিয়ে ঢাকনাযুক্ত 
পাত্রে রেখে দেওয়া হ’লে দান। গুদামঙ্জাত কীটিশক্রর দ্বারা আক্ৰান্ত হবে WI । 


ফলন :__হেক্ট আর প্রতি 15-17+5 কুইন্টাল দানা পাওয়া যায়। 


daten ডালশস্যের উন্নত জাতগুলির বীর্জ এর প্রাপ্তিস্থান £__ 


(1) পশ্চিমবঙ্গ ডালশম্য গবেষণা কেন্দ্ৰ, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ 
(2) Business Manager, Indian Agricultura] Researoh 


t Institute ( Pusa ) New Delhi—110012 
(3) National Seed Corporation, 6, Marquis street, 
: ৰু Cal—16 
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তৈল বীজ why. ( Oil-Seed Crops ) 

বিভিন্ন প্রজাতির সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, স্থৰ্যমুখী, কুস্থম, ভিসি, 
রেডী, সরগ্তাজা প্রভৃতি ভারতের তৈলবীজ শস্য হিসেবে পরিচিত। 
পশ্চিমবঙ্গে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, কুস্থম, সরগু'জা ও হুর্যমুখীকে তৈল 
বীজ শস্ত হিসেবে চাষ করা হয়। সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, স্র্যমুখী, quw 
ও সরগু'জার বীজ থেকে উৎপন্ন তেল ভোজ্য তেল হিসেবে গৃহিত হয়। 
অপর পক্ষে তিসি ও রেড়ীর তেল বানিস বা পিছল তেল হিসেবে ব্যবহৃত 
হয়। চীনাবাদাম বীজ তেল তৈরীতে এবং প্রোটান সমৃদ্ধ খাদ্য হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় । বীজ পেষণ করে তেল নিষ্কাশনের পর যা অবশিষ্ট থাকে, 
«si উপজাত হিসেবে পাওরা যায়, একে খইল বা খোল বলে। ইহা গবাদি) 
pe, হাসমুরগী এমনকি মাছেরও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রেড়ী ও নীমের 
খোল জমির কীটশক্র দমন করে। প্রায় সকল প্রকার খোল জমির উত্তম 
£জবসার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ॥ সরিষা ও সরগু জাঃ সরিষা ও তিল» 
সরিষা, সরগু'জা ও তিল প্রভৃতি 2/3 প্রকার তৈলবীজ শস্তের বীজ একত্র 
এক নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত করে পেষণ করে ভোজ্য তেল প্রস্তুত করা হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে সরিষার তেলের চাহিদা প্রচুর । এই চাহিদা! মেটাতে প্রায় 3 
ক্ষ টন সরিষা বীজের প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে 1978-79 সালে প্রায় 110 
হাজার হেক্টআর জমিতে সরষে চাষ করে প্রায় 46:8 হাজার টন তৈল-বীজ 
উৎপন্ন করা হ’য়েছিল। স্থতরাং তৈলবীজের ঘাটতি কিছুটা তিল, স্থৰ্ধমুখী, 
রগু'জ। প্রভৃতি দিয়ে পূরণ হলেও বেশীর ভাগ বীজ ও তেল বিভিন্ন 
অনগরাজ্যগুলি থেকে আমদানি করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে প্রার 149 লক্ষ 
এহেক্টআর জমিতে বিভিন্ন টতৈল-বীজ শস্তের চাষ করে 0:59 লক্ষ মেট্রিক 
উন তৈলবীজ উৎপন্ন হয় (1977-78 )। 

তৈলবীজ শস্তের ফলন কম হওয়ার কারণগুলি যথাক্ৰমে, 

(9) অন্তান্ত শস্তের মতো তৈলবীজ শস্তচাষে ততোথানি গুরুত্ব দেওয়। 
হয় ন! | সাধারণত কম উর্বরজমিতে তৈলবীজ শস্য চাষ কর! হয়। স্থতরাং 
শৃন্তের ফলন কম হয়। ! 

Gi) প্রায় পুরোপুরি মৌস্থমী বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে অধিকাংশ 
£তল-বীজ «uos করা হয় অথবা এই শস্তচাযে খুব কম পরিমাণ সেচের 
জ্বল ব্যবহার করা হয়। 


Rute শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


(i) অধিকাংশ তৈলবীজ wm প্ৰধান প্রধান Moss পর্ধায়ক্রমিক "T 
হিসেবে বিনা পার প্রয়োগে চাষ হয়ে থাকে, কাজের বিদায়ী শস্তের অবশেষ 


সারের ওপর এই শস্তকে নির্ভর করতে হয় । এজন্য শস্তের ফলন বৃদ্ধির সম্ভাবনা . 


কম থাকে। 

(v) অধিকাংশ তৈল-বীজ "cu যত্ন ও পরিচর্যা ঠিকমতো হয় না। 

(৮). কতকগুলি তৈলবীজ শস্ত যেমন, সরিষা, তিল প্রভৃতি জাব পোকা” 
বিছা পোকা; করাত মাছি, fasi প্রভৃতি কীটশক্রর দ্বার। এক এক সময়ে 
প্রবলভাবে আক্রান্ত হয়, যা শস্তের ফলন প্রচণ্ডভাবে কমিয়ে দেয়। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রধাণত খাদ্য শস্তের চাষের ওপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়» 
যেজন্য তৈল-বীজ শন্তের চাষ সীমিত। যাহোক, পশ্চিমবঙ্গে তৈল-বীজ- 
শণ্ডের বিশেষ করে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম প্রভৃতির উৎপাদন 
বৃদ্ধি করতে হ'লে_() সন্পকালীন উচ্চফলনক্ষম জাতের চাষ করে () নিবিড় 
"tg কুচীতে সাথী ফসল হিসেবে বা সল্পকালীন শস্য (catch ০:০০), 
হিসেবে চাষ করে (01) ভালশস্তের সঙ্গে মিশ্র শস্য হিসেবে চাষ করে v) 
যথা সময়ে বীজ বপন, উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, যথেষ্ট মাত্রায় সার প্রয়োগ, 
শন্তরহ্মার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করে তৈলবীজ 
শস্তের ফলন বাড়ানো যাঁবে। cnc সরিষা চীনাবাদাম, তিল ও ring 
( দিলেবাসতুক্ত শস্ত ) চাষ পদ্ধতি বৰ্ণন কর! হল *- 


অরিষা ( Brassica species ) ;— 
গোত্র £_সৰ্ষপ গোত্ৰীয় ( Crucifarea ) 


সার! ভারতে তৈল উৎপাদনকারী তৈলবীজ শস্তগুলির মধ্যে "uL 
অন্যতম, পশ্চিমবাংলার ইহ্‌| অন্যতম তৈলবীজ শস্ত ॥ 1966-67 সালে সারা 
ভারতে । প্রায় 2,494,600 হেক্ট আর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির (3টা 
গ্রজীতিগত বিভিন্ন প্রকারের) সরিষার চাষ কর! হয়েছিল) তত্মধ্যে 
উত্তরপ্রদেশে প্রায় 171,400 হেঃ জমিতে কেবল সরিষা, এবং 1,733,300 হেঃ 
জমিতে মিশ্র শস্ত হিসেবে, আর রাজস্থানে 250,600 হেঃ, হরিয়ানাতে' 
196,000 হেঃ, আসামে 131,600 হেঃ, পাঞ্জাবে 116,000 হেঃ, জমিতে 
সরিষার চাষ কর! হয়েছিল, ( আযানন, 1967); 1978-79 সালে "WE 
ভারতে 3,5569 হাজার ced আর জমিতে সরিষার চাষ করে 1877"2হাজার টন 


শস্য উৎপাদন ২৮৯ 


সরিষা উৎপাদন করা হয়েছিল। 1980-81 সালে পশ্চিমবাঁধলায় 
131.1 হাজার হে: জমিতে সরিষা চাষ করে 792 হাজার টন ফলন পাওয়া 
গিয়েছিল। এই রাজ্যে সরিষার হেঃ প্রতি গড় ফলন 605 কি. sri. ( 1980- 
81); পশ্চিমবঙ্গে সরিষার তেল অন্যতম ভোজ্য তেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
এর উপজাত সরষের খোল গবাদি পৃশু, মাছ প্রভৃতির উত্তম খাদ্য ও জমির 
উত্তম জৈবসার। প্রকার অনুসারে লরিষার বীজে মোটামুটি 33-40 শতাংশ 
পর্যন্ত তেল পাওয়া যায়। কোন কোন প্রকারের বীজে 46% পর্যন্ত তেল 
পাওয়া যায়। 


জলবায়ু :--সকল প্রজাতির (species) সরিষাকে রবি শগ্ত হিসেবে 
ভারতের বিভিন্ন এলাকায় (প্রধাণত পশ্চিমবঙ্গে ) চাষ করা হয়। পশ্চিম 
বাংলার সম ভূমি অঞ্চলের শুদ্ধ ও শীতল শীতকালীন আবহাওয়া! সরিষাচাষের 
উপযোগী । সৰ্বনিম্ন 119 সেঃ থেকে সবেণচ্চ 28% সেঃ তাপাংকে প্রায় 
সকল প্রজাতির সরিষার বৃদ্ধি ভাল হয়, পশ্চিগবাংলার শীতকালীন 22. 
26° সেঃ বায়ুর তাপমাত্রায় সরিষার বৃদ্ধি ভালে! হয় I অধিক বায়ুর তাপাংকে 
ও বেশী আর্দ্র আবহাওয়ায় সরিষ! বিভিন্ন প্রকার কীটশক্র ও রোগের দ্বার! 
আক্রান্ত হয়ে পড়ে 


মাটি :--ননীমাত্ক এলাকায় দোত্জাশ, বেলে cr ও পলি দোত্খাশ 
মাটিতে ভাল সরিষা জন্মায়। সেজন্য পশ্চিমবাংলার বেশীর ভাগ জমি 
মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি 
প্রভৃতি জেপাগুলিতে অবস্থিত। ইহ| সামান্ত ক্ষারযুক্ত মাটি (PH 6-65 ,, 
অবাধ কুর্যালোক প্রাপ্ত উচু ও মাঝারি উচু জমিতে ভালভাবে জন্মায় । স্থতরাঃ 
সরিষ| চাষের জন্য এরূপ জমি নির্বাচন করা উচিত৷ বেশীভারী মাটি ও খুব 
রসযুক্ত জমিতে সরিষা চাষ করা যায় না। 


লরিষার প্রজাতি ( Species ) :— 

সিংহের (singh, 1958) প্রতিবেদন অনুসারে ভারতে নিম্নলিখিত 
গ্রজ।তি ও প্রকারের (6926৪ ) সরিষার চাষ করা হয় :— 

d) হলুদ ও বাদামী লরিষ। ( Yellow and brown Sarson ) 1— 

(৪) হলুদ সরিষা [ Tarnip rape ( yellow y—Brassica compes- 
tris L. vas. Sarson Prain ]- ৰ ^ seins 


১৯ 
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(৮) বাদামী সরিষা [ Turnip rape ( Brown ) :—B. compes- 
tris L. var. dichotoma Watt. ] 


ভারতের উত্তরাঞ্চলে এই সরিষার ব্যপকভাবে চাষ করা হয়। গাছ 
বেশ লম্বা, ও কাষ্ঠল। পাতাগুলি বেশ চওড়া, কাণ্ডকে সামান্য বেষ্টন করে 
থাকে । গাছের ফল বেশ বড়, শীসালো, পাৰ্শ্বদেশ কিঞ্চিৎ চাপা। বীজ 
বেশ বড়, গোল, পীতাভ বা বাদামী রঙের (প্রকার অনুসারে)। বীজ 
থেকে 40-46 শতাংশ তেল পাওয়া যায় । : জীবনকাল 90-95 দিন। 


(2) রাই ৰ! দৈতী mis] ( Mustard ) :— 


(৪) ভারতীয় রাই সরিষা (Indian mustard ; —B. juncea L. 
Czeru & Coss. ) 


(b) বানারসী রাই ( Black mustard :—B. nigra Koch ) 
(9 পাহাড়ী রাই ( Rugose :— B. juneea L. var. Rugosa) 


'_ পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় রাই সরিষার প্রকারটিকে ব্যাপকভাবে চাষ কয়| হয়। 
গাছগুলি ১০-150 সে. fa. পৰ্যন্ত লম্বা হয়, অধিক শাখাম্বিত, পত্রফলক সামান্য 
খণ্ডিত, বৃন্তযুক্ত-পাতা। কাওকে বেষ্টন করে না। পাতা, কাণ্ড ও বীজ 
থাবালে| গন্ধযুক্ত। ফলগুলি নরম, লম্বা, ডগার দিকে ক্রমশ: সুচালো। 
বীজগুলি হলুর সরিষা অপেক্ষা ছোট, গোল, ঘন বাদামী রঙের । জীবনকাল 
95-110 দিন। বীজ থেকে 34-40 শতাংশ পর্যন্ত তেল গাওয়া যায়। 


(3, dmifà «p মাখি সন্নিষ। (Toris or, Indian rape ) :— 
(8) টোরি বা লাহি ( Toría or Lahi :—B. Compestris L. var. 
toria Duth & Full ) 


গল্পকালীন শস্ত ; জীবনকাল 70-75 দিন। খর্বারুতি গাছ ( 60-65 সে. মি’ 

উচ্চতাবিশিষ্ট), শাখাস্বিত  পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের, বৃস্তহীন, 

ফলকের গোড়ার দিক কাওকে বেষ্টন কয়ে থাকে। ফল মাঝারি, মধ্যভাগ 

সামান্য চাপা। বীজগুলি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ, নীলচে বাদামী রঙের । বীজত্বক সামান্য 

* কুঞ্চিত 1,” বীজ থেকে-40 শতাংশ পৰ্যন্ত তেল পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের 
প্রায় সব এলাকাতেই এই সয়ষের চাষ করা যায় । ০ 


স্থৃস্য উৎপাদন ২৯১ 


অন্যান্য প্রজাতি.ও প্রকার £- 
4) শ্বেত «| উজলি স্রিষা ( White mustard :—B. alba এবং B. 
hirta ) 
5) বন্য সরিষা বা জংলী রাই (Wild mustard; B.tournefortii ) 
6) ট্যারামিরা ( Taramira or Rocket cress;- Eruca sativa 
"Mill) এই সরিষাগুলিকে ভারতে চাষ করা হয় না। 


সরিষার উন্নত জাত ( Improved varieties ) ;— 


(ক) টোরি ( Toria or, Lahi) :__বি-54, টি-9, টি-36, টি-39, 
এম-3, আর-এল-18 ; 
€থ) কাই ( Indian Mustard) :__টি-59 «i বরুনা, অয প্রেস্ট 
মিউটাপ্ট বা, জটারাই, টি-16, টি-42 ; 
EO) হলুদ সরিষা (yellow sarson) ; —(3-9, টি-151, বি-৪; 
বে) বাদামী সত্নলিষ| ( Brown sarson ) :__পুসা কল্যানী, ভি-এস-1, 
ডি-এস-2, ডি-এস-টি"3, ডি-এস-টি-4; 

‘কয়েকটি জাতের জতিগত বৈশিষ্ট্য :_ 


(1) টোরি, বি (বহরমপুর )-54:- পশ্চিমবঙ্গের ডালশস্ত ও তৈলবীজ শস্ত 
গবেষণা কেন্দ্ৰ, বরহমপুর ( মুশিদাবাদ ) থেকে এই জাতটি উদ্ভূত গাছ বেঁটে, 
শখখান্িত, কাণ্ড সবুজ, পাতা, মন্থণ ; দানাগুলি ক্ুদ্রাকার, গোল বা! ডিদ্বাকুতি, 
পুষ্ট, নীলচে বাদামী রঙের, খোসা মন্থণ। অক্টোবর মাসের মধ্যে বীজ বোনা 
খায় ; 70-75 দিনে ফসল তোলা যায়; বীজ থেকে 40 শতাংশ তেল পাওয়া 
‘বায়। হেঃ প্রতি কুইঃ পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 

(2) রাই বি-85 গাছগুলি x] (90-120 দে. মি.), শাখাবহুপ । 
'দানাগুলি টোরির অপেক্ষা বড়, গোল বা ডিম্বাকৃতি, পুষ্ট, হালকা বাদামী রঙের, 
«খোসা মস্থণ। অক্টোবর মালের মধ্যে বীজ বোনা যায় | 95-100 দিনে 
ফসল দেয়। cdam তেল 40%; cm প্রতি ফলন 17'5 gg: পর্যন্ত । 
বহরমপুর গবেষণা কেন্দ্রে উডুত, পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী d 

(3) বরুণা (টি-59)£__উচ্চকলনক্ষম জাত, হেঃ প্রতি 25 কুই £ পর্যন্ত 
ফলন দিতে পারে ৷ গাছ বেশ লঙ্কা (120-150 সে. মি“ কাষ্ঠন। অক্টোবর 
সের মধ্যে বীজ বোনা উচিত, দানাগুলি বেশ বড়, গোল ঘন বাদামী seen 
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দাঁনায় 37% তেল পাওয়া যায়। 115-120 দিনে ফসল তোলা যায় ॥ 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 

(4) রাই আ্যাপ্রেষ্ট মিউটান্ট :--একে 'জটারাই, ও বলা হয় | উচ্চফপন- 
শীল, হেঃ প্রতি 15 কুই £ পর্যন্ত দানা উৎপন্ন করে, জীবনকাল 105115 
দিন। নভেম্বর মাসের মাঝ।মাঝি পর্যন্ত বোনা চলে। দানাগুলি বেশ ছোট» 
বাদামী রঙের, দানায় তেলের ভাগ 33 শতাংশ । শাখাবহুল গাছ, মাঝারি 
লম্বা। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 

(5) হলুদ, বি-9:- মাঝারি লম্ব। গাছ (75-90 সে. মি), সামান্য 
শাখাদ্বিত, নাবী বপনের উপযোগী । নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ 
বোনা যায়, 90-95 দিনে ফসল দেয়। দানা বড়, গোল, মস্থণ ও হালকা হলুদ 
বঙের বীজত্বক বিশিষ্ট । দানায় তেলের ভাগ 46% পর্যন্ত । পশ্চিমবজের? 
উপযোগী । 
চাব পদ্ধতি :— 

জমি তৈরী :-- 

সরিষার বীজ বেশ ছোট বলে বীজ বোনার উপযোগী মাটি বেশ মিহি 
হওয়া আবশ্যক পূর্বেকার জলদি বা! মাঝারি জাতের আমন ধান, পাট বা৷ সন্ধি 
তুলে লওয়ার পরই জমিতে সামান্য রস থাকতে থাকতে মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের 
সাহায্যে ছুএকবার প্রাথমিক কৰ্ষণ করে 10-12 দিনের জন্য জমিকে ফেলে 
রেখে মাটি ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর সেচ দিয়ে পরে মাটির 
উপযুক্ত “জো” বুঝে দেশী লাঙ্গল ব| রোটারযুক্ত পাওয়ার টিলারের সাহায্যে 
2-1 বার সোজাস্থজি ও আড়াআড়ি ভাবে কর্ষণ করতে হবে, ও মই দিতে 
হবে। এই কর্ষণের মধ্যে একবার গজাল বি'দা চালিয়ে জমির মাটি বেশ ঝুরে। 
করে ভেঙে ফেলা যায় এবং জমির আগাছা ও আগেকার ফসলের গাছের' 
গোড়াগুণি জমি থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। অতঃপর মই দিয়ে জমি, 
বেশ সমতল করে জমিতে সরু সরু আইন দিয়ে পরবর্তী শস্তে জলসেচের স্থবিধার' 
জন্য জমি তৈরি করে নিতে হবে। এই প্লটগুলির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে। 
জলসেচ ও জল নিকাশের নালীগুলি তৈরী করতে হবে। 
wem eam :- | 

(0 জমি তৈরীর সমর হেঃ প্রতি 7-8 টন পচানে| খামারের সার প্রয়োগ 
করতে হবে। 


শস্য উৎপাদন ২৯৩ 
(i) শেষ লাঙ্গলের সময় পরিমাণ মতো রাসায়নিক সারগুলি প্রয়োগ করতে 
হবে। ২ 
(i) জমিতে উই, পিপড়ে প্রভৃতি কীটশক্রর উপদ্রব থাকলে হেঃ প্রতি 
25 কেজি waíga 5 বীজ বোনার সারিতে প্রয়োগ করতে হবে। 


বীজ বোনার সময় :— 

«no প্ৰাপ্ত এলাকায় :— 
(৫) টোরি সরিষা, £__-অক্টোরর মাসের প্রথম থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত । 
(8) রাই » £_ অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত। 
(1) হলুদ ও বাদামী সরিষা :- নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত । 


‘লেচবিহীন এলাকায় :_ 

à) টোরি ও রাই সরিষার বীজ £__সেপ্টে্র মাসের মাঝামাঝি থেকে 
অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত । 
বীজের হার :-0) ছোট দানা (যেমন, টোরি, ত্যাপ্রেন্ট মিউটাণ্ট ): = 
হেঃ প্রতি 5-575 কি. ap. 
di) মাঝারি থেকে বড় দানা (রাই, হলুদ ও বাদামী 
সরিষা ) i- হেঃ প্ৰতি 625-75 কি. p. 
বীজ শোধন পদ্ধতি :_ প্রতি কি" গ্রা, বীজের সঙ্গে 1'5 গ্রাম হিসেবে 
খ|ইরাম 50 গুড়ো ও L5 গ্রাম হিসেবে ত্রাসিকল 75 গুড়ো মিশিয়ে অথবা 4 
গ্রাম হিসেবে ক্যাপটান 75 গুঁড়ো মিশিয়ে বীজ্জে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে 
হবে। জমিতে পিপড়ের উপদ্ৰব থাকলে উক্ত পরিমান বীজের সঙ্গে 2-3 গ্রাম বি. 

এইচ. সি 50 গুড়ো মিশিয়ে দিতে হবে। 


বীজ বপন পদ্ধতি :— 

() এককভাবে বা মিশ্র শষ্য চাষে ( যেমন, ডাল শস্যের সঙ্গে ) জমিতে 
বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়। মিশ্র শস্য চাষে ডালশস্য যেমন, ছোলা, মুগ 
xcu সঙ্গে টোরি ও রাই সরিষা বিশেষ উপযোগী । এক্ষেত্রে ডাল ও 
সরিষার বীজের অনুপাত 10:1 রাখা হয়। 

(8) Qa বপন যন্ত্রের সাহায্যে নির্দিষ্ট সারির দূরত্ব রেখে মাটির 2-3 সে- 
মি. গভীরে বীজ বোনা হ'লে ভালে! ফলন পাওরা যায়। কারণ শস্যের পরবর্তী 


২৯৪ শস্তোৎপাদনের মূল তড্ক 


পরিচর্যার সুবিধা হয় । রাই ( বরুণা ), হলুদ ও বাদামী সরিষার ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী । 
"যে-কোন পদ্ধতিতেই বীজ বোনা হোক না কেন, বীজ বোনার সময় মাটি 
বেশ সরস থাকা দরকার । 

সারিবদ্ধভাবে বীজ বোনা হ’লে টোরি ও বাদামী সরিষার ক্ষেত্রে 22 সে. 
মি. অন্তর অন্তর সারিতে , রাই ও হলুঘ সরিষার ক্ষেত্রে 30 সে. মি. অন্তর 
অন্তর সারিতে বীজ বপন করতে হুবে। বীজ বোনার 2-3 সপ্তাহ পরে effe 
সারিতে 15 সে. মি. অন্তর গাছ রেখে বাকী গাছগুলি তুলে দিতে হবে। 


সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :__ 
কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন প্রকার সরিষার জন্য 
নিল্পরূপ মাজার সান প্রয়োগের সুপারিশ করেন :— 

(ক) টোরী জরিবার জন্য হেক্ট আর প্রতি 40 কি. ar. নাইট্রোজেন, 
20 কি. sp. ফসফেট ও 20 কি, ar. পটাস প্রয়োজন | এজন্য 1333 কি. গ্র৷.. 
স্থফল| ( 15-15-15 ) সার এবং 44 কি. এ৷. ইউরিয়া প্রয়োজন । 

(৫) রাই, ep ও বাদামী সরিষার জন্য সাধারণভাবে হেক্ট আর প্রতি 
50 কি. ari. নাইট্রোজেন, 25 কি. গ্রা, ফসফেট ও 25 কি-গ্রা. পটাস প্রয়োজন ৷ 
এই হিসেবে স্বফল৷ (15-13-15) সার ;- 167 কি.গ্রা. এবং ইউরিয়া (46% 
N ):—55:5 কি. খা প্রয়োজন হবে। টি-59 (বা, বরুণার) ফলন বেশী বলে 
সেচগ্রাপ্ত এলাকায় এই শস্যে হেঃ প্রতি 60 কি. গ্রা পর্যন্ত নাইট্রোজেন 
প্রয়োগ করা যেতে পারে। জসেচ এলাকায় উক্তসারের অর্ধেক পরিমাণ 
কেবলমাত্র জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ করতে হবে। 


সেচ এলাকার সরিষাতে সার প্রয়োগ পদ্ধতি :-- 

মুলার হিসাবে__সমৃহ ফসফেট ও পটাস ঘটিত সার ও নাইট্ৰোজেন 
ঘটিত সারের অর্ধেক পরিমাণ শেষ কর্ষণের সময় প্রয়োগ করতে হবে ; চাপান 
সার হিসাবে_ বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেন ঘটত সারকে রাই, হলুদ ও বাদামী 
সরিষার ক্ষেত্রে বীজ বোনার 5 সপ্তাহ পরে, আর টোরি সরিষার ক্ষেত্রে বীজ- 
বোনার 3 সপ্তাহ পরে সারিগুলির মধ্যে বা জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে ৮ 
তারপর সেচ দিতে হবে। পূৰ্ববণিত সার যেমন, pe (15-15-15) সার 
মূলসার হিসেবে এবং ইউরিরা চাপান সার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে) 


"Tg উৎপাদন ২৯৫ 
শন্তের পন্জিচর্যা :— 

সারি করে বীজ বৌনা হলে বীজ বোনার 8-10 দিন পরে একবার» ও 15 
দিন পরে আর একবার ছোট কোদাল বা চাকার" নিড়ান যন্ত্র চালিয়ে জমির 
মাটি অগভীরভাবে কর্ষণ ও আগাছা দমন করতে হবে। 15-20 দিন বয়সের 
গাঁছগুলির মধ্যে ঘন গাছগুলি পাতলা করে দেওয়া! দরকার। ছিটিয়ে বোন! 
জমিতে খুপরি বা ছোট কোদালের সাহায্যে দু’একবার অগভীরভাবে কর্ষণ, 
আগাছা দমন ও ঘন গাছ পাতল! করে দেওয়া প্রয়োজন mx d 


জলজেচ :— 

সরিষাতে জলসেচ করা হ’লে বেশ ভালে| ফলন পাওয়া যায়। বিশেষ 
করে দীর্থকালীন উচ্চফপনশীল সরিষা যেনন, বরুণা, আ্যাপ্রেস্ট মিউটাণ্ট, রাই, 
বি-85, বি-9 জলসেচের দ্বারা, ভাল ফলন দেয় । মাটিতে রস থাকা অবস্থায় বীজ 
বোনা হয়। এজন্য বীজ বোনায় 6-7 দিন আগে একবার সেচের প্রয়োজন 
হতে পারে | জলদি-জাতের সরিষাতে বীজ বোনার 3 সপ্তাহ পরে, মাঝারি ও 2 
নাবী জাতের সরিযাতে বীজ বোনার 4-5 সপ্তাহ পরে একবার সেচ, তারপর 
গাছে ফুল আসার সমর দ্বিতীয়বার, এবং দানা পুষ্ট হওয়ার সময় দু'একবার সেচের 
প্রয়োজন হ'তে পারে। প্রতিবারে 7-8 সে. মি. গভীরভাবে মাটি ভিজিয়ে 
সেচ দিতে হবে। অতএব 3-4 ৰার সেচের জন্য 210-320 হেঃ মি. মি. জলের 
আবশ্যক । মাটিতে রস থাকা অবস্থায় সেচ বিলম্বে দেওয়া দরকার । 


শস্য রক্ষার ব্যবস্থা :— 

কীটশন্ৰু :--জাব পোকা, করাত মাছি (saw fly), চিত্রিত শোষক 
পোকা ( painted ৮608 ), সরিষার প্রবল কীটশক্র; ইহা ছাড়া ফ্লী বিটল’ বাধা 
কপির প্রজাপতি, গুজিয়| উইভিল (gujhis weevil) সরিষাকে আক্রমন 
করে। 

দন ব্যবস্থা £__সরিষার জাব পোকা, পেন্টেড বাগ, করাত মাছি, Ni 
বিটল প্রভৃতি কীটশক্রর আক্রমনে আক্রান্ত শস্তে 50. শতাংশ মিথাইল 
প্যারাথিয়ন ম্যাটাসিড 50 ইসি) বা 30% ডাইমেথায়োয়েট (রোগের 30 ই সি, 
বিশেষ কাধকরী । 50% মিখাইল প্যারাথিয়নের 0:1% স্প্রেমিশ্রণ বা 
30%  ডাইমেখোয়োয়েটের 015 শতাংশ স্প্রে-মিশ্রণ হেঃ প্রতি 700-750 
লিটার আক্রান্ত শস্তে রৌদ্রোকরোজল দিনে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 


২৯৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


রোগ :সাদা মরিচা ( white rust), ধ্বস| (bligh ), ডাউনি ও 
পাউডারী মিলডিউ, ডাটা পচা, শিকড় পচা প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত রোগে সরিষা 
আক্রান্ত হ'তে পারে। 
দমন ব্যবস্থা £_ আক্রান্ত গাছে জিরাম, জিনের, ক্যাপটাফল নামক ওষুধ 
প্রয়োগে উক্ত রোগগুলি দমন কর! যায়। 80% ক্যাপটাফলের 0:1 শতাংশ 
C মিশ্রণ আক্রান্ত গাছে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 


ফসল তোল! :_ 
টোরি সরিষা বীজ বোনার 70-75 দিনের মধ্যে, হলুদ ও বাদামী সরিষা 
90-95 দিনের মধ্যে, রাই সরা 95-110 দিনের মধ্যে চয়নের উপযোগী হ'য়ে 
ওঠে। শুটিগুলি হলুদ রঙের হয়ে উঠলে, ফলের দানাগুলি জাত অনুসারে বিশেষ 
বিশেষ রঙের ও শক্ত হয়ে উঠলে গাছ সামান্য কীচা থাকতে থাকতে সকালের 
দিকে জমি থেকে ফদল তুলে নিতে হবে। জমি থেকে গাছগুলিকে কেটে এনে 
পরিষ্কার খামারে ঢাকা জায়গায় 4-5 দিন জক দিয়ে রাখতে হবে তারপর 
গাছগুলিকে প্রথর রৌড্রে শুকিয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় মাড়িয়ে খোসা থেকে দানাগুলি 
পৃথক করে নিতে হবে। পরিষ্কার দানাগুলিকে 2-3 দিন রোদে শুকিয়ে ( 796 
রসযুক্ত দানা) গোলজাত করা উচিত। ঢাকনা যুক্ত পাত্রে প্রতি টন দীনাতে 
2 টী করে সেলফস ট্যাবলেট দিয়ে রেখে দেওয়া হ’লে গুদামঙ্গাত কীটশক্র 
আক্রমণ করতে পারবে না। 
ফলন :--() টোরি সরিষা :-হেক্টআর প্রতি T5-10 কুইণ্টাল দান| ৷ 
() রাই সরিষা ২». + 13515» ৰদ 
(i) রাই, বঙ্ধণাঃ£ , > 25 কুই:ঃ পর্যন্ত ; 
Gv) হলুদ বা বাদামী সরিষ। :-» 12-215 কুইঃ : 


চীনাবাদাম (Groundnut :—Arachis hypogaea Linn.) 
গোত্র :--শিশ্বীগোত্ৰীয় (Legaminoseae) 
ইহা বৰ্তমানে ভারতের অন্যতম তৈলবীজ wy ও প্রোটীনসমৃদ্ধ খান্য। ইহা 


দক্ষিণ ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থপ্রন্থ ফসল। চীনাবাদামের আদি জন্মস্থান 
সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাঞ্জিলে। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকা থেকেই সম্ভবত 
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ক্ষরাসী বণিকদের সাহায্যে চীনাবাদাম পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। 
প্রায় সোলশ শতাব্দীতে stg bu নাবিকদের দ্বার! ইহা চীনদেশ থেকে ভারতে 
প্রাচীন বাংলায় প্রবেশ লাভ করে। চীনদেশ থেকে আগত বলে সম্ভবত 
বাংলাতে এর “চীনাবাদাম” নামকরণ হয়েছে। 1966-67 সালে ভারতে প্রায় 
7,250,700 হেক্ট আর জমিতে চীনাবাদাম চাষ করা হয়েছিল। তারমধ্যে 
গুজরাটে সর্বাধিক পরিমাণ জমিতে (1,992,400 হেঃ ), তারপর অন্ধপ্রদেশে 
( 1,060,700 হেঃ), মহারাষ্ট্রে (1,050,000হেঃ ), তামিলনাডুতে ( 911,000 
হেঃ ) ও কর্ণাটকে (821,0002ঃ ) চীনাবাদাম চাষ করা হয়েছিল (এনন,1967) 
1978-79 সালে সার! ভারতে প্রায় 7,548'1 হাজীর হেক্ট,আর চীনাবাদাম 
চাষ কর! হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়', মেদিনীপুর 


( পশ্চিম), বৰ্ধমান প্রভৃতি জেলার উচুজমিতে লাল ও ice মাটিতে ধানের 


পরিবর্তে চীনাবাদামকে লাভজনকভাবে চাষ করা যায়। অন্যান্য ফসল যেমন, 
আউসধান, অড়হর, ভুট্টা প্রভৃতির সঙ্গে মিশ্র শস্ত হিসেবে চীনাবাদাম চাষ করা 
যায়। ইহা ছাড়া স্থন্দরবন ও অন্যান্য সমুদ্রোপকুলবর্তাঁ এলাকায় আমন 
খান কাটার পর দোত্খাশ মাটির উচু জমিতে রবি ফসল. হিসেবে বিন! সেচে 
চীনাবাদাম চাষ কর! যায় কারণ এখানকার মাটিতে অনেকদিন পর্যন্ত রস 
খাকে। 

শশ্ত পর্যায়ে চীনাবাদাম এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে যেমন, (i) এই 
শশ্তচাষে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে (1) জমিকে দ্রুত আচ্ছাদিত করে ভূমিক্ষয় 
রোধ করে। খাগ্যমূল্য হিসেবে চীনাবাদামে ( দানায় ) 25-30 শতাংশ প্রোটিন, 
10-20 শতাংশ কার্বোহাইড্রেট ও 40-50 শতাংশ ফ্যাট থাকে । ইহাছাড়া 
দানাঁতে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও খাদ্যপ্ৰাণ ‘এ, বি-1% ‘বি-ঠ’ 
বর্তমান আছে। চীনাবাদামের খোসা (9০11) থেকে পটাস সমৃদ্ধ উত্তম 
কম্পোষ্ট তৈরী করা যায়। ইহাছাড়া এই খোসাগুলি বিভিন্ন শিল্পকার্ধে যেমন, 
শাক্তকাগজ প্রস্ততে, সক্রিয় কয়লা, কোহল, আ্যাসিটোন, প্রভৃতি প্রস্তুত করার 
কাজে লাগে। খোসাগুলি পশুখাদ্য ও রাসায়ণিক সারের ‘পূরক’ হিসেবেও 
ব্যবহৃত হয়। এই শস্তের মোট উৎপাদনের ( সর্বভারতীয় ভিত্তিতে) প্রায় 
"69:9 শতাংশ তৈল নিষ্কাশনে, 8 শতাংশ খাদ্য হিসেবে, 12 শতাংশ বীজ হিসেবে 
ও 10:6 শতাংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। 

জলবায়ু :--ইহা প্রধাণত ক্ৰান্তীয় শস্ত ; কিন্তু একে সমানভাবে ক্ৰান্তীয় ও 


uer শস্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


উপ-ক্ৰাত্তীয় অঞ্চলে চাষ করা যায়। একে সমভূমি অঞ্চলের তুলনায় 1050 
মিটার উচু এলাকাতেও চাষ করা যায়, কিন্তু এর বৃদ্ধিকালে যথেষ্ট উষ্ণ ও আৰ” 
"আবহাওয়া থাকা চাই। এর উপযুক্ত qf ও ফলনের জন্য বড়দিন, 22°-27° 
সেঃ বায়ুর তাপমাত্রা, সমভাবে ব্যপ্ত 625 মি. মি.-1250 মি. মি. বৃষ্টিপাত 
প্রয়োজন | অধিক বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে এর বৃদ্ধিকাল দীর্ঘ হয়, গাছ প্রচুর বেড়ে 
যাওয়ার ফলে শু"টির ফলন বেশ কমে যায়; অপরপক্ষে এর বৃদ্ধিকীলে দীর্ঘ খর) 
"CES ফলনে প্রচুর ক্ষতি করে। অবশ্য অল্প বৃষ্টিসেবিত (500-550 মি. মি. ) 
অঞ্চলে উপযুক্ত সেচেপ্ দ্বারা বেশ ভালো! ফদল পাওয়া যায়। ফসল তোলার 
সময় উজ্জল দিন ও শুফ আবহাওয়া বিশেষ প্রয়োজন । এ-সময়ে আদ্র“ 
আবহাওয়া শু'টির (0০4) প্রচুর ক্ষতি করে। পশ্চিমবঙ্গের খারিফ, রবি ও 
চৈতী শস্য হিসেবে চীনাবাদাম চাষ করা যায়। 
মাটি :--জল নিষ্ষাশনোক্ষম উচু ও হালকা! মাটিতে চীনাবাদাম ভাল৷ 
জন্মায় । এই হিসেবে লালমাটি এলাকার হালকা বেলে দোত্মাশ মাটি থেকে: 
শুরু করে উর্বর পলি দোত্মাশ মাটিতে চীনাবাদাম চাষ করা যায়। হালকা 
মাটিতে শু'টি বা ফলের (pod) খোসা বেশ পাতল! হয়, এজন্য ফলে দানার ভাগ 
(ওজন হিঃ) বেশী পাওয়া যায়ঃ অপরপক্ষে ভারী মাটিতে (কালোমাটি- 
এলাকা ) খোসা মোটা ও কালচে রঙের হয়ে যায়, যার ফলে শু"টি দানার ভাগ্য 
কমে যায়। যাহোক্, ভারতের চীনাবাদাম উৎপাদন এলাকার মাটি লাল- 
দৌত্বাশ মাটি থেকে শুরু করে বেশ ভারী কালো মাটি পর্যন্ত। উত্তম জল, 
নিষ্কাশনোক্ষম মৃদু অন্নযুক্ত (198 5:3—66) যে কোন প্রকার গভীর মাটিতে 
চীনাবাদাম চাষ করাযায়। যথেষ্ট ফসফেট, পটাস, ও ক্যালসিয়াম যুক্ত 
‘দে৷আঁশ মাটিতে চীনাবাদামের বেশ ভাল ফলন পাওয়া যাঁয়। 
প্রকার :— (Types) : - 
চীনাবাদীমের আবাদযোগ্য প্রকাবগুলির মধ্যে এদের জীবনকা লঃ বৃদ্ধিপ্রকৃতি, 
পাতার ও স্ব'টির আকার ও গঠন, বীজের আকার ও গঠন, বীজত্বকের বর্ণ, 
শু'টিতে দানার সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। এদের' 
বৃদ্ধির গ্রক্কৃতি অনুসারে এদের ছুটি দলে বিভক্ত করা যায়) যেমন, (i) গুচ্ছ: 
( bunch ) বা খাড়া (6৫৫০) প্রক'র। (ii) ধাবক (runner ) বা ছড়ানো 
( spreading ) প্রকার 1 
d) গুচ্ছ প্রকার ( Bunch type) £__এই প্রকারের গাছের শাখাগুলি, 


[৯৮৮ 
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প্রধান কাণ্ডের কাছাকাছি ও খাড়াভাবে অবস্থান করে। ফলগুলি একেবারে 
গোড়াতে জন্মায়। এই প্রকারগুলি জলদি ফসল উৎপন্ন করে (95-120 দিনে ) ;- 
দান! অপেক্ষাকৃত ছোট, দানাতে তেলের পরিমাণ 48"1 শতাংশ থেকে 30:207 
শতাংশ । ফলের খোসা বাদে দানার ভাগ ( shelling percent) 73:74-— 
7415 শতাংশ । এই প্রকারকে সব খতুতে চাষ করা যায় হেঃ প্রতি 
ফলন :—1144-1500 কিগ্রা, 

di) ছড়ীনোগ্রকার ( Spreading type ) : এই প্রকারের গাছগুলি, 
জমির ওপর শাখাগুলিকে অনুভূমিকভাবে বিস্তার করে দিয়ে অগ্রসর হয়। এই 
শাখ গুলি থেকে ফল (forming peg) উৎপন্ন হয়। ইহা 120-180 দিনের 
শসা, খারিফ মরপ্তমের উপযোগী । এই প্রকারটির ফল ও খানাগুলি গুচ্ছ, 
প্রকারের চেয়ে বড়। হেঃ প্রতি ফলন :__1700-1916 কি. s. পর্যন্ত । ফলের- 
খোসাবাদে দানার ভাগঃ-_71*72-12"13 শতাংশ ॥ দানাতে তেলের, 
পরিম'নঃ- 476-50 শতাংশ । চীনাবাদামের গুচ্ছ প্রকারের 2টা প্রাচীন 
জাত-0) স্পেনিশ পী নাট () রেড নাটল এবং ছড়ানো প্রকারের 2টি" 
জাত :-0) করোম্যানডেল (H) বোম্বে বোল্ড উল্লেখযোগ্য 1 


চীন|বাদাম এর উন্নত জাত (Improved varieties ) :— 

(ক) গুচ্ছ প্রকার ( Bench type ) £-- টি, এমন ভি (TMV )-2, e 
7 "9-0 নি-1 ; এইচ-জি ( H. G. )-1 ; এইচ, fü-35 কে-10) এ 
কে-12-24$ পোলাচি-1, এ এইচ-32 জে-11 

(খ) ছড়ানো ( Spreading type ) £_টিএম-ভি-1, 3,4 এবং 10৯. 
টি জি-1, 3, এবং 7; এস 206) «43-13; বি 30 এবং 31; সি-148 %. 
টি-28) 9-64 ; গগ-10$ সোলামিত ; 


কতিপয় জাতের বৈশিষ্ট্য :— 
গুচ্ছ প্রকার :— 
) পোলাচি-1 :--110 দিনে ফসল উৎপন্ন করে) খরা অঞ্চলের 
এ মাঝারি আকারের দান৷; দানা থেকে 51 শতাংশ তেল পাওয়া 


যায়। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 
(2) টি-এম-ভি-2:_ জলদি জাত ; 90-95 দিনে ফসল উৎপন্ন করে ৮ 
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বানা অপেক্ষাক্লত ছোট আকারের $ হালকা গোলাপী রঙের। দানাতে 53 
শতাংশ তেল পাওয়া যায় । 

(3) টি-এম-ভি-? £. খরা সহনশীল; 105 দিনে. ফসল দেয়; মাঝারি 
"ist দানাতে তেল 49% পাওর যায়; পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 


ছড়ানো প্রকার :— 

(1) টি-এম-ভি-1 :_খরা সহনশীল, উচ্চফলনশীল ; হেঃ প্রতি 1812 
‘কি. sn. ফল (19০৫) 135 দিনে উৎপন্ন করে। দানা বড়, গোলাপী থেকে 
বাদামী রঙের, দানাতে তেলের ভাগ 50%; পশ্চিমবঙ্গে খারিফ খতুর উপযোগী । 

(2) টি-এম-ভি-ও £__খারিফ খন্দে চাষের উপযোগী ; উচ্চফলনশীল ; 
“হেঃ প্রতি 1875 কি. sp. ফল 135 দিনে উৎপন্ন করতে পারে। ফল থেকে 
77 দানা পাওয়া যায়। দানা বড়, গোলাপী রঙের ; দানাতে 50% তেল 
পাওয়া যায়। 


ভাষ পদ্ধতি: 

জমি তৈরী :__পশ্চিমবন্গে বছরের ছুটি শন্তখতুতে চীনাবাদাম চাষ করা 
যায়। কাজেই অবাধ সুর্যালোক প্রাপ্ত ও জল নিকাশের উপযোগী উচু 
জমি নির্বাচন করে পূর্বেকার শস্য চয়ণের পরই জমির ‘জো’ থাকতে থাকতে 
'্ু'একবার জমিতে মোল্ড-বোভ লালের সাহায্যে কর্ষণ করে মাটিকে বেশ শুষ্ক 
করে লওয়ার জন্য 10-12 দিন ফেলে রাখতে হবে। খারিফ শস্ত হিসেবে মে- 
জুন মাসে প্রাক্-মৌস্থমী বৃষ্টিপাতের পরই জমি তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে । 
রবি শস্ত ও চৈতী শস্ত হিসেবে মাটিতে রস থাকতে থাকতে বা জমিতে জলসেচ 
করে তারপর জমির “জো” বুঝে কর্ষণের কাজ শুরু, করতে হবে। বাদামের wv 
মাটির নীচে বাড়ে, কাজেই মাটি বেশ গভীর ও ঝুরে। হওয়া দরকার । মোল্ড- 
-বোড/লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে সোজাস্থজি ও আড়াআড়ি ভাবে 3-4 বার 
কৰ্ষণ করে, 2-1 বার গজাল বিদা৷ চালিয়ে মাটিকে বেশ গভীর পর্যন্ত ভেঙে 
দিতে হবে। তারপর জমি বেশ সমতল করে জলসেচ ও জল নিক৷শের নালী- 
গুলি তৈরী করতে হবে d 
বুল সার প্রয়োগ :-- 

d) জমি তৈরীর সময় হেঃ প্রতি 12-15 টন পচানো খামারের সার 
প্রয়োগ করতে হবে । 
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(ii) শেষ লাঙ্গলের সময় পরিমাণ মতো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে 
মাটির সজে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। 

(ii) হালকা মাটিতে উই, পিঁপড়ের উপদ্রব থাকলে এরপ জমিতে হেঃ 
প্রতি 38 কি. sri. অলভ্িন 5 প্রয়োগ করতে হবে। 

(iv) লালমাটি অন্নযুক্ত হয়ে থাকে; এরূপ মাটি পরীক্ষা করে পি. এইচ: 
4 5 হ’লে লাল বেলে দ্বোত্বীশ মাটিতে হেঃ প্রতি 375 টন, দোত্খাশ ও পলি. 
arret মাটিতে 8:75 টন চুণাপাথর চূৰ্ণ বীজ বোনার অন্ততঃ একমাস আগে, 
জমিতে প্রয়োগ করতে হবে ৷ 


বীজ বপনের "as :-- 

() প্রাক্-খারিফ শস্তের £_ জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে: 
Cra atat মাসের মাঝামাঝি । 

(i) খারিফ শস্তের £- মে-মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত ॥ 

(i) রবি শস্তের :--অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের: 
মাঝামাঝি পর্যন্ত । 

দক্ষিণ ভারতে শীতকালীন শস্তের চাষ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে কম ফলন, 
দেয়। 

বীজের হার :--সাধারণত ছড়ানো প্রকারের দানাগুলি আকারে বড় 
হয়, গুচ্ছ প্রকারের দানা বা বীজগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের । আবার, 
জাত অনুসারে বীজ বেশ বড়, মাঝারি বা ছোট আকারের হয়ে থাকে।' 
সুতরাং বীজের আকার অঙ্গদারে হেক্ট'আর প্রতি কম বা বেশী পরিমাণ বীজ 
লাঁগে। যেমন, 8) বড় দানা :__হেক্টআর প্রতি 100-112 কি. «p. (1) 
মাঝারি দানা £--হেঃ প্রতি 88-90 কি-গ্রা (HH) ছোট দানা :_-হেঃ প্রতি. 
75-80 কি. sri. লাগবে 1 

বীজশোধন পদ্ধতি :_বীজ বোনার এক সপ্তাহ আগে থেকে বীজ 
শোধন করে রাখ! উচিত। বীজে মিথোজীবী ব্যাক্টেরিয়ার কালচার মেশানো! 
হ’লে বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে তিন গ্রাম হিসেবে ম্যান্‌কোজেব, 
75 দিয়ে ভালভাবে তা মাখিয়ে দিতে হবে। যদি জীবাণুসার না ব্যবহার 
করা হয় তাহলে প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দেড়গ্রাম হিসেবে ব্ৰাসিকল 75 ও. 
দেড়গ্রাম হিসেবে থাইরাম 50 একসঙ্গে মিশিয়ে বীজে ভালভাবে মাখিয়ে নিতে, 
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ন্হবে ৷ জমিতে উই, পিঁপড়ের উপদ্রব থাকলে অবশ্যই প্রতি কেজি বীজের 
সঙ্গে 3-4 গ্রাম হিসেবে বি, এইচ. সি 50 গুড়ো মেশানো উচিত 1 
বীজে মিখোজীবী ব্যাকৃটেকিয়ার কালচার মিশ্রণ :-বীজে রিজো- 
বিরাম প্রজাতির ব্যক্টেরিয়ার ‘কালচার’ মেশানো হ’লে (প্রথমবারের চাষে ) 
'শস্তের ফলন বাড়ে | অপরপক্ষে জমিতে কম পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগ 
-করলে চলে । কৃষ বিজ্ঞানীদের মতে এক হেক্টআর জমিতে বীজ বোনার 
“উপযোগী কালচারে কমপক্ষে আড়াইকোটা রিজোবিয়াম প্রজাতিয় জীবাণু 
খাকা দরকার। কেন্দ্ৰীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে (নতুন দিল্লী ) প্রস্তুত 'রিজো- 
বিয়াম কম্পোজিট' নামক কালচারে উক্ত ব্যাকটেরিয়ার মিশ্র প্রজাতিগুণি 
-আছে। এরূপ কালচার হেঃ প্রতি 800-1000 গ্রাম প্রয়োজন। 0.15% 
টি নৱ দ্রবণে ( 4-5 লিটার ) উক্ত পরিমাণ কালচার মিশিয়ে তারপর হেঃ প্রতি 
‘সকল পরিমাণ বীজের সঙ্গে ভালভাবে মাখিয়ে নিয়ে ছায়াতে শুকনো। করার 
পর বপন করতে হবে | 
বীজ বপন পদ্ধতি :--বীজ-বপন যন্ত্ৰ ব| ভিবলারের সাহায্যে বীজ বপন 
কৰা উপযুক্ত পদ্ধতি । তামিলনাড়ং ও cuts দাক্ষিণাত্যের রাঙ্যগুলিতে 
ক্ধকের। জমিতে লাঙ্গল চালানোর সমর লাজলের পেছনে খাতে (furrow ) 
এক একটি বীজ ফেলে বীজ বপন করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের ও উত্তর ভারতের 
afi কৃষকের! 2-6 সারিবিশিষ্ট বীজ বপন যন্ত্র (6৬০ to sixtined seed- 
এ৷!) চীনাবাদামের বীজ বোনার জন্য ব্যবহার করেন।  বীজ-বপন যন্ত্রে 
'বীজবপনে সারি থেকে সারির দূরত্ব আঞ্চলিক জলবায়ু ও চাষ পদ্ধতির ওপর 
নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়; যেমন, অন্ধপ্রদেশে বীজবপন যন্ত্রে পাশাপাশি ছুট 
'টাইনের ব্যবধান 26-38 সে. মি. পর্যন্ত রাখা হয়; কিন্তু বোম্বাই প্রদেশে 30- 
. 45 সে. মিঃ পৰ্যন্ত রাখা হয়। যাহোক্‌, বপনের জন্য চীনাবাদামের বীজের হার 
ও বীজ বপনের দুরত্ব বিশেষ বিবেচ্য বিষয় । খারিফ শস্তে লাল মাটি এলাকার 
জড়ানে। প্রকারের জন্য সারি X গাছের সৰ্বোত্তম দূরত্ব £22 সে. মি x 22 
ic. মি, গুচ্ছ প্রকারের ক্ষেত্রে. 15 সে. মিঃ x 15 সে মি. রেখে বীজ বপন 
করা যুক্তি যুক্ত । এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দুরত্ব বেশী রাখা হ’লে সেই 
অনুসারে প্রতি স'রিতে গাছের দূরত্ব কমাতে হবে ৷ 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন খতুতে () গুছ প্রকারের বিভিন্ন জাতের ক্ষেত্র 
সারি থেকে সারির দূরত্ব £30 সে, মি. থেকে 45 সে. মি. ও প্র,ত সারিতে 
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বীজ থেকে বীজের দুরত্ব ঃ_10 cuf. থেকে 15 সে. মি. রেখে d 
ছড়ানো! প্রকারের বিভিন্ন জাতের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূৰত্ব £_45 
Gi মি. থেকে 50 সে. মি. ও প্রতি সারিতে ৰীজ থেকে বীজের দূরত্ব £15 
এসে, fü. থেকে 22 সে. মির মতো রেখে চীনাবাদামের বীজ বপনের সুপারিশ 
করা হয়। মাটির 3-4 সে. মি. গভীরে বীজ বপন করতে হবে। 

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :--বীজে “কালচার” মিশিয়ে বীজ 
বপন কর। হ’লে জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার অবশ্য কম পরিমাণে প্রয়োগ 
করতে হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে হেক্ট আর প্রতি 11-12'5 কি. sp. নাইট্রো- 
জেন, 23 কি. a. ফলফেট ও 34 কি: গ্রা পটাস প্রয়োজন । বীজে কালচার 
না মেশানো হলে পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী গুচ্ছ জাতের জন্ত_হেঃ প্রতি 15 
‘কি. গ্র নাইট্রোজেন, 30 কি. ar. ফসফেট, 45 কি. sr প্রয়োগের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ কৃষি অধিকার ) স্থুপারিশ করা হয় । 

প্রয়োগ পদ্ধতি :__ উক্ত হেঃ প্রতি 11-125 কি s নাইট্রোজেন, 23 
বুক, alle ফসফেট, ও 34 কি. গ্রা, পটাসের জন্য (1) ক্যালসিয়াম আযমোনিয়াম 
নাইটেট (CAN):—42-48 কি. ap. (i) সিঙ্গল wert ফসফেট ঃ-- 
144 ক. 4j. (i) মিউরিয়েট অফ, পটাপ 257. কি. গ্ৰা‘ প্রয়োজন I 

() বর্ষাকালে জমি তৈরীর সময় সমূহ ফসফেট ও পটাস ঘটিত সার প্রয়োগ 
করতে হবে : বীজ বপন খাতে এই সার প্রয়োগ করা হ’লে ভালো হয়। 
s বোনার 4-5 সপ্তাহ পরে অন্তরবতী কর্ষণের সময় সমূহ নাইট্রোজেন 
ঘটিত সারকে এক দফায় চাপান সার হিসেবে সারগুলির মধ্যে ছিটিয়ে প্রয়োগ 
করে অগভীরভাবে কৰ্ষণ করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 

(i) রবি ও চৈতী শস্তে (গুচ্ছ প্রকারে) জমি তৈরীর সময় সমূহ 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাঁস ঘটিত সার ছিটিয়ে বা বীজ বোনার খাতে প্রয়োগ 
করতে হবে. | 

'অন্তরবর্তী পরিচর্যা! £-_চীনাবাদামের ফলন পরিচর্যার ওপর অনেকখানি 
নির্ভর করে। বীজ বপনের 2 সপ্তাহের মধ্যে সারিগুলির মধ্যে চাকার নিড়ান - 
স্তরের মাহায্যে অগভীরভাবে কৰ্ষণ করে আগাছা দমন করতে হবে। বীজ বোনার 
2 সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় বার নিড়ান দিতে হবে। গাছের সারিগুলির মধ্যে এর 
পরেও কোন আগাছা থেকে গেলে তা হাত নিড়ান দিয়ে তুলে দিতে হবে। বীদ্গ 
(বোন:র 5-6 সপ্তাহের মধ্যে সারিগুলির মধ্যে অগভীরভাবে কৰ্ষণ করে ত! টেনে 


৩০৪ শস্যোৎপাদনের মূল তক্ত 


এনে গাছের গোড়াতে ধরিয়ে দিতে হবে। মাটি ধরানোর সময় হেঃ প্রতি 
500 কি, sri. হিসেবে জিপসাম (gypsum) প্রয়োগে শস্তের ফলন বাড়ে ৷ 
বেশী পরিমান জমিতে শস্তের অন্তরবর্তী কর্ষণের জন্য বলদচালিত “ব্রেড icri 
বা কালটিভেটর” (blade harrow or cultivator ) ব্যবহার «4| হয় । 
ওটা টাইনযুক্ত বলদচালিত একটি ‘ব্লেড হারে? একদিনে 2 «193 জমির 
অন্তরবর্তা কর্ষণ করতে পারে। দেশী লাঙ্গলের ফলকের ওপর গাছে মাটি 
ধরানোর অংশ যোগ করে চীনাবাদাম গাছে দ্রুত মাটি ধরানো যায়। দক্ষিণ 
ভারতে এই যন্ত্রগুলি গ্রচলিত। 


জলসেচ :— 

খারিফ শন্ত প্রধানত মৌস্থ্মী বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে। অধিক বৃষ্টি 
সেবিত অঞ্চলে জমির জলনিকাশের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে । কেবলমাত্র 
মে জুন মাসে সময় মতো! বৃষ্টিপাত না হ’লে বীজ বোনার দু'একবার সেচ 
দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে । রবি ও প্রাক্-খারিফ শস্যে জলসেচের প্রয়োজন 
হবে। পশ্চিমবংলার সুন্দরবন ও অন্তান্ত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় মাটি বেশ 
সরস থাকে বলে বিন! সেচে এই শঙ্ক চাষ করা যায়। যাহোক্‌, সেচপ্রাপ্ত 
এলাকায় শস্তের বৃদ্ধিকালে 2-1 বার, ফুল আসার সময়ে একবার, ও দানা পুষ্ট 
হওয়ার সময় 2-1 বার সেচের আবশ্যক হবে। প্রতিবারে মাটি 5-7 সে, fü. 
গভীর পর্যন্ত ভিজিয়ে সেচ দিতে হবে । এক হেক্ট,আর জমিতে 3-4 বার সেচের 
জন্য 150-280 ce: fs. মি. জলের প্রয়োজন | 


was :— 


কীটশক্র :_চীনাবাদাম লাল বিছ| পোকা (red hairy caterpillar), 
কাটুই পোকা (cut worm), কেড়ী পোকা (white grub), জাব 
পোকা, তামাকের শূককীট, পাতা কুরণী পোকা (leafminer) উই» 

_ গুজিরা উইভিন প্রভৃতি কীটশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। 

দমন ব্যবস্থা +_কুরণী পোকা, বিছা পোকা, উইভিল, জাব পোকা» 
তামাকের কীড়া প্রভৃতি কীটশক্রগুলিকে 50 শতাংশ ইথাইল বা মিখাইল প্যারা- 
থিয়নের 0:05-0-1 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণে বা 35% এনডোসালফানের (থায়োডান 
35 ইসি ) 015-2 শতাংশ স্প্রে-মিশ্ৰণে দমন করা যায় । হেঃ প্রতি 700-750, 


শস্য উত্পাদন নি ils 


লিটার উক্ত ঘনত্বের স্প্ে-মিএণ রোদ্রোকরো'জল দিনে আক্রান্ত শস্তে সমানভাবে 
CH করতে হবে। 


রোগ :--চীনাবাদাম G) টীক| (বা; পাতায় দাগ ধরা) GU মরিচা 
iH) গোড়া পচা (০). ডাট! পচা (v) শিকড় পচা (%) চলে পড়া প্রভৃতি = 
ছত্রাক ঘটিত রোগে এবং গুচ্ছ শীৰ্ষ, কুটে নামক ভাইরাস ঘটিত রোগে আক্রান্ত 
হ'তে পারে। 

দমন aja] :—() চীনাবাদামের dia রোগগুলির কোন দমন 
ব্যবস্থা নাই। জাব পোকা, জসিড প্রভৃতি শোষক পোকার দ্বারা এই রোগ 
সুস্থ গাছে ছড়িয়ে পড়ে | সুতরাং উক্ত শোষক পৌকাগুলিকে যথাসময়ে দমন 
করে এই মারাত্মক রোগগুলির বিস্তার সীমিত করা যায়। 

(8) মরিচা, ঢলে পড়া, গোড়া পচা প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত রোগ দমনের জন্য 
জিরাম, জিনেব, ম্যান কোজেব কার্যকরী ।:75% ম্যান্‌কোজেবের 0:25 শতাংশ 
শ্পরেমিশ্রণ হেঃ প্রতি 700-750. লিটার আক্ৰান্ত শস্তে রৌদ্রোকরোজল দিনে 
ভালোভাবে স্প্রেকরতে হবে। 


ফসল তোলা :-- 

ex; প্রকারগুলি বীজ বোনার 95-120 দিনের মধ্যে ছড়ানো! প্রকারগুলি 
120-180 দিনের মধ্যে পরিণতি লাভ করে এবং ফসল তুলে নেওয়া চলে | 
এসময়ে গাছের পাতাগুলি সামান্য হলুদ রঙের হয়ে শুকাতে শুরু করে। রবি ও 
ere খারিফ wer শস্য চয়নের 8-10 দিন পূর্ব থেকেই জমিতে' সেচ দেওয়া 
বন্ধ করে দিতে হবে। জমি থেকে কয়েকটি বাদাম তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলে 
যদি দেখা যায় যে ৫) অল্প চাপে বাদামের খোসাগুলি ভেঙে যাচ্ছে 8) খোসার 
‘ভিতরের শিরাগুলি কালে! রঙের হয়েছে (iii) বীজের ওপরের পাতলা আবরণটি 
বাদামী রঙের হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে ফসল তুলে নেবার উপযোগী হয়ে 
উঠেছে। বাদাম গাছগুলিকে গোড়া থেকে কেটে জমি থেকে সরিয়ে দিয়ে তার 


-2-4 দিন পরে জমিতে মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল চালিয়ে বা কোদাল এর সাহায্যে 


মাটি খনন করে মাটির মধ্য থেকে বাঁদামগুলি বেছে নিতে হবে): ফলগুলিকে 
2-3 দিন বেদে বেশ শুকিয়ে নিয়ে খোসাসহ বা খোসাছাড়িরে দানাগুলি si 
‘করতে হবে। 1% রসযুক্ত দানা সঞ্চয় করা যায়। ঢাকনাযুক্ত পাত্রের মধ্যে 
প্রতি টন দানাতে 2টী হিলেবে সেলফদ টাল দা n 


২০ 5575. i» 


৩০৬ শল্তোৎপাদনের মুল তত্ব 
ফলন :-_(ক) গুচ্ছপ্রকার £-জাঁত অনুসারে হেঃ প্রতি 1125-2250 
কি. গ্ৰা, ফল। 
(থ) ছড়ানে। প্রকার জাত অনুসারে হেঃ প্রতি 1631-4138 
কি.গ্ৰা, ser t 
জাত অনুসারে গুচ্ছপ্রকারের ফল বা শু'টি থেকে 77-79 শতাংশ দানা এবং 
ছড়ানো প্রকারের শু'টি থেকে 73-77 শতাংশ দানা বা বীজ পাওয়া যায়। 


তিল ( Sesame ;—Sesamum indicum er orientale ) 
গোত্র :— Pedaliaceae 


ভারতের ইহা প্রাচীনতম তৈলবীজ শস্য। ইহাকে প্রধাণত qeu 
ভোজ্য তেলের চাহিদা মেটানোর জন্য চাষ কর! Wd. সম্ভবত ভারত এর 
আদি জন্মস্থান হিমালয়ের কাছাকাছি শীতপ্রধান এলাকায়; যদিও আফ্রিকা 
ও পূৰ্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এর আদি জন্মস্থান হিসেবে কিছু কিছু নজির পাওয়া 
যায়। বর্তমানে পৃথিবীর ক্ৰান্তীয় ও উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলগুলিতে :তিলের চাব 
ছড়িয়ে পড়েছে। যাহোক্‌, ভারতে সর্বাধিক পরিমাণ তিল উৎপন্ন হয়; ভারতের 
পর চীনের স্থান । 1966-67 খ্ৰীঃ ভারতে প্রায় 2,667,700 হেক্ট,আর জমিতে 
(তিল চায় করা হয়েছিল। ভারতের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে সর্বাধিক পরিমাণ জমিতে 
(88000 ce: কেবল তিল, 671,500 হে: মিশ্র শস্য হিসাবে }, তারপর 
রাঁজস্থানে (719,100 হেঃ ), অন্ধ প্রদেশে ( 246,800 হেঃ ), গুজরাটে (123, 
400 হে)» মহারাষ্ট্রে (121,300 হেঃ ) ও তামিলনাড়ুতে ( 107300 হেঃ ) 
1€এনন্র 1967. সালের প্রতিবেদন থেকে); 1978-79 সালে সারাভারতে 
18441 হাজার হেঃ তিল চাষ করে 53970 হাজার টন তিল উৎপন্ন হ্য়েছিল। 
‘পশ্চিমবঙ্গে 1980-81 সালে 6677 হেঃ জমিতে তিল চাষ করে 3327 টন তিল 
der হয়েছিল । ঠ 
(পশ্চিমবঙ্গের সন্পকীলীন শস্য হিসেবে ও পর্যাযক্রমিক শস্য হিসেবে (আলু, 
:বা দজি চাষের পর ) তিল চাষ বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বিদায়ী শস্যের 
(অবশেষ সারে ও অল্প পরিমাণ সেচের দ্বারা এই শল্য চাষ করা যায়। খারিফ 
en উচুজমির কীকুরে বা বেলে দোস্ধাশ মাটিতে ডিল চাষ করা হয়। তিল 
Cem ভোজ্য তেল হিসাবে এবং স্গদ্ধি প্রসাধনিক তৈল গ্রস্ততে ব্যবহৃত 
-হুয়। উপজাত খোল উত্তম পশু খান্ত। 


শল্য উৎপাদন ৩০৭ 

' জলবায়ু £_ভারতের সমভূমি অঞ্চলে এবং প্রায় 1200 মিটার উচ্চভূমি 
এলাকার প্ৰাক্‌ খাঁরিফ ও শস্য হিসাবে তিল চাষ করা যায়। তিল প্রধাণত 
ক্ৰান্তীয় ও উপক্ৰান্তীয় অঞ্চলের শস্য | এর উপযুক্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য 
বড়দিন, saa 22" সে :বায়ুর তাঁপাংক থেকে সর্বোচ্চ 34^ সে: তাপাংক ও 
কমপক্ষে 503 মি. মি. বৃষ্টিপীত প্রয়োজন। এর প্রাথমিক বৃদ্ধিকালে অধিক 
বৃষ্টিপাত বিশেষ ক্ষতিকর I | 


মাটি :_উচু «fae ater বেলে clips পলি দৌত্মাশ মাটিতে তিল চাষ 
করা যার। অবশ্য গ্ৰীষ্মকালীন তিল, আমন ধান জমিতে কাদা দোআশ 
যাটিতেও চাষ করা যায়। পশ্চিম্বঙ্গের বীরভূম, বীকুড়া, পুরুলিয়া মেদিনীপুর 
(পশ্চিম) এলাকার লাল মাটির উচু জমিতে বর্ষাকালে তিল চাষ করা 
যায়। অবাধ স্র্ধালোকপ্রাপ্ত জন নিকাশের উপযোগী উচু জমি তিল চাষের 
উপযোগী । 


তিলের প্রকার ( Types of-sesame);— 
1 - আদা, স্লান-সাদা, বাদামী॥ কালচে-বাদামী_ ও ঘনকালো। রঙের বীজ: বিশিষ্ট 
তিলের অনেকগুলি প্রকার আছে; এই প্রকারগুলির বৈশিষ্টান্থসারে এদের 
ভারতের বিভিন্ন এলাকায় প্রাক্-থারিফ, থারিফ ও ববি শস্য হিসাবে চাষ কর। 
হয়? যেমন, zi 

(ক) ভাছুই তিল  _-এই গ্রকারগুলির বীজ ঘন কালো! বা বাদামী 
রঙের p পশ্চিমবঙ্গের -লালমাঁটি “এলাকায় উচু জমিতে চাষের উপযোগী । 
«ciat বৃষ্টি পাতের oor sor জমি তৈরী করে জুন-জুলাই মাসে জমিতে 
ৰৰীঞ্জ বোন! হয়, সেপ্টে্র-অক্টোবর মাসে ফসল তোলা হয়। গাছগুলি বেশ 
শাখাদ্বিত হয়। 12 মিটার পর্যন্ত থা হয় | এই ধতুতে নাবী: বপনে শরৎ" 
“কালীন তিল উৎপন্ন করা যায়। ] di 

(২) প্রাক্‌ শীতকালীন ভিল :_এই প্রকারের বীজগুলি সাদা ব! নান 
সাদ, কালে| বা বাদামী রঙের। এই প্রকারগুলিকে আগষ্টমাসের মাঝামাঝি 
থেকে শেষ পর্যন্ত ৰপন করে নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর মাসের 
| বাৰামাৰিব মধ্যে ফদন তোলা যায়। এই পদ্য ফলন দিতে 38-৭ মাস 
mu নেয়। 4 t y 78571791887) LE 


৩৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত 


(%) প্রাক্‌ধারিফ তিল :_ পশ্চিমবঙ্গে এই তিল চাষের প্রাধান্য বেশী à 
কারণ এই শস্যটি খুব জলদি ফমল দেয়, কাজেই প্রধান প্রধান শস্যের অন্ুবর্তী 
শস্য হিসেবে চাষ করা যায়। এই ফসল 85-90 দিনের মধ্যে তোলা যায়। 
যথাসময়ে বীজ বোনা হ’লে এই শস্য চাষে সবচেয়ে বেশী ফলন পাওয়। যায়। 
এই খতুতে বাদামী ও কালচে বাদামী রঙের বীজ বিশিষ্ট প্রকারগুলির চাষ 
করা হয়। 


বিভিন্ন গ্রকার তিল বীজের সংযুতি ( composition ),— 


LL বোগ্বাই এর পুণা কৃষিখামারে আবাঁদকরা সাদা, কালো ও বাদামী প্রকারের 
বীজে নিয়রূপ উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়। 


সংযুতি টেবিল-পর পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ; 
তিলের উন্নত জাত ( Improved varieties ) Rt 


পশ্চিমবঙ্গের বহরমপুর ( মুণিদাবাদ ) তৈলবীজ গবেষণ! কেন্দ্রে এবং 
কেন্দ্ৰীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ( নতুন দিল্লী ) নিম্নলিখিত অধিকাংশ জাতগুলি 
৷ উদ্ভব করা হয়েছে £-- 

তিলের জাত :--বি-9, বি-14, বি-67, এন-গি-6, সি-50, টি ( type )-9, 
টি-13) 


৷ কয়েকটি জাতের বৈশিষ্ট্য $= 

19. বি (বহরমপুর )--67 £_ উচ্চফসনশীল, রোগ. কীটশক্র প্রতিরোধ 
ক্ষম; জীবনকাল 75-80; বীজের রঙ কালচে বাদামী ; বীজ থেকে 40 শতাংশ 
৷ তেল পাওয়া যার । = সকল খতুতে চাষ করা যায়। হেঃ প্রতি 7:25-8:13 
কুই £ (দানা) ফলন দেয়। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী ৷ : 

Gi বি-14 :_ভালো ফলন দেয় ( হেঃ প্রতি 4-5-5 কুইঃ) ; 85-90 
দিনের মধ্যে ফসল-তোলা যায়। দানা বাদামী রঙের, 38% তেল পাওয়া 
যায়। পশ্চিমবঙ্গে সকল খতুতে চাষ করা যায়। ৰ 

Gi) বি-9£হে: প্রতি 4-55 কুইঃ দান| উৎপন্ন করে। 85-90 দিনের 
“মধ্যে ফসল তোলা যায়। দ্বান| বাদামী রঙের, দানাতে 38% তেল পাওয়া, 


যায়। পশ্চিমবঙ্গে সকল খতুতে চাষ করা যায়। 


আগের পৃষ্ঠার টেবিল 

উপাদান বাদামী কালো সাদা মন্তব্য 

জল-_ 05:37 05-42 04:87 

তেল-- 46.20 46:50 48:13 স্থানীয় জলবায়ু ও চাষ পদ্ধতি 
আযালবুমিনোইউস-= 21.03 25:50 2250 অনুসারে অবশ্ত বিভিন্ন প্রকারের 
কাৰ্বোহাইডেট্‌স_ 15.87 09.06 14:05 বীজে তেলের পরিমাণ 37-57 
মোট ছিবড়ে জাতীয় পদার্থ__ 04:18 06:52 04:49 শতাংশের মধ্যে, কাৰ্বোহাইড্ৰেট 
খনিজ পদাৰ্থ = 07:35 06-69 0596 . 


14-22 শতাংশের মধ্যে পরিবর্তন 


ঘটে। 


৮১৯৪ Sle 


২০০ 


৩৩, শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


চাষ পদ্ধতি :— 

জমি তৈরী: 

তিলের বীজ অতি ক্ষুদ্ৰ বলে বীজ বোনার উপযোগী মাটি বেশ মিহি হওয়া, 
দরকার। পূর্ববর্তী শস্য তুলে নেবার পরই দেশী, «b মোন্ডবোর্ড লাজলেকর 
সাহায্যে ছু'একবার চাষ দিয়ে 10-12 দিনের জন্য মাটিকে বেশ শুকিয়ে নেওয়া 
দরকার। তারপর জমিতে সেচ দিয়ে অভাবে মৌস্থমী বৃষ্টিপাতের পর জমি 
তৈরীর কাজ গুরু করতে হবে । যাহোক্‌, জমির উপযুক্ত “জো” বুঝে স্থানীয় 
লাঙ্গল ব| পাওয়ার টিলারের সাহায্যে সোজাস্থজি ও আড়াআড়িভাবে জমিতে 
2-3 বার কর্ষণ করে ও মই দিয়ে মাটি বেশ ঝুরো করে ভেঙে নিতে হবে। শেষ 
কর্ষনের পর জমিতে বার বার মই দিয়ে জমি বেশ সমতল করে নিতে হবে ৷ 
গ্রাক্খারিফ শস্য চাষে জমিতে জলসেচের সুবিধার জন্য: সরু সরু আল দিয়ে 
জমিকে সমান সমান খণ্ডে ভাগ করে নিতে হবে। এই প্লটগুলির সঙ্গে আড়া- 
আড়িভাবে জলসেচ ও জলনিকাশের নালীগুলি প্রস্তুত করতে হবে। 


মূলসার প্রয়োগ :- 

() পূর্ববর্তী শস্য উচ্চফলনশীল আমনধান, আলু ব| fw হ'লে জমিতে 
সাধীরণভাবে বিশেষ কোন জৈব সার প্রয়োগের আবশ্যক হয় ন|। কিন্ত লাল 
বেলে arr মাটিতে অর্থাৎ জমির স্বাভাবিক উর্বরতা কম থাকিলে জমি তৈরীর 
সময় হেঃ প্রতি 5-7 টন পচানে। খামারের সার বা কমপোষ্ট প্রয়োগ 
করতে হবে ৷ 

(8) সেচপ্রাপ্ত এলাকায় শেষ লাঙ্গলের সময় জমিতে পরিমাণ মতো 
রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। 

(i) তিল প্রায়ই গোড়া পচা রোগে আক্রান্ত হয়--ভারী মাটিতে এই 
রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী । স্থতরাং জমি তৈরীর সময় ব্রাসিকল 20 গুঁড়ো হেঃ 
প্রতি 25 কিং eri. রাসায়নিক সারের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। 
বীজ বোনার সময় £_-0) খারিফ শস্যের :--(ক) জলদি শস্য £_!5ই জুন 
থেকে 15ই জুলাই ৷ (খ) নাবী শস্য :--আগষ্ট মাস । 

(i) প্রাক্‌-খারিফ শস্যের :— জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ 
থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্যস্ত। 


শন্ত উৎপাদন, Nn ৩১১ 
বীজের হায় :-() ছিটিয়ে বোনার জন্য. £-হেঃ প্রতি 9-10 কি arb বীজ। 
(i). সারিতে বোনার, জন্য £_হে: প্রতি 625-7 

fs- an. বীজ। 


বীজ শোধন :--প্রতি কি. গ্রা* বীজের সঙ্গে দেড় গ্রাম হিসেবে ত্রাধিকল 
75 গড়ো এবং দেড়গ্রাম হিসেবে থাইরাম 50 গু'ড়ো মিশিয়ে বীজে ভালভাবে 
মাখিয়ে নিতে হবে। ' যদি জমিতে 'পিপড়ের উপদ্রব থাকে তাহলে এসজে বি., 
এইচ, সি. 50 গু'ড়ে। 2-3 গ্রাম মিশিয়ে দিতে হবে । 


বীজ বপন পদ্ধতি :--হাতে ছিটিয়ে বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে মাটি 
বেশ সরস থাকতে থাকতে বীজ বপন করতে হবে। 

(ক) হাতে ছিটিয়ে বীজ বপন করা হ’লে বীজের সঙ্গে সম পরিমান ঝুরো 
মাটি মিশিয়ে নিয়ে জমি তৈরীর পরই 'জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে বপন করে 
কয়েকরার মই দিয়ে মাটি ঢাকা দ্বিতে হবে ৷ 

(4) বীজ বপন. যন্ত্রের সাহায্যে বীজ. বোনা হ'লে জমিতে 30 cu. মি 
অন্তর অন্তর সারিতে মাটির:2-3 সে. মি. গভীরে বীজ বপন করতে হবে ॥ বীজ 
বোনার 2-3 সপ্তাহ পরে প্রতি সারিতে 15 সে. মি. অন্তর চারা রেখে বাকী. 


চাঁরাগুলি তুলে দিতে হবে। 
_ সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: - 
আলু চাষের সঙ্গে শন্ত পর্যায়ে, তিল চাষে বিশেষ সারের আবশ্যক হয় না। 
কিন্তু ধান চাষের; পর তিল চাষে হেক্টআর প্রতি 38 কি‘গ্ৰ', নাইট্ৰোজেন 38 


fatte পটাস জমিতে মুলার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে ॥ বীজ বোনার এক 
মাস পরে চাপান- হিসেবে হেঃ প্রতি 12-13 কি:গ্ৰা, নাইট্রোজেন জমিতে 


প্রয়োগ করতে হবে। 

উক্ত N-P-K এর জন্য হেঃ প্রতি ৫) এ্যমোনিয়াম সালফেট 2-250-255 
fap, (8) সিঙ্গল স্থপার ফদফেট :-237 কিণগ্রা. (ii)  মিউরিয়েট অফ 
পটাস :—63:3 কিংগ্রা* প্রয়োজন । 


gast. পরিচর্যা :— 


জমিতে দুবার নিড়ান দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বীজ বোনার 8-10 দিন 
পরে এফবার ও 15-20 দিন পরে আর একবার গাছের সাঁরিগুলির অন্তরবৰ্তা ৷ 


৩১২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


স্থানে ছোট আকারের কোদাল বা চাকার নিড়ান যন্ত্র চালিয়ে অগভীরভাবে 
কৰ্ষণ করে আগাছা দমন করতে হবে। জমিতে যখন চীরাগুলি 8-10 সে.মি. 
উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে উঠবে, তখন প্রতি সারিতে 12-15 সে.মি. অন্তর গাছ রেখে 
বাকী গাছ পাতলা করে দিতে হবে । 

জলসেচ :--প্রাক্‌ খারিফ ও রবি শস্তে প্রধানত সেচের আবশ্যক হয়। বীজ 
বোনার 6-7 দিন পূর্বে জমিতে সেচ দিয়ে মাটি বেশ সরস থাকতে থাকতে বীজ 
বপন করা হয়। বীজ বোনার একমাস পরে জমিতে চাপান সার প্রয়োগের 
পর সেচ দেওয়া হয়। এই সেচের 15-20 দিন পরে প্রাক্‌ খারিফ MIC গাছে 
ফুল আসার সময় আর একবার সেচ দিতে হবে । গাছের শু"টিগুলির পুষ্টি ও 
দানা ভালো বাধার জন্য পরবর্তীকালে তৎকালীন আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে 
ছু'একবার সেচের আবশ্যক হ'তে পারে | 


খারিফ শস্তে মে জুন মাসে বীজ বোনা হ’লে এবং এসময় বৃষ্টিপাত না’হলে 
ছু'একবাঁর সৈচের আবশ্যক হবে|: প্রতিবারে 7-8 সে. মি. গভীর পর্যন্ত মাটি 
ভিজিয়ে সেচ দেওয়া হলে 3-4 বার সেচে হেঃ প্রতি -530-800 মি.মি. জলের 
আবশ্যক ৷ 


"sg রক্ষা: 


তিল প্রায় 29 প্রকার কীটশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হয়। তারমধ্যে বিছা- 
পোক, ফল ছিদ্রকারী পোকা ( pod ৮০৫০: ), fa «1:1, জসিড, ফলের চোষী 
পোক, উই, ফড়িং, পাতা ও ডাটা মোড়া পোক! (shoot and leaf web- 
ber), দ্বিংস্‌ (89110), তামাক ও তিসির কীড়া ( caterpillar ), তিলের 
মাছি, পাতা কুরণী পোকা» ভেপু পোকা C gall fly ) উল্লেখযোগ্য । 


: দমন ব্যবস্থা: 

8) - ফলের চোষী পোকা, থি.প.স, জমিড, ফল ছিদ্রকারী পোকা, তিলের 
মাছি, ভেপু পোকা প্ৰভৃতি কীটশক্র দমনের জন্য সর্বদেহবাহী ওষুধ যেমন, 
ফসফোমিডন, ফরমোথিরন, কার্ধারিল প্রভৃতি উপযোগী ৷ থি-প.স, জসিড, ফলের 
রস শোষক পোকা রস শোষণ করা ছাড়াও তিলের “ফাইলোভী” নামক এক 
প্রকার মারাত্মক মাইকোপ্লাজমিক রোগ বিস্তার করে। কাজেই উক্ত কীটশক্র- 
গুলির আক্রমণের শুরুতে 100% ফসফোমিভনের ( ডিমেক্ৰণ 50 ইসি ) 0:05 


রাযার়ভিগাগাযালাণ--.-* GU 


শস্য উৎপাদন ৩১৩ 
ct মিশ্রণ ধোঁজ্ৰোকরোজল দিনে আক্রান্ত গাছে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 
“বি-67, নামক জাতটি তিলের ফাইলোভী রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 


(i) তিলের fagi পোকা, ফড়িং তামাক ও তিসির কীড়া, স্রেনিক্স, 
কুরণী পোক! প্রভৃতি দমনের জন্য প্যারালিয়ন, «ntfs ডি. ডি. টি” বি. এইচ 
সি প্রভৃতি ওষুধ কার্ষকরী। 50% মিথাইল প্যারাখিয়ন ( ম্যাটাসিড 50ইসি) 
হেঃ প্রতি 700 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে ভালোভাবে CD করতে 
হবে। 

রোগ :--তিল চারাবস্থায় শিকড়-পচা, ড'াটা-পচা ঢলে পড়া প্রভৃতি 
রোগে আক্রান্ত হতে পারে । বেশী বয়সে মিলডিউ, আনথ্-ক্‌নোজ পাতায় 
দাগ ধরা প্রভৃতি ছত্রাকঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়। ইহ! ছাড়া ব্যক্‌টেরিয়া| 
ঘটিত «mtl, পাতায় দাগধরা, এবং ভাইরাসঘটিত পাতা কৌকড়ানো, মাইকো! 
প্লাজমাঘটত ফাইলোভী রোগে তিল গাছ আক্রান্ত হতে পারে I 


দমন ব্যবস্থা! :_উক্ত ছত্রাক ঘটত রোগাক্রমণে জিরাম। জিনেব, কারবেন- 
ডাঁজিন প্রভৃতি ওষুধ কার্যকরী । 75% জিনেবের ( ডাইথেন জেড 78) 
0:3 শতাংশ cop মিশ্রণ আক্রান্ত শস্তে (হেঃ প্রতি 700-750 লিটার) 
কৌদ্রোকরোজ্জল দিনে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত 
রোগাক্রমণে আক্রান্ত wc পৌষামাইসিনের 0-15 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ সমানভাবে 
ce করতে হবে। ভাইরাস ঘটত রোগের কোন দমন বাবস্থা নাই। ষথা- 
সময়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


ফসল চয়ন £_ গ্রাক্থারিফ সন্ত 85-90 দিনের মধ্যে কেটে লওয়ার উপ- 
যোগী হয়ে ওঠে। খারিফ ও শরৎকালীন "cos পরিণতি লাভে কিছু বিলম্ব 
ঘটে, অর্থাৎ 90-120 দিন ‘সময়, নেয়। শস্য পেকে যাওয়া অবস্থায় WU 
ফোটানে। বন্ধ করে দিয়ে হলুদ রঙ ধারণ করে| .. শু টিগুলি হালকা সবুজ হয়ে 
এঠে। ফলের দানাগুলি জাত অনুসারে বিভিন্ন রঙের হয়। এ সময় গাছগুলি 
কেটে এনে পরিষ্কার খামারে 7-8 দিন জাক দিয়ে রাখার পর তারপর রোদে 
শুকিয়ে ভালভাবে মেড়ে ( কয়েকবারে ) দানাগুলি পৃথক করে নিতে হবে| 
পরিষ্কার দানাগুলি 2-3 দিন রোদে শুকিয়ে গোলা জাত করা উচিত। 


ফলন £_হেঃ প্রতি 7-8 কুইঃ (দানা) 


৩১৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
সূৰ্যমুখী ( Sunflower : - Helianthus annuus ) 
গোত্র : - Composita. 


el একটি গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ শস্য ৷; স্মমুখীর : কয়েকটি প্রকারের বীজ 
থেকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য তেল আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ভারতে প্রায় এক দশক 
বা কিছু বেশী সময় আগে থেকে এই শস্যের চাষ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে 
1974-75 সাল থেকে এই শঙ্তের চাষ শুরু হয়েছে। ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক 
দিক থেকে এর উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন হওয়ার পর থেকে এর চাষ ভারতের 
বিভিন্ন এলাকায় ভ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে | চাষযোগ্য সূর্যমুখীর নিম্নলিখিত গুণগুলি 


বর্তমান £- 


6). কূ্যমুখী:গ্রায় সকল প্রকার মাটিতে ( যেমন, বেলে মাটি থেকে ভারী 
কালো মাটি ) ভালোভাবে জন্মাতে পারে । 

(H) ইহা! সন্পকালীন শস্ত, বছরে একে তিনবার চাষ করা যায় । 

(Hi) খরা সহনশীল, রাজস্থানের মতো শুভ এলাকাতেও চাফ 
করা যায়। 

(v) দ্রুত বৰ্ধনশীল উদ্ভিদ সাথী ফসল হিসাবে উপযোগী । 

() উচ্চফলনশীল_ হেঃ প্রতি 20-25 কুইণ্টাল বীজ উৎপন্ন করে। 

(%) বীজে বেশী পরিমাণ (45-50 শতাংশ) তেল পাওয়া যায়। 

_ (Vii) তেলের ভেষজ মূল্য আছে _ তেলে লিনোলিক অন্ন থাকায় তা 
মানুষের রক্তের কোলেস্টেরলের বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়, কাজেই হদ্যন্ত্রের রোগগ্রস্ 
রোগীর পক্ষে উপযোগী । 

(1) তেলে অসম্প.ক্ত সেহজাতীয় পদাৰ্থ বেশী থাকায় এই তেল থেকে 
উত্তিদ স্বৃত প্রস্তুত করা যায় । 

(x) স্থৰ্যমুখীর বীজ শ্বাসযস্তের কয়োট রোগ নিরাময় করে। 

(X) এই তেলের সঞ্চযক্ষমতা বেশী--ইহা রান্নার কাজের উপযোগী । 

(%) এই তেলকে ডিজেল ইঞ্জিনের তেল হিসেবেও ব্যবহার কর! চলে। 

(Hi) বীজে 42-46 শতাংশ প্রোটান আছে মান্য ও পশুপাখীর 
উত্তম খাদ্য । ১৪ 

পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি এলাকাতে শীত ও বসন্তকীলে, উচু লাগমাটি 
এলাকাতে বর্ষাকালে, স্থন্দরবন ও সমুক্রোপক্লবর্তাঁ এলাকায় শীতকালীন 


e ERAT ERES হাতে 


শস্য উৎপাদন ৩১৫ 


শন্ত হিসেবে স্র্মুখী চাষ করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 1000: 

হেক্টআর জমিতে সূর্যমুখী চাষ করা হচ্ছে। 

জলবায়ু £-_ইহা ক্ৰান্তীয় শস্য ।; কিন্তু একে ক্ৰান্তীয় ও উপক্ৰান্তীয় উভয়, 
প্রকার অঞ্চলে চাষ করা যায়। এর উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য সর্বোত্ম বায়ুর তাপমাত্রা 
28-32? সেঃ, বাযুর আপেক্ষিক. আর্দ্রতা 90-95 শতাংশ, উজ্জল দীর্ঘ, 
দিবালোক ও 750-1000 মি. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। সূর্যমুখী কিছুটা খরা: 
সহনশীল, কিন্তু বেশী বৃষ্টিপাত ও বোড়ে৷ আবহাওয়া এর ব্যাপক ক্ষতি করে ॥ 
এজন্য অধিক বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে একে চাষ করা উচিত নয়। বছরে প্রায় সব 
খতুতেই একে চাষ করা যায়। 

। মাটি £--একে উচু জমির বিভিন্ন প্রকার মাটিতে DA কয়|  যায়।, 
পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া, বাকুড়া, মেদিনীপুর ( পশ্চিম ), দাঞ্জিলিং বীরভূম প্রভৃতি: 
এলাকার লাল বেলে ertet n, ল্যাটেরাইটিক মাটিতে, সমভূমি অঞ্চলের পলি, 
cristis থেকে কাদা দোআশ মাটিতে, সমুদ্র উপকূলবর্তী was ক্ষার. বা 
লবণাক্ত মাটিতে একে চাষ করা! যায়। তবে হালকা OT P মাটিতে স্থর্যমুখী: 
ভালে! ফলন দেয়। সামান্ত ক্ষারযুক্ত মাটিতে স্বর্ঘমুধী ভালো জন্মায় I 

প্রকার :_ সর্যমুখীর প্রধানত দুটি প্রকার দেখা যায়; যেমনঃ (i) একটি- 
গ্রকারকে কেবলমাত্র সৌন্দৰ্যবৰ্ধক (ornamental ) ফুল হিসেবে চাষ করা হয়। 
এই গ1ছগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট, ও শাধান্বিত; শিরমঞ্জরি ক্ষুদ্ৰাকার। 
অপরপক্ষে (i) তৈলবীজ শস্তের প্রকারটির বলিষ্ঠ আকার, প্রায় শাখাবিহীন, 
শিরমপ্ররী বেশ বড় ও মঞ্জরীতে উভয়লিঙ্গ ফুলের সংখ্যা বেশী। প্রায় সকল, 
স্বতুতে চাষ করা যায়। বীজে 40-50 শতাংশ তেল থাকে। 


উন্নত জাত ( Improved varieties ) :— 


খারিফ খতুর উপযোগী ২ ই, সি. ( Exotic cultivar ) 68413, 2. সি. 
68414, সানরাইজ। 


রবি খতুর উপযোগী :_ই. সি. 68413, ই. দি. 68414, ই, সি- 
68415, ই. সি. 69874 


t53 খতুর উপযোগী :--ই, লি: 68414, সানরাইজ, মা. 


৩১৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


 জীভগত বৈশিষ্ট্য .— 

G) ই. সি. 68414:_ প্রাক খারিফ, রবি ও চৈতী খতুতে চাষের 
উপযোগী । উচ্চফলন শীল } 110115 দিনে ফসল উৎপন্ন করে। দানাতে 
44 শতাংশ তেল পাওয়া যায়। পশ্চিমবাংলার উপযোগী | 

(i) ই. সি. 68415 :__রবি খতুতে চাষের উপযোগী । ' উচ্চফলনশীল, 
110-115 দিনে ফসল দেয় ; দানাতে 46 শতাংশ তেল বর্তমান। পশ্চিমবাংলার 
উপযোগী ৷ 


চাষ পদ্ধতি :— 


জনী তৈরী ঃ--স্ব্বমুখী চাষে মাটি খুব বেশী মিহি হওয়ার আবশ্যক নেই, 
তবে মাটি বেশ গভীর হওয়। দরকার । পূর্ববর্ত ফসল তোলায় পরই জমিতে 
বস থাকতে থাকতে 2-1 বার কর্ষণ করে 'জমিতে 10-12 দিনের জন্য শুকিয়ে 
নিতে হবে ৷ এর ফলে পূর্ববর্তা ফমূলের গোড়া, জমির আগাছাগুলি বিনষ্ট হয়, 
এবং মাটির গভীর পৰ্যন্ত প্রায় ww হওয়ার ফলে পরবর্তী কর্ষণে মাটি বেশ ভেঙে 
যায়। মৌনুমী বৃষ্টিপাতের ব| জমিতে অতঃপর সেচ দিয়ে জমির উপযুক্ত “জো 
এলে স্থানীয় লাঙ্গল বা পাঁওরার টিলারের সাহায্যে জমিতে সোজাসুজি ও 
আড়াআড়ি ভাবে 2-3 বার কর্ষণ করে ও মই দিরে জমি তৈরী করে নিতে হবে। 
তারপর জমিতে বার বার মই দিয়ে জমি বেশ সমতল করে জলসেচ ও জল 
নিকাশের নালীগুলি তৈরী করে নিতে হবে। রবি ও প্রাব্থারিফ শস্যে জলসেচের 
সুবিধার জন্য সরু সরু আল দিয়ে জমিকে সমান আকারের কয়েকটি খণ্ডে ভাগ 
করে নিতে হবে। খারিফ শস্তে বীজ বপনের নির্দিষ্ট ব্যবধানে ভেলী তৈরী 
করে সেই ভেলীর ওপর বীজ বপন করতে হবে। 


মূসার প্রয়োগ :— 


^) পূৰ্ববৰ্তী শস্তে বেশী পরিমাণ জৈবসার প্রয়োগ করা হ’লে. এ'শস্তে 
আর জৈব সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই । অন্তথায় হালকা মাটিতে হেঃ 
"প্রতি 9-12 টন পচানো খামারের সার বা কম্পোস্ট বাহে: প্রতি 2 টন 
‘স্টেরোমিল প্রয়োগ করতে হবে। 
Gi) শেষ লালের সময় জমিতে বা বীজ বোনার সময় সারিতে পরিমাণ 
এতো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। 


"y উৎপাদন kou 


(i) হালকা মাটিতে উই এর উপদ্রব থাকে-হেক্ট আর 25 কিংগ্রা e 
5 শতাংশ বীজ বোনার সারিতে প্রয়োগ করতে হবে। 

Gv) শস্যের গোড়া পচা রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ভারী মাটিতে হেঃ 
প্রতি 25 কি. গ্রা, ব্রাদিকল 20 গু'ড়ো সারের সঙ্গে মিশিয়ে জমিতে বীজ-- 
রোনার সারিতে প্রয়োগ কয়| উচিত। 

বীজ বোনার লময়:_-৫)  প্রাক্খারিফ শহ্যের :— ফেব্রুয়ারী মাস। 

(8) খারিফ শশ্তের £--মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত । 

(0) রবি শম্তের £- অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের 
মধ্যভাগ পর্যস্ত। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্খারিফ ও রবিশস্ত বিশেষ উপযোগী । বর্ষাকালে বেশী, 
বৃষ্টিপাত এই শস্তের পক্ষে ক্ষতিকারক । 

বীজের ছার ২0) সারিতে বপনের জন্তু হেঃ প্রতি 10-12:5 কি, খা. 
বীজ লাগে। 

() খুপী দিয়ে ( dibbling) বোনার জন্য হেঃ প্রতি 5-8 কি. sn বীজ: 
লাগে। ৷ ৰ 

(হেঃ প্রতি চারার সংখ্যা দাড়ায় +--60-80 হাজার ) 


বীজ শোধন পদ্ধতি :— (0) প্রতি কি. ox বীজের সঙ্গে তিন গ্রাম 
হিসেবে এযাগরোসেন জি. এন” বা সেরেসান ড্রাই, বা হেক্সাথেন মিশিয়ে বীজে 
ভালভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। (i) প্রতি লিটার জলে 6% মিলোক্সি 
ইথাইল মারকিউরি ক্লোরাইড (এ্যারিটন-6) এক গ্রাম হিসেবে মিশিয়ে 
মাটির পাত্রে রাখতে হবে। এই ওষুধ মিশ্রণে প্রতি কি‘ গ্ৰা, বীজকে- 
10-12 ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রেখে তারপর বপন করতে হবে। . বপনের 
জন্য ভেজানো বীজ বিশেষ উপযোগী । J 


বীজ বপন পদ্ধতি :--বীজ বপন যন্ত্র বা ডিবলারের সাহায্যে বা লাঙ্গলের 
পেছনে খাতে বীজ বোনা যায়। বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে 80 সে. মি. অন্তর 
অন্তর সারিতে বীঘ্জ বপন করে বীজ বোনার 2-3 সপ্তাহ পরে প্রতি সারিতে 
20 সে, মি. অন্তর গাছ রেখে বাকী গাছগুলি তুলে দিতে হবে। ভিবলারের: 
সাহায্যে বীজ বপন করা হ'লে md 


fe: শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


3-4 সে. মি. গভীরে বপন করতে হবে। 2-3 সপ্তাহ পরে প্রতি খুপীতে 
“কেবল সবল চারাটি eret বাকী চারা তুলে দিতে হবে। 
"সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি £_ 

জমির উর্বরতার মান অনুসারে এই শস্তের Wy হেক্টআর প্রতি 40-80 
Af. an. নাইট্রোজেন, 60 কি. গ্রা ফসফেট ও 60 কি:গ্ৰা, পটাস প্রয়োজন । 
এজন্য 200-400 কি-গ্রা, আযামোনিক্মাম সালফেট (2090N), 375 কি, st. 
সিঙ্গল সুপার ফসফেট (16%805), 100 far. মিউরিয়েট অফ পট।স 
«609, K,0) প্রয়োজন । f 

প্রয়োগ পদ্ধন্তি ঃ--উক্ত সমূহ ফসফেট ও পটাস ঘটিত সার ও অর্ধেক 
নাইট্রোজেন ঘটিত সার শেষ কর্ষণের সময় বা বীজ বোনার সারিতে (বীঞ্ 
থেকে 5-7 সে. fü. দূরে ) প্রয়োগ করতে হবে। বাকী নাইট্রোজেন ঘটত 
সারকে বীজ বোনার তিন সপ্তাহ পরে চাঁপান হিসেবে সারিগুলির মধ্যে প্রয়োগ 
করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গাছের গোড়াতে মাটি টেনে দিতে হবে। উক্ত সারের 
মাত্রা সেচ এলাকার জন্য; অসেচ এলাকায় এর অর্ধেক পরিমাণ সার জমি 
তৈরির সময় এক দফায় প্রয়োগ করতে হবে। (আর. এ রাজু এবং এস. সি. 
বার্মা । কৃষি বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে উত্তরূপ 
সার প্রয়োগের স্থপারিশ করেন )। 


অন্তরবস্তা পরিচর্যা : 

বীঞ্জ বোনার তিন সপ্তাহ পরে একবার এবং ফুল আসার আগে আর 
একবার জমিতে নিড়েন দেওয়ার প্রয়োজন হয়। বীজ বোনার 8-10 দিন পরে 
প্রতি. খুগীতে 2টী করে গাছ রেখে একবার ও 15-20 দিন পরে প্রতি 
খুপীতে একটি করে সবল গাছ রেখে দ্বিতীয়বারের মতো! চারা পাতলা করে 
দিতে হবে। দ্বিতীয়বারের নিড়েন দেওয়ার পর গাছের গোড়ায় মাটি ধরিয়ে 
দিতে হবে। 


. জলসেচ £_খারিফ_ শস্যে জগশেচের পরিবর্তে জন নিকাশের বিশেষ 
প্রয়োজন হয়। du জমিতে উপযুক্ত জননিকাশের নালী থাকা দরকার । 
প্রাক্‌-ধারিফ ও রবি শস্যে 2-3 বার জনসেচের আবশ্যক fep বিশেষ 
করে গাছে ফুন আসার সময়ে ও দানা! বাধার সমবে মাটিতে রসের টান পড়লে 


সন্ত উৎপাদন ৩১৯ 


শস্যের ফলন বেশ কমে যায়। স্থতরাং তিন সপ্তাহের গাছে সার দেওয়ার 
পর 7-8 সে. মি. গভীর পর্যন্ত মাটি ভিজিয়ে একবার সেচ দিতে হবে; দ্বিতীয় 
“মেচটি গাছে ফুল: আসার সময়ে দিতে হবে, তারপর: 12715 দিন পরে তৃতীয় 
বারের সেচটি দিতে হবে। স্থির. আবহাওয়ার বিকেলের দিকে -সেচ. দেওয়া 
উচিত_-তাহলে গাছের ভূপতন-ঘটার_ সম্ভাবন| :কম থাকে । এই সেচগুলি 
ছাড়াও বীজ বোনার 5-7 দিন পূর্বে মাটি সরস রাখার জন্য একবার সেচের 
প্রয়োজন হয়। অতএব মোট 3-4 বার জলসেচের জন্য 210-320 ce. মি. মি. 
জালের আবশ্যক ৷ 


শান্ত রক্ষার ব্যবস্থা : i 
কীটশক্রু :--জাব পোকা, থি.পজ, মঞ্জরী ছিদ্রকারী পোকা; বিছা পোকা) 


পেদ পোকা” উই, ফড়িং প্রভৃতি কীটশক্রর দ্বারা সূর্যমুখী গাছ কম!বেশী 
আক্রান্ত হয়। 


দমন ব্যবস্থা £-() শির মঞ্জরী ছিদ্ৰকারী পোকা, জাব পোকা, থি_পস, 
প্রভৃতি কীটশক্র দমনের জন্য সর্বদেহবাহী কীটনাশক ওষুধ বিশেষ উপযোগী d 
এক্ষেত্রে 25% কুইনাল ফস (একালাক্স 25 ইসি ) বা 25% থায়োমিটন ( একাটিন 
25 ইসি) এর 015-020 শতাংশ Cit মিশ্রণ হেঃ প্রতি 750 লিটার আক্ৰান্ত 
শস্যে রৌদ্রকরোজ্জন দিনে স্প্রে করতে হবে। 

(1) লেদা পোকা, বিছা পোকা, ফড়িং ; প্রভৃতি দমনের জন্তু বি. এইচ,সি 
50 W.P. বা ডি. ডি. টি. 50 W, P. এর 0.5 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ, emp করতে 
হবে । 

রোগ :_ স্্মুখী ৫) মরচে Gl) পাউডারী মিলডিউ (iii) ডাউনি মিলডিউ 
(iv) গোড়া পচা (V) ঢলে পড়া প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত রোগে এবং 
(i) এ্যাসটার হলুদ di) id নামক ভাইরাস ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়। 


দমন ব্যবস্থা :_মরচে, fefe, গোড়া পচা, প্রভৃতি ছত্রাক ঘটিত 
রোগাক্রমণে ক্যাপউাফল, হথাক্সক্যাপ, জিরাম প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগে দমন করা 
xmi 80% ক্যাপটাফল হে. প্রতি 750 গ্রাম _150 লিটার জলে মিলিয়ে 
আক্রান্ত শস্যে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। : 


SU শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


ভাইরাসঘটিত যোগের প্রতিকার নেই; কাজেই ষথাসময়ে lant 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত 1 


পুম্পিভাবন্থ৷ ও পরাগযোণ ( Flowering and pollination ); — 
সূর্যমুখীর বীজ বোনার 55-60 দিনের মধ্যে জলদি জাতের গাছে ফুল আসে। 
অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতি ফুল ( স্ত্ৰী ও উত্তয়লিঙ্গ ) সূর্যমুখীর শিরমঞ্জরীতে সন্নিবেশিত 
থাকে’; কেবল ইতর পরাগযোগের দ্বার| এই ফুলগুলির গর্ভাধান ঘটে থাকে। 
প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ বিশেষ করে মৌমাছি এই পরাগযোগ ঘটায় । ঠিকমতো 
ফুলের পরাগযোগ না ঘটলে মঞ্জরীতে ভালো দানা ( বা বীজ ) উৎপন্ন হয় না} 
হাতের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে পরাগযোগ ঘটিয়ে বা হেঃ প্রতি জমিতে 7-10টা 
মৌচাক («iw ) বসিয়ে শস্তে ভালভাবে পরাগযোগ ঘটিয়ে দানা উৎপাদন 
বাড়ানো যায়| 


ফসল তৌলা! ঃ--বীজ বোনার 90-115 দিনের মধ্যে (বর্ষাকালে প্ৰায় 
90 দিনে, অন্যান্য খতুতে 115-130 দিনে ) ফসল কেটে লওয়ার উপযোগী হয়ে 
ওঠে। এসময় গাছের পাতাগুলি হলুদ রঙের হয়ে প্রায় শুকিয়ে আসে; শির 
মঞ্তরীর ফুলের পাপড়িগুলি বরে যায়, বীজগুলি শক্ত হয়ে ওঠে। শির মগ্ররীর 
পেছনের দিক তামাটে রঙ ধারণ করে ও নরম বোধ হয়, মঞ্জরীটি একটু ঝুলে 
পড়ে। এই সময় সকালের দিকে গাছ থেকে পাকা শিক্প মঞ্জরীগুলি কেটে এনে 
পরিষ্কার খামারে বিছিয়ে দিয়ে 2-4 দিন প্রথর রোদে শুকিয়ে তারপর. মেড়ে ও 
ঝেড়ে দ্বানাগুলি পৃথক করে নিতে হবে। Ro দানাগুলিকে 2-4 দিম 
রোদে শুকিয়ে গোলাজাত করতে হবে | 

ফলন ঃ--হেঃ প্রতি গড় ফলন 18-20 কুইন্টাল দানা । শীত ও quu- 
কালীন শস্তের অপেক্ষাকৃত ফলন বেশী পাওয়া যায়। 


শর্করাজাভীয্ব শন্ত (Sugar crop):— : 
ey বা আৰ ( Sugarcane :— Saccharum officinarum ) 
.. গোত্ৰ :_ধান্যগোদত্ৰীয় 


প্রাচীনকাল থেকে ভারতে Up বা আখ চাষ হয়ে আসছে; ভারত 
থেকে আখ পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে (যেমন, চীন, আরব, মিশর, আমেরিকা 
প্রভৃতি ) ছড়িয়ে পড়েছে; Wer * বারবায়ের’ মতামুসারে ভারতীয় আখের 


শশ্ত উৎপাদন ৩২১ 


আদি জন্মস্থান সম্ভবত ভারতের আর্দ্র অঞ্চলে যেমন বাংলা ও আসামে" ক্ৰান্তীয় 
আখের ( tropical cane ) আদি জন্মস্থান নিউগিনি (New guinea ) বলে 
বিবেচিত হয় । আখ উৎপাদন সম্পর্কে এপিয়ার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং 
দেশ হিসেবে ভারতের স্থান প্রথম (পৃথিবীর প্রায় 22% আখ em! 
1975 সালের পরিসংখ্যান ভারতের ইক্ষু উৎপাদন 12 কোটি টন, কিউবার5'9 
কোটি টন, ব্রেজিল 5'9 কোটি টন, অন্যান্য রাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত কম। যদিও 
আখ চাষের আদর্শ জলবায়ু ভারতের উপদ্বীপীয় অঞ্চলে (peninsular India) 
দেখা যায়, তবু ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশী পরিমাণ জমিতে আখ চাষ 
হয়ে থাকে৷ এই হিসেবে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে 
আখ চাষের. মেট জমির 89 শতাংশ বর্তমান ; অপরপক্ষে বোম্বাই, তামিলনাডু, 
কর্ণাউক, ও অন্ধপ্রদেশে মোট জমির 11 শতাংশ বর্তমান। আখচাষের জনি 
সম্পর্কে রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশ প্রথম ( দেশের অর্ধেক ), আর প্রতি 
হেঃ জমিতে আখ উৎপাদনের হার হিসেবে মহারাষ্ট্র প্রথম ৷ 
উত্তরপ্রদেশে বেশী পরিমাণ জমিতে আখ চাষ হওয়ার কারণগুলি যথাক্ৰমে 
0) গাছের পাললিক মৃত্তিকা আখ চাষের উপযোগী যথেষ্ট উর্বর (3) জমিতে 
সারাবছর ধরে উপযুক্ত জনসেচ ব্যবস্থা আছে (i) এ রাজ্যে অধিক চিনি 
কল (প্রায় 80 Bp, বর্তমান Qv) কীচামাল পরিবহনের fena কিন্তু 
পশ্চিমবঙ্গে আখের গড় ফলন হেঃ প্রতি 58720 কি: এ‘; পশ্চিমবঙ্গে খাছযশস্ত 
উৎপাদনের দিকে কৃষকদের বেশী ঝৌক থাকায় এবং আখের কারখানা এরাজে 
বেশ কম থাকায় অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ জমিতে. এখানে আখ চাষ হয়ে থাকে । 
পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া, মুনা বাদ, বৰ্ধমান, কোচবিহার, মালরহঃ. Sho. পশ্চিম 
দিনাজপুর, মেদিনীপুর. বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলাগুলিতে প্রায় 32" 
হাজার তেক্ট আর জমিতে আখ চাব করে প্রায় 18849 হাজার টন আখ উৎপন্ন 
করা হয়েছিল (1978-79 সারা ভারতে প্রায়.3119 হাজার হেক্ট আর 
জমিতে আখ চাষ, করে প্রায় 156,450 হাজার টন আখ (গুড় 216,035 
হাজার-টন ) উৎপন্ন করা হয়েছিল, j 
= আখের রন থেকে পৃথিবীর প্রান অংশ চিনি, প্রচুর মিছরি ও গুড় তৈরী 
হয় ৷৷ ৷এই রস থেকে হুরাসার (9০০৮০), করাত্রম_ রাবার ( synthetic 
aübber) প্রতৃতি(তৈৱী হন্ত | রস নিফ্কাশনের পর আখের শক্ত ছিবড়ে 
(bagasse ) থেকে তৈরী হয় কিছু কাগজ ও শক্ত কার্ড-বোড। ছিবড়ে 
২১ 


৩২২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


পৌঁড়ানে। ছাই জমির সাররূপে ও কাচ তৈরীর উপাদান হিসেবেও 
ব্যবহৃত হয়। 


জলবায়ু (Climate) :— 

আখ ক্ৰান্তীয় অঞ্চলের tU; উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ইহ! ভালো বৃদ্ধি 
পায়। প্রায় 20" সেঃ তাপাংকে এর বৃদ্ধি শুরু হয়, এবং প্রায় 26” সেঃ 
তাঁপাংকে চারাগুলির বৃদ্ধি সবেণচ্চ হয়। মাঝে মাঝে শুদ্ধ ও উষ্ণ আবহাওয়ার 
সঙ্গে আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া, আখের বৃদ্ধির উপযোগী। শুদ্ধ ও শীতল 
আবহাওয়ায় আখের বৃদ্ধি প্রার বন্ধ হ’য়ে আশে; সে-সময়ে আখ পরিপক্ষতা 
লাভ করে। জনদি জাতের আখের বৃদ্ধিকাল প্রায় 10 মাস, মাঝারি থেকে 
নাৰী জাতের এগারো বারে! মাস। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ‘চেনী? প্রকারের 
আখকে 18 মাস পরে কাট! হয়। এই সময়ের মধ্যে অধিক শীতল আবহাওয়া 
কালীন সময়ে এর বৃদ্ধির অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। এজন্য শীত প্রধান দেশে আখ 
চাষ করা বেশ অস্কবিধাজনক। কাজেই ইহা, উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত সাভানা 
অঞ্চলে অধিক জন্মে । নিরক্ষীর অঞ্চলে ও মৌস্থুমী অঞ্চলের বেশী বৃষ্টি সেবিত 
অংশে আখের চ৷য ভাল হয় না। আখের জন্য প্রায় 1500 মি. মি. থেকে 
1150 মি. মি বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন, কিন্তু 750 মি. মি. থেকে 1000 মি. মি. 
বৃষ্টিপেবিত অঞ্চলে উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থার দ্বার! ভালোভাবে আখ চাষ করা যায়। 


মাটি Soil);— 
আখ দীৰ্ঘকালীন শস্য; কাজেই আখ চাষের জন্য বেশ উব'র ও গভীর মাটি 
আবশ্যক ৷ গাঙ্গেয় পলি মাটি ( alluvial soil) এলাকায় ব্যাপকভাবে আৰ 
চাষ হয়ে থাকে। এই মাটি সামান্য ক্ষারযুক্ত, গভীর নরম ও উবর। ইহা 
ছাড়া উত্তম জল নিকাশের উপযোগী উচু কাদা দোত্াশ. বেলে দোত্খাশ, ও 
দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি এলাকায় আখ চাষ হ'য়ে থাকে। ভারী মাটিতে 
(যেমন, কালো মাটিতে ) আখের পরিণতিতে বিলম্ব ঘটে, গুড়ে ভালো দানা 
বাধে না) অপরদিকে হালকা ধূসর বা লাল দোখ্খাশ মাটিতে আখ চাষে শস্য 
তাড়াতাড়ি পরিণতি লাভ করে ও ভালে! চিনি উৎপন্ন করে। পশ্চিমবঙ্গের 
_নদীমাতৃক এলাকাগুলির পলি cri মাটিতে আখচাষের বেশী পরিমাণ জমি 
অবস্থিত। RD ৭ রগ 
জমিতে আখের চাষ করা যায় । 
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আখের প্রকার (Different types ০650855081৩) ;— 

আখের প্রকারগুলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; যেমন» 
41) ws আথ (Thin canc) (2) জাঁঝারি কোটা আথ ( Medium 
hick cane (3) মোটা আখ (Tick or Noble cane ) 

ভারতের বিভিন্ন এলাকায় উক্ত.তিন শ্ৰেণীভুক্ত বিভিন্ন প্রকারের আখ. চাষ 
করা হচ্ছে। Y 


ভারতীয় প্রাচীন প্রকারের আখ ও এৱের ক্রমোন্নয়ন (Old canes 
0৫ their improvements) :— 

() ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় হুপ্রাচীনকাল, থেকে বেশ করেকটি 
স্থানীয় প্রকারের আখ চাষ হয়ে আসছে। ভারতীয় আখের একটি প্রাচীন 
প্রকার. কর্ণটকে ‘রসড়ালি ( Rasdali) নামে পরিচিত। জুপ্রাচীনকাল 
খেকে এটি এদেশে খাওয়ার জন্য (chewing cane) ও গুড় তৈরীর জন্য চাষ 
হরে আসছে। রসডালির ছুটি প্রকার বর্তমান যেমন (D সরু কাগুবিশিষ্ট 
(i) মোটা! কাগুবিশিষ্ট প্রকার। এই প্রকারগুলির কাণ্ডের ছাল বেশ পাতলা 
সবুজাভ হলুদ রঙের কাণ্ডের pr বেশ নরম ও রসালো রসে 16 শতাংশের 
মতে৷ চিনি আছে। বস থেকে হালক। রঙের গুড় তৈরী কর! যায়। প্ৰায় 10 
মাসে পরিণতি লাভ করে, মধ্যম ফলন দেয় । কাণ্ডের ছাল নরম বলে সহজে 
রস নিষ্কাশন কর! যায়। শৃগালে এই শস্যের বেশ ক্ষতি করতে পারে। — 

(8) পরবর্তীকালে চীন দেশ থেকে ‘চেনী (০১৫21), নামে একটি সরু 
প্রকারের আখ এদেশে আমদানি করা mx] কর্ণটকে এটি চাষ কর! হচ্ছে। 
এই আখের কাণ্ড সরু, গীতাভ সাদা, বেশ শক্ত ছাল বিশিষ্ট। “এই প্রকারটি 
প্রচুর প৷শকাঠি ছাড়ে ; অল্প গেচে ও ক্ষার যুক্ত মাটিতে একে চাষ বরা বার 
এর রসে 21 শতাংশ পৰ্যন্ত চিনি বর্তমান । রস থেকে প্রস্তুত গুড় বেশ শক্ত ও 
হালকা বাঁদামী রঙের । প্রায় 18 মাস পরে পরিণতি লাভ করে । প্রকারটি 
ভুষারোগ প্রতিরোধ করতে পারে । 


€.) পরবর্তীকালে "refi nim ( Mauritius )' থেকে করেকটি 
আখের প্রকারকে এদেশে আমদানি করা হয়। এই প্রকারগুলির, মধ্যে ‘লাল 
মাওকিটিয়াস” নামক একটি প্রকার এখনও পর্যন্ত এদেশে চাষ হয়ে; আসছে, | এটি 
বেশ শক্য:ও তেজী আৰু, বেশ লা হর, খাড়াভাবে বেড়ে চে |, কাঞ্জে 


$18 শস্যোৎপাদনৈর মূল তক 


পর্বমধ্য বেশ লম্ব৷ ; গাছে স্বাধীনভাবে ফুল আসৈ, ভালো ফলন দেয় ; অধিক 
ৃষ্টিসেবিত অঞ্চলের উপযোগী ৷ লাল ধ্বস! রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 
বর্তমানে উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ক কাজে নতুন নতুন সংকর জাত উদ্ভাবনে একে 
জনিতৃ উদ্ভিদ হিসেবে কাজে লাগানো হচ্ছে । 
- (৮) আখ-চারা থেকে উৎপন্ন আখ (Seedlin g cane) :-- 
আখের বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা সঙ্পকাল স্থায়ী (15 দিন ) ex | আখের 
বীজ থেকে উৎপন্ন চারাগুলির মধ্যে গুনগত অনেক প্রার্থক্য দেখা যায়। কিন্ত 
এই চারাগুলির কাণ্ড থেকে উৎপন্ন চারাগুলির মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি 
অক্ষুণ থাকে। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে বিশেষ করে ভারতের 
কেন্দ্রীয় ইক্ষু গবেষণা! কেন্দ্রে, কইস্বাটোর আখের বিভিন্ন প্রকার, এবং ওই 
গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতি ( species ) এমন কি একই গোত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন- 
গণের মধ্যে জটিল উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ক কাজ চালিয়ে (স্থদীর্ঘ প্রায় 50 বছর 
ধরে) বন্ুপ্রকীরের উচ্চকলনক্ষম সংকর জাতের আখ উদ্ভব কর! সম্ভব হয়েছে। 
ইহ! ছাড়| রনজন রশ্মি ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন, কলচিসিন, কার্বন 
টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি) গাছের মুকুল বা অংকুরিত বীজে ব্যবহার করে নতুন 
নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। 
 কইম্বাটোর ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভূত নিম্নলিখিত সংকর জাতের আখগুলি 
উত্তর ভারতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে £_ 
(ক) সরু আথ (Thin canes ) :— কো 213, কে! 290, কে! 312; 
4) মাঝারি. মোট] আখ (Medium thick Canes ) :— কৌ 
২847, en 331; 
0) - মোট! আখ ( Thick canes );--কে। 419, কৌ 421; 
(ঘ) «tu গোত্ৰীয় বিভিন্ন গণভুক্ত প্ৰজাতিগুলির মধ্যে সংকরায়নের ( inter-- 
genesic crosses.) ফলে উদ্ভূত জাত £--এইচ এম. 661, কে! 351, 
কে! 357; 
কতিপয় বিদেশীয় জাতের আখ ( Exotic types ) ;— 
মাইওরিটিয়াস বি. 28, ফিজিবি, ই-কে 28, পি-ও-জে 2883,. 
(C0 পি-ও-জে 2878 প্ৰভৃতি ৷ 
'_ পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী আখের উন্নত জাত :-- 
কইম্বাটোর আখ গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভূত নিয়লিখিত ( কো-স্মচক), 


শস্ত উৎপাদন ৩২৫, 


উচ্চফরনক্ষম জাতগুনি পশ্চিমবঙ্গের Cas rend] আখ গবেষণা কেন্দ্রে (নৃদীয়া) 
কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর চাষের জন্য কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণ করা হচ্ছে :— 


জলদি জাত :_:কো 313, কো 997, কো 622, কো 62010, নম্বর 70 all; 
আবারি জাত :__কো 527, কে! 1008, কে! 453, কো 842, কো 801, 
বি-317, কো 63015, কে| 6806, 70 কো-এ-2, কো 1148, কো 6311; 
নাৰী ets :_কে| 419, কো 1132, কো 1232, কো 961; 

কয়েক জাতের জাত-গত বৈশিষ্ট্য ঃ_ 

(1) নম্বর 70-এ-1। £-অন্ধপ্ৰদেশের আনাকা পল্লী আখ গবেষণা 
কেন্দ্রে কো 678 এবং কো 775 এর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই জাতটিকে উত্তৰ 
কর! হয়েছে। এটি খুব জলদি জাঁত অর্থাৎ 6-7 মাসের মধ্যে ফসল কাটা চলে। 
পশ্চিমবঙ্গে একে বছরে দু'বার চাষ করা যায়। হেক্ট-আর প্রতি! ফলন 10522 
মেট্রিক টন রসে চিনির ভাগ 20-30. শতাংশ ।...পশ্চিমব্দ্বের cma aret 
আখ গবেষণা কেন্দ্রে এই peor ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলছে। 

(2 কৈ] 6806:__এই জাতের আখকে “আশ্চর্য আখ (wonder 
595) বলা হয়। এট মধ্যম জাতের আখ । উত্তম চিনি উৎপাদন করো 
ধ্বস! ও তূষারোগ প্রতিরোধক্ষম ও উচ্চফলনশীল। সু ৷ 

(3) কো 997 :--খুব জলদি জাত; পৌৰ মাঘ মাসে ফসল কাটা চলে। 
প্রচুর পাশকাঠি জন্মায় । কাণ্ড বেশ নরম হওয়ায় ভূপতন ঘটার সম্ভাবনা, কম 
খাকে। রসে চিনির ভাগ বেশী ; উচ্চফলনশীল। পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী । 

(4) কো 62১:-জলদি জাত, মাঘ মাসে ফসল তোলা যায়, কাণ্ড বেশ 
শক্ত, এজন্য ভূপতন ঘটে না| খরা ও দাড়ানো জল কিছুটা সহ করতে পারে [| 
মাঝারি ফলন, পশ্চিমবন্দের উপযোগী । 

(5) কে 62010 :_জনলদি জাত; উচ্চফ্ননশীস; রসে চিনির ভাগ 
বেশী লাল ভোর ধ্বস রোগ প্রতিরোধ করতে পাবে। t 

(6) কো 527 :— ম্াঝারি/ জাত ; আখের মধ্যে ছিবড়ের ভাগ রেশী 
efie রঙ হালকা সবুজ, ছাল বেশ We d এই আখ দ্রুত বাড়ে |. জল 
নিকাশের উ্নোগী উর্বর দোজাশ মাটিতে এই আখ ভাল ফলন দেয়। ইহা, 
ৰাজ! পোক! ৪ গে৷ষক, পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। নাৱ, 


vie শস্তোৎপাদনের মূল wx 


ডোর! ser রোগও প্রতিরোধক্ষম। কাণ্ডের ছাল বেশ শক্ত বলে বন্য জন্তু 
(শেয়াল ) ফসলের ক্ষতি করতে পারে না। ফলন, হেঃ প্রতি 1200 কুইণ্টাল । 

(7) (কে 1008 :_মাৰারি জাতের আখ। লম্বায় বেশ বাড়ে । 
ফাগুন মাসে ফসল তোলা যায় ; খর! ও দীড়ানে! জল কিছুটা সহ করতে পারে। 

(8) কো 419 :--নাবী, জাতের মোটা আখ.। এপ্রিল মাসে ফসল, 
তোলা যায় । প্রায় সকলপ্রকার মাটিতে একে চাষ করা যায়, তবে অন্ক্ষারযুক্ত 
গভীর মাটিতে ও মাঝারি উচু জমিতে ভাল ফলন দেয়। | খর! ও দাড়ানে! জল 
কিছুট। সহ করতে পারে। উপযুক্ত সার ও সেচ প্রয়োগে ফলন বাড়ে। গাছের 
বঙ হালকা লাল, কিন্তু পাতাগুলি সবুজ। চারা অবস্থায় পাতার ডগার দিক 
ঝুলে থাকে। লাল ডোরা ধ্বস! রোগ প্রতিরোধক্ষম ৷ গুড়ের রঙ গীতাভ বাদামী 
ভাল দানা বাধে। হেঃ প্রতি 900-1000 কুইঃ ফলন দেয়। 


চাষ পদ্ধতি (Method of cultivation) :— 
জমি তৈরী ( Land Preparation ) :— 


জলদি জাতেব আখের জন্য সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবয় 
মাসের মাঝামাঝির মধ্যে (আশ্বিন মাসে ) এবং মাঝারি ও নাবী জাতের আখের 
জন্য অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের মাবামাবির মধ্যে 
{ কাতিক মাসে) জমি তৈরী করে নিতে হবে । জমি পূর্ববর্তী শস্ত চয়নের পরই 
মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল বা পাওয়ার টিলালের সাহায্যে 2-3 বার সোজাহ্ুজি ও 
আড়াআড়ি ভাবে কর্ষণ করে ও দু'একবার গজাল বি'দ! চালিয়ে মাটিকে 
ভালোভাবে ভেঙে নিতে হবে। শেষ কর্ষণের পর জমিতে মই. দিয়ে 
জমিকে বেশ সমতল করে নিয়ে যথাস্থানে জলমেচ ও জল নিকাশের নালীগুলি 
তৈরী করতে হবে। তারপর বীচন (9৩68) বদানোর জন্য নির্দিষ্ট mx 
জ্বলসেচ ও জল নিকাশের নালীগুলির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে নালী তৈরী করতে 
হবে। এজন্য কোদাল বা ডবল মোন্ডবোর্ড লাঙ্গল ব্যবহার করা হয়| 


মূলসার প্রয়োগ (Application of basal manure 0১১] 


(0 সবুজসার হিসেবে শন, বরবটা বা ধঞ্চের চাষ করা হ’লে এর বীজ 
বোনার পূৰ্বে জমিতে হাড়গু ডা বা স্থপার ফসফেট (হেঃ প্রতি 300 কি: শ্রা.) 
প্রয়োগ করতে হবে । রিজোবিয়াম কালচার মিশ্রিত শন বা ধঞ্চের বীজ হৈ: 
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প্রতি 38-40 কি. গ্রা, বপন করতে mop p আশ্বিন-কাঁতিক মাসের মধ্যে 6-7 
সপ্তাহের ধঞ্চে বা শন গাছগুলিকে জমিতে মাড়িয়ে দিয়ে সবুজ সার প্রস্তুত কর! 
সাবে। সবুজসার প্রয়োগের অস্থ বিধা থাকলে জমি তৈরীর সময় পচানে! খামারের 
সার বা কম্পোষ্ট হেঃ প্রতি 62-75 গাড়ী (একগাড়ী সার €কু:) প্রয়োগ 
করতে হবে। 
i) শেষ কর্ধণের সময় বা বীচন বসানোর নালীতে পরিমাণ মতে 
রাসায়নিক সারগুলি প্রয়োগ করতে হবে ৷ 
(01) জমিতে উই ৰা পি-পড়ের উপদ্ৰব থাকলে. উক্ত সারের সঙ্গে হেঃ 
প্রতি 25 কি, গা. হিসাবে হেপ্টাক্রোর 5 মিশিয়ে বীচন বসানোর নালীতে 
প্রয়োগ করতে হবে ৷ ৃ 
Gv) অন্নযুক্ত মাটিতে ( pH 5:5) যেমন, লাল বেলে দোআশ মাটিতে হেঃ 
প্রতি 1:25 টন, লাল পলি or মাটিতে হেঃ প্রতি 5 টন, লাল কাদা 
দোআশ মাটিতে হে: প্রতি :5 টন চুনা পাথর চূর্ণ বীচন বসানোর .এক|দেড় 
মাম আগে প্রয়োগ করতে হবে। 
বীচন নিৰ্বাচন :—( Selection of planting setts ) :— 
পুষ্ট চোখ-কলি যুক্ত (55৩ bud) আখের পরিপক্ক কাণ্ড ব! ডগ বীচনের 
জন্য (5৫৫ ] নিবণীচন করা হয়। প্রত্যেকটি বীচন তিনটি অক্ষত চোখ-কলি 
যুক্ত কাণ্ডের অংশবিশেষ । কোন বীচনের মধ্যে লাল ভোরা দাগ বাঁ পচনশীল 
প্র কল। (tissue) থাকলে তা বাদ দিতে হবে। এগুলি রোগগ্রস্থ বীচন । তিনটির 
বেশী চোখযুক্ত বড় আকারের বীচন ব্যবহারে বিশেষ কোন লাভ: হয় ন।। 
বিশেষ, ক্ষেত্রে বীচনের এক প্রান্তের চোখ কলিকে উপরের দিকে রেখে 
অপেক্ষাকৃত পুরাতন চোখকলিগুলিকে নিচের দিকে রেখে মাটিতে বসানো হ’লে 
বীচনের গোড়ার দিকের প্রায় সকল কলিগুলি মাটি ঢাকা পড়ে বিনষ্ট হয়। 


বীচন শোধন পদ্ধতি ( Setts 65207357060: 

. ডঃ এস, এন; এল শ্রীবাসটবের ( Han Regional Research Station, 
Uchani, Karnal, Haryana ) সুপারিশ ক্রমে হেঃ প্ৰতি 15-80 কুইঃ বীচন 
শোধনের জন্য 1"25 কেজি এ্যাগালল-3. «10625 কেজি এযারিটন-6 বা 
এ্যামিসন-6 প্রয়োজন! - উক্ত ওষুধ 250- লিটার জলে মেশাতে হবে । এক 
দফায় ও মিশ্রণ তৈরী না করে কয়েক দফায় তৈরী করে: নিতে হবে, অর্থাৎ 


৩২৮ ৰ শস্যোৎপাদনে মূল তত্ব 


0 লিটার জলে 25 গ্ৰাম এ্যারিটন-6 মিশিয়ে 320 কি. গ্রা. বীচনকে এক 
মিনিটের জন্য ডুবিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণকে সব সময় মাটির পাত্রে রাখা 
দরকার। কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সথপারিশক্রমে 40 লিটার জলে 
100 গ্রাম এযারিটন-6 বা খ্যামিসন-€ মিশিয়ে বীজ আখগুলিকে এক মিনিট 
ডুবিয়ে ছায়াতে শুকাতে হবে। হেঃ প্রতি 25 কুইন্টাল বীজ-আথ শোধনের 
জনা এ্যারিটন-6 লাগবে 275 কেজি, সময় লাগবে 50 মিনিট । 


বীজ আখের হার (5০৮৪ rate ) ; — 

কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্থপাৱিশত্ৰমে 75 সে. মি. থেকে 90 
সে. মি. সারি থেকে সারির দুরত্ব রেখে বীজ আখ বসানো হ’লে সরু থেকে 
মোটা আখের ক্ষেত্রে হেঃ প্ৰতি 50 থেকে 75 কুইণ্টাল (3টা সতেজ চোখ 
যুক্ত) বীচনের আবশ্যক । v: শ্রীবাসটবের মতে হেঃ প্রতি গাছের সংখ্যা 
বাড়লে ফননও বাড়বে । তিনি হেঃ প্রতি 80-100 কুইণ্টাল বীচন অনুমোদন 
করেন। 2 টী সতেজ চোখযুক্ত হেঃ প্রতি 87,500 টী বীজ-আখ বা ওটা 
সতেজ চোখযুক্ত হেঃ efe. 58,5008y বীজ-আখ প্রয়োজন ।..বীচনের হার 
তার কম হ’লে হেঃ প্রতি ফলনের হার কমে, আসবে | 


বীচন বসানোর সময় ( Time of planting ) :— 

পরশ্চিমবন্গে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের: মাঝমাঝি 
সময়ের মধ্যে আখের বীচন বসানোর, উপযুক্ত সময় । “এই সময়ে বীচন, বগানে৷ 
("VC সেচ কম লাগে ও গাছে: প্রচুর পাশকাঠি, জন্মায়। যাহোর্‌,. সকল 
জাতগুনির 15ই ফেব্রুয়ারী মধ্যে বীচন... বসানোর কাজ শেষ, করে 
ফেলতে হবে ৷ 


আধসালী আখ ( Adsali Cane) 20 er 


ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে (তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, কেরালা, বেম্বাই, অন্ধ্রপ্রদেশের 
কিয়দংশে') আধসালী আখের (জীবনকাল 18 মাস) যেমন; বর্তমান স্থানীয় 
জাত চেনী (eheni )' চাষ হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ুতৈ নিষ্ট সমকালীন 
শীতল ও উষ্ণ আবহাওয়া বজায় থাকে। ৷ শস্ত শীতকালে পেকে যার । স্থৃতরাং 
এই প্রকার আখকে উক্ত এনাকাগুলিতে মার্চমাসের মধ্যে রপন:করা হয় 
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একসালী আখ ( Eksali cane ) ; — 

মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব প্রভৃতির যে-সকল 
এলাকায় শীত ও গ্ৰীষ্ম ততোখানি তীব্ৰ নয়, গ্রীষ্মকালে কিছু পরিমাণ en 
মৌস্মমী বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে একসালী শন্তের (আখ) চাষ হয়। এই 
শস্তোর জীবনকাল 10-12 মাস এরূপ আখ চাষে (অধিকাংশই কই্1াটোর সংকর 
প্রকার ) সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যভাগের মধ্যে 
(প্রধানত অক্টোবর মাস) আখের বীচন বসানো উচিত। 
ৰীচন বপন পদ্ধতি ( Method of planting ) : — 

জাত ও মাটির প্রকার অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য স্থানের গভীর 
খাটিতে তিন প্রকার পদ্ধতিতে বীজ-আখ বসানো হয়; যেমন, 

(1) জমতল জমির ওপর বীজ আখ বসানোর পদ্ধতি 07৮45 
on the flat ) ;— 

এই পদ্ধতিতে 75 সে. মি. থেকে 90 সে, মি. সারি থেকে সারির দুরত্ব 
রেখে (জাত অনুসারে ) সমতল জমির ওপর একটির পর. অপরটি (end to 
end ) বীচন বসানে। হয় 1 বীচন রস।নোর পর বীচনের ওপর 5 সে. মি গভীর 
মাটি ঢাকা দেওয়া হয় । এই পদ্ধতি জলদি জাতের সরু. আখের পক্ষে উপযোগী । 

(2)  অগ্রভীর নালীতে বীচন বদানোর পদ্ধতি (Ride and (arrow 
method of planting ) :— 

এই পদ্ধতিতে ভবল-মোন্ডবোৰ্ড - লাঙ্গলের (ridging plough) সাহায্যে 
7-10 সে, মি. গভীর.ও প্ৰায় 30 সে. মি. চওড়া নালীগুলি. জমিতে তৈরী করা 
হ্য়। সরু আখের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব :_-75 যে, মি*মাঝারি থেকে 
মোটা আখের, জন্য 80-99. সে-মি. মতো রেখে নালীগুলি তৈরী করা হয় । 
নালীগুলিতে পরিমাণ মতো: নার ও কীটনাশক. ওষুধপত্ৰ প্রয়োগ করে মাটির 
সঙ্গে মেশানোর পর বীজ আখগুলিকে একের. পর. এক অন্থভূমিকভাবে বসানো 
হয় । আখের. ডগ|র Cpu অল্প ব্যবধানে একটু কাতভাবে বসানো! হয়। 
ীচন গুলিকে ছু'প্রকার পদ্ধতিতে বসানো যায়; যেমন, | 

1). একটির পর. অপরটি (end to end ). (ii) একটির চোখের পাশে 

অপরটির ( eye. to eye ) ; জমির কিনারা বরাবর 2 টী করে. বীচন বসানো 
ভিচিত ৷ বীচনগুলি বসানোর পর ঝুরো মাটি দিয়ে (5 সে. মি গভীর) তা 
ঢেকে দিতে হবে ৷ 


টা শস্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব" 


(3) গভীর নালীতে বীজ বসানোর পদ্ধতি বা জাভা পদ্ধতি :— 
( Trench method of planting or Java method ) 


(A) আখের গণভীর নালীস্তে বীচন বপন বা জাত! পদ্ধতি (Deep Trench 
or Java method) 


(1) জমিতে নাঙীয় প্রস্থচ্ছেদ :— (9) নালী থেকে নালীর দুরত্ব £75 সে. মি. (খ) প্রডি 
মালী 30 সে মি, beg, গভীরতা! 15 সে. মি. (22 সে, মি. পর্যন্ত মাটি খনন কর|)। 


উচ্চফলনশীল মোট! আখের পক্ষে এই পদ্ধতিবিশেষ উপযোগী । গভীরভাবে 
জমি কর্ষণের পর গাছের সারি থেকে সারির দুরত্ব 90 সে. মি থেকে 105 
সে:মির মতে রেখে ( জাত অন্ুপারে ) 30 সে. মি. চওড়া ও 15 সে, মি গভীর 
' নালীগুলি প্রস্তুত করা হয়। এই নালীগুলি তৈরীর জন্য ভারী ডবল মোল্ডবোর্ড 
লাঙ্গল বাঁ বড় কোদাল: ৷ (নাম, mammatis) ব্যবহার করা হয়। এই 
নালীগুলির মধ্যে সার ও ওষুধপত্ প্রয়োগের পর প্রায় 7-8 সে. মি. গভীরভাবে 
‘মাটি খনন করে তা ভালোভাবে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মাটি 
ঠিকমতো রস না থাকলে নালীতে Wb সেচ দিয়ে পরে “জো” বুঝে বীজ- 
'আখগুলিকে একটির প্রান্তে অপরটিকে (end to end) পদ্ধতিতে বসাতে 
"aic প্রতিটি বীজ-আখকে: নালীর fs মাঝামাঝি elits বসানো 
bed বীজ-আখগুলি বসানোর পর. 5-7 সে. মি. গভীর মাটি ঢাকা দিতে 
হবে। Nm 
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গাৰ তৈরী করে বীচন বসানোর পদ্ধতি (Pit system of 
planting ::— ? 

দাক্ষিণাত্যের কালো মাটি এলাকার (stiff black soil tract ) এই 

পদ্ধতিতে জমিতে আখের বীচন বসানো হয়। প্রথমে ভারী মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল 

বা স্থানীয় ভারী লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে গভীরভাবে কর্ষণ করে মাটি তৈরী 
করে লওয়া হয় | তারপর সমস্ত জমিকে 2.70 মিটার থেকে 3.60 মিটার চওড়া 
কতকগুলি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে লওয়| হয়। পাশাপাশি 2 টা প্লটের 
মাঝ বরাবর 60 সে: মি. থেকে 75 সে. মি. চওড়া এবং 25:30 সে. মি. গভীর 
নালী খনন করে এ মাটি প্লটের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। প্রতিটি প্লটকে 
পুনরায় গভীরভাবে খনন করে মাটি বেশ গভীর ও ঝুর ঝুরে করা হয়। জমিতে 
পরিমাণ মতো জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় | জমি বেশ সমতল 
করে মাঝের জলসেচ (বর্ষাকালে জলনিষ্কাশন ) নালীগুলির সঙ্গে আড়াআড়ি 
ভাবে সারি থেকে সারির দূরত্ব 90 সে: মির মতো রেখে বর্গাবার বা কোণাকার 
পদ্ধতিতে 23 সে. fx. চওড়া 15 cm. fü. গভীর গর্তগুলি প্লটের মধ্যে সারি 
.বদ্ধভাবে খনন করা হয়। প্রতি গর্তে কিছু পরিমাণ সার প্রয়োগ করে তারপর 
গর্তপিছু 2টি করে বীজ-আখ বসানো ex প্রতি নালীতে কিছু ব্যবধানে ছোটো 
ছোটো গর্ভ খনন কর! থাকে । বীচন বসানোর পর নালীগুলিতে জল. ছেড়ে 
দিয়ে উক্ত নালীর গওঁগুলি থেকে জন তুলে মাঝের প্রতিগর্তের বসানো বীচনে 
সেচ দেওয়া mr) আখের চারাগুলি একটু বড় হ’লে নালীগুলি থেকে জল 
তুলে গাছে বিট দেওয়া হয়। গ্রীষ্মকালে প্রতি প্লটে সরু সরু আল দিয়ে 
প্লটগুলি নালীর জলে প্লাবিত করা হয়। - বর্ষাকালে উক্ত নালীগুলী উত্তম 
জলনিকীশের কাজ করে। 


wi পরিম'ণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি | Manurial dose and method: 

of application ) 

কর্ণাটকের ‘হেব্বল’ কৃষি খামারে "elei" ( Pattapatti ) নামক আখের 

ওপর পরীক্ষা করে: দেখা গেছে যে হেক্ট আর প্রতি 625 টন আখ 

উৎপাদনের জন্য: এইজাতটি মাটি থেকে 69 কি. গ্রা, Cao, 70 কি: গা» 
N, .85.কি গ্ৰা P,05 এবং 2375, কি. গ্রা ৯0 অপসারিত করে 1. 

যেহেতু আ দীৰ্ঘকালীন: শস্য কাজেই, উর্বর: জমি নিৰ্বাচন ও জমিতে 


৩৩২ শহ্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


উক্তরূপ প্রধান প্রধান উদ্ভিদ খাগ্ঠোগাদানগুলি বেশী মাত্রায় প্রয়োগে ফলন 
বৃদ্ধি পাবে। ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ মাটি পরীক্ষার 
-ফলের ভিত্তিতে জমির উর্বরতার মান অনুসারে আথে সার প্রয়োগের নিম্নরূপ 
স্থপারিশ করেন £- 


জমির উর্বরতার মান; উদ্ভিদ খান্তের পরিমাণ (হে: প্রতি কেজিতে ); 


প্রয়োগ পদ্ধতি :— 
নাঃ (N) x (P) পঃ (K) 


fs উচ্চ :-- 80 40 40 
উচ্চ £== 100 50 50 
XUx:i— 0 120 60 60 
মধ্যম নিয় ২ 140 70 70 
নিয় 277 160 80 80 

অতি fax :— 180 90 : 90 


নাইট্রোজেন :- প্রাথমিক মাত্রায় ই ভাগ, ও চাপান সার হিসেবে আখ 
লাগানোর 45, 70, 100 দিন পরে যথাক্রমে $ i ও 1 ভাগ। ফসফেট 
ও পটাস:_ প্রাথমিক মাত্রায় সম্পূর্ণ পরিমাণ à 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুষি দপ্তর এই রাজ্যে আখ চাষে সাধারণভাবে 
"আখের জাত অন্ুদারে হেক্ট আর প্রতি 125-160 কি. ap নাইট্ৰোজেন, 
760-70 কি. st. ফসফেট এবং 60-75 কি. st. পটাস প্রয়োগের স্থপারিশ 
করেন। এজন্য সার হিসেবে এ্যামোনিয়াম সালফেট £--625-800 কি; qj, 
fra স্থূপার ফসফেট £- 300-375 কি. এ!» এবং মিউরিয়েট অফ, পটাস 
(60% পট।ন ) : = 100-125 কি. গ্রা. প্রয়োজন । 


প্রয়োগ পন্ধতি:-() মুল সার হিসেবে জমি তৈরীর সময় £ “ধঞ্চে 
বা. শন ৰীজ বোনাৱ৷ঠিক পূর্বে om বীচন_বসানোর নালীতে বা! শেষ কর্ষণের 
সময় সমূহ সুপার ফসফেট জমিতে প্রয়োগ করতে হবে: ইহা ছাড়া সমূহ 
‘মিউরিয়েট অফ গট! ম. ও এক চতুর্থাংশ এযামোনির়াম সালফেট. বীচন বসানোর 
নালীতে রা'জমি তৈরীর সময় প্রয়োগ কৰতে হবে। বাকী এযাযোনিগাম 
সালফেটকে সমান তিন ভাগ করে (D). হালকা মাটিতে বীচন বসানোর 45, 


শস্য উৎপাদন oss. 


70, 100 দিন পরপর চাপান সার হিসেবেগাছের সারির দুধারে, (i) ভারী; 
মাটিতে মোট সারকে ২ ভাগ করে বীচন বসানোর 45 দিন ও 90 দিন পরে: 
গ্রয়োগ করতে হবে। 

উক্ত সারগুলির পরিবর্তে দানাবদ্ধ মিশ্র সার, ইউরিয়া” সালফেট অফ- 
পটাস প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে । 

অন্যান্য পদ্ধতি £--6১-70 দিন বয়সের আখ গাছে তিন শতাংশ ইউরিয়া, 
দ্রবণ প্রতি সপ্তাহে একবার হিসেবে 3-4 দফায় স্প্রে করা যেতে পারে। 
পরবর্তী পরিচর্যা ( After care ) :— 

(1) আগাছা দ্বমন :— (i) রাসায়নিক পদ্ধতিতে :- জমিতে আগাছা, 
দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ 12-15 দিনের আগাছার ওপর হেক্টআর; 
প্রতি 7:5 লিটার স্ট্যাম এফ 34 (প্রপানিল ) 600-700 লিটার জলে মিশিয়ে 
আখ গাছের সারিগুলির মধ্যে স্প্রে করতে হবে। ক্প্রেযার যন্ত্রের নজলের 
মাথায় ঘেরা টোপ ঢাকনা! লাগিয়ে স্প্রে করা উচিত। 

(ij জমিতে গাছের সারিগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে বলদ চালিত “কালটি- 
ভেটর” নামক যন্ত্র চালনা করে অগভীরভাবে কর্ষণ করে মাটি আলগা করে; 
দিতে হবে। এই সঙ্গে জমির আগাছাগুলিও দমন করা যাবে। 


(H) আখের পাশকাঠি জন্মানোর প্রকৃতি ও গাছের গোড়াতে- 
মাটি ধরানো :-- 

বায়ুর উপযুক্ত তাপমাত্রায় (209 সেঃ তাপাংকের বেশী ) ও মাটির যথাযথ 
আৰর্দ্তায় (নিয়মিত সেচ দিয়ে) আখের বীচন বসানোর 10-15 দিনের মধ্যে 
বীচনের চোখ-মুকুলগুলি অংকুরিত হয়, এবং প্রায় এক. সপ্তাহের মধ্যে মাটি 
ভেদ বরে বায়বীয় - বিটপ, বেরিয়ে আসে।॥ মাটির ওপর আখ চঢারাগুলি 
দেখা দেবার. পর এগুলি দ্রুত বাড়তে থকে । এদের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য 
মাটিতে যথেষ্ট রসের যোগান ও: উপযুক্ত বায়ুর তাপমাত্রা থাক! প্রয়োজন, 
আখের প্রথম ষে চারাটি- উৎপন্ন হয় তাকে মুখ্য চারা বা. জনিত্‌ চারা 
( primary or mother shoot) বলে | এই প্রাথমিক চারাটির গোড়ার 
দিকের পরব গুলি খুব কাছাকাছি থাকে এবং প্রতি পর্বের কক্ষে কাক্ষিক মুকুল 
থাকে। এই কাক্ষিক মুক্লুলগুলি পরে মুকুলিত হয়ে পাশকাঠি (0115৫) 
উৎপন্ন করে।. সেই চারাগুলি একটু বড় হয়ে পর্যায়ক্রমে আর এক  স্তবক: 


E i শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


পাণকাঠি: উৎপন্ন করে। এরূপে ওমাখের ice. পাশকাঠির সংখ্যা বেড়ে 
চলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মোটা আখের (noble cane ) সরলভাবে পাশকাঠি 
উৎপাদনটি নিয়রূপ স্ত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে) যেমন, একটি 
মুখ্য চারা (primary) (৪) -> 3 টা দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক পর্যায়ের চারা 
(secondary) (b)-- 3টা তৃতীয় পর্যায়ের চারা (tertlary ) (c); 
অতএব স্থত্রট যেমন, ad-3b--3c; দেশীয় সরু আখের ( S. barberi ) 
বাড়ে পাশকাঠির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী) এক্ষেত্রে. ঝাড়ের পাশকাঠির 
সংখ্যার স্থত্রটি যেমন, &4+986+ 76}; 

গাছের পাশকাঠিগুলি একটু বড় হ’লেই গাছের গোড়ায় মাটি আলগা 
করে. দিয়ে সার মিশ্রিত মাটি গাছের গোড়াতে ধরানো উচিত। বীচন 
বসানোর 45 দিন পরে গাছের সারিগুণির দু'ধারে চাপান সার প্রয়োগ করে 
তারপর অগভীরভাবে.. কর্ষণ করে সারমিশ্ৰিত মাটি টেনে এনে গাছের 
গোড়াতে ভালভাবে ধরিয়ে দিতে হবে। অনুরূপভাবে 70 দিনের গাছে ও 
100 দিনের গাছে, চাপান সার. প্রয়োগ করে বেশী পরিমাণ সার মিশ্রিত 
মাটি ধরিয়ে দিতে হবে। 


(3) ঝাড় বাধ! ও ঠেক দেওয়| (Wrapping and ০৫০08) :__ 

5. এই পদ্ধতিতে আখের-প্রতি ঝাড়ের প্রতি গাছের কিছু শুকনে। পাতা 
পরিষ্কার করে দিয়ে গাছের নীচের দিকের কষেকটি পুরাতন পাতা টেনে নিয়ে 
কাণ্ডের ওপর জড়িয়ে বাধা, হয়; তারপর প্রতি ঝাড়ের গাছগুপিকে এই 
পুরাতন: পাতা দিয়ে শক্ত করে এক সঙ্গে জড়িরে বাধা হয়। গাছের বয়স 
প্রায় 5মাসের মতো হ’লে এরূপ ঝাড় বাধার কাজ স্থরু করা হয় এবং নিয়মিত 
কিছু সময়ের বিরতির পর পর 4-5 দফার ঝাড় বেঁধে দেওয়া হয়। এজন্য 
বেশ শ্রমিক লাগে। প্রথম দফায় হেঃ প্রতি 50 জন, পরবর্তী পর্ায়গুনিতে 
হেঃ প্রতি 45 জন হিসেবে। যে সকল জাতের আখের মাথা ভারী, কাণ্ড 
Ae দুৰ্বণ (যেমন, রসভালি, প্রা পাটি ) পে-ক্ষেত্রে পাশাপাশি ২ সারি 
ঝাডের ২ টী করে বা বেশী সংখ্যক ঝাড়কে টেনে এনে গাছের উপরের দিক 
একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এইরূপ মাথাভারী জাতগুনির ভূপতন ঘটার 
মৃম্তাবন! বেশী থাকে, বিশেষ করে সমুদ্ৰোপকূলবৰ্ত্ত এলাকায় । সে ক্ষেত্রে 
-মাখাভারী বেশ লদ্ব৷ জাতের আখ গাছে বাশের ঠেক দেওয়া ws পাঁশ।- 
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পাশি-২ সারি গাছের প্রতি ২ টী ঝাড়ের মাথা শক্ত লঙ্বা-দড়ি দিয়ে পরপর 
টেনে বীধা হয়। কিছুদূর অন্তর অন্তর বাশের খুঁটির সঙ্গে তা শক্ত করে 
বেধে রাখা হয়। এই ঝাড় বাধা কাজের ফলে বেশ কতকগুলি স্থবিধা হয়; 
যেমন, () গাছকে ভূ-পতন থেকে রক্ষা! করে (D) আথকে বন্য: পশুর 
আক্রমণ খেকে রক্ষা করে (8) কাণ্ডের পব্মধ্য ফেটে যাওয়ার: সম্তাবন। 
আর থাকেনা (V). ছালের রঙ উন্নত হয় (V) এরূপ আখ ক্ষেতে শ্রমিকদের 
কাজের সুবিধা ex 
জল্‌সেচ ( Irrigation ) ;— 

আখ গাছের প্রাথমিক বুদ্ধিকালে খরা পড়ে; বীচন বসানোর পর 21 দিন 
পর্যন্ত নিয়মত হালকা সেচের দ্বার! বীচনের অংকুরোদগম ঘটে; আখের 
চারাগুলির বুদ্ধিতে নিয়মিত রসের যোগান অপরিহার্য । স্ৃতরাৎ বীচন 
বসানোর পর থেকে বর্ষারন্তের পূ পর্যন্ত প্রায় 7-8 সে. মি. গভীর মাটি 
ভিজিয়ে আবহাওয়া ও মাটির প্রকার অমুসারে15-20 দিন অন্তর অন্তর সেচ 
দিতে হবে। বর্ষাকালে জলনিকাঁশের প্রয়োজন বেশী। বর্ষার শেষে 25 
দিন অন্তর অন্তর সেচের প্রয়োজন হবে।  মৌস্থমী বৃষ্টিপাত বাদ op 
আখে 125১-1750 হেঃ মি. মি. জলের প্রয়োজন । নি 
শন্য রক্ষার ব্যবস্থ। ( Plant protection ) :— 

আখ বহুপ্রকারের রোগ ও কীটশক্রর দ্বার] আক্রান্ত হয়। এছাড়া বন্ধ 
ন্ন্ত নরম আখের বেশ ক্ষতি করে । 

আখ নিম্নলিখিত কীটশক্রর হ্থারা৷ আক্রান্ত হয় :— 

কীটশক্র :-—() আখের মাজরা পোকা () সাদা মাজরা পোকা 
dii) চোষী পোকা (v) উই (v) লাল মাকড় (v) দয়ে পোকা 
প্রভৃতি i 

"ws ব্যবস্থা! (0) আখের মাজর| পোকা, সাদা মাজর| পোকা, দয়ে 
পোকার উপদ্রব দমনের জন্য দানাদার তন্্রীর কীটনাশক ওষুধ বিশেষ ফলপ্ৰদ । 
যেমন, থাইমেট 10 জি হেক্টআর প্রতি 10 কি. গ্রা. বা ফিউরাভাম 3 fü 
হেঃ প্রতি 12 কি: sr আক্রান্ত গাছের ঝাড়ের গোড়ায় গোড়ায় প্রয়োগ 
করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে: মিশিয়ে দিয়ে সেচ দিতে হবে|: ক্ৰিত্নাকান 
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() আখের লাল মাকড় দমনের জন্তু কেলখেন 18 ইসি হেঃ প্রতি 
1-4-1-5 লিটার 700-750 লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। 

(i) আখের পাইরিলা বা চোষী পোকা দমনের জন্য আযানড্রেক্স 20 
ইসি হেঃ প্রতি 1400-1500 মি. লি, 700-750 লিটার জলে মিশিয়ে Cet 
করতে হবে। 

(v). উই এর উপদ্রব দমনের জন্য গাছের সারির ২ ধারে 0'5 শতাংশ 
বি. এইচ. সি 50 স্প্রে মিশ্রণ (হেঃ প্রতি 750-800 লিটার ) গাছের গোড়া 
ভিজিয়ে স্প্রে করে পরে জমিতে সেচ দিতে হবে। 

রোগ £_আখ (i) লাল ডোরা ধ্বস! (1) ছিপটি ভূষা (|) ঢলে 
পড়া (iV) মরচে প্রতৃতি ছত্রাক ঘটিত রোগে ও ভাইরাস ঘটিত কুটে রোগে 
আক্রান্ত হতে পারে। 

দমন ব্যবস্থা! :--আখের লাল ডোর! ধবসা ও ঢলে পড়া রোগে 2795 
জিরামের .( Ziram ) অর্থাৎ কুমান এল এর 0'3 শতাংশ শ্রে-মিশ্রণ আক্ৰান্ত 
গাছে ভালভাবে স্রে করতে হবে। ভাইরাস ঘটিত রোগের কোন প্রতিকার 
নেই, স্থতরাং প্রতিরোধ ব্যবস্থ। হিসেবে প্রতিরোধক্ষম জাতের আখ চাষ 
করতে হবে। 


আখের সাথী ফসল (Intercropping ) :— 

পশ্চিমবঙ্গের বেধুয়াডহরী আখ গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
যে আশ্বিন-কাতিক মাসে আখ বসানোর পর আখগাছের সারিগুলির মধ্যে 
সাথী ফসলের চাষ করে যথেষ্ট লাভবান হওর! যায়। পরীক্ষায় জানা যায় 
যে কেবল, আখচায়ে একরপ্রতি আখের ফলন 53 মেট্রিক টন। সাখী ফসল 
যেমন, আখ ও গয় চাষে, আখের ফলন একর প্রতি 50 মেট্রিক টন; গমের ফলন 
à জমিতে একর প্রতি 16 কুইণ্টাল। আখ ও আলু একসঙ্গে চাষ করে আখের 
ফলন একর প্রতি 54 টন, আলুর ফলন 64 কুইণ্ট।ল, কার্তিক মাসে বপন করা 
আখের মধ্যে সরিষা, গম, আলু, শাকসজ্জি ও মসলা জাতীয় শস্ত চাষ করা যায়। 


আখ তোলা ( Harvesting ) 2 — 


আখ বসানোর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে কইস্বাটোরের সংকর জাতের e) 
প্রায় 10-12 মাসের মধ্যে পরিণতি লাভ, করে সাধারণভাবে আখগাছে 
ফুল (৪:৫০ ) এলে বুঝতে হবে যে গাছগুলি পরিণতি লাভ করেছে।. 
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এ-সময়ে গাছের ডগার পাতাগুলি সামান্য. হলুদ রঙের হ'য়ে শুকিয়ে আসে” 
গাছের বুদ্ধি কমে যায়। উপযুক্ত পরিপকতা| লাভ করলে আখের, রসে ( জাত 
অনুসারে ) চিনির পরিমাণ সর্বোচ্চ হয় । ইক্ষুরসে স্থক্রোজ ( sucrose ), 
গ্লুকোজ (glucose), ও লবণ জাতীয় পদার্থের (brx) পরিমাণ জেনে 
আখের পরিপকতা নির্ধারণ করা৷ যায়। আখের রসে আধ শত'ংশ বা তারও 
কম পরিমাণ গ্ন,কোজ থাকলে বুঝতে হবে যে আখ যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ 
করেছে-ফদল তখন কেটে লওয়া চলবে। গাছে ফুল আসার পর শস্তকে 
কয়েক সপ্তাহ জমিতে রাখা চলে কিন্তু ফসল কাটার দীর্ঘকাল বিলম্ব 
ঘটলে রসে চিনির পরিমাণ কমে যাবে, গ্ল,কোজের | পরিমাণ বাড়বে_ 
এরূপ রস থেকে ভালো গুড় বা চিনি উৎপন্ন হবে না। আখগাছ 
স্থপরিপক হ'লে জাত অনুসারে কাণ্ডের এক বিশেষ রঙের পরিবর্তন 
ঘটে। এ-সময় d) আখের কাণ্ডে আঘাত কর! হ’লে কাণ্ড ‘বান বন’ শব্দ 
করে, (i) আখ কাগুকে ভেঙে কুর্যালোকে ধরা হ’লে রস চক্‌ চকু করে। 
আখের রস পরীক্ষার জন্য প্রতি সরাংক নিৰ্ণয়ক যন্ত্র ( refroc'ometer ) 
ব্যবহার কর! যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে সঠিক চিনির ঘনত্ব জেনে আখ কেটে 
লওয়| উচিত। যাহোক, জলদি জাতের আখ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে, মাঝারি 
জাত জানুগারী মাসে, নাবীজাত ফেব্রুয়ারী মাসে কেটে লওয়া যায়। যথাসম্ভব 
গোড়া থেকে আখ গাছগুপিকে কেটে পাতা ও ডগাগুলি ছেঁটে দিয়ে কাণ্ড- 
গুলিকে IB বেধে আখমাড়াই কলে বা কারখানায় পাঠানো হয়। - 


ফলন i! ):_জাত অনুসারে আখের (cane) ফলন হেক্টআর 
প্রতি 100-1400 কুইণ্টাল। সাধারণতঃ 10 ভাগ আখ থেকে একভাগ চিন, 
8 ভাগ আখ থেকে এক-ভাগ ঝোলাগুড়, 11 ভাগ আখ থেকে একভাগ শক্ত 
গুড়, 3 ভাগ গুড় থেকে 2 ভাগ চিনি উৎসন্ন হয়। স্থপরিপর্ক আখ থেকে 
160:65 শতাংশ রস পাওয়া যায় । জাত অনুসারে আখের রসে 12-21 শতাংশ 
পর্যন্ত চিনি থাকে । 


মুড়ি আখ ( Ratoon ) :— 
আখ কেটে লওয়ার পর গাছের গোড়াগুনি ( root-stock ) থেকে পুনরায় 
আখের চারা বেরোর। যথাসময়ে উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা এই গাছগুণি থেকে 
পরপর 2-1 বছর মোটামুটি ভাল ফলন পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে আখ 
[ret 
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' চাযকে ‘মুড়ি-আখের চাষ’ বা 'রেটুন pel বলে। তবে মুড়ি-আথ শস্ত এক 
বছরের বেশী গ্রহণ করা উচিত নয়। 
প্রধান শস্তটি চয়নের দিন কয়েক পরে জমিতে সেচ দিয়ে পরে জমির “জো? 
হ'লে আখ গোড়াগুলির সারির অন্তরবর্তী স্থানগুলিতে কর্ষণ করে মাটি ভেঙে 
দিতে হবে। এই কর্ষণের ফলে আখ-গোড়াগুলি একটু আলগ। হয়ে যায়, মাটি 
নরম হয়ঃ জমির আগাছাগুলি বিনষ্ট হয়। এই কর্ষণের সময় জমিতে কিছু 
পরিমাণ জৈব ও রাসারণিক সার প্রয়োগ কর। হয়। পরবর্তী পরিচর্যাকালে 
নিয়মিত জলসেচ, রাসায়ণিক সার ও রোগ ও কীট "up নাশক ওষুধ প্রয়োগ 
করে ও অন্তরবর্তা কর্ষণ করে মুড়ি-আখ থেকে মোটামুটি ভাল ফলন 
পায়| যায়। 
নুতিধ।:__ (i) এরূপ শস্য চাষে আখের বীচন বানের ব্যয় বাদ পড়ে 
স্থৃতরাং চাষ খরচ কম EX | 
Gi) জমি তৈরী ও পরিচর্যার জন্য শ্রমিক ব্যয় কম হয়। 
(ii) যথাসময়ে বীচন বসানোর তাগিদ থাকে না। 
অস্থ বিধ৷ :— (1) আখের ফলন ক্রমশঃ কমতে থাকে | 
(1) রোগ ও কীটশক্রর প্রাদুর্ভাব বাড়ে। 
(0) শস্তের যথাযথ পরিচর্যা কর] যায় ন| এজন্ত ফলন কম হয়। 


শু'টি জাতীয় vy ( Bean crop );— 
সয়াৰীন ( Soyabean :— Glycine max ( L ) Merril ) 
গোত্র :— feit গোত্রীয় (Leguminoceae ) 


বহুপূৰ্ব থেকেই আমেরিকাতে সয়াবীন পপ্তখান্য হিসেবে চাষ করা হচ্ছিল। 
চীন ও ভারতের পাহাড়ী অঞ্চলে এর চাষ বহু পূর্ব থেকে হয়ে আসছে। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দেশব্যাপী প্রোটীন জাতীয় খাঘের যথেষ্ট অভাব দেখা 
দেওয়ায়) আমেরিকাতে পশ্তধ|দ্য ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যাপকভাবে সয়াবীন 
চাষ শুরু হয়ে যায়। 1965 খ্ৰীঃ ভারতের পন্থনগরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নৈনি তাল, উত্তরপ্রদেশ ) সয়াবীনের বীজ আমদানি করা হয়, এবং এর চাষ 
শুক হয়। uid চাষে যথেষ্ট লাভ হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা ক্রমশঃ বাড়ছে। 
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বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দাঞ্জিলিং জেলাতে সয়াবীন চাষ করা হচ্ছে। সমভূষি 
অঞ্চলেও সয়াবীন যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হয়ে উঠেছে। ভারতে সয়াবীনকে এক গুরুত্ব- 
পূৰ্ণ ফসল বলে বিবেচনা করা হয়; এর কারণ,_-() অল্প সময়ের মধ্যে লাভ- 
জনকভাবে অনেকগুলি সয়াবীনের প্রচারকে চাষ কর! যায় di) বছরে একে 
একাধিকবার চাষ কর! যায় (Hi) ইহা! উৎকৃষ্ট প্রোটীন ও ফ্যাটসমৃদ্ধ «IV. 
এর দানাতে জাত অনুসারে 34-45 শতাংশ প্রোটীন এবং 12-22 শতাংশ ফ্যাট 
খাকে। স্থতরাং ইহ! xima ও গবাদি পশুর উত্তম খাগ্য। (V) সয়াৰীন 
তেল শিল্পের যথেষ্ট চাহিদা পুরণ করে) এন্টিবায়োটিক শিল্পে সয়াবীন তেলের 
যথেষ্ট চাহিদা আছে। (V) সয়াবীন দানা থেকে বহুপ্রকারের খাদ্য তৈরী 
কর! যায় (vi) ইহা শিশ্বগোত্রীয় শস্য হওয়ায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে (vii) 
পন্থনগরের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ কতকগুলি সঙ্জি জাতীয় সয়াবীনের জাত 
উদ্ভাবন করা হয়েছে । এই জাতগুলি মটরশু টির মতে! সুস্বাদু কিন্তু মটরশু"টি 
অপেক্ষ| বেশী পুষ্টিকর ও বেশী ফলনদায়ী। সি হিসেবে এই জাতগুলি বেশ 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 

এর খাদ্মূল্য হিসেবে ( food value ) প্রতি 100 গ্রাম সয়াবীনে প্রোটান 
4X2 গ্রাম, ফ্যাট 12:5 গ্রাম, শ্বেতসার 12 গ্রাম, জল 71 গ্রাম ক্যালসিয়াম 
140 মিলিগ্রাম, লোহা 115 মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন 710 আই, ইউ, *বি-1 
0:23 মিলিগ্রাম “বি-2 0:76 মিলিগ্রাম, বর্তমান। জাত অনুসারে উক্ত 
খান্তোপাদানগুলির কিছু পরিবর্তন ঘটে। ' প্রতি 100 গ্রাম সয়াবীন থেকে 432 
ক্যালোরি দেহের তাপশক্তি পাওয়া যায়। 


জলবায়ু :_ ইহা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলীর শস্য । কিন্তু ভারতবর্ষে একে 
প্রায় সব খতুতেই চাষ করা যায়: খারিফ শপ্যাপেক্ষ। বসন্তকালীন শস্যে বেশী 
ফণন পাওয়া যায়। নিয়মিতভাবে 100-150 সে.মি. বৃষ্টিপাত এর বৃদ্ধির 
সহায়ক । কিন্তু 62-75 সে. মি বৃষ্টিপাতেও একে বিন! সেচে চাষ করা যায়। 
24° সেঃ থেকে 27° সেঃ বায়ুর উষ্ণতায় এর বৃদ্ধি ভালো হয়। 


মাটি:_ প্রাক সকল প্রকার মাটিতেই সয়াবীন চাষ কর! যায় । তবে 
দোঙজঁশ থেকে বেলে CRIAM মাটিতে এর বৃদ্ধি ও... ফলন ভালে! হয়। 
পাহাড়ের ঢালু জমি ও সয়াবীন চাষের উপযোগী । কিন্তু ua জ।মতে একে 
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চাষ করা যাঁর না।.. জলনিকাশের উপযোগী উচু জমি, ক্যালসিয়াম ও ফসফেট: 
যুক্ত মাটিতে একে ভালোভাবে চাষ করা যায়। 


উন্নত wis :— 
জলদি জাত (100-115 দিনের) s— 
সমভূমি অঞ্চলের উপযোগী সাদা ও হলুদ্রৱঙের দানা বিশিষ্ট জাত £-- 

ই. সি. ( Exotic eultivar) 2125, ই $2567, ই লি 3294 ইলি 
3305, ইসি 16695, ইসি 16698 ইসি 16699, ত্যাগ, লী, হিল; সমভূম & 
পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী জাত :- সয়াম্যাক্স ) 


মাঝারি জাত (116-124 দিনের) £--কে-30, নন্দ ; 
নাবী জাত (125-130 দিনের) :— বনমালী, উন্নত পেলিব্যাল, অংকুর। 


সন্ধি সয়াবীনের উন্নন্ত জাত :— 

পদ্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিম্নলিখিত জাতগুলি উদ্ভাবিত হয়েছে :- 
জলদি জাত :__বারদী, ene, কিম, ৷ম্যাগন৷) টেস টী, বনসাই, কবরিড ১. 
জ(তগত বৈশিষ্ট্য :— : ৰ 

(1) wf& লয়াবীনের জাঁঙসমূহ :-_-উপরিউক্ত জাতগুলির বীজ বেনী 
76-80 দিনের মধ্যে সবুজ শুটি তোলা যায় খারিফ ৰতুতে হেঃ প্রতি 74- 
99 কুইঃ শু'টি পাওয়া যায়। সবুজ শু'টিতে 16-20 শতাংশ উচ্চ মানের প্রেটীন: 
ও 1"5-3'5 শতাংশ চৰি থাকে। সন্ধি হিসেবে এই জাতগুণি খুব সুস্বাদু। এই 
জাতগুলির মধ্যে ক্যালসিয়াম, লোহা ও যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্ধপ্রাণ ‘এ’ ও কি 
আছে। ৰ 

(2) জয়া ম্যাক্স ( Soyamax );_ দানা হলুদ রঙের ; 110-115 দিনের 
মধ্যে ফসল তোলা যায়। সমভূমি অঞ্চলে হে: প্রতি 15 কুইন্টাল পর্যন্ত দান! 
উৎপন্ন করতে পারে । : - 

(3) কে-30:- বীজের ওপরের ছাল কালো রঙের, 122 124 দিনের 
মধ্যে ফসল তোলা যায়। সমভূমি অঞ্চলে হেঃ প্রতি [8 gas পাহাড়ী 
এলাকায় 21 কুইঃ পর্যন্ত ফলন দেয়। 

(4) বনমালী ১--দান| হলুদ রঙের। 135 140 দিনের মধ্যে ফদল, 
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তোলা যায়। সমভূমি অঞ্চলে হেঃ প্রতি 10 কুইঃ, পাহাড়ী এলাকায় হে প্রতি 
21 কুইঃ পৰ্যন্ত ফলন দেয়। 


জমি ভৈরী :- বীজ বোনার প্রায় 20-25 দিন পূর্ব থেকে জমি তৈরীর 
কাজ শুরু করতে হবে। প্রাথমিক কর্ষণ হিসেবে মৌন্ড-বোর্ভ লালের সাহায্যে 
ছু'একবার কর্ষণ করে জমিকে 10-12 দিন বেশ শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর 
জমিতে সেচ দিয়ে জমির উপযুক্ত ‘জো’ এলে পর দেশীয় লাঙ্গল বা পাওয়ার 
টিলারের সাহায্যে 2-3 বার সোজাস্থঙ্গি ও আড়াআড়িভাবে কৰ্ষণ করতে হৰে 
এবং ছু'একবা'র গজাল বিদা চালিয়ে মাটির 10-12 সেমি গভীর পৰ্যন্ত ভালো" 
ভাবে ভেঙে দিতে হবে। এই কর্ষণের সময় হেঃ প্রতি 80-100 কুইণ্টাল 
পচ!নো খামারের সার প্রয়োগ করতে হবে। শেষ কর্ষণের সময় পরিমাণ মতো! 
রাসায়ণিক সারগুলি প্রয়োগ করে বার বার মই দিয়ে জমি বেশ সমতল করে 
নিতে হবে। 

রবি ও চৈতী শস্তের চাষের ক্ষেত্রে জমিতে সেচের স্থুবিধার জন্য সরু সরু 
আইল দিয়ে জমিকে সমান সমান কয়েকটি sop ভাগ করে নিতে হবে। এই 
প্লটগুলির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে জলসেচ wa নিকাশের নালীগুলি তৈরী করে, 
নিতে হবে। 


বীজের হার :__বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্ালয়ে (কল্যাণী ) সয়াবীনের 
ওপর গবেষণা কার্ধে (1967-1975 ) দেখা গেছে যে প্রতি বর্গ মিটারে 80টা 
m বীজ বপন করে শস্তের ফলন বুদ্ধি পেয়েছে। জাত অনুসারে প্রতি বর্গ 
মিটারে 600p থেকে 808p পৰ্যন্ত বীজ বপন করে শস্তের সর্বোত্তম ফলন পাওয়া! 
গেছে । জলদি জাতের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গ মিটারে গাছের সংখ্যা বেশী (56টা ) 
অৰ্থাৎ বেশী পরিমাণ বীজ ব্যবহার করে, নাবী জাতের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত 
কম (45টী) বা কম পরিমাণ বীজ ব্যবহার করে ভালে! ফরন পাওয়া গেছে । 
স্থৃতরাং বীজের হার এরূপ করতে হবে যেন হেক্ট আর প্রতি জমিতে 4 লাখ 
থেকে 55 লাখ গাছ থাকে । এই হিসেবে বীজের ওজন ও জাত অনুসারে 
.হেক্ট আর প্রতি 75-100 কি ar. বীজ প্রয়োজন কিন্তু বীজের অংকুরো দগমের 
হার ভালে| হ’লে অর্থাৎ খুব অল্প দিনের বীজ হ’লে হেক্ট আর প্রতি 60-75 
কিংগএ্ বীজ বপন করা যেতে পারে। 


বীজ বপনের সময় :-_() খারিফ শস্ত :--15ই জুন থেকে 15ই জুলাই 
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এর মধ্যে প্রায় সকল জাতের বীজ বোনা যায়। জলদি জাতের ক্ষেত্রে বীজ, 


জলদি বপনে ভালো ফলন পাওয়া যায়। 


Gi) নাবী শীতকালীন "m. হিসেবে :__পরলা জানুয়ারী থেকে 15ই 
জান্মরারীর মধ্যে । 

(i) (gl শস্ত হিসেবে :__জাহয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বীজ বোনা যায়। 


বীজ শোধনপন্ধতি :--যদি বীজে 'রিজোবিরাম কালচার” fas করা 
হয়, তাহলে প্রতি কি.গ্ৰা, বীজে 4 গ্রাম হিসেবে ক্যাপটান 75 বা ডাইখেন 
এম 45 মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। 


বীজে 'রিজোবিয়াম কালচার মিশ্রণ পদ্ধতি: 

“রিজোবিয়াম জাপোনিকাম” নামক মিখোজীবী ব্যাকটেরিয়ার sport 
বীজে মিশ্রিত করে বীজ বোনা হ’লে শস্যের যথেষ্ট ফলন বাড়ে এবং জমিতে 
নাইট্রোজেন ঘটত সার খুব কম পরিমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। হেক্ট আর 
প্রতি জমিতে 2'5 কোটী বা বেশী পরিমাণ উক্ত ব্যক্টেরিয়া থাকা প্রয়োজন ৷ 
এই হিসেবে হেঃ প্রতি 75-100 fasti. বীজের সঙ্গে 800-1000 গ্ৰাম 
‘কালচার’ মিশ্রিত করতে হবে। 4-5 লিটার 0:15 শতাংশ চিনির দ্রবণের 
সঙ্গে উক্ত পরিমাণ কালচার মিশিয়ে তা! সমস্ত সয়াবীন বীজের সঙ্গে (75- 
100 কেজি ) ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে নিতে হবে। উক্ত 
পরিমাণ বীজের সঙ্গে এক থেকে দেড় কেজি পরিমাণ মিহি চক্গু ডো 
মিশিয়ে মাখিয়ে নিয়ে অন্নযুক্ত মাটিতে বপন করা উচিত। 


বীজ বপন পদ্ধতি :-- 
অধিক ৰৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে বর্ষাকালে ভেলীতে বীজ বপন করা উচিত। 
বীজ বপন যন্ত্র বা ডিবলারের সাহায্যে বীজ বপন করা যায়। জাত অনুসারে 
30 সে.মি. থেকে 45 সে.মি. অন্তর অন্তর সারিতে এবং প্রতি সারিতে 5 সে.মি. 
থেকে 10 সে.মি. অন্তর অস্তর গাছের ব্যবধান রেখে বীজ বপন করতে হবে ৷৷ 
জলদি জাতের ক্ষেত্রে অবশ্য সাঁরি x গাছের দূরত্ব কম থাকবে। 


জলসেচ £_ সাধারণত থারিফ শস্তে সেচের আবশ্যক হয় না। চৈতী 
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শস্য উৎপাদন 
"CE সেচের প্রয়োজন হয়। হালকা মাটিতে 12 দিন অন্তর অস্তর, ভারী 
মাটিতে 15 দিন অন্তর অন্তর দেচ দিতে হবে। নাবী শীতকালীন "CUT Um 
3-4 বার সেচের আবশ্যক হবে। প্রথম সেচ বীজ বোনার 6-7 দিন পূর্বে, 
দ্বিতীয় সেচ গাছে ফুল আসার সময়ে, তৃতীয় সেচ গাছে ফল ধারণের সময়ে, 
চতুর্থ সেচ ফল ও দানার পুষ্টির সময়ে দিতে হবে। প্রতিবারে 60.70 মি. মি 
মাটি ভিজিয়ে সেচ দিতে হবে । অতএব 3-4 বার সেচের জন্য 180 280 হেঃ 
মি: মি. জলের প্ৰয়োজন হবে । 


লারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি :_ 

বীজের সঙ্গে রিজোবিয়াম কালচার মিশিয়ে বীজ বোনা হ'লে হেক্টআরপ্রতি 
20 কি. গ্ৰা, নাইট্রোজেন, (অন্যথায় 60 কি. গ্রা- নাইট্রোজেন ), 60 কি. t. 
ফসফেট ও 30-40 কি- at. পটাস প্রয়োজন। সয়াবীন-গম ( উচ্চফলনশীল ) 
শন্ত পর্যায়ে সয়াবীনে হেঃ প্রতি 50 কি. গ্রা নাইট্রোজেন, 100 কি. গা 
ফসফেট ও 40 কি. at পটাস প্রয়োগে এবং অনুবর্তী শস্য গমে হেঃ প্রতি = 
50 কি, গ্রা. নাইট্রোজেন, ও 40 কি-গ্রা* পটাস প্রয়োগে উভয়ের আশানুরূপ 
ফলন (যেমন, সয়াবীন হেঃ প্রতি 27:86 কি, arl, গম হেঃ প্রতি 3254 কি-গ্র') 
পাওয়া যায়। ( সয়াবীন গবেষণা, বিধান চন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, 1970-71); 
অয্নযুক্ত মাটিতে ( PH 5'2-7 ) হেঃ প্রতি 1800 কি. গ্ৰা. pd প্রয়োগে সুফল 
পাওয়া যায়। ॥ 

প্রয়োগ পদ্ধতি :--জম তৈরীর সমর সমূহ ফসফেট, পটাস ও 
নাইট্রোজেন( হেঃ প্রতি 20 কেজি N ) ঘটিত সার জমিতে ছিটিয়ে বা বীজ 
বপনের সময় বীজের 5 সে. মি. নীচে ও বীজের পাশে 5 সে. মি‘ দূরে প্রয়োগ 
করা যেতে পারে। যদি জমিতে বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন ঘটিত সার 
প্রয়োগ করা হয় তাহলে অর্ধেক নাইট্রোজেন ঘটিত সারকে মুলসার হিসেবে, 
বাকী অর্ধেক পরিমান সাঁরকে চাপান হিসাবে বীজ বোনার 3 সপ্তাহ পরে 
সারিগুলির মধ্যে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে জমি অগভীরভাবে কর্ষণ করে মাটির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর এই মাটি গাছের গৌড়াতে টেনে 


দিতে হবে। 


আন্তবর্ভী কৰ্ষণ ও আগাছ| দমন £_ 
চারাগুলির বৃদ্ধিকালে গাছের গোড়ার মাটি নরম করে দেওয়া 'ও আগাছা 
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দমন কর! বিশেষ প্রয়োজন । বীজবোনার 20-25 দিন ও 40-45 দিন পর পর 
‘হুইল হো’ নামক যন্ত্রের সাহায্যে গাছের সারির অন্তরবৰ্তা স্থানগুলির মাটি 
₹ অগভীরভাবে কৰ্ষণ করে আগাছাগুলি নিডিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয়বার 
কর্ষণের পর ছোট কোদালের সাহায্যে গাছের গোড়াতে মাটি ধরিয়ে দিতে 
হবে; বিশেষ করে বর্ষাকালে সারিগুলির মধ্যে উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা 
থাকা চাই । 
রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা! দমন :— 
বীজ বোনার অব্যবহিত পরে ‘ল্যাসে| (lasso) নামক আগাছানাশক ওষুধ 
হেঃ প্রতি 5 লিটার, 600 লিটার জলে মিশিয়ে জমিতে ভালোভাবে CU 
করতে হবে । এই ওষুধ প্রয়োগে জমির অংকুরিত আগাছার বীজগুলি 
ধ্বংস পাবে। 


রোগ ও কীটশক্র এবং এদের দমন ব্যবস্থা :-- 

কীটশক্রুঃ:__সয়াবীন, ফড়িং, বাদামের মাজরা পোকা, বিছা পোকা 
fü sts প্রভৃতি কীটশক্রর দ্বারা আক্ৰান্ত হয়। 

দমন ব্যবস্থা :--বীজ বপন নালীতে, বা বর্ষাকালে ভেনীতে ফোরেট 10 
জি, বা ডাইসিস্টোন 5 জি হেঃ প্রতি 11-20 কেজি হিসেবে সারের সঙ্গে 
মিশিয়ে প্রয়োগের পর বীজ বপন করা হলে গাছগুলি পরবর্তীকালে মাজরা 
পোকা, খি-পজ প্রভৃতি কীটশক্রর দ্বারা আক্ৰান্ত হবেনা |; E 

ফড়িং, বিছা! পোকা, দমনের জন্য এনডোসালফান, ফোসাঁলন, ফেনখোয়েট 
প্রভৃতি ওষুবগুলি বিশেষ কার্যকরী । 35% এনডোসানফান ( থায়োডান 35 
ই. সি) হে: প্রতি 1400 মি. পি., 700 লিটার জলে মিশিষে আক্রান্ত গাছে 
রোৌদ্রোকরোজল দিনে স্প্রে করতে হবে। 

রোগ :__দয়াবীন ডাউনি মিলডিউ, শিকড়পচা, পাতায় দাগ ধরা, প্রভৃতি 
ছত্রাক ঘটিত রোগে, পাতার ধ্বসা নাশক ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগে, পাতার 
কুটে বা মোজা ইক ভাইরাস ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়। 
প্রতিকার :— 

() রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতগুনির চাষ, বীজ শোধন, জমির উপযুক্ত জল 
নিকাশের ব্যাবস্থা, মাঝে মাঝে রোগনাশক ওষুধ ( যেমন, qct মিশ্রন ) স্প্রে 
করে শস্তে রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়. 


"Wt উৎপাদন ৩৪৫ 
(i) ছত্রাক ঘটিত রোগাক্রমনের শুরুতে 75% ম্যানকোজেব 0:25 শতাংশ 
স্প্রেমিশ্রণ স্প্রে করে তা দমন করা যাবে। 
dil) গাছে 'কুটে রোগ দেখা দেওয়া মাত্র আক্রান্ত গাছগুলিকে তুলে 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে । বাকী ুস্থ গাছে নিয়মিত একালাব্স 25 ইসির O15 
শতাংশ স্প্রে মিশ্রণে স্প্রে করতে হবে। 


apnea ভোল! :— 

(1) সরাবীনের mte অনুসারে জলদি জাত :--75-110 দিনে, মাঝারি 
জাত £_-110-130 দিনে, নাবী জাত £--130-200 দিনে পরিপক্কত! লাভ 
করে। বীজগুলি বেশ শক্ত হ'য়ে উঠলে শুঁটি একেবারে শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে 
ফসল কেটে নিতে হবে।  গাছগুলিকে শুকিয়ে মাড়িয়ে দান! সহজে পৃথক করা! 
যায়। প্রথর রোদে দাঁনাগুলিকে 2-3 দিন শুকিয়ে নিয়ে তারপর গোলাজাত 
করতে হবে। 

(i) সব্জি সযাবীনের ক্ষেত্রে ফল বা শু টিগুলি সবুজ থাকা অবস্থায় Lo 
নিতে হবে 1 

Gi) পশুখাদ্য হিসেবে সরাবীন চাষ করা হ'লে গাছগুলি, আধপাকা 
অবস্থায় তুলে নিতে হবে । 

ফলন :—1) সমভূমি অঞ্চলে :--হেঃ প্রতি 10-15 কুইণ্টাল দান!। 

(D. পার্বত্য অঞ্চলে :_হেঃ প্রতি 21-34 কুই : দানা, উৎপন্ন হয়। 
গ্াবীনের ব্যবহার :_ 

সয়াবীন নেপাল, সিকিম, ভূটান, চীন, জাপান, ও আয়েরিকাতে প্রোটীন 
ও ফাট সমৃদ্ধ খাছ হিসেবে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমাদের 
দেশে সয়াবীন ততথানি প্রচলিত নয়, তার কারণ 

(D খাদ্যে একপ্রকার ww থাকার জন্য (1) খাচ্ের প্রোটীন জাতীয় 
উপাদানের সহজ পাচাতা না থাকার জন্য । 

ছু'প্রকার প্রক্রিয়ায় সয়াবীনকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় :— 

(8) metes প্রোটীনকে সহজপাচ্য করার জন্য (ক) বীজকে অংকুরিত 
করে থান্তহিসাবে গ্রহণ করাঃ--বীজগুলিকে অংকুরিত করে 5-7 সে. fe পর্যন্ত 

লম্বা চারা উৎপন্ন করা হয়; তারপর সেগুলিকে রান্নাকরে ‘সয়াসিসেৱ’ সঙ্গে 
খাওয়া হয়। এটি চীন ও জাপানে প্রচলিত। 
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(খ) গঁ৷জ'নে (fermentation) £--সিদ্ধ, চাল e সয়াবীনের সঙ্গে 
“আযসপারজিলাস ও রাইজি' নামক একপ্রকার জীবাণ, মিশিয়ে প্রায় 
ছুসপ্ত1হকাল এই মিশ্রণকে রেখে একে গাজানে1 হয়। এর ফলে একপ্রকার 
মণ্ড প্রদ্ধত হয়। একে স্থাপের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া হয়। চীন ও জাপানে এই 
পদ্ধতি প্রচলিত 1 


সয়াবীনের দুর্গন্ধ দূরীকরণ পদ্ধতি :-- 


সয়াৰীনের পরিষ্কার ও ভালো দানা 6 থেকে 8 ঘণ্টাকাল ঠগডাজলে ভিজিয়ে 
রাখতে হবে। সম্ভব হ'লে 2/1 বার জল পালটে দিতে হবে। ভেঙ্গানো জল 
ফেলে দিয়ে নতুন জল দিয়ে সয়াবীন দানাগুলিকে উনানে বসাতে হবে। জল 
ফুটে ওঠার দশ মিনিট পরে উনান থেকে নামিয়ে গরম জল ফেলে দিতে হবে | 
এবার, পাত্রে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দু'হাত দিয়ে রগড়ে খোসা ছাড়িয়ে দিতে হবে। 
এই সয়াবীনের আর দুর্গন্ধ থাকবে না। একে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার কর! যেতে 
পারে অথবা ভাল করে রোদে শুকিয়ে দানাগুলিকে গোট! বা গু'ড়য়ে (পেসাই 
কলে ) রেখে দেওয়া যেতে পারে। 


সয়াবীনের দুধ :-- 

সয়াবীন দুধের উপকারীতা অনেকটা গরুর দুধের মত। উক্ত খোসা 
ছাড়ানো সয়াবীনের গুঁড়ো 6/7 গুন জলে মিশিয়ে আধ ঘণ্টার মতো ফোটাতে 
হবে। গরম অবস্থার পাতল! কাপড়ে ছেঁকে নিলেই দুধ পাওয়া যাবে। 
সয্নাবীন দুধ এমনি খাওয়া যায় অথবা এর থেকে দই, পায়েস, ছানা, মিষ্টি * 
তৈরী করা যায়। 
অন্য পদ্ধতিতে দুধ তৈরী :— 

250 গ্রাম সয়াবীন দানা পরিষ্কার করে ধুয়ে সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখতে 
হবে। পরের দিন সকালে জলসহ দানাগুলি 10-15 মিনিটকাল ফুটিয়ে নিতে 
হবে | গরম জল ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডাজল দিয়ে দু'হাত দিয়ে রগড়ে দানার 
খোসাগুলি ছাড়িয়ে ফেলতে হবে । এবার দানাগুলিকে গরম জল দিয়ে বেটে 
নিতে হবে। এই পরিমাণ সয়াবীন বাটার সঙ্গে 3 লিটার জল মিশিয়ে 
আধঘণ্টাকাল ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপর একে গরম অবস্থার ছেঁকে নিলে দুধ 
পাওয়া যাবে। 


শস্য উত্পাদন 83. 

we ভৈন্সী £-কাচ বা পাথরের পাত্রে অল্প -গরম. সরাবীনের দুধ দিতে, 
হবে । তার সঙ্গে গরুর দুধের সাজ] (starter ) যথারীতি মিশ্ৰিত করতে হবে ৷ 
10-12 ঘণ্টা, পরে চমৎকার দই বসে যাবে। 

ছাঁন। ও ঘোল :__বেশ উষ্ণ সয়াবীনের দুধে ছানার জল বা পাতিলেবুর 
রস মিশ্রিত করতে হবে । প্রায় 10 মিনিটকাল পরে একে ছেঁকে নিতে হবে ৷৷ 
চমতকার ছানা পাওয়া যাবে সয়াবীনের দইএ দ্বিগুন পরিমাণ শীতল জল 
মিশিয়ে মন্থন করে নিলে মাখন পাওয়া যাবে। মাখন তুলে লওয়ার পর CUm 
পাওয়া যাবে। 

মিষ্টি :__ঘরে খাওয়ার জন্য অথবা ব্যবসারিক ভিত্তিতে সয়াবীনের ছানা 
দিয়ে সন্দেশ, পানতুরা, জিলিপি ইত্যাদি তৈরী করা যায়। প্রথমে সয়াবীনের 
ছানাতে চাপ দিয়ে জল বের করে নিতে হবে। জল বেরিয়ে গেলে ছানাট। 
পিষে তারপর হাত দিয়ে দলে নরম করে নিতে হবে। সন্দেশ তৈরী করতে 
হ’লে প্রতি 500 গ্রাম ছানার সঙ্গে 200-250 গ্রাম চিনি মিশিয়ে অল্প আচে 
নাড়তে হবে। ভালোভাবে পাক হয়ে গেলে ছোট এলাচের সামান্ত একটু” 
গুড়ো মিশিয়ে ছাচে ফেলে সন্দেশ তৈরী করা যাবে I | 

ময়দা :_খোপা ছাড়ানো সয়াবীনের শুকনো দানা আটাকলে পেষাই, 
করে চালুনি দিয়ে চেলে নিতে হবে। এক ভাগ খোসা ছাড়ানো সয়াবীনের 
wes সঙ্গে 3/4 ভাগ গমের আটা বা ময়দা মিশিয়ে রুট, লুচি, পাউরুটি, 
কেক, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরী করা যায়। ১১৮ 


sd জাতীয় সবুজ গোখাঁভ WP { Forage crops) 
সবুজ ঘাসের গুরুত্ব ( Importance of green fodder ) :— 


মুখ্যত তিনটি অবস্ত নীতির ওপর গবাদি era সাধিক উন্নয়ন নির্ভর করে; 
যেমন, খান্ত, প্রজনন ও প্রতিপালন | এদের মধ্যে খাছ্ছের ভূমিকা প্রধান । 
স্থতরাং প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর সবুজঘাস উৎপাদন ও এর নিয়মিত যোগান.. 
ব্যতিরেখে গবাদি পশুর উন্নয়ন একপ্রকার অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষ 
যোগ্য জমি 76,48,000 হেক্ট আর ( 1976-77 ) ; পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 120 লক্ষ, 
"ET MEE EXE NE কমপক্ষে, 
10 কি. sr. হিসেবে সবুজ ঘাস যোগান দেওয়া হয়, তাহলে বাৎসরিক সবুজ, 


EI শন্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


"ঘাসের চাহিদা দাড়ায় প্রায় 438 লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মোট 
আবাদী জমির মধ্যে মাত্র 32:32 হে : মতো জমিতে সবুজবাস চাষ করা হয়। 
“এতে মাত্র 8 লক্ষ মেট্রকটন সবুজঘাস উৎপন্ন হ'তে পারে। স্থতত্বাং গ্রামাঞ্চলে 
অধিক দুধ উৎপাদনক্ষম সংকর জাতের গাভী প্রতিপালন ও দুধের উৎপাদন 
অব্যাহত রাখতে হ’লে পুষ্টিকর সবুজঘাস চাষ বর্তমানে একান্ত প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এখন বেশীর ভাগ জমিতে নানান প্রকাৰ 
খাগ্খস্যের চাষ করা হচ্ছে । এক ফসলী জমিতে প্রধান ফসলের পর দ্বিতীয় 
ফসল হিসেবে, দোফ্সলী জমিতে তৃতীয় ফসল হিসেবে পশুখান্তের চাষ কর! 
সম্ভব | মিশ্ৰ কৃষ খামারে পশুপালন কষি বিপ্লবের সমতা রক্ষার সহায়ক d 
'পশুথাচ্ছোর মধ্যে শুটি জাতীয় শস্তের চাষে অ'মর উর্বরতা বৃদ্ধি করে। 

সবুজ ঘাস জাতীয় খাদ্যগুলি থেকে গবাদি পশু প্রচুর পরিমানে খাদ্য প্রাণ, 
বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, প্রোটীন ও শ্বেতসার জাতীয় খান্যোপাদানগুলি পেরে 
খাকে। একদিকে এগুলি গবাদি পশুর ক্ষুধা নিবৃত্তির সহায়ক, অপরদিকে 
এগুলি উৎকুষ্ঠ নিরেচক।. সবুজ শুটিজাতীয় গোখাছ্য দুগ্ধ উৎপাদনের সহায়ক d 
এই ঘাসে যথেষ্ট প্রোটীন, ক্যালসিয়াম, ও ফসফেট থাকে। 


প্রধান প্রধান লবুজ ঘ সের চাষ পদ্ধতি :-- 
খারিফ শহ্য :— ট 
(1) ভুট্টা ( Maize :- Zea mays ); গোত্র শঁধাধ্য ci 
‘গোখাদ্য "3 হিসেবে সবুজ ভূট্রা গাছ বিশেষ জনপ্রিয় । যদিও বছয়ের সব 
খতুতেই এর চাষ কর! চলে, তবু খারিফ খতুই এই ফসল উৎপাদনের : প্রকৃষ্ট 
সময়। | 
জমি নিবণচন :--উচু বা মাঝারি উচু জমি তুটা চাষের উপযোগী । 
উর্বর দোআশ মাটিতে তুট্রা ভালোভাবে চাষ করা যায়। 1000-1250 মি. মি. 
ৃষ্টিপাতে ভুট্ট! ভালো জন্মায়। জলসেচের দ্বারা শীত ও গ্রীক্মকালে wii চাষ 
করা যায়। 
জমি তৈরী :--বেশ ঝুরো মাটি তৈরীর জন্য প্রথমে মোন্ড-বোর্ড লালের 
সাহায্যে পরে দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে জমিতে 5-6 বার কৰ্ষণ করতে হবে ও 
পর পর মই দিতে হবে! জমি তৈরীর সময় হেক্ট আর প্রতি 100 কুইণ্টাল 
খামারের সার প্রয়োগ করতে হবে ৷ জমি বেশ সমতল করে y 


শন্ত উৎপাদন ৩৪৯ 


বীজ বপনের সময় £- খারিফ খন্দে মে-মাসের মধ্যভাগ থেকে Ws 
মাসের মধ্যভাগের মধ্যে, রবি খন্দে অক্টোবর মাসের মধ্যভাগ থেকে নভেম্বর 
মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত, চৈতী খতৃতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বীজ বপন, 
করা যায়। 

বীজের হার :_ হাতে ছিটিয়ে বীজ বোনার জন্য দানার আকার অনুসারে। 
95-100 কি. sp. ( হেক্ট আর প্রতি ) বীজ প্রয়োজন | বীজ বপন করা৷ যন্ত্রের 
সাহায্যে 30 সে‘ মি. অন্তর অন্তর সারিতে বীজ বোনার জন্য হেঃ প্রতি 75-807 
ৰি, an. বীজ প্রয়োজন হবে। 


বীজ বপন পদ্ধতি :— 

(i) হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে £_জমি তৈরীর পর সরস মাটিতে হাতের। 
সাহায্যে ছিটিয়ে বীজ বোনার পর হালক! মই দিয়ে বীঁজগুলিকে 3-4 সে. মি. 
মাটির গভীরে ঢেকে [দতে হবে। 

di) বীজবপন যন্ত্রের সাহায্যে :— 30. cn. 58. অন্তর অন্তর সারিতে মাটির 
4 সে, মি, গভীরে বীজ বপন করতে হবে। সারতে বীজ বোনা হ'লে, 
ছু'একবার অন্তবতা কর্ষণ করলে গাছের বৃদ্ধ ভালা হয়। 

জলসেচ :__বর্ষকালীন শস্তে জলসেচের প্রায় আবশ্যক হয় না। তকে. 
বীজ বোনার সমর অত্যধিক খরা থাকলে বীজ বোনার 5-7 দিন আগে একবার 
জমিতে সেচ দিয়ে তারপর সরস মাটিতে বীজ বপন করতে হবে এবং পরবর্তী- 
কালে সেই সমরকার আবহাওয়া অনুসারে বর্ধা আসার আগে 2-1 বার সেচের 
প্রয়োজন হতে পারে 0 চৈতী শস্তে মাটি ও তৎকালীন আবহাওয়া অনুসারে 
12-15 দন ছাড়াছাড়৷ সেচের আবশ্যক হবে 1 মাটিতে রসের যোগান ভাল, 
থাকিলে ফলন বাড়ে। 

চ.পান সার প্রয়োগ :--হেক্ট,আর প্রতি 250 কি sr. এ্যামেনিরাম 
সালফেট বীজ বোনার 21 দিন পরে ও 42 দিন পরে সমান দু'ভাগে ভাগ করে 
প্রয়োগ করতে হবে। 

সবুজ ঘাস সংগ্রহ :- বেশী ফলন পাওয়ার জন্য বা উত্তম সাইলেজ 
তৈরীর wg ভুট্টার ফুল আসার পর দানাতে দুধ এলে অর্থাৎ দানা, বেশ নরম 
থাকা অবস্থায় ফল কেটে লওয়া যায়। যাহোক, অপরিণত বা! মোটামুটি 
যেকোন অবস্থায় vii গাছকে কেটে নিয়ে গবাদি পশুকে খাওয়ানো চলে ৷. 


ED ) শন্যোৎপাদনের যৃল তত্ব 


খারিফ খন্দে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টম্বর মাসের মাঝামাঝির মধ্যে 
বা শেষ পর্যন্ত ঘাস কাটা চলে । রবি খন্দে বীজ বোনার 3-38 মাস পরে ঘাস 
কাট। চলে । ভুট্টার সঙ্গে বরবটা বা কলাই চাষ করে মিশ্র সবুজ ঘাস হিসাৰে 
গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। 

(4) এই পদ্ধতিতে মিশ্র সবৃঙ্গ ঘাসের খাস্যমূল্য বাড়ে। এবং তা মুখরোচক 
ও সুষম হরে ওঠে। 


চয়নকর! ভুট্টা ঘাস থেকে সাইলেজ প্রস্ত,ভি :— 

প্রায় 3 মিঃ 3 মিঃ আকারের সিমেন্টের গর্তের মধ্যে প্রায় 2'5-3 সে.মি. 
আকারে কাটা! প্রায় পরিণত ভুট্ট৷ গাছগুলিকে 3-4 মাসকাল wie দিয়ে সঞ্চর 
করে রেখে যে ফিকে সবুজরঙের রসালো পশুধাগ্ তৈরী করা হয় তাকে 
সাইলেজ বলে। খরার দিনে এরূপ খান্ত পশুকে খাওয়ানো হয়। 

ফলন :--হেক্টআৰর প্রতি 25,000-30,000 কিলোগ্রাম সবুজ ঘাস পাওয়া 
যায়। এই ঘাসে ss পদার্থ 20-30 শতাংশ, ও প্রোটিন 8 শতাংশ থাকে। 

উন্নত বাত :__জহর, কিষাণ, অম্বৱ, ই-ডি-কিউবা, হাইব্রিড তুট্রা 102 ও 
104, বিজয়, চন্দন 381-1 ; 


(2) বরব্টী (Cowpea;—Vigna catjang); গোত্র/-_শিশ্বী 
গোৱীয়। : 
দ্রুত ফলনদাযী শুটি জাতীয় গোখান্ত। প্রধানত খারিফ ঝতুর ফসল। 
তবে ফেব্রুয়ারী মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বোনা চলে। উচু জমির 
x18 মাটি থেকে পলি দোত্খাশ মাটিতে ভাল ফলন দেয়। বরবটার জন্তু 
1000-1250 মি. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন । 

জমি তৈরী :__জমিতে 5-6 বার গভীরভাবে কর্ষণ করে ও মই দিয়ে জঙ্গি 
সমতল করে বীজ বোনা হয়। জমি তৈরীর সময় হেক্টআর প্রতি 100 কুই্টাল 
পচানো খামারের নার ও 250 কি-গ্রা, সিঙ্গল স্থপারফসফেট প্রয়োগ করতে 
হবে। 

বীজ বোনার সময় :-_খারিফ শস্তে_ মে মাস থেকে জুলাই মাস, 

 চৈতী শস্তে_ ফেব্রুয়ারী মাস’থেকে মার্চ মাসের মাঝামৰি পর্যন্ত। 

বীজে “কালচার, মিশ্রণ :- রিজোবিয়াম কামপাজিট নামক ব্যাকটেরিয়া 
ঘটিত কাণচারে হে: প্রতি 800 গ্রাম 2:5-3 লিটার 0:15 শতাংশ গুড় বা চিনির 


3 উৎপাদন ৩৫১ 


দ্রবণে মিশিয়ে তারপর সমস্ত: বরবটার বীজের সঙ্গে ভালভাবে মাধিয়ে নিয়ে 
ছায়াতে বীজগুলিকে শুকিয়ে নিতে হবে । 

বীজ হার :__হেক্টআর প্রতি 25-30 কি.গ্ৰা. 

বীজ বপন পদ্ধন্তি :- জমিতে ছিটিয়ে বীজ বপন করে হালক! মই দিয়ে 
মাটির 3-4 সে. fa. গভীরে বীজগুলিকে ঢেকে দিতে হবে। 

জললেচ :__খারিফ খন্দে বীজ বোনার পর ঠিকমতো «f| আসার আগে 
দু’একবার সেচ দেওয়ার আবশ্যক হতে পারে । চৈতী "cy 15-20 দিন ছাড়া 
ছাড়া 3-4 বার সেচের প্রয়োজন হবে। f 

সবুজ ঘাস সংগ্রহ :--বীজ বোনার 2-23 মাস পরে গাছে ফুল আসার 
সময়ে ঘাস কাটা চলে । জুন জুলাই মাসে বীজ বোনা! হ'লে আগষ্ট সেপ্টেম্বর 
মাসে ঘাস কাটা! চলে। 

সবুজ ঘালের পরিমান :-- হেকআৰ প্রতি 150-180 কুইণ্টাল সবুজ ঘাস 
পাওয়া যায়। ঘাসে শুষ্ক পদার্থ 18-20 শতাংশ, প্রোটীন 13-14 শতাংশ 
বৰ্তমান । 

উন্নস্ত জাত :__পুবা বৰ্ষাতি, পুষ| ফাদ্কশী, fum 152, ইসি 4216, 
হারিয়ানা-4, কো-1) 

(3) গাই মুগ্ধ ( Rice bean ) , গোত্ৰ :- fen গোত্ৰীয়। 

ইহা এক উতরষট cena সমৃদ্ধ শু'টি জাতীয় গোখান্য "wa এর প্রধান 
বৈশিষ্ট্য এই যে গাছ অনেকদিন পৰ্যন্ত সবুজ থাকে, এজন্য অনেকদিন ধরে ঘাস 
কাটা চলে। ইহা বেশ খরা সহনশীল । 

মাটি :— দোআশ বা কাদ| দ্বোতঁ|শ মাটিতে ভালো! ফলন দেয়। 

জমি তৈরী :--মে জুন মাসে জমিতে 5-6 বার লাঙ্গল ও মই দিয়ে বীজ 
বোনা হয়। জমি তৈরীর সময় হেঃ প্রতি 100 কুইঃ খামারের সার ও. 250 
কি.গ্ৰা. সিঙ্গল স্থপার ফসফেট প্রয়োগ করতে হবে। 

বীজের হার :-_হেঃ প্রতি 25-30 কিংগ্রা, 

বীজ বপন পদ্ধতি :_-বীজের সঙ্গে রিজোবিয়াম প্রজাতির, “কালচার” 
মিশিয়ে বীজ বপন করা দরকার | জমিতে সাধারণত হাতের সাহায্যে ছিটিয়ে 
বীজ বোনা হয়। 

বীজ বোনা ॥ সময় ১--জুন মাস থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত d 


৩৫২ '_, শস্তোৎপাদনের মূল তক 


_ সবুজ ঘাস সংগ্রহ :-_সেপ্টে্বর মাস থেকে ডিসেম্বৰ মাস পর্যন্ত। নানী 

বোনা শস্তে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঘাস কাট! চলে। 

ফলন :_ 150-200 কুইণ্টাল সবুজ ঘাস (হেঃ প্রতি) পাওয়া যায় ৷ 
ঘাসে শুষ্ক পদাৰ্থ 18-22 শতাংশ, প্রোটান 12-18 শতাংশ থাকে। 

(4) বিশাল মুগ: 

ইহা! খরা সহনশীল, অধিক ফলনদায়ী শু'টিজাতীয় গোখাগ্ভ। একে বছরে 
প্রায় সব ঝতুতে চাষ কর! যায়। চাষ পদ্ধতি গাই মূগের মতো। 

রবি মরশুমী ঘাঁসজার্তাঁয় শস্ত :-- 

(i) বারসীম (Berseem or Egyptlon clover :—Trifolium: 
alexandrium ) গোত্ৰ :— শিল্ষী গোত্রীয়। 

ইহা শিশ্বীগোত্রীয় এক উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ প্রোটন সমৃদ্ধ গোখাদ্য শম্ত। রকি 
শস্ত হিসাবে একে চ'য করা যায়। ভারতের যে সকল অঞ্চলে শীতকাল দীর্ঘ- 
স্থায়ী, ও আবহাওয়! শুদ্ধ থাকে সেখানে একে ভালোভাবে চাষ করা যায় ॥ 
বারসীমকে গোখাগ্ঘ হিসেবে স্থযমখাগ্যের পরিপূরক বলা যেতে পারে। ঘাসে 
18-১0 শতাংশ, উদ্ভিদ প্রোটীন ও 15-20 শতাংশ শুষ্ক পদার্থ থাকে । এই শক্ত 
চষে জমির উর্বরতা ঝাড়ে। উচু জমির উর্বর দে'আ্খাশ, পনি দোত্খাশ, ও কাদা, 
দোআশ সামান্ত ক্ষারযুক্ত মাটিতে এ শস্ত ভাল জন্মায়। 

জমি তৈরী £-_অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে 
যে-কোন সময়ে জমিতে 4-5 বার গভীরভাবে লাঙ্গল ও পর পর মই দিয়ে বেশ 
ঝুরঝুরে মাটি তৈরী করে নিতে হবে। জমিতে জলসেচের সুবিধার জন্য সরু 
সরু আল দিয়ে জমিকে সমান সমান কয়েকটি প্লটে ভাগ করে নিতে হবে। 
এই প্লটগুলির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে জলসেচ ও জলনিকাশের নালীগুলি তৈরী 
করে নিতে হবে। 

মূলসার প্রয়োগ ;--জমি তৈরীর সময় হেক্ট আর প্রতি 100 কুইন্টাল 
খামারের সার ও 250 কি. গ্রা. ট্রিপল স্থপার ফপফেট [ 45%P,0, ) প্ৰয়োগ 
করতে হবে । খামারের সারের অভাবে হেঃ প্রতি 150-200 কি os. 
ক্যলসিয়াম আযামোনিয়াম নাইড্রেট প্রয়ে।গ কণা যেতে পারে। 

বীজের হার :-- হেক্টাআর প্রতি 16-20 কি. গর, বীজ গ্রয়োজন। 

বীজ বোলার সময় :__অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর 
মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে বীজ বোনা যায়। 


শস্য উৎপাদন এ ৩৫৩ 
বীজে রিজেবিক্লাম প্রজাতির ব্যক্‌টেরিয়ার কালচার fid :— 


300 গ্রাম গুড় বা চিনি ও 300 গ্রাম আঠা 2 লিটার জলে গুলে এই 
মিশ্রণকে প্রায় 15 মিনিটকাল ফুটিয়ে নিতে হবে। এই ভ্রবণকে বেশ শীতল 
করে এর সঙ্গে পরিমাণ মতে৷ কালচার (বাণিজ্যিক নাম,রিজোবিয়াম কম্পো (জট 
ব| জহর কালচার ) ভালভাবে মেশাতে হ’বে। এই মিশ্রণকে প্রায় 20 কি. am 
ভেঙ্গানো বারসীম বীজের সঙ্গে ( 8-10 ঘণ্ট৷কাল ভেঙ্গানো বীজ ) ভালভাবে 
মাখিয়ে নিতে হবে । যদি জমির মাটি pe হয় তাহলে বীজের সঙ্গে কিছু 
পরিমাণ ( 500-600 গ্রাম ) আত মিহি pgs cel মিশ্রিত করে নিতে হবে ৷ 
বীজগুলিতে ছায়াতে শুকয়ে নিয়ে বপন করতে হবে ৷ এক হেক্টআর জমিতে 
উপযুক্ত নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য কম পক্ষে 25 কোটা রিজোবিয়াম প্রজাতির 
জীবাণু থাকা চাই । প্রায় 1800-1000 গ্রাম ‘কালচারে’ এই পরিমাণ জীবাণু 
পাওয়া যাবে। 
বীজ বপন পদ্ধতি :— 

ম।টি বেশ সরস থাকতে থাকতে হাতের সাহায্যে বীজ জমিতে ba বা 
বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে 30 সে. মি. অন্তর অন্তর সারিতে বীজ বোন! যায়। 
বীজ বেশ ছোটো। বলে হাতে [ছটিকে বীজ বোনার সমর বীজের সঙ্গে এর 2/3 
গুণ বেশী পরিমাণ ঝুরো মাটি মিশিয়ে নিলে ভাল হয়। এর ফলে বীজ ছড়ানোর 
স্মুবিধ| হর এবং বীর্গগুপিকে জমিতে সমানভাবে ছড়ানো যায়। বীজ সোনার 
পর হালকাভাবে মই mr বীঙ্গগুলিকে মাটির মধ্যে ঢেকে দিতে হবে। বীজ 
বপন যন্ত্রে সারিবদ্ধভাবে মাটির 3.সে. মি. গভীরে বীজ বপন করতে হবে । 

জলসেচ:__-অক্টোবর নভেম্বর মাসের মধ্যে বীজ বপন কর] হালে বীজ 
বপনের পর থেকে প্রত 7 থেকে 10 দিন অন্তর প্রথম 2/3 বার হালকা ধরণের 
সেচ দিতে হবে । পরবর্তী সেচগুলি শীতকালে 15 দিন অন্তর অন্তর, ও 
গ্ৰীষ্মকালে 10 দিন অন্তর অন্তর দিতে হবে। প্রতি সেচে 60-70 মি. মি 
গভীর জলের errem 1 

ঘাস কাট! :- বীঙ্গ বোনার 40 দিন পরে প্রথম ঘাস কাটা চলে। 
তারপর থেকে শীতকালে 40 দিন অন্তর অন্তর, বসন্ত কালে 30 দিন 
অন্তর অন্তর ঘাস কাঁটা যাবে। বারদীম থেকে চমৎকার “হে” বাঁ শুকনো। 
ঘাস তৈরী করা যায় । প্রতি চাষে 4-5 বার ঘাস কাটা যায়। 
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ফলন :--হেক্টংআর প্রতি 45-50 টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়। ঘাসে 
যথেষ্ট প্রোটান থাকার জন্য ঘাস খুব পুষ্টিকর, কিন্তু বাছুরকে কেবল বারসীষ 
খাওয়ানো! উচিত নয়। 


উন্নত জাত :— পুসা জয়েন্ট বারসীম, মিসকাবি, খাদরাই । 


(2) quét Lucern or Alfalfa :— Medicago sativa ) 


গোত্র :— fat গোত্রীয়। 


ইহা এক উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ প্রোটীন সমৃদ্ধ সবুজ গোখাত্যশপ্ত | জলসেচের 
স্ববিধাযুক্ত শু অঞ্চলে ( যেমন, মহারাষ্ট্র) একে ভালভাবে চাষ করা যায়। 
এটি বনুবর্ষজীবী উদ্ভিদ । উপযুক্ত সেচের দ্বারা 4 বছর পর্যন্ত একে জমিতে 
রাখা যায় এবং সবুজ ঘাস সংগ্রহ করা যায় । প শ্চমবঙ্গে সাধারণত রবি খতুতেই 
লুসান্ন চাষ করা বায়। শু অঞ্চলে ইহা অধিক তাপ বা শৈত্য. সহ করতে 
‘পারে, কিন্তু আর্দ্র অঞ্চলে ইহা অধিক উষ্ণতা সহ করতে পারে ন! । মাটির 
(WW ব| রোগাক্রমনের জন্য আর্দ্র এলাকায় puce ভালভাবে চাষ করা 
যায় না.। বেলে দোত্খাশ থেকে কাদা! ৷ দোজঁশ মাটিতে একে চাষ কর! যায়, 
কিন্ত জল নিকাশের উপযোগী উর্বর দোত্খাশ মাটিতে ইহা উত্তম ফসল উৎপন্ন 
AG i ^ 
জমি তৈরী ৷ - লুদাৰ্নের বীজ বেশ মিহি দানা বিশিষ্ট বলে মাটি বেশ মিহি 
হওয়া দরকার | প্রথমে মোল্ড-বোর্ড লাঙ্গলের সাহায্যে 2-1 বার কৰ্ষণ করে 
তারপর দেশী লাঙ্গলের সাহায্যে 3-4 বার কর্ষণ করে ও পরপর মই দিয়ে মাটিকে 
বেশ গভীর ও ঝুরঝুরে করে ভেঙে নিতে হবে | জমি তৈরীর সময় হেক্টআর 
প্রতি 100 কুইণ্টাল খামারের সার ও 250 কেজি ট্রিপল স্থুপার ফসফেট প্রয়োগ 
করতে হবে। - মই দিয়ে জমি চৌরয করে জলসেচের স্থবিধার ey জমিকে 
সমান সমান আকারের কয়েকটি ছোটো ছোটো! প্লটে ভেঙে নিতে হবে। 
প্রতিটি গ্লটের আকার lO শতক বা 5 শতক হলে চলবে। 


বীজের হার :--হেক্টংআৰর প্রতি 225-25 কেজি বজ্র লাগে। 


" বীজ বোলার সময় ;--অক্টোবর মাল থেকে নভেম্বৰ মাসের মাঝামাঝি 
পৰ্বন্ত। fr CER স 


e 
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বীজ বপন পদ্ধতি :--বারসীমের মতো বীজ বোনরি পূর্বে বীজে 
রিজোবিয়াম প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার কালচার মিশ্রিত করে নিতে হবে। 
বশ রসযুক্ত মাটিতে বীজ ছিটিয়ে বা 30 সে. মি. অন্তর অন্তর সারিতে “বপন 
করতে হবে। হাতে ছিটিয়ে বীজ বোনার পর মই দিয়ে বীজ ভালভাবে 
মাটিতে ঢেকে দিতে হবে। 

জলজেচ :_-বীজ বোনার পর প্রথমবারের 2টা ৫সচ 7 দিন: অন্তর অন্তর, 
পরবর্তী সেচগুলি শীতকালে প্রতি 15 দিন অন্তর, গ্রীষ্মকালে প্রতি 10 দিন 
'অন্তর দিতে হবে|... এক কেজি শুল্ক পদার্থ উৎপাদন করতে 700 লিটার জলের 
প্রয়োজন হবে। 

আন্তর্বতাঁ পরিচর্যা :__ছু'একবার. ঘাস কেটে লওয়ার পর গাছের 
সারিগুলির মধ্যকার মাটি ‘হুইল হো’ নামক যন্ত্রের সাহায্যে আলগা করে 
দিতে হবে। ; 

সবুজ ঘাম সংগ্ৰহ :--বীজ বোনার 2-25 মাস পরে প্রথম ঘাস কাটা 
চলে। এসময়ে অবশ্য ফলন কম পাওয়া যার | . তারপরে 5-6 সপ্তাহ ছাড়া 
ছাড়া ঘাস কাটা চলে। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফলন 10-15 শতাংশ গাছে ফুর 
আসে, সে-সময় ঘাস কাটা শুরু করা উচিত। : একই «gos 6-8 বার ঘাস 
কাটা যায়। জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি থেকে মে মাসের মাঝামাঝি 
পর্যন্ত ঘাস কাট! চলে । 

ফলন :__হেক্টআর প্রতি 45-50 টন পর্যন্ত সবুজ ঘাস পাওয়া যায়। 
এই ঘাসে ww পদার্থ 17-20 শতাংশ ও প্রোটীন 20-23 শতাংশ বর্তমান 
থাকে। CES আর প্রতি 250 কেজি বীজ পাওয়া যায় । 
উন্নত জাত :__মিরাট, পারসিয়ান, আনন্দ, সিরমা, কনধর | 
ৰহু বর্ষজীবী বারে! মেনে ঘাসঃ-- 
{}) নেপিয়ার utm ( Napier or elephant grass ) £--- 


বৈজ্ঞানিক নাম 250079০0900 Purpureum ; গোত্র : — «19 গোত্রীয়। 

প্রায় 50 60 বছর আগে দক্ষিণ আফ্ৰিকা থেকে এক উচ্চকণনশীন বছবর্ষগীবী 
ঘাস হিসেবে একে ভারতে আনা হয়; বর্তমানে ভারতের প্রায় সকল এলাকায় 
এই ঘাস চাষ করা হচ্ছে । 
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আলবায়ুঃ- ইহা ক্ৰাত্বীর ou; উষ্ণ ও. wif অনৰায়ুতে ইহা ভালভাবে 
জন্মাতে পারে। 

মাটি :__জলনিকাশের উপযোগী উচু জসি ও উর্বর পলি দোখ্জ|শ মাটিতে ই) 
উত্তম ঘাস উৎপন্ন করে। 


উন্নত জাত :-- 

G) সরু নেপিয়ার ( Thin. Napier ):_ এই জাতটি বেশ খরা সহি 
WS অঞ্চলের উপযোগী | 

(8) পুলা জায়েন্ট নেপিয়ার ( Pusa Giant Napier ) .— 

কেন্দ্ৰীয় কৃষি গব্ষেণা। কেন্দ্রে (নতুন দিল্লী ) উদ্ভুত এই সংকর জাতটি 
(ৰাজরা এ সরু নেপিয়ার় ) উচ্চফলনশীল জাত (হেঃ প্রতি ফলন-250 টন) 
হিসাবে সমাদৃত । 

(il) এন. বি. 21 (N.B. 21): - পাঞ্জাৰ কুষি বিশ্ববিদ্ধালয়ে (লুধিয়ান) 
উদ্ভৃত এই সংকর জাতটি ( ৰাজা * নেপিয়ার ) উচ্চফলনশীল (হে: প্রতি 
ফলন :_-300 টন ঘাস ) এবং এই ঘাসে অক্‌জেপিক wy কম থাকে ; প্রোটিন 
অন্যান্য নেপিয়ার অপেক্ষা বেশী ; বেশ নরম ঘাস। 


(v) গুজরাজ (0০11) ;—EB-4 / 


এটি ভারতীয় বাজরা ও অষ্ট্ৰেলিয়ান নেপিয়ারের সংমিঅ্ৰণে সৃষ্ট এক 
উদ্চফলনশীল সংকর জাত। জাতটি পুনা, কুষি কলেজে উদ্ভ.ত। ঘাসে 6 
শতাংশ প্রোটীন ও. 55 শতাংশ কাৰ্বোহাইড্ৰেট আছে। গাছগুলি 3 মিটায় 
পর্যন্ত বাড়ে। হেঃ প্রতি 3632 টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া গেছে। খারিফ ও 
চৈতী থতুতে বপন করা বায় । এই জাতটি চাবে হেঃ প্রতি 18-20 টন পর্যন্ত 
খামারের সার, 20 কুইণ্টাল ক্যান( CAN ) সার ( 20%) বা এযামোনিয়াম 
সালফেট, 15 কুই : সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও 3 কুইঃ মিউরিয়েট অফ্‌ পটাল 
গ্রয়োজন। (প্রাপ্তিস্থান :—Head of the Division of Botany, 
I. A. R. I, New Delhi-12 ) 


(0 বি. এন-! এবং বি. এন-2 এই ছুটি জাত হরিণ খাটা wen 


গবেষণা কেন্ত্ৰে উদ্ভ,ত, উচ্চফদনশীল । 
জমি তৈরী :_বৰ্ধার প্রারম্ভে ও বসস্তকালে নেপিয়ার ঘাস চাষ করা বায় ॥ 
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বীজ বোনার 20-25 দিন পূর্ব থেকে জমি তৈরীর কাজ Ww করতে হবে। 
জমিতে মোল্ড-বোর্ড লাঙ্গলের সাহাধ্যে বা পাওয়ার টিলারের সাহায্যে গভীর 
ভাবে কৰ্ষণ করে ও পর পর মই দিয়ে মাটি বেশ গভীর ও ঝুরবুরে করে তৈরী 
করে নিতে হবে|: এই সময় উচ্চফলনশীল সংকর জাতের নেপিয়ারের জন্তু 
হে. 18-20 টন পচানো খামারের সার, 15 কুইঃ সিঙ্গল স্থপার ফদফেট ও 5. 
কুইঃ মিউ: wm, পটাদ প্রয়োগ করতে হবে। জমি বেশ চৌরস করে 
75 সে. মি. ব্যবধানে অগভীর নালীগুলি কাটতে হবে। 


চার! তৈরী :__হাইব্রিড নেপিয়ার গাছের 2 টা চোখ-কলি যুক্ত ( eye- 
bud ) শক্ত কাণ্ডের কতিত অংশ ( stem cutting ) ও গোড়ার চারা ( root 
li ) উভয়ই (23-30 সে. মি. «xl ) বীচন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 

বীচনের (sett) হার:_হেঃ প্রতি 15-20 কুইন্টাল (বা 18750 চী 
'চার৷ বা কাটিং ) বীচন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 


বীচন বসানোর পদ্ধতি £_ পূর্বোক্ত জমির তৈরী করা অগভীর নালীতে 

বা খাতে একটির পরে অপরটি 45° কোণে, একটি চোথ মাটির 10-15. সে, মি- 

গভীরে রেখে, অপরটি মাটির উপরে. রেখে বীচনগুলি বসাতে হবে ॥ মূলের 

চারাগুলিকে 75 সে. fix 75 সে মি ( সারি % গাছ) দুরত্ব রেখে ও চারাগুলির 

“গোড়া মাটির 10 সে, মি. গভীরে রেখে বসাতে হবে।, বীচন বসানোর পরই 
জলসেচের প্রয়োজন । 


জলসেচ £_খারিফ শঙ্তে জলসেচের প্ৰায় আবশ্যক হবে না, তবে উপযুক্ত 
জল নিকাশের ব্যবস্থ| নিতে হবে। অপরপক্ষে চৈতী শস্যে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে 
চার! রোপনের পরই সেচ দিতে হবে। দ্বিতীয় ও স্কৃতীয় সেচ এক সপ্তাহ 
অন্তর অন্তর পরবর্তী সেচগুলি 10-15 অন্তর অন্তর, (মাটির প্রকার ও 
তৎকালীন আবহাওয়া অনুসারে ) দিতে হবে। ফসল 2-1 বছর জমিতে স্থায়ী 
হ’লে খরার সময় নিয়মিত সেচের প্রয়োজন হবে। 

জার প্রয়োগ :--উচ্চফলনশীল সংকর নেপিয়ার গাছে চাপান সার প্রয়োগে 
ফলন বাড়ে । প্রতিবারে ঘাস কেটে লওয়ার পর হেক্টআর প্রতি 300 কেজি 
ঞ্যামোনিয়াম সালফেট সারিগুলির মধ্যে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে অগভীরতাবে 
কর্ষণ করতে হবে ও গাছের গোড়াতে মা! uiua দিয়ে sd 2-1 বার )c সেচ দিতে 
"CQ | 


তৎ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


অন্তরবর্তী চায় :--খারিফ ঝতুতে প্রথমরারে ঘাস কেটে লওয়ার পর 
(অক্টোবর-নভে্বর মাসে) হেঃ প্রতি 18-20 কি. গ্রা, মেখী সারিগুলির 
মধ্যে বপণ করা যেতে গারে। বীজ বোনার পূর্বে সারিগুলির মধ্যকার 
মাটি অগভীরভাবে খনন করে দিতে হবে। মেথী গাছগুলি 120-150 সে. 
মির মতো উচ্চতা বিশিষ্ট হলে (ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ ) ফসল কাটা যেতে 
পারে । এই ফসল থেকে অতিরিক্ত 15-20. টন সবুজ P গোত্রীয় ঘাস 
পাওয়া যাবে। নেপিয়ার ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে এই ঘাস গবাদি পশুকে 
খাওয়ানা হ’লে একটি যম খাদ্য হিসাবে কাজ করবে। মেখী ঘাস খাস্তের 
প্রোটীনের মান বাড়ায়। 

ঘাস কাটার সময় : -বীচন বসানোর তিন মাস পরে প্রথম ঘাস কাটা 
চলে। _ পরবর্তী ঘাস চয়ন 6-8 সপ্তাহ অন্তর অন্তর। ফেব্রুয়ারী মাসে বাঁচন 
বসানোর পর মে মাসে প্রথমবারের ঘাস কাটা চলে, পরবর্তী ঘাস চয়ন 40-45. 
দিন অন্তর অন্তর । গাছের গোড়া থেকে 15 সে.মি. ওপরে ঘাস কেটে 
নিতে হবে। 

ফলন :— হেক্টআর প্রতি 100 টন থেকে 363 মেট্রিক টন পর্থত্ত সবুজ ঘাস 
পাওয়া যার। ঘাসে শুঙ্ক পদাৰ্থ 20-25 শতাংশ, প্রোটীন 6-9 শতাংশ ( জাত, 
অনুসারে ) থাকে। নেপিরার ঘাস থেকে উত্তম সাইলেজ তৈরী করা যায় ॥ 


(2) প্যারা ঘাস ( Para grass ;— Brachiaria mutica ) 
গোত্র :— ধান্য গোত্রীয়। 


1894 সালে শ্ৰীলংকা থেকে এই ঘাসকে ভারতে আনা হর । এই ঘাসকে 
নীচু স্যাত সেতে জমিতেও ভালভাবে চাষ করা যায়! 
জমি :__নাঝারি ধরনের উচু বা নীচু জমিতে চাষ করা যায়| প্রায় সকল প্রকার 
মাটিতে এ ঘাস জাতে পারে। তবে ভারী মাটিতে ও মাঝারী নীচু জমিতে 
সেচের দ্বারা প্রচুর ঘাস উৎপাদন করা যায়। 
জমি তৈরী :_মে-জুন মাসে জমিতে 5-6 বার ভালভাবে কর্ষণ করে ও 
মই দিয়ে জমি তৈরী করে নিতে হবে। কর্ষণের সময় হে প্রতি 188 
কুইণ্টাল পচানো খামারের সার প্রয়োগ করতে হবে। 
চারা রোপণ পদ্ধতি $- বর্ষার প্রারম্ভে মুলসহ গোড়ার. চারা (2টী 
পর্বযুক্ত ) 10 সে, মি. গভীর খাতে একটু কাত করে বসাতে হবে। সারি ও. 


শক্ত উৎপাদন ৩৫৯ 
গাছের দূরত্ব যথাক্ৰমে 25 সে.মি হিসাবে রাখতে হবে। ফান্তন মাসেও 
চারা রোপন করা যায়। 

সার প্রয়োগ £__প্রতিবারে ঘাম কেটে লওয়ার.পর হেক্ট আর প্রতি 25 
কি. গ্রা- নাইট্রোজেন অৰ্থাৎ 250; কি: গ্রা” -আযমোনিয়াম সালফেট: চাপান 
সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে । এতে ফলন বুদ্ধি পায়। গোয়াল ঘরের 
মেঝে ধোওয়া জন বা নর্দম'র জন দিয়ে এই ঘ'সে সেচের ব্যবস্থা থাকলে কোনো 
রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না। এই পদ্ধতিতে এযারী দুগ্ধ 
কলোনীতে ' মহারাষ্ট্র ) প্যারা! ঘাসের হেঃ প্রতি 180 টন পাওয়া গেছে। 

আগীছ। দমন :-জমিতে অগভীৱভাবে কর্ষণ করা, আগাছা! দমন করা 
প্যারাঘাস চাষে অত্যাবশ্যকীয় কাজ বছরে একবার জমিতে অগভীরভাবে, 
লীঙ্গল দেওয়ার প্রয়ে'জন হয়। 

লেচযুক্ত এলাকায় জারা বছর ধরে সবুজ 
গোখাস্ত চাষের 99) spp ! 


ese শস্তেৎপাদনের মূল তত্ব 


ঘান সংগ্রহ £-চারা রোপনের 3 মাস পরে প্রথম ঘাস কাটা চলে ॥ 
তারপর থেকে প্রতি একমাস ছাড়া ছাড়া ঘাস কাটা যায়। 


ফলন; -হেক্টংআৱ প্রতি 100-125 টন (গড়) সবুজ ঘাস পাওয়া যায়। 
ঘাসে শু পদার্থ 15-20 শতাংশ ও প্রোটীন 7-8 শতাংশ বর্তমান। 


সারা বছর ধরে সবুজ গোখান্য শস্যের চাষের জন্য নির্দিষ্ট জমিকে চারটি 
সম ন ৰণ্ডে ভাগ করে লওয়ার পর প্রতিটি খণ্ডে একটি করে শশ্যচক্রের শস্ক চাষ 
করা হয়। উক্ত শস্ত চক্রগুপির মধ্যে তিনটির এক বর্ষজীবী ফসল লওয়া হয়েছে 
এবং একটিতে বনুধর্ষজীবী ফসল রয়েছে ধার ফলে কোনো কারণে যদি একটি 
ফসল ঠিক সময়ে বোনা না যায় তাহলে বহুবৰ্ষ 3M ফসল থেকে সবুজ গোখাস্ত 
পেতে কোন অঙ্থবিধ| হয় না। নেপিয়ার ঘাস যদিও! বহুব্ষজীবী তবু 
শীতকালে এর বৃদ্ধি ভালো হয় ন|। তখন নেপিয়ার গাছের সারিগুলির 
অন্তৰত জমিতে অক্টোবর মাসের শেষ নাগাদ লুসার্ণের বীজ্গ বপন করা৷ হলে 
শীতকালে কিছু পরিমাণ লুসাৰ্ণ-ঘাল পাওয়া যাবে। শীতকালের পর থেকে 
নিয়মিত নেপিয়ার ঘাস পাওয়া যাবে। 


(উৎস _মাইতি ও চ্যাটাজ্জাঁর ‘ফডার’ গবেষণার প্রতিবেদন থেকে ) 
বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্তালয়, কল্যানী i (1971) 


শশ্তকে গ্রহনযোগ্য করে,ভোলার জন্য চয়ন তর শিল্প সমূহ ও সঞ্চয়। 
( Post harvest technolegy, processing and storag« ) 


ধান: - 
চাল প্রস্তুত প্রণালী ( Technology of rice Processing )— 


ভারতে ধান থেকে চাল তৈয়ারী শিল্পটি অতি প্রাচীন; যদিও বৰ্তমানে ইহা 
কুটিঃশির থেকে বড় শিল্প রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ধান থেকে সরাসরি চাল 
তৈরী করা যায়। দানার উপরিভ'গের আবরণ বা VS CU] সাহায্যে 
বা ‘হালার ( buller ) নামক লৌহনিগ্রিত ভারী যন্ত্রের সাহায্যে সরাসরি 
পৃথক করে দিয়ে যে চাল প্রস্তুত করা হয় তাকে আন্ধপ চাল বলে। এই পদ্ধতি 
সহজ হ'লেও বেশ কতকগুাল অস্থবিধে খাকার জন্য এই পদ্ধতিতে বেশী চাল 


০০০ 


শস্য উৎপাদন ৩৩১ 


তৈরী করা যায় না। অস্থবিধেগুলি যেমন, (8) তুষ পৃথক কয়ে লওয়ার সময় 
যন্ত্রের চাপে ও ঘর্ষণে প্রচুর দানা ভেঙে যায়। এই ভাঙা দানাগুলি (ক্ষুদ্ৰ) খাদ্য 
প্রস্তুতের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে । (1) তুযের সঙ্গে ভাঙা দানার বেশীর 
"ভাগ অংশ চলে যায়। তার ফলে গোটা চাল বা ধানের অনেক অপচয় হয়। 
(ii) দানাগুলিকে 5-7 শতাংশের বেশী চাটাই করা হলে দানা থেকে "IU- 
প্রাণ এবিঃ.ও খনিজ পদার্থুলি অপসারিত হয় । তারফলে চালের খাস্তমূল্য কমে 
যায়। এজন্য ভারতে প্রাচীনকাল থেকে ধানকে আংশিকভাবে সিদ্ধ করে, 
(parboiling পরে এই সিদ্ধ ধানকে ভালভাবে শুকনো! করে এরূপ শক্তদান! 
থেকে চাল তৈরীর পদ্ধতি প্রচলিত আছে | যথাযথভাবে এই পদ্ধতি অনুস্থত 
হ’লে দানাগুলি থেকে যায়; দানার রঙ. ভাল হয়, খাগ্যোপামানগুলি ৰজায় 
থাকে । ধান থেকে চাল তৈরী করার পদ্ধাটিকে দু’টি পর্ধায়ে ভাগ করা যায়; 
“যেমন, (ক) ধানকে আংশিকভাবে সিদ্ধ করার পদ্ধতি (খ) সিদ্ধ ধানকে 
শুকনো করে লওয়ার পর যন্ত্রের সাহায্যে তুষ পৃথক করে লওয়ার পদ্ধতি 


বক) থানকে আংশিকভাবে সিদ্ধ করার পদ্ধতি ( Parboiling of 
fice ); = 


যদিও ভারতে প্রাচীনকাল থেকে এই পদ্ধতি প্রচলিত আছে কিন্তু গভ 
শতাব্দীর শেষাৰ্দ্ধ থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এই কাজ করা হচ্ছে। গৃহস্থ যে 
পদ্ধতিতে চাল তৈরী করেন, তাতে চালের রঙ ও গুণ উন্নত মানের হয়, চালে 
‘কোন দুৰ্গন্ধ থাকে না। ঘরোয়াভাবে ধানকে 24 ঘণ্টাকাল ঠাণ্ডাজলে ভিজিয়ে 
রেখে পরে মাটির ব! টিনের পাত্রে সামান্য জল দিয়ে সিদ্ধ কর] হয়। 
আংশিক সিদ্ধ করা ধানকে রোদে 2-1 দিন ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে ঢে'কীর 
সাহায্যে ধান থেকে তুষ পৃথক করে লওয়া হয়। এরূপ চালকে এক সিদ্ধ চাল 
বলে। এরূপ চাল থেকে অল্প সময়ের মধ্যে ভাত তৈরী কর! যায় বটে কিন্ত 
চাল তৈরীর সময় কিছু দানা ভেঙে যায়। 

(খ) দো-লিন্ধ চাল প্রস্তুত প্রণালী £-এই পদ্ধতিতে ধানকে অন্ন 
জলে সিদ্ধ করে লওয়ার পর সিদ্ধধান শীতলজলে একদিন ভিজিয়ে রাখা হয়; 
পরের দিন এই ভেজানো ধানকে পুনরায় commos সিদ্ধ করা হয়। তারপর 
এই ধানকে রোদে ভালভাবে শুকিয়ে নিয়ে পূর্বোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে ধান: থেকে 
তুষ পৃথক করে লওয়া হয়। 


৩৬২ শস্যোৎপাদনে মূল তঞ্ 
বাণিজ্যিক পদ্ধতি :__ 
এই পদ্ধতির নীতি প্রায় একই প্রকারের হ'লেও একসঙ্গে অধিক পরিমাণ, 


ধান সিদ্ধ করা, তা শুকনো! করা, ও শুকনো! ধান থেকে তুষ ( husk) পৃথক 
করে লয়! মোটামুটি দ্রুতগতিতে করা এই পদ্ধতির লক্ষ্য। 


এক-লিদ্ধ চাল প্রস্তুত প্রণালী :--এই পদ্ধতিতে ধানকে 2 দিন থেকে 
4দিন পর্যন্ত শীতল জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর এর মধ্যে দিয়ে উষ্ণ জলীয় বাষ্প 
চালনা করে ধানকে আংশিভীবে সিদ্ধ করা হয়। ধান ভালভাবে ভিজে না গেলে 
চলি ভালে! সিদ্ধ হবে ন| | তারফলে চাল ভেঙে যাবে । কিন্তু বেশী সময়ের 
দন্ত ধানকে ভিজিয়ে রাখ! হ’লে চাল দুর্গন্ধযুক্ত হ'য়ে পড়ে, ও চালের রঙ ম্লান 
হয়ে যায়। 


দো-সিন্ধ চাল প্রস্তুত প্রণালী :-_এই পদ্ধতিতে ধানকে উষ্ণ জনীয়বাপ্পের! 
তাপে সিদ্ধ করে নিয়ে শীতলজলের মধ্যে ( চৌবাচ্চাতে ) ভিজিয়ে রাখা হয়। 
আবার এই ধানকে সিদ্ধ ও শুকনো করে যন্ত্রের সাহায্যে ধান থেকে তুষ পৃথক; 
করে লওয়] হয়, অথবা ধানকে 60% সেঃ তাপাংকে সিদ্ধ করে নিয়ে sump 
গরম জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। যাহোক্‌, চৌবাচ্চার জলের তাপমাত্রা 40০_ 
50° সেঃ মধ্যে থাকার. দরুন বিভিন্নপ্রকার ব্যক্‌টেরিয়া ও ছত্রাক জাতীয় 
নীরাগুগুলির দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে; যেজন্য তৈরী চালের রঙ ধূসর হয়ে পড়ে ও চাল, 


দুর্গন্ধযুক্ত হয়। 


উন্নত উষ্ণ শোষণ পদ্ধতি (Improved hot soaking process) :— 


এই পদ্ধতিতে কয়েকটি সিমেন্টের তৈরী চৌবাচ্চা থাকে, যাতে 100 quy 
অর্থাৎ 10 টন পর্যন্ত ধান ভেজানো যায়। এই চৌবাচ্চাগুলি এমনভাবে তৈরী” 
যে এগুলির তলদেশ দিয়ে উষ্ণ জলীরবাষ্প পাঠ নো যায়। প্রয়োজনমত জল 
চৌবাচ্চায় দেওয়া হয় এবং উষ্ণ জশীয়বাচ্প চালনা করে জলের : তাপমাত্রা ৪০ 
—85" সেঃ উষ্ণতার মধ্যে রাখা হয়। তারপর চৌবাচ্চার মধ্যে ধান ঢেলে- 
চিরুণীর মতো হাতলের (788৩), সাহায্যে ধানকে ক্ৰমাগত নাড়াচড়া করা. 
হয় | ধানের চিটে, কুটি প্রভৃতি হালকা পদার্থগুলি জলের ওপর -ভসে উঠলেই 
ছেঁকে ফেলে দেওয়া হয়। এরূপ উষ্ণ জলে ধানকে 3-4 ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে: 


শক্ত উৎপাদন ৩৬৯ 


রাখা হয়। তারপর জলের তাপমাত্রা কমে গিয়ে 60-70 সে : মধ্যে থাকে ৷৷ 
এরূপ উষ্ণ শোষণ পদ্ধতির শেষের দিকে (4 ঘণ্টা পরে ) চৌবাচ্চার জল বের" 
করে দেওয়া হয় । এ সময় উষ্ণ জলীয় বাষ্প চৌবাচ্চার তলদেশ দিয়ে উপরের 
দিকে চালন| করা হয়। জলীয় বাষ্প যখন ধানের উপরিভাগ থেকে নির্গত হতে 

থাকে, তখন চৌবাচ্চার সমস্ত ধান প্রায় আংশিকভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। এসময় 
ধানগুলিকে অবিলম্বে অন্য একটি আধারে স্থানান্তরিত করে লওয়ার প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে, নতুবা নীচের স্তরের ধানগুলি বেশী সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবন। থাকে ॥ 
এই সিদ্ধ ধানগুলিকে সিমেন্টের চাতালে পাতলা স্তরে বিছিয়ে দিয়ে ভালভাবে 

পুষ্ধ করে লওয়া হয়। তারপর হালারে সিদ্ধ করা ধান থেকে Yu পৃথক কবে; 
লওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে চালের রঙ উজ্জল হয়, ও চালে কোন দুর্গন্ধ 

থাকে না। er 


আরো! উন্নততর পদ্ধতির প্রচেষ্টা :-- 

বর্তমানে শোষণ চৌবাচ্চা থেকে উষ্ণ ধানকে শ্রমিকেরা হাঁতলের (shovel ), 
সাহায্যে সরিয়ে নেয়। বেশ উষ্ণ অবস্থায় খানের chr কাছে দাড়িয়ে ধানকে 
সরানো! মানুষের জীবনের পক্ষে বিপদজনক। : এজন্য- বর্তমানে চৌবাচ্চাকে মাটি 
থেকে একটু উচুতে তৈরী করে বিশেষ ধরণের দরজা! (trap- door ) খুলে, 
দিয়ে উক্ত ধানকে বের করে লওয়াঁর ব্যবস্থা করা হয়েছে d 
রাসায়নিক দ্রব্য শোষিত জলে ব্যবহার :— 

ধানকে শীতলজলে ভিজিয়ে রাখার সময় বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়া ও 
ছত্রাক-ঘটিত জীবাণুগুলির কার্যকলাপের ফলে ধানে দুর্গন্ধ সৃষ্ট হয়। এই 
জীবাণুগুলির ক্রিয়াকলাপ প্রশমিত করার জন্য চৌবাচ্চার জলের সঙ্গে সোডিয়াঙ' 
হাইপোক্লোরাইট ব| সোডা dio নামক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। 

7 দেশীয় আউস কা আমন ধান থেকে 66-68 শতাংশ পর্যন্ত চাল পাওয়া যার). 
উচ্চফলনশীল ফরমোজাজাতীয় ধান ও এই প্রকারের সংকরজাতের ধান থেকে; 
162-165 শত ংশ চাল পাওয়া যায়। চাল তৈরীর. পর উপজাত হিসেবে" 
কুড়ে! ব! তুষ, তুষি ( bran ), চালের কণা, ভাঙা চাল বা ক্ষুদ প্রভৃতি পাওয়া 
ষায়। কু'ড়ো গবাদি পশুর উত্তম খাগ্। ভূষি পোন্ট্রী খাছ্যের এক বিশেষণ 
উপাদান। এছাড়া এর থেকে 18-20 শতাংশ ভোজ্য তেল গাওয়| যায় । 
চালের কণা (embryo ) থেকে খান্ধ প্রাণ “ই” এবং ভূষি থেকে ‘কি’ জাতীয় 


ET শক্তোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


খান্ধপ্লাণ প্রচুর মাত্রায় পাওয়া যায়। ক্ষুদ্ৰ গবাদি পণ্ড, হাসমূরগী ও মাছের 
উত্তম «Iv । 


চাল সঞ্চয় ও সংরক্ষণ :__বিভিন্ন প্রকারের কীটশক্র, ছত্রাক জাতীয় 
জীবাণু: ইদুর সঞ্চিত চালের বিরাট শক্র। একটু অসাবধান হ'লেই এদের 
অনুপ্রবেশ ঘটবেই এবং অল্পদিনের মধ্যে চালের বেশ ক্ষতি করে ফেলবে। 
সঞ্চিত চালে রসের পরিমাণ বেশী থাকলে (12-14 শতাংশের বেশী ) সহজেই 
ছত্রাক জাতীয় WII ও গুদামঙ্জাত কীটশক্রর আক্রমণ ঘটে। স্থুতয়াং চালকে 
2-3 দিন প্রথর রোদে শুকিয়ে নিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে পুঁজ! বিন ( pusa- 
fin) বা অন্য কোনো ধাতৰ ঢাকনাযুক্ত পাত্রে সংরক্ষিত করা উচিত। পাত্রের 
‘মধো চাল ভর্তি করার পর প্রতি টন চালে 2টী করে €মলফস' ট্যাবলেট রেখে 
(কাগজের মোড়কে ) পাত্রের ঢাকন! সঙ্গে সঙ্গে বদ্ধ করে দিতে হবে। এন্নপ 
সংরক্ষিত চালে কোনরূপ কীটশক্রর উপদ্রধ থাকবে না: যদি চাঁলকে থলেতে 
ভরে রাখ! হয়, তাহলে বেশ পরিষ্কার ভাল থলে ব্যবহার করা উচিত। বেশ 
"সুঙ্কঘরের মেঝের থেকে 3১ সে. মি. উচুতে মাচা তৈরী করে চাল-বন্তাগুলিকে 
আড়াআড়িভাবে 2-3 টী স্তরে রেখে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হৰে যেন 
বস্তাগুলি দেওয়ালে না ঠেকে । এই বস্তাগুলির ওপর ম্যালাখিয়ন: 50 ইসির 
“এক শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ ( অর্থাৎ প্রতি লিটার জলে 10 মি. লি. ম্যালাথিয়ন 50) 
“প্রতি বর্গ মিটার স্থানে তিন লিটার হিসেবে পরে করতে হবে । তারপর একটি 
বড় পলিথিনের চাদর দিয়ে বস্তাগুলি ঢেকে দিতে হবে । 


শাম: - 


গম থেকে আটা, ময়দা, স্থজি প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। সাধারণত রুটি 
গম Triticum valgare) থেকে আটা, ময়দা ও শক্ত গম থেকে (T. 
আজ) সুজি তৈরী করা হয়। আঠালো গম থেকে সামুই তৈরী হয়। বর্ণ 
হীন নরম দানাবিশিষ্ট গম থেকে ময়দা তৈরী হয়। প্রাচীনকালে ভারী তার, 
সাহায্যে গমের দানাকে ভালভাবে পেষণ করে আটা তৈরী করা হ’ত। 
e^ গম পেষণ করা যন্ত্রের (৩৪৫ 7001] )সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে 
‘অধিক পরিমাণ আটা, ময়দা প্রস্তুত করা হচ্ছে। ইলেক্ট্রিক m তৈলচালিত 
ববাতাকলের সাহায্যে অতি মিহিভাবে গমকে পেষণ করে তুষি পৃথক করে নিয়ে 


শস্য উৎপাদন , ৩৬৫ 


ময়দ| প্রস্তুত করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম চাপে গম পেষণ করে আটা 
ও সুজি প্রস্তুত করা হয়। সৰ্বদা বেশ শুকনো গম পেষণ করতে হবে ৷ 
উপজাত হিসেবে গমের ভূষি উত্তম "e পক্ষীর I9 0 


সঞ্চয় ও সংরক্ষণ $-_চালের মতো । 


sh 

ভুট্টার বেশ শুকনো! ভেশাড়াগুলি ( maize cobs ) থেকে যন্ত্রের সাহায্যে 
( maize sheller ) দানাগুলি পৃথক করে দানাকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা 
হয়; অথবা দানাকে ধাতাকলের সাহায্যে পেষণ করে নিয়ে কুট চূর্ণকে রুটি, 
ৰা মণ্ড (2910 ) তৈরী করে খাওয়া যেতে পারে। ভুট্টা পশুপক্ষীর উত্তম, 
খাত্ম। 

সঞ্চয় ও সংরক্ষণ £__চালের মতো | 
vivet :— 

মুগ, সুস্থুর, ছোলা মটর, বরবটাঃ বিরি, অড়হর প্রভৃতি ডালশস্তের দানা- 
গুলি 49 হিসাবে যথেষ্ট সৃপ্যবান ও এদের চাহিদাও যথেষ্ট আছে। ডালশস্তের 
দান|র খোসা! যন্ত্রের সাহয্যে ( hulles ) তুলে দিয়ে গানাগুলিকে পরিষ্কার করা, 
হয়। দে সময়ে ডালের অনেক ছাট বাদ পড়ে। এই উপজাতকে ভাল চুনি 
ৰলে। খোসামুক্ত দানাগুলি মামুষের খাদ্য হিসেবে এবং ডালচুনি পশুপক্ষীর 
খান্ত হিসেবে বিশেষ সমাদৃত । বেশ কিছু পরিমাণ ছোলা ও মটরকে পেষণ, 
করে বেসন তৈরী করা হয়। 


সংরক্ষণ :_আ্দ্র অবস্থায় ডাল ও বেসন উভয়ই কীটশক্র-ও ছত্রাক ঘটিত: 
জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ইহা খাদ্য হিসেবে শীঘ্ৰ মধ্যে অমুপযুক্ত 
হয়ে পড়ে। এজন্য ডালের সঙ্গে শুষ্ক কেওলিন বা চা-খড়ি গুঁড়ো মেশানো, 
wil ডালকে শুকনো অবস্থার টিনের পাত্রের মধ্যে ভরে রেখে প্রতি টন ডালে 
2 টী করে দেলফস ট্যাবলেট (কাগজের মোড়কে ) রেখে দিতে হবে। তারপর 
ঢাঁকনা এটে দিতে হবে । গোটা ছোলা, যুগ, মটর প্রভৃতি ডালকে থলেতে, 
ভরে মাচার ওপর গাদ দিয়ে রেখে ম্যালাথিয়ন 50 ইসির এক শতাংশ স্প্রে 
মিশ্রণ co করা৷ যেতে পারে বা প্রতি কুইন্টাল ডালে তিন মি. লির একটি করে: 
হই-ডি-বির আযামন্লল ভেঙে বস্তু,গুলির ফাকে ফাকে রেখে দিয়ে পলিথিনের 


৩৬৬ শক্ষোৎপাষনের যূল তত্ব 


চাদরে ঢেকে দেওয়া যেতে পার । ম্যালাথিয়ন বা ই-ডি-বির গ্যাস যতোছিন 
বস্তাগুলির আশেপাশে থাকনে ততোদিন কীটশক্রর উপদ্রব থাকবে না । 


তৈলবীজ "y:— 

চীনাবাদাম, সরিষা, তিল, তিসি প্রভৃতির বীজকে পেষণ করে বীজ থেকে 
‘তেল নিষ্কাশন কর! হয়। পূর্বে তৈলবীজকে একপ্রকার কাঠের তৈরী ৷ qu 
€ ঘাণীতে ) পেষণ করে তেল নিষ্কাশন কর! হ’ত.। বত'মানে লৌহ নিৰ্মিত 
(পেষণ যন্ত্রের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পরিমাণ তৈলবীজ পেষণ করা 
যাচ্ছে। সরিষা, তিল, কুম্থম বীজকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করে পেষণ করে 
‘ভোজ্য তেল তৈরী করা যায়। কেবলমাত্র সরিষা বা তিল, বা সরিষা ও তিল 
মিশিতভাবে পেষণ করে ও ভোজ্য তেল তৈরী করা যায়। চীনাবাদাম তেলে 
সদ্যজাত হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করে জমানো বাদাম তেল (বা ডালদা)) প্রস্তুত 
করা যায়। জমানো নারকেল তেল উক্ত উপায়ে প্রস্তুত কর! যায় চীনাবাদাম 
থেকে 49 শতাংশ, তিল থেকে 38-40 শতাংশ, সরিষা! থেকে 28-35 শতাল্জ 
তেল পাওয়া যার । তিসির তেল বানিসের কাজে লাগে । 


সংরক্ষণ :- বেশ পরিষ্কার টিনের মধ্যে সীল করা অবস্থায় তৈল বা ডালদ! 
জাতীয় ঘি সংরক্ষণ করা হয়। একাধিক্রমে বেশী দিন তেল বা ঘি থাকলে 
বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে । তবে তেলকে বেশ পরিক্রত করে নিয়ে 
পরিষ্কার টিনের মধ্যে প্র বায়ু শূন্য অবস্থায় রাখা হ'লে এর সংরক্ষণ ক্ষমতী 
বাড়ে। উপজাত খোলকে শুষ্ক অবস্থায় থপের মধ্যে 4-5 মাস কাল রাখা যাঁয়। 
সরিষা» feft, তিল, চীনাবাদাম, নারকেল খোল গবাদি পপ্তর উত্তম খাদ্য d 
এছাড়া মাছ ও পোষ্ট্রীর «IU হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। খোল: জমির উত্তম 
শার। 


আথ :- 


আখ থেকে রস নিষ্কাগন ও গুড় তৈরী (Extraction of juice 
from cane and jaggery making ) .— 


সুপরিপক আখড'াটা ( cane ) থেকে রস নিষ্কাশনের পর পরিক্রত রসকে 
জাল দিয়ে ঝোলা বা শুকনো গুড় তৈরী করা «i T মানে বিভিন্ন আকারের 


সন্ত উৎপাদন ৩৬৭, 


তিনটি খাঁজ. কাটা লোহার রোলার সম্বলিত আখ মাড়াই কল (৩৪0০৮ 
«crusher ) বলদ বা যন্ত্রটালিত-__-আখ থেকে বস নিকাশের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। 
অল্প আখ উৎপাদন অঞ্চলে আখ চাষীরা সমবায়িকভাবে বলদ চালিত আখৰ 
মাড় ই কল ব্যবহার করেন৷ অধিক আখ উৎপাদন অঞ্চলে আখের কারখানায় 
যন্ত্রগালিত কয়েক সারি আখ মাড়াই কল ব্যবহার করা হয়। এই আখ মাড়াই 
কলে আখ থেকে 55-65 শতাংশ রস ( যন্ত্রের ক্ষমতানুসারে ) নিষ্কাশন করে। 
রস নিষ্কাশনের পূৰ্বে উষ্ণ সোডা জলে যন্ত্রাংশ ও রস সংগ্রহের ধাতব পাত্রগুলি 
ভালভাবে ধুয়ে লওয়া উচিত৷ অন্যথায় বিভিন্ন জীবাণুর সংক্রামনে রস SN 
মধ্যে গজিয়ে যাওয়ার সম্ভাবন। থাকে | রস সংগ্রহের পরই রসকে ছেঁকে নিয়ে 
খড় তৈরীর কাজ শুরু করা উচিত। যদি কিছু বিলম্ব ঘটে তাহলে রসের সঙ্গে 
কিছু পরিমাণ চুনের জল মিশিরে রাখতে হবে। চুনের জল রসের অম্নত্ব নাশ 
করে। 


গুড় তৈরী :—( Jaggery making) : — 

বেশ বড় আকারের ( তলা-_এক মিটার ব্যাঁসবিশিষ্ট উপরিভাগ এক মিঃ, 
গভীরতা প্রায় 4 মিঃ) ধাতব ( লোহার বা তামার ) পাত্রে ক্রমাগত কাঠের 
জাল ( প্রধানত আখের শুকনো ছিবড়ে ) দিয়ে আখের পরিষ্কার রসকে ফুটিয়ে 
14-16 শতাংশ রসযুক্ত বাদামী রঙের ঝোলাগুড়, বা বেশ শুকনো শক্তগুড় 
(3'6-6 শতাংশ রসযুক্ত ) তৈরী করা হয়। উত্তম গুড়ের মধ্যে 91-4 শতাংশ 
চিনি, ও 2-3 শতাংশ গ্ল,কোজ থাকে । দুংপ্রকার পদ্ধতিতে ev তৈরী করা 
হয়; যেমনঃ 


() একক আঁচ-পাত্র পদ্ধতি ( Single pan furnace process ) 


di) একাধিক আচ-পাত্র পদ্ধতি ( Multiple pan furnace 
process ) 


একক আচ-পাত্র পদ্ধতিতে একই আঁচে একই পাত্রে প্রথম থেকে শেষ 
পর্যন্ত রসে জাল দিয়ে গুড় তৈরী করা হয়। একাধিক With পদ্ধতিতে 
পরপর সংলগ্ন একাধিক পাত্ৰে ও আচে রসকে 2-3 টী পর্যায়ে জাল দিয়ে 
পরিশেষে একটি পৃথক পাত্রে_ও আচে গুড় তৈরীর কাজ শেষ করা হয়। এই 
পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ প্রথম পাত্রের রসকে কিছু পরিমাণ ঘনীভূত করে দ্বিতীয় 


৩৬৮ শস্তোংপাদনের মূল তত্ব 


পাত্রে স্থানাস্তরিত করার সময় ছেঁকে লওয়া হয়; এইভাবে পরপর রসকে: 
স্বনীতূত করে ও ছেঁকে নিয়ে এই পৃথক পাত্রে ও আচে গুড় তৈরীর কাজ" শেষ 
ৰুৱা হয়। 
একক আচ-পাত্র পদ্ধতিতে রসকে ছেঁকে নিয়ে পাত্রে ঢালা হয় ও ক্রমাগত 
জাল দেওয়া! হয়। রস ঘনীভূত হয়ে আসার সময় রসে সামান্য পরিমাণে দুধ বা 
কোনো! আঠালো! পদার্থ যেমন, ঢ্যাড়শের রস মেশানে হয় । বসের অপদ্রল্যগুলির। 
সঙ্গে আঠ'লো! দ্ৰব্য মিশে গাদ তৈরী করে) ভাসমান গাদ সছিদ্র- হাতার 
সাহায্যে মাঝে মাঝে ছেঁকে ফেলে দেওয়া mud রসের সঙ্গে সামান্য 
পরিমান চুনের জল বা খাওয়ার সোডা। মেশানো হলে গুড়ের রঙ ও স্থায়িত্ব 
ৰাড়ে। * 
গুড়ের শেষ পর্যায় নির্ণর :— em অবস্থায় রস ঘন বাদামী রঙ ধারণ করে। এ 

সমৰে কাঠের হাতার সাহায্যে ঘন ঘন রসকে নাড়াচাড়া করা দরকার । মৃদু জাল 
দিতে হবে। এসময় সামান্য পরিমাণ ঘনীভূত রসকে তুলে ভেজা, আঙ্গুলের 
ভগাতে নিলে বা শীতল জলের মধ্যে ফেলে দিলে যদি তা বসে যায়, তাহলে 
বুঝতে হবে যে গুড় তৈরী হয়ে গেছে। শেষ মুহূর্তে ঘনীভূত রসের তাপমাত্রা 
1180-1209 সেঃ মধ্যে পৌছায় । এ সময়ে রসের বঙকে বর্ণহীন করার জন্তু 
সামান্য পরিমান সোডিয়াম হাইপোসালফাইট দিয়ে নাড়াচড়া করতে. 
হবে। তারপর পাত্রকে আচ থেকে নামিয়ে নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করে 
তল কর! হলে বেশ শক্ত গুড় তৈরী হবে। ঝোলাগুড় তৈরীর ক্ষেত্ৰে 
স্বনীভূত বসকে আরে! কিছু আগে নামিয়ে নিয়ে মাটির বড় পাত্রের মধ্যে গরষ 
অবস্থায় ঢেলে দেওয়া হয় । গুড় ঠাণ্ডা হলে পাত্রের মুখে বেশ শক্তগরম গুড় 
ঢেলে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৷ গুড় তৈরীর শেষ পর্যায়ে সক্রিয় কার্বন 
( activated carbon ) দ্বারা, অথবা ফসফরিক অল্প প্রয়োগ করেও গুড়কে 
বর্ণহীন কর! যায়। বৰ্তমানে ‘ক্ৰীম জাগেরী (cream ৪৪৪৫1 ) নামক 
উচ্চমানের গুড় তৈরি করা হচ্ছে -এই পদ্ধতিতে রসকে সক্রিয় কার্বনের মধ্য 
দিয়ে ছেকে নিয়ে তারপর পূর্বোক্ত উপারে গুড় তৈরী কর! হয়। বলদ চালিত 
আখ মাড়াই কলে রস নিষ্কাশন করে গুড় তৈরীতে আখের ওজনের 10-12: 
শতাংশ পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হয়, রসের ওজনে 18-20 শতাংশ গুড় পাওয়া যায় ।. 
আখের প্রকার, আখ মাড়াই পদ্ধতি, গুড়ের ঘনত্ব হি ওপর এই অনুপাত, 
ৰা উৎপাদন নির্ভর করে।. 


শস্য উৎপাদন ৩৬৯ 


চিনি তৈরী ( Msking of refined sugar ) ;— 


প্রথমে শক্ত গুডকে জলে গোলা ss! একে ভালভাবে ছেঁকে নিয়ে এর 
অশুদ্ধিগুলি দূর করা হয়। রসকে বর্ণহীন করার জন্য অস্থি অংগারের ( bone 
charcoal] মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। তারপর এই রসকে SIT 
আধারের মধ্যে জলীয় বাষ্পের তাপে উত্তপ্ত করে ঘনীভূত করা হয়। এই 
ঘনীভূত রস থেকে চিনির দানাগুলিকে কেন্দ্রাতিগ বল প্রয়োগে পৃথক করে 
লওয়া হয়। দ.নাগুলিকে পরে শুকনো কর! হয়। চাপ দানা থাকলে তাকে 
খুঁড়িয়ে লওয়| হয়। 


২৪ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


শাপ্যরক্ষা ( Crop-protection ) 


শস্যের শত্রু ১_আগীছা, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, রোগজীবাণুং ag, 
erg প্রভৃতি । | | 

শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনের সময় এমন' কি গুদাম: জাত শশ্তদানা: বিভিন্ন 
প্রকার 'শস্তশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে | শস্তের 'অংকুরোদগমকালে 
ও-বৃদ্ধিকালে গাছ বিভিন্ন প্রকার কীটশক্র ও 'রোগ ‘জীৱাণুর দ্বারা ক্ষতিগ্ৰস্থ 
হ’তে পারে। ইহা ছাড়া গবাদি পণ্ড, ইদুর, বাছুড়, পাখী; কোন. কোন বন্ত 
জন্তু শস্তের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে ।-শশ্যের বৃদ্ধিকালেনআগাছার বাড় বৃদ্ধি, 
শস্তের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে প্রচণ্ডভাবে দমিয়ে দেয়। "m উৎপাদনে কুষকদের 
কাছে এগুলি বিরাট সমস্যা হ'য়ে দেখা দেয় ।' সুতরাং উপরোক্ত দন্ত শ্রগুলিব 
বিরূদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ বা দয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে শস্তের 'আশাহুরূপ( ফলন 
পীতয়া সম্ভব ই'তে পারে | * ung (fm TEM ( 

_এস্থলে বিভিন্ন প্রকার শস্তশক্রর বিবরণ, এদের ক্ষতির er এবং উপযুক্ত: 
outs দমন ব্যবস্থা «dnt কাহিল vus 2g 


= আগ্মাছ| এবং এদের দমন, ব্যবস্থা সমুহ (vest and ther 
Eos. measures ) :- -— 


D 


«sS ক্ষেত্রে সচরাচর কতকগুলি অবাঞ্ছিত গছ জন্মায় । এর! «cn সঙ্গে 
খাদ্য ও স্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে, দ্রুত বাড়ে। এরূপ afr সুলভ. 
অবান্ছিতগ!ছগুলিকে আগাছা! বলে ।; ৷ এর, দ্রুত বৃদ্ধির জন্য শন্তের বৃদ্ধি 
ব্যহত হয়, শস্তক্ষেতের উত্রতা কমে, যায়17 "E চাষে, এই অবাঞ্ছিত 
গাঁছুগুরিরে দমন, রর! ব্যায়বন্থ 6. রমনা নক) mA উঠে। Aena 
চাষের ইহা অন্তরায় স্বরূপ: আগাছা মাটি থেকে "CUT 30-50. P 
farei টেনে নেয়: 9859 sidaodqu8) sw, ete (s id 
আগাছার সংজ্ঞা :-(U অস্থানে যে সকল গাছ জন্মায় তাদের আগাছা. 


৩৭২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


বলে। (i) যে সকল গাছ শস্যের ভাল অপেক্ষা মন্দই বেশী করে থাকে» 
অস্থানে জন্মানো যাদের প্রকৃতি তাদের আগাছা বলে, স্থৃতরাং পাট শস্যের সঙ্গে 
'আউস ধান, বা অন্য কোন শস্য জন্মালে তা নির্বাচিত শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক 
হলে তা আগাছার পর্যায়ে পড়বে । যাহোক্‌, বাস্তবক্ষেত্রে এমন কতকগুলি 
গাছ আছে, যার! হঠাৎ জমিতে জন্মায়, দ্ৰুত বাড়ে, শস্য ॥ও মাটির ক্ষতি করে, 
সেই সকল অবাঞ্ছিত গাছগুলি আগাছা! নামে পরিচিত। যেমন, মুখা, শ্যামা, 
দুর্বা, বাথুয়া, ককৃশিম| শেয়ালকীটা, কাশ, কুশ প্রভৃতি। 


আগাঁছার শ্ৰেণী বিভাগ (classification ) :— 

উত্ভিদবিদ্গন আগাছাগুলিকে এদের বংশধার অনুসারে কয়েকটি পরিবারে 
শ্রেণীবদ্ধ করেন। একই পরিবার বা গোত্ৰভুক্ত আগাছাগুণিকে কয়েকটি গণে 
(genus ) এবং গণকে কয়েকটি প্রজাতিতে (species ) শ্রেণীবদ্ধ করা হয় 
যেমন, কীশগাছের বৈজ্ঞানিক নাম :— Saccharum spontenium. 


citatum tea আগাছার শ্রেণীবিভাগ :— 
G) খান্ত গোত্রীয় ( Gramineae ) : - দবা, শ্যামা, কাশ প্রভৃতি t 
(i) শিশ্বী গোত্রীয় (Leguminosae) :--কালকাসিন্দা». বনধকঞ্চে, 
প্রভূতি। 
(ii) কুম্মাণ্ু গোত্ৰীয় ( Cucurbita ceae );- বনকুঁদরী, খুরমা!গ্রভৃতি t 
AV). | srt গোত্রীয় ( compositae ) ২--কক্‌সিমা, দুধফুলকি প্ৰভৃতি ৷ 
(v) বাওীকু গোত্রীয় (Solanaceae ) ;--ধুতুরা, কণ্টকরী, বনমকাই 
প্রভৃতি। 6 
(vi) লিলি গোত্রীয় ( Lillaceae ) :-কলমীশাক, স্থলকলমী, শেয়াল- 
কাটা প্রভৃত। 
(৮0) মূখা গোত্রীয় ( Cyperaceae ) --মুখা, বিন্দিমুখা প্রভৃতি t 
(vii) পাট গোত্রীয় ( Tiliaceae ) :--জংলীপাট i 
(x) কলমী গোত্রীয় (Convolvula ceae ) $--কলমীশাক, স্থলকলমী, 
শেয়ালকীটা।। 
(=) এরও গোত্রীয় (Euphosbia ০৩৪০) :__দুধি, ছোটী ছুধি, বনমরি 
eife i 


শ্তরক্ষা pae 


জীবনকাল অণুসারে :— 
(ক) বর্ষজীবী আগাছ। ( Annuals ) :— 

এদের তিনভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, (i) গ্ৰীষ্মবাৰ্বিকী আগাছা 
( Summer annuals ) --স্যামাঘাস, হাতিশু'ড়া প্রভৃতি ; (}}) বর্ধাবাষিকী 
আগাছ| (kharifannuals) ;- গাজ, কণ্টকরী, কালকাসিন্দা, ব্নমরিচ 
প্রভূত। di) শীভবার্ষিকী আগীছা। winter annuels) :--শেয়ালকীটা 
কক্সিমা, আমরুল প্রভৃতি । 

(a) দ্বিবর্ষজীবী আগ্মাছা। ( Biennials) : _আগাছাগুলি প্রথম বছর 
বাড়ে, মূল ও কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চর করে, দ্বিতীয় বছর বীজ উৎপন্ন করে, তারপর 
মারা যায় ; যেমন, বনগ।জর, ম্যালিলোটাস আয|লব| । 

(n) বন্ুবর্ষজীবী আগাছা। ( Perennials ) :— 

এই আগাছাগুলি ছুবছরের বেশী বাচে; যেমন, Wb মুখী, কাশ, বেনে 
গ্রভৃতি। 


খাতু অনুলাঁরে :— 

(ক) খারিফ আগাহ! (kharif weeds ):__কেবলমাত্র বর্ষাকালে 
জন্মায় ; যেমন, জোয়ানে, গীজ, বাঘনখ, বনধঞ্চে ; 

(4) রবি আগাছ| (1২৪৮1 ৩০৫৪) £- কেবল শীতকালে জন্মায়; 
যেমন, বাথুয়া, শেয়াল কাটা, কক্সিমা প্রভৃতি। 

(গ) টৈভী আগী।ছা। (zaid ভ০০০৪ ) :--হাতিশু'ড়া, vixi বননটে 
প্রভৃতি। 


আগাছ। ক্ষতির প্রকৃতি ( Harmful qualities of weeds ) ;— 

(1) প্রতিযোগিতা আগাছা "9 ক্ষেতে "CES সঙ্গে খাদ্য, জল» 
আলোক, বায়ু ও স্থান নিয়ে প্রতিযোগিতা করে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি শ্বেত 
সরিষার গাছ ওট ক্ষেতে ওট শস্যাপেক্ষ দ্বিগুন বেশী ফসফরাস, চারগুন বেশী 
নাইট্রোজেন, ও জল গ্রহন করে। আগাছার দ্বারা জমির বেশী পরিমাণ জল 

|”পমোচনে অপসারিত হয়। তাই শীত ও গ্রীষ্মকালের আগাছাগুলি ফসলের 
পক্ষে ক্ষতিকারক 1 
(2) শন্ত চাষে ব্যয় বাঁড়ায় :--মুখা, দৃর্বা, কাশ, চোরকাটা প্রতি ঘাস 


IZ শন্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


জাতীয় আগাছাগুলির মূল ও কাণ্ড দ্বার! বংশবৃদ্ধি ঘটে । ' শ্যামা, শেয়ালকীটা, 
জোয়ানে, পি'য়াজী প্রভৃতি আগাছার বীজ দীর্ঘকাল মাটিতে অবিকৃত অবস্থায় 
থাকতে পারে | কাজেই এ-সকল আগাছার উচ্ছেদ সাধন করা ব্যায়বহুপ ও 
কটসাধ্য 1 

4 (3) শম্থোর খাদতমান হাস করে :- গামা, জোয়ানে, মুখা, শেয়াল্কাটা 
প্রভৃতির বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র । ফদল চয়নের সময় শসাদানার সঙ্গে সহজে এরা 
মিশে যেতে পারে। ধুতুরা, শেয়ালকীটার বীজ বিষাক্ত । কাজেই আগাছাবীজ 
মিশ্রিত থাগ্য-শস্যদীনা খাদ্য হিসেবে অগ্রহনযোগ্য হয়ে পড়ে। 

(4) ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও রোগের আশ্রয়স্থল :_প্রায় নকলপ্রকার 
আগাছাই শসে)র বিভিন্ন প্রকার রোগ ও কীটশক্রর আশ্ররস্থল। জমিতে 
যখন শ্ত থাকে না, তখন আগাছা এদের আশ্রয় দেয়। হলুদ ভাইরাস: ঘটিত 
রোগ বনমরিচ ও বিছুতি গাছকে আশয় করে । শস্তের ভূষা ও ধ্বস| রোগ 
কোনো কোন ঘাসকে আশ্রয় করে । 

(5) জমির মূল্য কমে যায় $- জুন, মুখা, কুশ, কাশ, বেনে প্রভৃতি 
আগাছার শিকড় মাটির 60 সে, মি. গভীর পর্যন্ত যেতে পারে। এই শিকড়ে 
«l9 সঞ্চন করে দীর্ঘকাল এগুলি টিকে থাকে। নরম মাটিতে উক্ত আগাছাগুলি 
মুল কাণ্ডের জাল বিস্তার করে শীঘ্রমধ্যে সমস্ত জমিকে আবৃত করে। জমি 
কর্ষণের অন্লপোষুক্ত হয়ে পড়ে | 
- (6) কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যয় বাড়িয়ে তোলে ;_ বারবার আগাছা নিড়েন 
দেওয়ার জন্তু কৃষিধস্ত্ৰপাতির ভ্ৰুত ক্ষয় হতে থাকে । তাছাড়া বিভিন্ন প্রকারের 
যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হয়। ফলত :ঃ চাষ খরচ বাড়ে। 

(7) মাটিকে বিষাক্ত করে তোলে :_কোনো.কোনো আগাঁছামাটিতে 
একপ্রকার বিষাক্ত রস নিঃ সত করে; ফলে শস্তের বৃদ্ধি বাহত হয়। 

_ (8) আগাছ| জমিতে জলসেচনবায় বাড়ায় | 


আগাছার হিতকারী কতিপয় গুণ ( Some good qualities of 
Weeds ) ;— 

(1) জমির উৰ্বয়ত| ধরে রাখে :__মাটির নাইট্রোজেন নাইট্ৰেট জাতীয় 
লবণ অবস্থায় নিঃস্বৱণের দ্বারা বা গ্যাস আকারে ( ডিনাইট্রিফাইং প্রক্রিয়ায় ১ 
মধ্যে মাটি থেকে নিঃশ্বেষিত হ’ত, কিন্তু পতিত জমিতে আগাছাগুলি এই 


শক্তৱক্ষা "T ৩৭৫ 
খাঞ্গোপাদানকে গ্রহণ করে বৃদ্ধি পাঁয়। কর্ষণের সময় সবুজ আঁগাছাগুলিকে 
জমিতে মাড়িয়ে দেওয়া হ'লে তা পচে গিয়ে চমৎকার সবুজসার গঠন করে? 
কাজেই আগাছা! পরোক্ষভাবে পতিত জমির উর্বরতা বজায় রাখে। 

(2) ভূমিক্ষয় রোধ করে :— আগাছা পতিত জমিতে ভ্ৰুত বেড়ে গিয়ে 
সমস্ত জমিকে দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদিত করে) দূর্বা চোরকীটা, চুনকাট নামক 
আঁগাছাগুলি দৃঢ়ভাবে মাটিকে ধরে রাখে যা জল ও’ বায়ুর ক্ষয় কার্ধ প্রতিরোধ 
করে। 

(3) আগাছা উত্তম পশুখাগ্ :-_দূরবা, মুখা, বুপেনিক, সুদান, বননটে, 
«wig ঘাঁস জাতীর আগাছা গবাদি পশুর উতম পেটভরানো 4I I 

(4) উত্তম জৈবসার প্রস্তুত করে: = কচুরীপানা, বনধঞ্চে৷ স্থলকলমী)} 
Isl, কালকাসিন্দ। প্রভৃতি আগাছাগুলি থেকে চমৎকার কম্পোষ্ট ও সবুজসার? 
তৈরী করা যায়। ) 

(5) আগাছা থেকে ex tao সুগন্ধিদ্রব্য তৈরী হয় I— 

থানকুনি পাথরকুচি, x5, শ্বেতদ্রোন, শ্বেত শেয়ালকুটাঃ কনকধুতুরা 
পুনর্ণভা, মুখা আপাং, দূর» কালমেঘ, আনিকা বাজবরণ, আকন্দ”. কেশত 
ফণিমনশ! প্রভৃতি আগাছাগুলি থেকে মূল্যবান ওষুধপত্র তৈরী হয়।. যেমন, 
শ্বেতদ্রোণের পাতার, রস সর্পবিষ নাশক । লেমন ঘাস থেকে সুগন্ধি ত্লে 
পাওয়া যায়। A 

(6) কতকগুলি আগাছাকে দড়ি, জালানি, ঘরের ছাউনি, পুজোর, 
উপচার, প্রভৃতি কাজে লাগানো হয়। জুন ঘাস ও সিসল থেকে চমৎকার 
দড়ি তৈরী হয়। ; f 


আগাছ। দমন পদ্ধতি ( weed control measures ) :— 7 

জমিতে আগাছ। জন্মালে বিভিন্ন উপায়ে আগাছার সংখ্যা কমানোর! 
পদ্ধতিকে দমন control) পদ্ধতি:বলে:। ৷ শস্তক্ষেতে আগাছার।স্মতিকরা 
বৃদ্ধি প্রশমিত করণ দমন পদ্ধতির উদ্দেশ্য ৷ আগাছা! নির্ুলীকরণের ( eradi- 
cation ) অৰ্থ এই যে জমি থেকে সম্পূর্ণরূপে আগাছা বিনাশসাধন: করা ॥ 
বর্তমান যুগে বিভিন্নপ্রকারের আগাছানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে, আগাছা 
নিমূলীকরণ সম্ভব হয়েছে বটে কিন্তু সে জমিতে পরে নতুন করে আগাছার 
অনুপ্রবেশের_যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ বেশ কিছু সংখ্যক আগাছার বীজ 
অতি ক্ষুদ্ৰ, সহজে বায়ু বা জলে ভেসে বহুদূরে যেতে পারে। অতএব চ.বীদের 


৩৭৬ শস্তোত্পাদনের মূল তত্ব 


মমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া আগাছা উচ্ছেদ কর! সম্ভব হবে না। যাহোক্‌, চারপ্রকার 
পদ্ধতিতে আগাছা দমন করা যায়ঃ - 
(1) কষি-দমন পদ্ধতি ( cultural control measures ) 
(2) যান্ত্রিক-দমন পদ্ধতি ( mechanical control measu es ) 
(3) বসায়নিক-দমন পদ্ধতি ( chemi.al contro! measures ) 
(4). জীবের-সাহায্যে আগাছা দমন পদ্ধতি ( biological control 
measures ) 
(1) কৃষি দমন পদ্ধতি (cultural c ntrol measures ) : — 
ভারতে সাধারণ চাষীরা এই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন।  শস্যচাষে 
আগাছা দমন কর! চাষের একটি অন্যাবশহ্যকীয় কাজ । : শশ্য,সুসারে এ-পদ্ধতির 
কিছু পরিবর্তন ঘটতে পারে i 


(ক) শস্তের ধীজ শোধন করে :--( seed treatment ) :— 

বোনার জন্য যে-বীজ ব্যবহার করা হবে, তাঁকে 10 শতাংশ লবণজলে 
ডুবিয়ে নিতে হবে। তারফলে শস্তের অপুষ্ট বীজগুলি ও ঘাসের হালকা 
বীজগুলি লবন জলে সহজে ভেসে উঠবে। এগুলি ছেঁকে ফেলে দিয়ে পরিষ্কার 
ভারী বীজগুলি বোনার জন্য ব্যবহার করতে হবে। 
(৭) পর্যায়ক্রমে শম্তচাব করে By crop-rotation ) ;— 

আগাছা দমনের এটি এক উত্তম পদ্ধতি। একই প্রকারের শস্তে কতকগুলি 
'আগাছ। আত্মগোপন করে থাকার স্থযোগ পায়। যেমন, ধানের সঙ্গে জুয়ানে 
ঘাস, শ্যাম৷ ঘাস, ঝাড়া, মুখা, মটরের সঙ্গে জংলীমটর, পাটের সঙ্গে জংশী পাট, 
গমের সঙ্গে করাত ঘাস, বুনো জই প্রত ত। চারা অবস্থায় এদের চেন। যায় 
না। ধান-পাট শস্ত পর্যায়ে ধানের আগা ছাগুলিকে নিভু‘লভাবে চেনা যায়, এবং 
নিড়ান দিয়ে দমন করা যায়। 
(গ)  সন্নকালীন শস্ত চাষের দ্বারা ( By catch cropping ) :— 

নিবিড় শস্তাচাযে সারা-বছর ধরে একই জমিতে বার বার ফদল গ্রহণ 
করা হয়। সুতরাং বাৎসরিক প্রধান প্রধান 2-3 টী শঙ্তাবাদের মধ্যে সল্লকালীন: 
শন্তের আবাদ করে আগাছার বংশবৃদ্ধি কম নে! যায়। 
(ঘ) অবিরাম চাষ করে ( By relay cropping ).— 
এটি অতি নিবিড় চাষ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শস্তস্থচী এমনভাবে তৈরী 


শস্তরক্ষা ৩৭৭ 


করা হয় যে অন্বর্তী শস্ত বিদায়ী exce সদা! নিরবিচ্ছিন্নভাবে অন্ুমরণ 
করে। এজন্য জমি বার বার কথিত mp, ফসল সমস্ত জমি জুড়ে অবস্থান 
করে। 


(ও) আবৃন্ত ফসলের চাষ করে ( By cover cropping ) 8 
কতকগুলি শস্ত ক্রুত জমিকে আবৃত করে। আগাছার বৃদ্ধির পূৰ্বে এই 
শস্যগুলি জমিকে আচ্ছাদিত করে ফেলে, কাজেই আগাছা ঢাক! পড়ে যায় । 
দ্রুত বর্ধনশীল শস্য যেমন, চীনাবাদাম, বরবটী, কুমড়ো, বিউলি, শন প্রভৃতি শস্য 
চাষ দ্বার আগাছা বাঁড়বুদ্ধি কমানো যায় । 


4p) সবুজ সারের ব্যবহার করে (By green manuring ) :— 

জিতে «ct, শন, বরবটা, বিউলি, প্রভৃতি শস্ত চাষ করে 6-8 সপ্তাহের 
গাছগুলিকে জমিতে মাড়িয়ে পচিয়ে সবুজসার তৈরী কর! যায়। শস্যের 
-গাছগুলি জমিতে ঘনভাবে জন্মানোর ফলে আগাছার বৃদ্ধি ব্যহত হয়। দ্বিতীয়ত 
এই গাছগুলির মাটিতে পচনের সময় উদ্ভূত তাপে আগাছার শিকড়কে পর্যন্ত 
-পচিয়ে দের। মুখা, ua, জুরানে, প্রভৃতি আগাছাকে এই পদ্ধতিতে দমন 
করা যায়। 


ছে) পৰ্ণপতিত ও আংশিক পতিত পদ্ধতিতে (85 bare fallowing 
=and bastard fallowing ) $— 

wfücs সার! বছর ধরে পতিত রেখে বার বার কর্ষণ করে আগাছা 
ame পদ্ধতিকে পর্ণ পতিত পদ্ধতি (bare fallowing) বলে | কাশ, 
কুশ, জুন, মুথা,বেনে,প্ৰভৃতি গভীর ও শক্ত মূলবিশিষ্ট আগাছাকে এই পদ্ধতিতে 
বমন কর! ধায় । এক বিশেষ খতুতে সল্পকালীন কোন শস্তের চাষ করে 
বছরের বাকী সময়ে জমিতে বার বার কর্ষণ করে আগাছা দমনের 
পদ্ধতিকে অ ংশিক পতিত পদ্ধতি (bastird fallowing)scai বর্ষাকালে 
ধান চাষের পর বা শীতকালে সল্পকালীন রবিশস্ত গ্রহণের পর জমিতে বারংবার 
কৰ্ষণ করে আগাছ। দমন করা যায়। 
EGO] গ্ৰীষ্মকালীন কর্ষণের দ্বারা ( By hot-weather cultivation ) £-_ 


দেখা যায়, কৃষকেরা চৈত্র-নৈশাখ মাসে পতিত জমিতে 2-1 বার লাঙ্গল 
dfüc ফেলে রাখেন। তার ফলে পতিত জমির আগাছার মূল, কাণ্ড মাটির 
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ওপরে উঠে আসে, সে-সময়কার প্রচণ্ড গরমে তা শুকিয়ে যায় । দুর্বা, মুথা, 
কাশ, শ্যামা, জুনে প্রভাতি আগাছা এভাবে দমন করা যায়। 


(ঝ) শস্তাবাদের পবিবতন করে ( By alteration of cultural 
: ; practice ) :— 

ক্লযকেরা একই "Cy বা বিভিন্ন শস্তে শশ্তাবাদের পরিবর্তন করে আগাছা 
দমন করতে পারেন ; যেমন, বোনা আমন ধানে ‘বড়!’ নামে একপ্রকার আগাছ! 


প্রচুর জন্মায় । বোনার পারবর্তে ধান চারা রোপন‘করে এই বুনো ধান বেড়া) 
দমন করা যায়। 


(এ) চাব পদ্ধতিতে বিজ্ঞান সন্মত ধার! অনুসরণ করে (Adopting 

ৰ : scientific procedure; ) ;— 

জামতে উন্নত পদ্ধতিতে কৰ্ষণ করে, যথাসময়ে শস্তের বীজ বপন বা! চার! 

রোপণ করে, যথাসময়ে মাধ্যমিক কর্ষণ করে, জমির আগাছা দমন করা যায় ॥ 

যথাস্থানে সার প্রয়োগের দ্বারা (যেমন, বীজের নীচে ও দুপাশে ) শস্তের বৃদ্ধিকে 

ত্বরান্বিত করে, আগাছাব বৃদ্ধকে প্রশমিত করা যায়। সারিতে বীজ বপন 
করে আগাছা দমন করা সহজসাধ্য হয়। 


(2) আগাহ। দমনের যাত্ৰিক পদ্ধতি ( Mechanical method ) ;— 
(v S85 যন্ত্রপ।ভির সাহায্যে ভুমিকর্ষণ করে: 


.. উন্নত বন্ত্রপাত যেমন, মোন্ডবা্ড লাঙ্গল, চাকতি লাঙ্গল, ভিক্ট্রী লাঙ্গল, 
কালটিভেটর উর বা. বশদের সাহায্যে ম(টি কর্ষনের কাজে ব্যবহৃত হয় & 
মোব্ডবোর্ড ণাঙ্গণের সাহায্যে জম কর্ষণের সঙ্গে-সঙ্গে কথিত মাটিকে ওণ্ট।ইয়। 
C 1. কাজেই 7g পতিত জমির আগাছা দমনের বিশেষ উপযোগী । ভিক্ট্রী 
লাঙ্কল গভীরভাবে মাটি কর্ষণ করে। কাঞ্জেই এ-স্ত্ৰে মাটি কৰণে মুখ৷, কাশ” 
উলু প্রভৃত আগাছার মূল ও ভূনিষ্নস্থ কাও মাটির উপরে ওঠে অ'নে; রোদে, 
শুকিয়ে যায়। ভারী মাটির পক্ষে এ যন্ত্র উপযোগী । চাকাত লাঙ্গল পতিত: 
জমির আগাছাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে । রোটার € 2০6০] ) 
টুকরো টুকরো,করে আগাছাকে কেটে মাটির সঙ্গে (মাশয়ে দের। দূবা, মুখা, 
কাশ, জুন প্রতৃতি গভীর মূল আগাছাকে এই যন্ত্রে দমন করা যায় । 


Aya ৮৮৯ ৩৭৯, 
বে) হ্যারোর সাঁহাঁষ্যে কৰ্ষণ (By harrowing ) :— 
চাকতি বিদা বা ডিক্ম হারো পতিত জমির আগাছাকে টুকরো টুকরো করে 
কেটে ফেলে; চাকতি fa চালনার পর মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলে কর্ষণ করে পতিত 
জমির আগাছা ভালভাবে দমন: করা যায়। পলিমাটি এলাকার উপযোগী৷ 
গজাল বি, স্প্রিং দাত বি'দা জমি থেকে কৰ্ষণের সময় আগাছাগুলিকে বেছে 
ক্ষেলে। 
(4) শন্তের অন্তৰ্ভা কর্ষনের sU উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে 
( use of improved intertillageing implements 

= স্থইল হো; প্যাডী উইভার, কালটিভেটর নামক যন্ত্রগুলির সাহায্যে রব 
[C3 সারিগুলির মধ্যে অন্তরবর্তী কর্ষণকরে আগাছা দমন করা যায়, যেমশ» 
ধাঁন-নিড়ান যন্ত্ৰ বা প্যাভী উইডারের সাহায্যে কাদানে ধান জমিতে চমংকাঁর 
ভাবে নিড়ান দেওয়া যায়, অপরপক্ষে চাকার-নিড়ান যন্ত্র বা ছুইলহোর সাহায্যে 
উচু জমির শস্ত। যেমন, পাট, গম, আলুঃ বেগুন, টাঁযাড়শ, বোনা আউস «4 
প্রভূ ততে সুন্দরভাবে নিড়ান দেওয়া যায় । কাটি, ভটরের সাহায্যে একসঙ্গে 
2-3 সারির অ|গ৷ছ দমন করা যায়। 


(ৰ) হস্তচালিত ক্ষুদ্ৰ যন্ত্রপাতির সাঁহাব্যে (By band tools ) 1— 
কোদাল, খুরপি। হাতবি' দা, হ্যাগুফর্ক প্রভৃতি ছোটোখাটে। যঙ্জের সাহায্যে 
জমির আগাছা নিড়ান দেওয়া যায়। সাধারণ কৃষকেরা এসকল যন্ত্রপাতি 
সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন। 
($) মাটি কাদানে। করে (By puddling ):_ 
পাঁডলার, হালকা লাঙ্গল e মই. প্রভৃতির সাহায্যে মাটি কাদানো করে 
আগাছা দমন কর! যায়। 


(5) ছণটাই করা যন্ত্রের সাঁহাযেয (By mowing ) :— 

লন, গোচারণ ক্ষেত, খামারের সীমারেখার পার্শ্ববর্তী স্থানের ঘাস ও অন্য নু 
ঃজাগাছাগুলিকে মোয়ার বা বড় ঘাস কাটা কাচির সাহায্যে মাঝে মাঝে X 
দিয়ে এদের বীজ উৎপাদন প্রশমিত করা যায়। 
(g) আগ্বাছাকে আবৃত করে ( By smoothering ) :— ৰ 

পচানো খড়, ধানের চিটে, কম্পোষ্ট, পাক প্রভৃতির সাহায্যে রয় 
আগাছাগুলিকে আবৃত করে আগাছা দমন করা যায়। - ) 


/ 


d শস্তোৎ্পাদনের মূল তত্ব 
1) রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন ( Chemical control 


measures ) :— 

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আগাছা! দমনের কতকগুলি শক্তিশালী 
ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ওষুধগুলি প্রয়োগে অল্পবায়ে ও শ্রমে আগাছা দমন 
ও উচ্ছেদ কর! যায়। ইতিপূর্বে সালফিউরিক ww, কপার সালফেট, ফেরাঁস 
সালফেট, পে্রীলিয়ম তেল প্রভৃতি জৈব ও অজৈব রাসায়নিক ভ্রব্যগুলি 
আগাছা! বিনাশ করার জন্য ব্যবহৃত হ'ত, কিন্তু উক্ত ওযুধগুলি আগাছা ধ্বংস 
করার সঙ্গে মাটি ও শস্তের ক্ষতি করতো। 

প্রায় 50 বছর আগে হরমোন জাতীয় দুটি রাসায়নিক পদার্থ যেমন,2,4-D, 
ও 'এম-সি পি এ’ যুরোপ ও আমেরিকাতে আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এ 
ছুটি উৎকট আগ্রাছানাশক ওষুধ হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 
এগুগির পর আরও বহুসংখ্যক আগাছানাশক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ 
ওযুধগুণিকে হাবিসাইডস্‌ (herbicides) « আগাছা নাশক ওযুধ বল! 
হয়। 


শ্রেণী বিভাগ £-- 


আগাছানাশক ওষুধগুলিকে নিয়লিখিতভাবে শ্ৰেণীবদ্ধ করা হয় :— 
({) নির্বাচিত ও অনির্বাচিত আগাছানাশক ওষুধ ( selective and 
nonselective herbicides ) 
(|) সংস্পর্শবিষ, সঞ্চলনশীল, বীজনাশক আগাছানাশক ওষুধ ( contact, 
translocated and sterilant herbicides ) 
(H) আগাছানাশক ওষুধের ব্যবহার পদ্ধতি অমুসারে :— 
(s) শস্তের বীজ বোনার পূর্বে (pre soming ) 
(৭) আগাছা জন্মানোর পূর্বে ( pre emergence ) 
(গ) আগাছা জন্মানোর পর ( post emergence ) 
আগাছানাশক ওষুবগুলির কার্যকারিতা! নির্ভর করে £_(0) বিশেষ 
প্রকারের আগাছার ওপর যথাযথ ওষুধ প্রয়োগ (d) আগাছার ঠিক বয়সে 
ex প্রয়োগ (0) ওষুধের যথাযথ মাত্রা (v) আগাছার সমস্ত বিটপ অংশে 
পুরোপুরি ওষুধ প্রয়োগ (v) ওষুধ প্রয়োগের সময় আবহাওয়ার অবস্থা 
€ যথাযথ তাপমাত্রা ও শুষ্কতা) এবং (i) প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর। 


শশ্তরক্ষা 3 es 


আগাছানাশক ওষুধগুলি প্রয়োগের পর এরা আগাছার দেহের মধ্যে শারীর- 
বৃতীয় বিভিন্ন প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা আনয়ন করে গাছের মৃত্যু ঘটায় যেমন, 
হরমোনঘটিত আগাছানাশক ওষুধগুলি (2, 4 ডি » 2, 4 5-টি ) প্রয়োগে 
গাছের দেহের মধ্যে হরমোনের আধিক্য ঘটে, যা| বিপাকীয় কাজের, 
অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে গাছের মৃত্যু ঘটায়। হানসন, রোস প্রভৃতি 
উত্ভিদ্বিদ্গণের মতে ‘2, 4-ডি’ নামক হরমোনটিকে অধিক মাত্রায় প্রয়োগে 
ইহা দ্বিবীজ পত্রী “ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় : "DNA-RNA = protein 
system? এর ওপর কাজ করে, যার ফলে গাছের বিপাকীয় কাজের মধ্যে 
অস্বাভাবিকতা৷ ঘটে, গাছের বৃদ্ধি রহিত: হয়, গাছ মৃত্যুবরণ করে। কোন: 
কোন আগাছা নাশক ওষুধ (যেমন, এযা মিনোট্রায়াজোল” ডাইনাইট্রোস প্রভৃতি) 
সংস্পর্শ বিষের কাজ করে। এই প্রকার ওষুধগুলর সংস্পর্শে গাছের বিটপঅংশের 
সবুজকণা বিয়োজিত হতে পারে ; কোষকণা বিষাক্রয়ায় [quà হ'তে পারে ৮. 
গাছের কোষগত শ্বাসক্রিয়। ( respiratory phosphorylation ) বিঘ্নিত, 
হ'তে পারে-_যার ফলস্বরূপ গাছের মৃত্যু । 

() নির্বাচিত আগাছা নাশক ওষুধ সমূহ ( Selective herbi-- 
91৫০9) 2 - এই  ওষুধগুলি শন্তক্ষেত্ৰে প্রয়োগের পর কেবলমাত্র একশ্রেণীর 
আগাছাগুলিকে ধ্বংস করে। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলির ক্রিয়া) আগাছার' 
প্রকার ও বয়স () সংশ্লিষ্ট শস্তের প্রকার ও বয়স Gi) ওষুধের মাত্রা, 
QV) প্রয়োগের সময় এর ওপর নির্ভর করে। এজন্য এদের তিনটি উপ শ্রেণীতে 
ভাগ করা যায়। যেমন, ()' একৰীজপত্রী আগাছা নাশক ওষুধ (i) দ্বিবীজ 
পত্রী নরম কাও্ডবিশিষ্ট আগাছানাশক ওষুধ Gli) দ্বিবীজপত্ৰী শক্তকাণ্ডাবশিষ্ট. 
আগাছানাশক ওষুধ । এ 
(9 এক বীজ পত্রী আগীছা। নাশক ও 

এই ওষুধগুলি সমান্তরাল শিরা রিন্যা সযুক্ত উবে সকল প্রকার Sin 
ধ্বংস করে। কাজেই এই ওষুধগুলি-একবীজপত্রী শস্তের পক্ষেও ক্ষতিকর । 


(ক) ব্লাডেক্সকিউ (Bladex Q:—Sodium salt of 2,2-Dichloro- 
propionic acid ) :— 


এট বাণিজ্যিক নাম; প্রতি কেজি ব্লাডেক্স কিউতে 980 গ্রাম 2,2— 
ডাইক্লোরা-গ্রোপাইওনিক অন্ন থাকে । এই won সোডিয়াম লবণ জলে৷ 


x শন্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


জবণীয়। ইহা সকল প্রকার ঘামজাতীয় আগাছ| ধ্বংস করে। বর্ষজীবী 
ঘাসজাতীয় আগাছা. দমনের -জন্য হেক্ট আর প্রতি 7-10 কেজি গুঁড়ো 
ওষুধ, বহুবৰ্ষজীবী ঘাষজাতীয় আগাছা, দমনের জন্য হেঃ প্রতি 15-20 কেজি 
"ড়া ওষুধ 600-700 লিটার জলে মিশিয়ে রৌদ্রকরোজল দিনে জমিতে স্প্রে 
করতে হবে। এই ওষুধ দ্বিবীজপত্ৰী শস্তের-( যেমন, আলু, পাট, তুলা, বেগুন 
ভূতি) কোন ক্ষতি করে না। =: | 
7 (খ) NERA ( I. P. C ;—Isopropyl-N-phenyl carba- 
i mate ff AR 
দি একটি কাব: না (carbamate ) xps cri ই-পি-টি-সি 
(EPTC ) - অপর একটি কাব্বামেট ঘটিত যৌগ |. এই ওষুধগুলি সকলপ্রকার- 
কচি ঘাস e কয়েকটি: অন্যান্য -আগাছাকে - ধ্বংস করে |: ইহারা ঘাসের 
অংকুরিত-বীজকে ভালভাবে ধ্বংস করতে পারে । - এজন্য: এই ওষুধগুলি বীজ 
বোনার পরই জমিতে প্রয়োগ করা হলে ভাল হয়। হেঃ প্রতি 20-25 কেজি 
ড়ো ওষুধ 600-700 লিটার জলে মিশিয়ে রৌদ্রোকরোজল দিনে আগা ছার; 
ওগর'ল্প্রে করতে হবে, বা রীজ capas পর-জমিতে (স্প্রেকরতে হর্বে| 0) 
7164) -টি-জি-এ(০৯-721001919 acetic acid) £-- 3২৯3৩ 
৷ ‘ইহা একটি ক্লোরিন ঘটিত এযালিফ্যাটিক ma অপর একটি যৌগ যেমন? 
'ডেলাপন (.dalapan )$ এই: ওষুধগুলি ‘বেশী মাত্রায় প্রয়োগে -সকলপ্রকার: 
আগাছাকে ধ্বংস করে, কিন্তু: অপেক্ষাকৃত -কম মাত্রায় প্রয়োগে কেবল ঘাস) 
জাতীয়, আগাছা ধ্বংস .করে.। স্থৃতরাং কম মাত্ৰায় দ্বিবীজ-পত্ৰী শস্তের ক্ষেতে, 
গ্রয়োগ-করে: জমির-ঘাসজাতীয় আগাছাদমন করা যায়।- এর সোডিয়াম. লবন 
বর্ণহীন গুড়ো পদার্থ, জলে দ্রবণীয়। হেঃ প্রতি মাত্রা 18-25 কেন্ধি t 
Q ১ (Bladex 0 হলা Aininotrizolé and incorporated) 
Hg las 5^ 2/5 ammonium thiocyanate )'« ৰ 
হা মুখ৷, - বেনেট "— কাশ) শ্যামা, উলু. প্রভৃতি সকলপ্রকার' 
ঘাস জাতীয় আগাছা ধ্বঃম, করে। হেঃ প্রতি 10-15 লিটার ES পতিত 
জমির, উপযোগী 
() = নিবাাচিত deni নরম কণ্ডবিৰিষ্ট -আগাছানাশক ওষুধ: 
এই ওযুধগুলি জা লিক শিরা বি্া যুক্ত, চওড় -পাত! বিশিষ্ট, সকলপ্রকার, 
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দ্বিবীজপতী (নৱম কাগুবিশিষ্ট ) আগাছা ধ্বংস করে|. অতএব. এগুলি 
দ্বিবীজপত্ৰী শস্যের পক্ষে ক্ষতিকারক । 


(ক) 2১ 4-ডি ( 2, 4-Dichlorophenoxy acetic acid ) :— . 


এটি একটি সঞ্চলনশীল হরমোন (৪512) জাতীয় আগাছানাশক ওষুধ | 
উক্ত ওষুধের সোডিয়াম বা আযামোনিয়াম বা আযামাইন লবন ও এ্যাসটার বিশেষ 
কার্যকরী । বাণিজ্যিকভাবে এই ওষুধটি ডাইকোটক্স, ব্রাডেক্স সি, ট্যাফাসিড, 
ফারনোঝ্সেন প্রভৃতি নামে পরিচিত। : এই প্রকারের বাণিজ্যিক নামধারী 
ওষুধগুলির মধ্যে শতকরা 85 ভাগ 2, 4-ডি থাকে | 2-4-ডি এর ডাই 
ইথাইল এ্যামাইন বিশেষ কার্যকরী । ইহা সহজে জলে দ্রবীভূত হয় ও 
অনুদ্বায়ী। ওদুধ প্রয়োগের 2 ঘণ্টার মধ্যে গাছ ইহা! শোষণ করে নেয়। 
ইহা বর্ষজীবী ও বহুবৰ্ষজীবী নরম কাণ্ডের দ্বিবীজ পত্রী আগাছা ধ্বংস করে। 
/61-335 সেঃ তাপাংকে ও শুকনো আবহাওয়ার এর: কার্মকারিতা; বেশী ৷; কম 
মাত্রায় (2-5.পি, পি. এম) প্রয়োগে ইহা গাছের :বুদ্ধিকে 'উদ্দীপিত-করে, 
অপর পক্ষে বেশী rtr (100-200. (st. পি, এম) প্রয়োগে গাছের-রস স্ফীতি' 
চাপ বাড়ে, শ্বাসক্ৰিয়া মন্দীভূত হয়; বিভিন্ন প্রকারের অশ্থাভারিক:বিপাকীয় 
কাজ চলার ফলে গাছের শীপ্রমধ্যে মৃত্যু ঘটে। বর্ষজীবী আগাছা বিনাশের জন্তা 
ব্রাডেক্সসি, বা,ডাইকোটক্স হে: প্রতি 12 লিটার ও বহু রর্ষজীবী নূরম কাণ্ডের 
আগাছা বিনাশের জন্য হেঃ প্রতি 2:4-4'8 লিটার 600-700 লিটার জলে 
মিশিয়ে রৌদ্রকরোজল দিনে আগাছার ওপর স্প্রে করতে হবে। | এই ওযুর এক 
বাদ, পত্রী aen (যেমন! ধান, গম [হা আৰ প্রভৃতির) কোন "t 
করে না, peo ee s à 
(4); এম: mfra ( MCPA ;--2-Methyl-4-chlorophenoxy acetic 
(i acid ) :— 
(এর Sh বা আযাম্নোনিয়াম লরন-তৈন্তী ক্রা যায়৷ ইহ! ১৬% 
স[গাছ৷৷ধ্বংস করে! 7 এর কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী । ধা হানি 
(গ) s পি’পি-ৰি (MCPB :—~2-Methyl-4-shloro phenoxy butrie 
[8930+ ursa E (1094 ১৯) 6 3 আছি ন।৪০]) ৬" 
এর সোডিয়াম লবন তৈরী হয়; Send নরম. sus ধংস করে। 
আগাছার দেহে এম-সি-পি-এ তে রূপান্তরিত হয়): I 0) 
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Gi). দ্বিবীজপত্রী শক্ত কাগুবিশিষ্ট আগাছানাশক ওষুধ :— 
(ক) 2, 4, 5-টি ( 2,4,5- Trichlorophenoxy acetic acid ) :— 

এই ওষুধ অধিকাংশ গুল্মজাতীয় শক্ত কাণ্ডের দ্বিবীজপত্ৰী আগাছা ধ্বংস 
করে। এটি হরমে।নজাতীয়। লবণ বর্ণহীন। এর-ট্রাই-ইথাইল-আযমাইন 
লবণ, বিউটিল লবণঃ আইস প্রোপাইল এ্যাসটার প্রস্তুত করা যায়। 
বাণিজ্যিক নামধারী “বাডেক্স-এইচ* এ উক্ত কার্যকরী উপাদানের সঙ্গে বিউটন্মি 
খ্যাথানল এ্যাসটার মিশ্রিত থাকে । হেঃ প্রতি 3-4 লিটার ‘ব্লাডেক্স এইচ’ 
650-700 লিটার জলে মিশিয়ে শক্ত কাণ্ডের দ্বিবীজপত্ৰী আগাছার উপর স্প্রে 
করতে হবে। 

কম মাত্রায় উক্ত ওষুধগুলি একবীজপত্ৰী শস্তের কোন ক্ষতি করে না। কিন্ত 
অধিকমাত্রায় প্রয়োগে ক্ষতিকারক । 


অনির্বাচিত আগাগাছানাশক ওব.ধ (Non-selective herbicides) ;— 

এই ওষুধগুলি সকলপ্রকার আগাছা ধ্বংশ করে । . কাজেই অকলপ্রকার 
শস্তের পক্ষেও ক্ষতিকর ৷ স্কৃতরাং পতিত জমিতে এই ওষুধগুলিকে আগাছা 
নাশের জন্য প্রয়োগ করতে হবে, অথবা শশ্তের বীজ বোনার পরেই জমিতে 
প্রয়োগ করতে হবে। 


নিয়লিখিত ওষুধগুলি অনির্বাচিত আগাছা নাশক ওষুধ হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় £-- 
() টি-পি-এ (0%):_বেশী মাত্রায় প্রয়োগে সকল আগাছা ধ্বংস পায়। 
(i) এ্যামাইনে। ট্ৰায়াজোল ( Aminotriazole , —3-amino-1, 2, 4-- 
triazole ) 
(4) ডাইনি ট্ৰৌস ( Dinitros or, Dinitrophenol ;- 4, 6-dipitro- 
0-sec-butyl phenol ) 
(v) ভ্রীয়াজিনস ( Triazines £—(1) Simazines (2) Atrazine ) 
(v, থায়োকার্বামেট [ Thiocarbamates ; —EPTC (ethyl N, N- 
dipropylthio carbamate ] 
(vi) মোনিউরোন [ ও ( 4-chlorophenyl ), 1,1, dimethyl urea ] 
(vii) প্রোপাকর্লোর ( 2-chloro-N-isopropylacetanilide ) 
(vii) এনডোথেল ( Endothal ) :_জলজ আগাছা! দমন করে। 
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বাণিজ্যিক নামধারাঁ উক্ত দলভুক্ত ওষুধ :— 
(ক) টোক-ই-25 (Nitrofen :—25%2, 4-Dichloro-4-Nitrophenil 
ether ):— 
ইহ! সকলপ্রকার ঘাসজাতীয় ও চওড়া পাতা বিশিষ্ট আগাছ। ধ্বংস করে। 
এই ওষুধ শস্তের বীজ বোনার পরই জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। দানাদার 
বা তরল উভয়প্রকারের তৈরী ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। তরল ওষুধ mtu 
জমিতে স্প্রে করার পর জমির ওপর আগাছা. নাশক একটি পাতলা আস্তরণ 
তৈরী করে, য| 3-6 সপ্তাহকাল অংকুরিত আগাছাকে ধ্বংস করে । শস্যের বীজ 
বোনার একদিন পরে হেঃ প্রতি জমিতে ধানের ক্ষেতে 10-15 লিটার, গমের 
ক্ষেতে 7'5-8'5 লিটার, আলুর ক্ষেতে 15-175 লিটার, তুলার ক্ষেতে 15- 
20 লিটার হিসেবে 600-700 লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ৷ 


(s) স্্যাম-এফ 34 (Propanil £--35% 3, 4-Dichloropropiona 

nilide ) :;— 

এটি ধান ক্ষেতের আগাছা! দমনের উপযোগী । ধান ক্ষেতের কম বয়সের 

আগাছা(2-3 টী পাত৷ যুক্ত) দমনের জন্য হে: প্রতি 75-10 লিটার 

গ্রপানিল 600-700 লিটার জলে মিশিয়ে শুকনো ধান জমিতে Cup করতে হবে । 
ওষুধ প্রয়োগের 2 দিন পরে জমিতে সেচ দেওয়া দরকার । 


(2) মাটির আগাছা নাশক ওষ.ধ (9০11 sterilents ) ;— 


ইতিপূর্বে সোডিয়াম ক্লোরেট, সোডিয়াম টেট্রাবোরেট (883,067 ), 
সোডিয়াম আরসেনাইট (৭১50) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্যগুলি জমিতে 
প্রয়োগ করে আগাছার অংকুরিত বীজ ধ্বংস করা হ’ত। কিন্তু এই রাসায়নিক 
দ্রব্যগুলির বিষক্রিয়। জমিতে দীর্ঘকাল থাকে বলে এগুলি শস্তেরও ক্ষতি করে 
থাকে এজন্য বর্তমানে এগুলির ব্যবহার কমে গেছে। বর্তমানে “টি-সি-এ, 
'আই-পি-সি, গ্রামোক্মোন, নাইট্রোফেন প্রভৃতি ওষুধগুলি জমির আগাছা বীজ 
ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার কর! হচ্ছে | হেঃ প্রতি 25-4 লিটার গ্রামোক্সোন ধান 
কাটার পর জমিতে প্রয়োগ করে জমির সমূহ আগাছা এমনকি ধানের গোড়ার 
চারাগুলিকেও ধ্বংশ করা যায়। পরবর্তী ধান চাষে এ ওষুধের কোন ক্ৰিয়া 
থাকে না। 

at 
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(3) জংস্পর্শবিষ ওষ.ধ ( Contact poison ) .— 

বাসালিন, নাইফ্রোফেন, প্রপানিল, বেনথায়োকার্ব দানাদার, ম্য।চেটা 
দানাদার, পটাসিয়াম সায়ানেট প্রভৃতি আগাছানাশক ওষুধগুপি জমিতে 
আগাছার ওপর গ্রে করে বা দানাদার ওষুধ জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে ওষুধের 
সংস্পর্শ বিষে আগাছার বীজ বা গাছকে ধ্বংস করা যায়। 
(4) সঞ্চলনগীল WS 9 ( Translocated herbicides ) ;— 

‘2, 4- ডি,’ ‘2, 45-5" এম-সি-পি-এ প্রভৃতি ওম্ধগুলিকে আগাছার 
পত্ৰগুচ্ছে CP করা হলে এরা গাছের পাতার মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়ে গাছের 
দেহে ছড়িয়ে পড়ে। কয়েকদিনের মধ্যে আগাছা সমূলে ধ্বংস পায়। 


বিভিন্ন শৃস্তের ক্ষেতে আগাছা দমনের wy আগাছানাশক ওষুধের 
ব্যবহার :— 

গম -() গমক্ষেতের চওড়াপাত বিশিষ্ট আগাছা দমনের জন্ত ফেনাসিন 
বা উইডার-96 ( এ্যামাইন 2, 4-ডি ) বিশেষ উপযোগী। গম বোনার 28- 
33 দিনের মাথায় উইভার-96 হেঃ প্রতি 700 মি. লি. 700 লিটার জলে 

' মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হবে । 

(i) পলি দোআশ মাটিতে গম বীজ বোনার আগে বাসালিন হেঃ প্ৰতি 1.5 
লিটার 600-700 লিটার জলে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে -হবে। এই ওষুধ 
আগাছার সকল অংকুদ্ধিত বীজকে ধ্বংস করে। 
পাট £ বীজ বোনার একদিন পরে পাট ক্ষেতে হেঃ প্রতি 600 লিটার 

_ জণে 150 মি, লি. “কার্য মিশিয়ে ক্ষেতের সবর স্প্রে করতে হবে। এ ওষুধ 
অংকুরিত আগাছা বীজ ধ্বংস করে। 

আলু :--6) আলু বীচন বসানোর পর কয়েকদিনের মধ্যে ফলন আলু 
গাছের অংকুর দেখা দেবে ঠিক সে সময়ে হেক্ট আর প্রতি 755-10 কেজি 
_পেরোটান 700 লিটার জলে মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হবে। 

UD বীচনবসানোর পরই জমিতে টোক-ই-35 ছু'লিটার ব| সিমাজ্জিন 
95 কেজি 700 লিটার জলে মিশিয়ে ( হেঃ প্রতি) স্প্রে করে আগাছা 
জন্মানো রোধ করা যায়। 

ভুটা :_বীজ বোনার একদিন পরে হেঃ প্রতি জমিতে 2 কেজি 
সিমাজিন-50 600 লিটার জলে মিশিয়ে সারিগুলির মধ্যে রে করতে হবে। 
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আখ £_বীচন বসানোর 20-30 দিন পরে জমিতে আগাছা দেখা দিলে 
হে: প্রতি জমির জন্য 2 কেজি সিমাজিন-50 ও 2 লিটার ট্যাফাসিড 700 লিটার 
জলে মিশিয়ে আখ গাছের লারিগুলির মধ্যে স্পরেয়ার যন্ত্রের মাথায় ঘেরাটোপ 
ঢাঁকন| পরিয়ে কেবল আগাছার ওপর স্প্রে করতে হবে | 

ধান :-যোপণ করা ধান £_-আমন ধানের জমিতে সাধারণত শুশনি, 
বাৰি, কচুরীপানা, পোটপানা, জোয়ানে, কানসিরাঃ চটচটি, মোথা, শ্যাওলা 
প্রভৃতি আগাছা জন্মায়। এরূপ কাদানো নীচুজমির আগাছা দমনের জন্য 
বেনথায়োকাব দানাদার, নাইট্রোফেন দানাদার, ম্যাসেট দানাদার ওষুধগুলি 
বিশেষ «epi হেঃ প্রতি 15-30 কি, ml. 79, টোক গ্রা্থলার 
(নাইট্রোফেন) ব| 30-40 কি. sr. 5% ম্যাসেট দানাদার ধানের চারা 
রোপণের.4-6 দিন পরে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে 4-5 সে. মি. 
গভীর জল বেঁধে রাখতে হবে। 


উচু ধান জমিতে ওষণ্ধ ও সার প্রয়োগ: - 

35% স্ট্যাম এফ-34 ( প্রপানিল৷) হেঃ; প্রতি 6. লিটার ও ইউরিয়। 3% 
দ্রবণ একত্র 700 লিটার জলে মিশিয়ে ধান জমিতে ( we অবস্থায়) স্প্রে করে 
ধান গাছের গোড়ার আগাছা দমন করা যায় । 2 দিন পরে জমিতে সেচ 
দিতে হবে। 

. আগাছানাশক ওষুধের সঙ্গে রোগ ও কীটনাশক eu 
ব্যবহার :_ 

নাইট্রোফেন ও বি. এইচ. সি-50 অথবা এগ্ৰোক্সোন ( MCPA ) ও বি. 
এইচ. সি-50 মিশ্রণ ব্যবহার করে ধান ক্ষেতের আগাছা ও ধানের মাজর! পোক! 
দমন করা যায়) 


সু’প্রকার আঁগাছানাশক ওষ,ধ একত্র ব্যবহার :— 

ঘাস জাতীয় আগাছা ও চওড়া পাত৷ বিশিষ্ট আগাছা দমনের জন্য ধান 
ক্ষেতে নাইট্রোফেণ/2, 4-ডি, প্রপানিল/2, 4-ডি, ম্যাসেট/2, 4-ডি প্রভৃতি যে 
কোন একপ্রকার আগা ছা৷ নাশক ওষুধ মিশ্রণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। 


বছরে একাধিক বার ধানচাবে আগীছ। দমন পদ্ধতি :— 
প্যারাকোয়াট ( গ্ৰামোক্সোন ) নামক আগাছা নাশক ওষুধ জমিতে প্রয়োগ 


E. শস্কোৎপাদনের মূল তথ 


করার 2-3 দিন পরে এই ওষুধের ক্রিয়া আর অবশিষ্ট থাকে না। স্থৃতরাং 
জমির ফসল কেটে লওয়ার পর উক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে আগাছা ধ্বংস করার পর 
পরবর্তী ফসল শীঘ্র মধ্যে এ-জমিতে গ্রহণ করা চলে | হেঃ প্রতি 2:5-4 লিটার 
গ্রামোক্সোন ধান কাটার পর জমিতে প্রয়োগ করে জমির সমস্ত আগাছা ও ধান 
গাছের গোড়াগুলি পৰ্যন্ত ধ্বংস কর! যায়। 


কতিপয় জাগীছানাশক ওষ.ধের নাম ও বাণিজ্যিক লাম 
(বন্ধনীর মধ্যে ) :-- 

(|) 2, 4 ডি ( ফারনোক্সোন, ট্য।ফাসিড, উইডার-96) (iH) এম-সি- 
পি-এ (এগ্রোক্সোন) (0) পি-সি-পি (পি-সি-পি) (v) প্রপানিল 
(ষ্ট্যাম-এফ 34) (v) ম্যাচেটা, বা ম্যাসেট (ম্যাচেটা বা ম্যাসেট দানাদার বা 
তরল) (vi) মলিনেট ( অদ্ভাম ) (vil) বেনথায়োকার্ব (স্তাটারণ ) (11) প্যারা 
কোয়াট ( গ্ৰামেক্সোন ) (ix) নাইট্রোলিন (প্লানাডিন) (x) নাইট্রোফেন 
(টোক-ই-25, টোক গ্রাহুলার ) ; 


আগাছানাশক ওষ.ধ প্রয়োগের সাবধানতা :__ 


() কেবলমাত্র অনুমোদিত মাত্রা প্রয়োগ করতে হবে। বেশী মাত্রার 
ওষুধ প্রয়োগে শস্তের ক্ষতি করতে পারে। 

(8) বেশী বেগবতী বাযুপ্রবাহের সময় ওষুধ প্রয়োগ করা চলবে না। 

(i) শস্তক্ষেতে নির্বাচিত আগাছানাশক ওষুধটি প্রয়োগ করতে হবে। 

(v) যদি ওষুধটি শস্তের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তবে শ্রেয়ার যন্ত্রের স্প্রে- 
নজলের মুখে ঘেরাটোপ পরিয়ে সাবধানে গাছের সারিগুলির মধ্যে আগাছার 
উপর (স্থির বায়ুতে) স্প্রে করতে হবে। 

(V) রোদের দিনে ওষুধ স্প্রে করা উচিত। 

(vi) কয়েকটি আগাছানাশক ওষুধ যথাসময়ে অর্থাৎ বীজ বোনার পর বা 
অন্পবয়সের আগাছার উপর স্প্রে করতে হবে। 
জীবের সাহায্যে আগাছা দমন পদ্ধতি ( ক control 


process ) :— 


G) গৃহপালিত পশুর আ|হায্যে__পশ্চিমবঙ্গে পতিত জমিতে যে-পরিমাণ 
আগাছা জন্মায়, তা-যদি গবাদি পশুর খান্ত না হ’ত তাহলে তা দমন করতে 


শস্যরক্ষা ৩৮৯ 


মানুষের কষ্টের সীমা থাকতো না। কারণ অধিকাংশ আগাছা প্রচুর পরিমাণে 
বীজ উৎপন্ন করে, তা সহজে জল ও বায়ুর দ্বার! বাহিত হ'তে পারে। কাজেই 
অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত জমি আগাছায় ভরে যেতে পারে । কেবলমাত্র গবাদি 
পণ্ড আগ|ছাঁকে বার বার ভক্ষণ করে এর বীজ উৎপাদন ক্ষমতা! কমিয়ে দেয়। 
পতিত জমিকে গবাদি পশুর চারণ ক্ষেতে পরিণত করে আগাছা দমন করা! 
যার। পুকুরের আগাছাকে ঘেসো রুই চাষ করে দমন করা যায়। 


Q) কীটপতঙ্গ ও ছত্রাকের সাহায্যে :— 

অষ্ট্রেলিয়াতে প্ৰিক্‌লি পীয়ার নামক আগাছাকে দমন করাঁর জন্য 
আর্জেনটাইন মথ বোরার নামক এক প্রকার কীড়াকে কাছে লাগানো! হয়। 
পশ্চিমবঙ্গে ফনিমনসা গাছ একপ্রকার শোষকপোকার (দয়ে পোকা) দ্বারা 
আক্রান্ত হয়ে ক্রমশঃ ধ্বংস পাচ্ছে । কয়েক প্রকার ফড়িং, বিটল, প্রজাপতি 
ও বন্য মথের ‘শূক’ আগাছা ভক্ষণ করে বেঁচে থাকে । বিছা, ঘে' টু, ক্রোটোন+ 
বনধঞ্চে হলুদ ভাইরাস ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয়। বনকচু, ঘাস ধ্বসা রোগে 
আক্রান্ত হয়ে মার! যায়। 


জমিতে আগীছানাশক ওষ.ধ প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ 
( Computation ) ;— 

ফরমূলা 100৮ হার ( হেক্টআর প্রতি কেজিতে )% জমির পরিমাণ 
FORT কিনি) চাদ রইলো? 

প্রদত্ত ওষুধের ঘনত্ব (শতাংশে) 


(1) উদ্বাহরণ :-- যদি এক 50 শতাংশ আগাছানাশক ওষুধ (WP. ) হেঃ 
প্রতি 1'5 কি. গ্রা. সক্রিয় উপাদান (৪1) হিসাবে প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, 
তাহলে 4000বর্গমিটার জমির আগাছা দমনের জন্য কী পরিমাণ উক্ত আগাছা- 
নাশক ওষুধ প্রয়োজন হবে? এস্থলে ওষুধের ঘনত্ব = 50%, জমির পরিমাণ- 
44000 বর্গমিটার ব| 0*4 হেঃ সক্ৰিন্ন উপাদানের হার = 1'5 কেজি/হেঃ 


অতএব 04 হে: জমির জন্তু ওষুধের পরিমাণ= 
100x 15x04 
তল কি. গ্ৰা, প্রদত্ত আগাছ| নাশক ওষুধ 
{ 50% ঘনত্বের ) 


৩৯5 শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


হেঃ প্রতি 600 লিটার জল প্রয়োজন হলে 0'4 হে: জমির জন্য 600x 04 
=240 লিটার। - অতএব 1'2 লিটার. আগাছা নাশক ওষুধ 240 লিটার 
জলে মিশিয়ে স্প্রে মিশ্রণ তৈরী করা যাবে। 


(2) উদ্দাহরণ :_ 1500 «fios ধান জমির আগাছা দমনের জন্য কত 
লিটার 'এম-সি-পি-এ ইসি ( সক্ৰিয় উপাদান 4 পাউগু/গ্যালনে ) প্রয়োজন 
হবে, যদি হেক্ট আর প্রতি 08 কি" গ্রা. সক্রিয় উপাদানের প্রয়োজন হয়? 

ফরমুগী £ প্রদত্ত ওষুধের পরিমাণ (লিটারে ) : — 

সক্রি্নউপাদানের হার ( গ্রাম/হেঃ )% জমির পরিমাণ (হেঃ ) 
প্রদত্ত ওষুধের ঘনত্ব ( গ্রাম/লিটার ) 

প্রশ্নামুসারে, হার =0'8 কি. গ্রাণ/হেঃ বা 800 গ্রাম/হে: 

ওষুধের ঘনত্ব 4 পাঃ/গ্যালনে ব| 400 গ্রাম/লিটারে । 

জমি= 1:00 বর্গমিটার «1 0'15 হেঃ 

অতএব 0'15 হেঃ জমির জন্য ওষুধের পরিমাণ = 


800x045 _ 
0 = 03 লিটার। 


উক্ত ঘনত্বের এম. সি. পি. এ 0 3 লিটার বা 300 মি. লি. প্রয়োজন । 


কতিপয় সাধারণ আগাছার নাম, এবং বংশবিস্তার প্রণালী :— 
আগীছার স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম বংশবিস্তার প্রণালী 


উচু জমির ঘাস 
জাতীয় আগাছা: 

70) দূৰ1 Cynodon dactylon কাণ্ডাংশ ও বীজের 
| সাহায্যে 
(2) শ্যাম৷ Echinochloa colonum বীজের-সাহায্যে 

(3) মাকড়জালি_ Dactylocteniom d 
aegyptium বীজ ও কাণ্ডাংশ 
(4) কাশ Saccharum spontaneum বীজ ও মূল 
(5) ত্রাকিয়ারিয়া = Brachiaria spp: ' বীজ 


(6) স্বিথ| - Sprobobes diander বীজ 


শস্যরক্ষা ৩৯১ 
আগাছার স্থানীয় নাম বৈজ্ঞানিক নাম বংশবিস্তার প্রণালী 
সেজ জাতীয় আগাছা : 
C) মূখা Cyperus rotundus বীজ ও রাইজোম 
(8) faf মোথা — Fimbristylia miliaceae 3 
(9 চটচটি fcripus spp. বীজ 
চওড়া ettet বিশিষ্ট দ্বিবীজপত্রী আগাছা :_ 
(10) টিকিওকড়া Molochia corchorlfolia বীজ 
(11) লাটমারি Digera arvensis t) 
(12) পাখরচাট! — Cyanotis axillaria 3 
(13) দাদমারি Ammonia baccifera 3 
(14) v2 নিম Bonnya brachiata 3$ 
(15) ঝাঁঝি Alternanthera spp. 3 
(16) কচুরীপান! Eichornia crassipes বীজ ও কাণ্ডাংশ 
(17) পানাজাতীয় Monochoria vaginalis $ 
(18) শুশনি Marselia spp. কাণ্ডাংশ 
(19) ছাগলনাদী — Spheranthus indica বীজ 
(20) দুধি Euphorbia dracumcubides $ 
(21) বাথুয়! Chenopodium album 3 
Q2) হিরণখুরী Convolvulus arvensis এও কাণ্ডাংশ 
(23) শেরালকাটা ^ Argemone maxicana বীজ 
(24) বনমরিচ Croton sparciflorus $3 
(25) কালকাসিন্দা Cassiatora spp. 3 
আগাছা নশক ওষুধের প্রাপ্তিস্থান :— 


National Organic Chemical Industries Ltd. 
Hongkong House ; 31, Dalhousie Square 
Calcutta-1 


৩৯২ শস্যোতৎ্পাদনের মূল তত্ব 
শহ্যের কীটশত্রু ও এদের দমন ব্যবস্থা । 
( Insect. pest of crops and their Control measures ) 
শস্তোৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে শশ্তরক্ষার ব্যবস্থাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । শস্তের 
বীজ বপন থেকে শুরু করে গুদামে শস্ত সঞ্চয় পৰ্যন্ত বিভিন্ন সময়কালে শস্ত বিভিন্ন 
প্রকার কীটশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। শশ্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতি- 
রোধ ব্যবস্থা দমন ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেয় । একথা সত্য যে, "Prevention is 
better than cure’ কারণ কীটশক্ত বা রোগের আক্রমনে শস্যের যে 
পরিমাণ ক্ষতি হয়, দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেও তা পূরণ হয় না। এস্থলে প্রধান 
প্রধান শস্তের প্রধান প্রধান কীটশক্রর জীবন চক্র, ক্ষতির প্রকৃতি ও এদের 
প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা বর্ণনা করা হ’ল। 
ধানের কীটশত্রু .— 
(1) ধানের মাজরা পৌকা ( Paddy stem Borer ) 


বৈজ্ঞানিক নাম :1— Tryporyza incertulas ( walker ) 
Order :— Lepidoptera Family : — Psralidae. 
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ধানের মাজরা পোকা (Paddy stem borer) (Trypoiyza incatulas) 
0) ডিম (পাতার ডগার দিকে গুচ্ছাকারে) (2) মাজরা পোকা! (20 সি. মি.) (3) পুওলি বা 


পিউপ| (4) পূৰ্ণাঙ্গ মধ (1:3 সি. মি.) (5) ধানগাছের কাণ্ডের মধ্যে মাজরা পোক! (6) আক্রান্ত 
খানগাছ ( মৃত গৰ্ভ অবস্থা )। 


শস্যরক্ষা ৩৯৩ 


এটি ধানের এফ ভয়ানক কীটশক্র ; সারাভারতে একে দেখ যায়। মথের 
দেহ হালকা হলুদ রঙের ; প্রায় 1:4 সে. মি লম্বা, ডানা টা ছড়ানো অবস্থায় 
3:3 সে. মি. প্রস্থ ; পুং মথের উপরের ডান! দুটির কেন্দরস্থলে একটি করে কালে! 
বিন্দু আছে। স্ত্রী মথ ধানগাছের পাতার ডগার দিকে 80-150 টী পর্যন্ত ডিম 
( গুচ্ছাক|রে ) পাড়ে। ডিমগুলি পীতাভ রোম দিয়ে ঢেকে দেয়। বায়ুর 
তাপমাত্রা অনুযায়ী 5-10 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শুককীট বেরিয়ে আসে। 
“এটিই মাজর| পোক|। এই কীড়া ধান গাছের নরম কাগুত্বক ভেদ করে কাণ্ডের 
ভিতরে প্রবেশ করে ও কাণ্ডের নরম শন খেয়ে চলে। এসময় ধান গাছের 
কাণ্ড বা ভ'টার মধ্যে আঁকা বাকা স্থড়ঙ্গ তৈরী করে। এ-সময় 6 বার খোলস 
ত্যাগ করে 28-40 দিনের মধ্যে (বাঁযুর তাপমাত্রা অঙ্গুসারে ) শৃককীটটি 
পরিণতি লাভ করে। পরিণত শৃকটি দৈর্ঘ্যে 20 মি. মি. বর্ণহীন বা নবনী 
সদৃশ রঙের । ধান গাছের ভাটার মধ্যে ইহা পুত্তলি বা মৃককীট দশ! অতিক্রম 
করে | 5-12 দিন পরে পূৰ্ণাঙ্গ মথ গুটি কেটে বেরিরে আসে ৷ ধান 
গাছের গোড়াতে এরা প্রতিকূল আবহাওয়া! অতিক্রম করে থাকে ( hiberna- 
tion ) | 


ক্ষত্তির প্রকৃতি ( Natore of damage ) :— 

অধিক বায়ুর উষ্ণত| ও আর্রতায় এই কীটশক্রর উপদ্রব বাড়ে; এ সময় এদের 
জীবনচক্র সম্পন্ন হতে কম সমর (38 দিন ) লাগে ; কাজেই এদের দ্রুত: বংশ 
বৃদ্ধি ঘটে এবং ব্যাপকভাবে ধানগাছকে আক্রমণ করে। এজন্য শীতের পরে 
ও বর্ষাকালে এই কীটশক্রর উপদ্রব বেশী ৷ শূক বা মাজর। পোকা ধানগাছের 
বৃদ্ধিকালে ও গাছে থোর আসার সময়ে উভয় অবস্থায় গাছকে আক্রমণ করে। 
অবিরাম আক্রান্ত গাছের ডাটার শাঁস খেয়ে যাওয়ার ফলে গাছের কেন্দ্ৰীয় 
বিটপ অংশ বা শীষ শুকিয়ে যায়, একে মৃতগৰ্ভ বা! ‘ead heart বলে । 
ঝাড়ের একটি গাছ এভাবে শুকিয়ে গেলে কীড়াটি গাছ থেকে বেরিয়ে পাশের 
গাছটিকে বা পাশকাঠিকে আক্রমণ করে । একটি শৃককীট বা! মাজর| পোকা! 
তাঁর জীবনের 28-40 দিনের মধ্যে এক একটি পাশকাঠিকে আক্রমণ করে ঝাঁড়- 
টিকে প্রায় বিনষ্ট করে ফেলে । বৰ্ধনশীল অবস্থায় ধানগাছ আক্রান্ত হ’লে এসব 
গাছে আর শীষ জন্মায় না; পরিণত ধানগাছ আক্রান্ত হ’লে দানাবিহীন শুকনে। 
সাদা রঙের শীষ ( white earhead ) দেখ! যায়। প্রবল আক্রমণে ধানক্ষেতে 
"es লাগে|. 


৩৯৪ শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 

ধানগাছ আরো কয়েক প্রকারের মাজর| পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়; 
যেমন, (i) Chilotraea polychrysa ( Malayan borer) (ii) Chilo 
suppressalis ( striped borer ) (iii) Tryporyza innotata ( white. 
borer )প্রভৃতি। 


প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা (Preventive measures )= 


কৃষি অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধান চাষে কীটশত্ৰুর আক্রমণ কমানোর 
উদেশ্যে নি্নরপ কৃষি ব্যবস্থা’ স্থপারিশ করেন। 

(9 জমি তৈরীর সময় পূর্বেকার শস্তের গোড়া, জমির আগাছাগুলিকে 
জমিতে মাড়িয়ে বা পুড়িয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া! উচিত। . কারণ এগুলি 
কীটশক্র বা রোগের আশ্রয়স্থল । 

(8) কৃষিখামারে একটি প্রটে বীজতল! তৈরী করে চারা রক্ষার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা নিতে হবে। 

Gi) মাজর| পোকা উপদ্রব এলাকায় জলদি জাতের ধান চাষ করা! 
উচিত। 

Qv) মাজরা পোকার প্রতিরোধক্ষম জাতের ধান যেমন, রত্বা, আই- 
ই-টি 2815, এম.আর 1550, এম. আর 1553, আই-আর 20, সুপ্রিয়া, 

ংকজ প্রভৃতি উপদ্রব এলাকায় চাষ করতে হবে। 

(v) এক দফায় বেশা পরিমাণ নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করা? 
উচিত নয় | এতে গাছ নরম হয়ে পড়ে; ফলে কীটশক্র সহজে গাছকে 
আক্রমণ করতে পারে। যে-সময় মাজর| পোকার উপদ্রব বেশী সে-সময় এই 
সার প্রয়োগ চলবে ন| ৷ 

wi) জমিতে আলোক ফণাদের ব্যবস্থা করে মথের সংখ্যা কমানো যায়। 

(vii) জমির যথাসময়ে আগাছা দমন, শস্তে স্থষমসাঁর প্রয়োগ, উপযুক্ত 
শস্ত পর্যায় অবলম্বন করে এই কীটশক্রর উপদ্রব কমানো যায়। 


দমন ব্যবস্থা ( Control measures ) :— 


শস্তে কীটশত্ৰুর আক্রমণ ঘটছে কিন! নিয়মিত জমিতে গিয়ে নজর রাখা 
দরকার। জলদিজীতের ধানে চারা রোপণের 45 দিনের মধ্যে, নাবী জাতের 
ধানে 60 দিনের মধ্যে প্রতি বর্গমিটার শন্ত ক্ষেতের (অর্থাৎ 30-36টা ঝাঁড়ে 


Fai ৩৯৫ 


5 শতাংশ গাছ বা তার কম কীটশক্রর দ্বার। আক্রান্ত হলে (sigh of dead- 
heart) কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না। কিন্ত এর চেয়ে বেশী 
গাছ আক্রান্ত হ'লে অবিলম্বে উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাজর। 
পোকা দমনের জন্ত সর্বদেহবাহী কীটনাশক ওযুধগুলি (systemic instetici- 
des) বিশেষ কার্যকরী ৷ কিন্তু এর মথগুলিকে দমন করার জন্য ক্লোরিন 
ঘটিত কীটনাশক ওষুধগুলি (যেমন, এনফ্রিন, বি*এইচ.সি, এযামডো-সালফান 
প্রভৃতি) বিশেষ উপযোগী ৷ বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় সর্বদেহবাহী 
দানাদার কীটনাশক ওষুধগুলি উপযোগী । যাহোক্‌, আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে 
নিম্নোক্ত যে কোন এক প্রকার তরল বা দানাদার কীটনাশক ওষুধ মাজরা। 
পোকা দমনের জন্য ব্যবহার করতে হবে £ 


তরল ভন্্রীর কীটনাশক  হেক্ট.আর প্রতি মাত্রা জলের পরিমাণ 
ওষ ধের নাম 
(i) ফসফোমিডন 10076 
(ডিমেক্রন 100 ইসি) 350-375 মি. লি* 700-750 লিটার 
(|) কুইনাল ফস 25% 


(একালাক্স 25 ইসি) :- 1050-1125 * 3 
(i) ফরমোথিয়ন 25% 

(এনিয়ে! 25 ইসি) £- = 10502125 ৮ a 
Qv) ডিমে থায়োয়েট 30% { 

(রোগোর 30 ইসি) :- 700-1050 yy $ 
দানাদার কীটনাশক ওষ.ধের নাম হেঃ প্রতি মাত্রা 
d) ফোরেট 10% (থাইমেট 10 জি ):_ 10-15 কেজি 
(i). কার্বোফিউরান 3% (ফিউরাডান 3 জি) £-- 1265 
(0) কার্বারিল ও বি. এইচ. সি মিশ্রণ 4% 

( সৈবিডল দান!) :— 25.5 


প্রয়োগ পদ্ধতি :_() উক্ত যে. কোন একপ্রকার তরল কীটনাশক 
ওষুধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে cur fae তৈরী করে প্তাপস্তাক স্প্রেয়ারের সাহায্যে 


৩৯৩ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


'বৌদ্রকরোজল দিনে আক্রান্ত শস্যে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। এই 
ওষুধগুলির কার্যকাল প্রায় 15 দিন। 

(0) অধিক বর্ষার সময় স্প্রে করার অস্থবিধে হলে দানাদার ওষুধ ব্যবহার 
করতে হবে। আমন ধানের জমিতে (আক্রান্ত শস্যক্ষেতে ) 4-5 সে. মি. 
গভীর জল বেঁধে উক্ত যে-কোন একপ্রকার দানাদার কীটনাশক ওষুধ জমিতে 
সমানভাবে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। এ ওষুধগুলির কার্যকাল প্রায় 
25-30 দিন। 

লেখক তীর বিদ্যালয় ফার্মে উচ্চফলনশীল ধানে মাজর1 পোকার উপদ্রব 
দমনে দু'প্রকার কীটনাশক ওষুধের মিশ্রণ প্রয়োগে চমতকার ফল পেয়েছেন। 
বেমন» প্রতি লিটার জলে আধ মি. লি. হিসেবে ডিমেক্ৰন 100ইসি এবং তিন 
গ্রাম হিসেবে হেক্সিডল 950 ( B.H.C 50%) মিশ্রিত করে প্রয়োগে জমিতে 
মথ ও মাজর] পোকার উপদ্রব চমৎকার ভাবে প্রশমিত করা গেছে। অবশ্য 
"ওষুধ স্প্রে করার সময় 2/4 দিন শুদ্ধ অ!বহীওয়া থাকা দরকার । 

(2) ধানের ভে'পু পোকা ( Paddy gall Fly or Gall Midge ) 

বৈজ্ঞানিক নাম :—Pachydiplos's oryzae 
Order :— Diptera ; Family :— Cecidomyildae. 

এই পোকা ধানের অন্ততম কীটশক্র ; অধিকাংশ উচ্চফপনশীল ধান এই 
“পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। এটি একপ্রকার মাছি; দীর্ধপদযুক্ত, 2-3 মি. 
মি লঙ্বা লালচে বাদামী রঙের দেহবিশিষ্ট মাছিটি প্রায় মশার মতো দেখতে। 
'পরিণতা স্ত্রী মাছি ধান গাছের পাতার ওপর কিনারা বরাবর এককভাবে বা 
গুচ্ছকারে 150-200 টী পর্যন্ত ডিম পাড়ে; 3-5 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শুক 
বা কীড়া বেড়িয়ে আসে; শুক দশার 6-15 দিন কাটানোর পর মূক কীট বা 
পুত্তলিতে রূপান্তরিত হয়; 3-8 দিনের মধ্যে গুটি কেটে পূৰ্ণাঙ্গ মাছি 
“বেরিয়ে আসে । 

ক্ষতির প্রকৃতি :_এই পতঙ্গের জীবনচক্রের শৃকদশা শস্যের পক্ষে 
ক্ষতিকারক । পরিণত শুক বা ম্যাগট 3 মিলিমিটার লম্বা ও লাল রঙের দেহ 
বিশিষ্ট, পেঁরাজকলির মতো দেখতে ধানগাছের বিকৃত পাতার মধ্যে দেখা যায়। 
এরা ধানগাছের বৃদ্ধিকালে (পাশকাঠি আসার সময় প্রধানত আমনধানকে 
আক্রমণ করে | জুলাই মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বৃষ্টিবুল আবহাওয়ার 
এদের উপদ্রব বাড়ে। কীড়া ধানগাছের কাগুত্বক ভেদ করে ডাটার মধ্যে প্রবেশ 
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করে ও ধান গাছের বর্ধনশীল নরম অংকুরকে আক্রমণ করে। নরম পাতাকে 
চোঙের মতে| তৈরী করে তার মধ্যে বসবাস করে ও গাছের রস শোষণ করে 


ধানের ভে'পু পোক! ( Gall midge of paddy) 
(Pachydiplosis o1yzae) 
(1) পতঙ্গট পাতার উপর ডিম পাড়ছে (2) পতঙ্গের শাবক (maggot) (3) পুত্তলি বাঁ 
মুঝকীট (4) পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ বা ভেপু পোকা! (5) আক্রান্ত ধান গাছ (পেয়াজকলির uta বিকৃত 
বিটপ অংশ)। 


খায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ঝাড়ের যে-কটি পাশকাঠি এই পোকার 
দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেগুলিতে আর শীষ জন্মায় ন৷ ৷ কীড়াগুলির দ্বার! আক্রান্ত 
শন্তে ক্ষতির পরিমাণ 8-50 শতাংশ হতে পারে । উচ্চফলনশীল ধান বেশী 
আক্ৰান্ত হয়। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থ! :- মাজর! পোকার ব্যবস্থার মতো। 
গ্রতিরোধক্ষম জাতের ধান :__বর্ষাকাঁলে উপদ্রব অঞ্চলে শক্তি, আই-ই-টি 
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2911, ও 2895, বিক্রম, এম-আর 1550 প্রভৃতি টাষ করা উচিত। কতিপয় 
পরজীবী পতঙ্গ যেমন, Polygnotus sp, Piatygoster oryzae, Prolept- 
ocis oryzae এই পতঙ্গকে ( gall fly ) প্রকৃতিগতভাবে দমন করে I 


(3) ধানের শোষক পোৌঁক ( Paddy Jassids ) :— 

ধানের কয়েক প্রকারের রস শোষক পোকা দেখা যায়; তত্মধ্যে সবুজ 
রঙের চৌষী পোকা বা শ্যামা পোকা ও বাদামী রঙের ভাটার চোষী পোকা 
উল্লেখযোগ্য । এই কীটশক্রগুণি যথাক্রমে () ম্টীম। পোকা ( Nephote- 
ttis bipunctatus) (i) বাদামী শোষক পোক! ( Tettgoniella 
spectra Dist) (iii) Nephotettix apicalis Mois (iv) Ollorus 
sp. (v) Athysanus Indicus Dist (vi) Kolla mimica Dist 
(vii) Clovia puncta প্রভৃতি | ( Order ; —Hemiptera, Family :— 
jassidae ) 


(4) 


(1) ধানের বাদামী রঙের ডাটার চোষী পোকা (Paddy brown stem hopper) 
(Tettgoniella spectra) (2) ধানের শ্যাম! পোক} (Paddy green jassid) (Nephotettis 
bipuctatus) (3) ধানের দয়ে পোক! (Mealy bug) (Ripersia oryzae) (4) থিপস্‌ 
(Thrips)! = 
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এই চোষী পোকাগুলি (leaf hopper) প্রায় সকল প্রকারের ধানকে কম/ 
বেশী আক্রমণ করে । মাঝে মাঝে এদের প্রবল আক্রমণে ধানে মড়ক দেখ। 
যায়। পরিণত শ্যামা পোকা সাধারণত সবুজ রঙের ৷ পুং পতঙ্গের উপরের ডানার 
উপর একটি করে কালো! দাগ থাকে। স্ত্রী পতঙ্গ ধানগাছের পাতার কল! 
(tissue) ভেদ করে এক সঙ্গে 24-35 টী পর্যন্ত ডিম পাঁড়ে। সেপ্টের- 
অক্টোবর মাসে 4-6 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা (nymph) বেরিয়ে 
আসে। 2-3 সপ্তাহের মধ্যে 4-6 বার খোলস ছেড়ে বাচ্চাগুলি পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গ 
পরিণত হয়। এদের জীবনকাল 17-25 দিন 1 


ক্ষতির প্রকৃতি ;--বৰ্ষাকালে সাধারণত সবুজ রঙের ও বর্ণহীন শোষক 
€পোকাগুলির এবং গ্রীম্মকালে বাদামী শোষক পোকাগুলির বেশী উপদ্রব দেখা 
যায়। পূর্ণাঙ্গ পতব্রগুলি এদের বাচ্চাদের নিয়ে দলবদ্ধভাবে ধানগাছের পাতা 
ও ভাটার রস শোষণ করে চলে। তার ফলে বর্ধনশীল ধানগাছগুণি ক্রমশঃ 
বিবর্ণ হয়ে যায়, গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ডগা থেকে আক্রান্ত পাতাগুলি 
শুকিয়ে আসে । ইহা ছাড়া ধান গাছের রস খোষনের সময় গাছে একপ্রকার 
ভাইরাস রোগ (টু'রে ভাইরাস ) ছড়িয়ে দেয়। এই রোগাক্রমণে আক্ৰান্ত 
ধানগাছগুলি প্রথমে হলুদ রঙের, পরে কমলা রঙের হয়ে যায়। গাছে কদাচিৎ 
Spp উৎপন্ন হয় ৷ প্রবল আক্রমণে সমস্ত "AUD ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে | 1981 
সালের আমন ধানের এরূপ ঘটেছিল । 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা : - () উপদ্রব এলাকায় প্রতিরোধক্ষম জাতের ধান 
চাষ করা উচিত। এম, আর 1523, ও 1550, আই-ই-টি 2815 ও 2656, 
বাণী, আই-আর 30, প্রভৃতি ধান প্রতিরো ধক্ষম 1 

(i). জোরালো আলোক ফাদের ব্যবস্থা করে এদের সংখ্য! বৃদ্ধি কমানো 
যায়। 

(8) বথাসময়ে চার! রোপণ, স্থয়ম সার প্রয়োগ, জমির যথাসময়ে আগাছা 
মন, যথাযথ শস্য পর্যায় অবলম্বন করে এদের উপদ্রব কমানো যায় d 

(v) জমিতে এক দফায় বেশী নাইট্রোজেন ঘটিত সার দেওয়া উচিত 
নয়। 

দমন ব্যবস্থা :__ধানগাছের ঝাড় কাটার প্রাথমিক অবস্থায় গাছ প্রতি 
2-4টী পোকা» পরবর্তীকালে 20 bp পর্যন্ত পোকা থাকলে গাছের বেশী ক্ষতি 
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হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু এর বেশী পোকা দেখ! গেলে অবিলম্বে 
উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে EG I 
নিয়লিখিত কীট নাশক ওষুধগুলি কার্যকরী :— 

() এ্যানডোসালফান 35% (থায়োডান 35 ইসি );--হেঃ প্রতি 
1050-11 5 মি. লি. 

Gi) মিথাইল প্যারাখিয়ন 50% ( মেটাসিড 50 ইসি ) :--হেঃ প্রতি 
700.750 মি.লি, 

(Hi) ফোসালন 35% ( জোলোন 35 ইসি ) :— c2: প্রতি 1050-1125 
মি. লি. 

পদ্ধতি :_-উক্ত যে-কোন এক প্রকার ওষুধ হেঃ প্রতি 700-750 লিটার 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে সেই শ্ে-মিশ্ৰণ রৌদ্রে।করোজ্জন দিনে আক্রান্ত শস্যে স্প্রে 
করতে হবে। ক্রিয়াকাল 12-15 fis । 


(4) ধানের লেদ। পোক! ( Svarning Caterpillar ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :—Spo doptera mauritia Boisd. 
Order ; — Lepidoptera, Family : —Nctuidae 


জুলাই-আগষ্ট মাসে এই পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এই কীড়া 
দলবদ্ধভাবে ধানের বীজতলা, বা বর্ধনশীল নরম ধানগাছকে আক্রমণ করে। 
এজন্য এদের লেদ। পোক! বলে। কীড়ার মথ ঘন বাদামী রঙের, 15 সে. মি 
লম্বা, ছড়ানো ডান| অবস্থায় 35 মি. মি. চওড়া) পরিণত স্বীমথ পাতার ওপর 
গুচ্ছাকারে ডিম (50-300 টী পর্যন্ত ) পাড়ে। 2-5 দ্রিনের মধ্যে ডিমফুটে atl 
বেরিয়ে আসে। এগুলিই জেদ পোঁকা। 17-32 দিনের মধ্যে বাঁচ্চাগুলি 
প্রায় 6 বার নির্মোচনের পর মাটিতে নেমে পুত্তলি দশা অতিক্রম করে । 

ক্ষতির প্রকৃতি :- কেবলমাত্র বর্ধনশীল নরম ও সবুঞ্জ ধানের চারা এই 
কীটশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হয়। আর্দ্র ও উষ্ণ অবহাওয়ায় সহসা এদের 
প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঝাঁকে ঝাঁকে এই কীড়া বীজ্গতল! বা ধান জমিতে ধানের 
নরম চারাগুলিকে আক্রমণ করে ও দ্রুত নরয ডগাগুলি খেয়ে ফেলে । এরা 
রাতের বেলা ধানগ1ছগুলিকে আক্রমণ করে, দিনের বেল! মাটিতে নেমে আসে । 


থানগাছের নরম পাতা ও কাণ্ড এই পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে, 
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গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যার ॥ এর! এক একটি ক্ষেতকে বিনষ্ট করে পার্শ্ববর্তী 


ধানের লেদ্বা পোকা (Pady Swarming Caterpillar) 
1. পু মধ 2, মথের শুককীট ( লেদা পোক! ) 3. আক্ৰান্ত ধান গাছ ( পাতা ভক্ষিত)। 


ক্ষেতে হানা দেয়। প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা ধানের শোষক পোকার 
ব্যবস্থার মতো । 

(5) ধানের শীষ কাঁটা লেদ| পোক! (Climbing cuf worm 
or Army worm ) 

বৈজ্ঞানিক নাম :—Cirphis 91915618109 M. 

মেঘাচ্ছন্ন আদ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ার সময়ে পাকা ধান ক্ষেতে হঠাৎ এই 
পোকার আবির্ভাব ঘটে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরা পাকা ধানের 
শীষগুলিকে টুকরো টুকরো! করে কেটে ফেলে ফসলের প্রভূত ক্ষতিকরে। পরিণত 
বয়সের কীড়া 2-3 সে. মি. লম্বা ও ধুসর রঙের ; এর! রাত্রিকালে ধান গাছে 
চড়ে ধান গাছের শীষগুলিকে কেটে চলে, দিনমানে জমিতে আশ্রন নেয় D 

২৬ ৰ ne 
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প্রতিরোধ ব্যবস্থ|:_(1) ধানের শীষগুলি পুষ্ট হয়ে আসার সময়ে 
ম্যালাখিয়ন বা সেবিডল 5 শতাংশ গুঁড়ো বা বি. এইচ, সি 10 শতাংশ গুঁড়ো 
হেঃ প্রতি 15-20 কেজি হিসেবে জমিতে ডাসটিং করতে হবে। 

দমন ব্যবস্থা! :-_ আক্রমণের শুরুতে wel 100 ইসি হেঃ প্রতি 375 মি. 
লি. বা 50 শতাংশ মিথাইল প্যারাখিয়ন হেঃ প্রতি 750 মি, লি 750 লিটার 
জলে মিশিয়ে জমিতে cp করতে হবে। 
খানের পামরী পোক! ( Rice Hispa ) :__ 

বৈজ্ঞানিক নাম :— Hispa armigera 

Order ; - Coleoptera ; Family :— Chrysomelidae 


ধানের "f পোকা (Rice hipa) (Hispa armigera) 
1, পাতার কলার এমধ্যে কীড়া (grub) 2. কড়া বা শূককীট 3. পুলি বা মুককীট 
(০9০৪) 4. পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গ 5. আক্রান্ত ধানগাছ_-(পাতার সবুজ অংশ ভক্ষিত ) 
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এই পতঙ্গটি 3 মিলি মিটার লম্বা, রঙ কালো! সারা দেহে কাটা আছে। 
এর বাচ্চাগুলি খুব ছোট আকারের, চ্যাপ্টা দেহ ও বর্ণহীন। জুলাই-সেপ্টেম্বর 
মাসের মধ্যে এরা আমন ধানকে বার বার আক্রমণ করে। পরিণতা স্ত্রী পতঙ্গ 
ঝাঁকে বাঁকে পাতার ভগার দিকে ডিম পাড়ে। 3-4 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে 
বাচ্চা (grub) বেরিয়ে আসে । এর! ক্রমাগত গাছের পাতার সবুজ অংশ খেয়ে 
এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ বড় হরে ওঠে ; পত্রকলার মধ্যে 3-4 দিন পুত্তলি দশায় 
( pupal stage ) কাটানোর পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গটি গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। 
পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গটি 15-16 দিন পর্যন্ত বাচে। 

ক্ষতির প্রকৃতি :--পরিণত পতঙ্গ ও বাচ্চাগুলি দলবদ্ধভাবে ধানগাছকে 
আক্রমণ করে। বেশ নরম ও সবুজ ধানগাছ বেশী আক্রান্ত হয়। এরা 
ক্রমাগত পাতার সবুজ অংশ খেয়ে চলে; যার ফলে পাতাগুলি খড়ের মতো 
বিবর্ণ দেখায় ॥ এর ফলে ধান গাছের সালোক সংশ্লেষ কাজটি দারুণভাবে 
বিস্সিত হয়। ধান গাছের বুদ্ধি কমে যায় এজন্য ভবিষ্যতে ফলন বেশ কমে। 
শাবকগুলি পত্রকলার মধ্যে প্রবেশ করে ক্রমাগত সবুজ অংশ খেয়ে চলে। 
একটি ক্ষেতের ক্ষতি করে এর! পাশের ক্ষেতে উড়ে যায়। আব্র ও উষ্ণ 
আবহাওয়ায় এদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে। 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা 20 এরা শক্ত ধান গাছকে আক্রমণ করতে পারে 
না। সুতরাং যথাসময়ে ধাঁনচার1 রোপণ করা হ’লে গাছ বেশ শক্ত হয়ে ওঠে 
এজন্য পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। (1 এক দফায় অধিক নাইট্রোজেন 
প্রয়োগ করা উচিত নয়। (i) জমিতে বেশী পরিমাণ জল বাঁধা থাকলে এরা! 
গাছের জলে ডোবা-অংশের ক্ষতি করতে পারে না। এজন্য এদের আক্রমণ 
কালে জমিতে বেশী পরিমান জল বেঁধে রাখতে হবে I 

দমন ব্যবস্থা :--বি. এইচ. সি 50 গুড়ো» সেবিডল 5 গুড়ো» বা প্যারা- 
থিয়ন বা! এনড্রিন জাতীয় তরল ওষুধ এই কীটশক্রু দমনে বিশেষ কার্যকরী । 
আক্রমণের শুরুতে জমিতে শক্ত গুড়ো ওষুধ হেঃ প্রতি 17-20 কেজি ডাস্টারের 
সাহায্যে সকালের দিকে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। 


47) ধানের গন্ধী পোক! ( Gundhi bug ) 
Order :—Hemiptera ) Family :—Coreidae 


এই পতন্গের 2টা প্রজাতি যেমন (i) Leptocorisa acuta Th ও. 
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(i) L. varicornis F ভারতের সকল ধান উৎপাদন এলাকায় দেখা _ 
যায়। এরা জলদি ধানের বেশী ক্ষতি করে। { 


ধানের গন্ধী পোক৷ (Gundhi bog) (Leptccorisa varicornis F.) 
_ 1, পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গ 2, ধানগাছের পাতায় দারিবন্ধতাবে বাদামী কঙের (চকচকে ) তিন সানি _ 
fex 3. বাচ্চা (nympb) 4. আক্রান্ত গাঁছ। 


পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ খুব তৎপর, পীতাভ সবুজ রঙের, লম্বা দেহ ও পদ বিশিষ্ট) 
_ এদের উপস্থিতিতে এদের দেহ নির্গত বিশ্রী গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য 
এদের গন্ধী পোকা বলে। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পতঙ্গট ধান গাছের পাতার ওপরতলে 
_ মাঝশির! বরাবর সারিবদ্ধভাবে বাদামী রঙের চকচকে 10-20টি পর্যন্ত ডিম 
পাড়ে ; পর পর তিনদিন এভাবে এর! ডিম পাড়ে । জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের 
মধ্যে অধিক বায়ুর তাপাংকে 4-5 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে ছোট ছোট বাচ্চা 
(nymph) বেরিয়ে আসে। বাচ্চাগুলির ডান! থাকে না, কিন্তু শোষক- নল 
থাকে। এরা নরম পাতার রস খেয়ে বড় হতে থাকে | 14-15 দিনের মধ্যে 
:4-5 বার নির্মোচনের instar, পর বাচ্চাগুলি ভানাযুক্তপূর্ণ/্গ পতঙ্গে পরিণত 
m 34-55 দিন পর্যন্ত এরা বাচে। Cicindela sexpunctata এবং 
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ommatius প্রজাতির পতঙ্গ গন্ধীপোকার ওপর পরজীবীত্ব ( Predated ) 
করে। 

ক্ষতির প্রকৃতি :--জলদি ধানের শীষ আদার সময়ে ( সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 
মাসে) এই পতঙ্গের প্রাদুর্ভাব ঘটে ; এদের শাবক ও পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ উভয়েই 
ধানগাছের শীষের ওপর বসে নরম দানার ক্ষীর (711) শোষণ করে খায়, 
ফলে শীষ চিটে হয়ে যায়। আক্রান্ত দান!তে একপ্রকার ছত্রাক জন্মানোর ফলে 
এগুলি কালো রঙের হয়ে শুকিয়ে যায়। এরূপ আক্রান্ত শীষের চাল খেতে 
তেতো লাগে। আক্রান্ত শীষটি খাড়া হয়ে থাকে । এই কীটপক্র উচ্চফলনশীল 
জলদি ও মাঝারি জাতের ধানের বেশ ক্ষতি করে। শস্তের ফলন 5-30 শতাংশ 
ক্ষতি হতে পারে । 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা :-() আলোক ফাঁদের ব্যবস্থা করে পতঙ্গের বৃদ্ধির 
হার কমানো যায়। (0) ধানগাছে শীষ আসার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন এক 
প্রকার কীটনাশক গুঁড়ে ওষুধ ডাসটং করা উচিত | QD অধিক বর্ষার সময় 
এদের দমন কর! খুব অস্ৃবিধাজনক হয়ে উঠে) কাজেই এ সময় জলদি জাতের 
ধান না চাষ করাই ভাল। 

was ব্যবস্থ| :--প্রতি বর্গমিটারে 10-12 টা পর্যন্ত গন্ধী পোকা থাকলে 
রাসায়নিক দমন পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এর বেশী সংখ্যক পোকা দেখা 
গেলে কীটশক্র দমন করার বিশেষ প্রয়োজন হরে উঠবে। এ সময়ে জমিতে 
gia 100 ইসি হেক্ট আর প্রতি 375 মিলি বা মেটাসিড 50 ইসি হেঃ প্রতি 
750 মি. লি. বা হেক্সিভল 95 হেঃ প্রতি 3 কেজি 750 পিটার জলে মিশিয়ে 
রৌদ্রোকরে'জল দিনে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 


(8) ধানের পাতা মোড়া পে।ক| ( Paddy Leaf Roller ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :— Coaphalocrosis medinalis guen. 


Order ;— Lepidoptera, Family :—Pyralidae. 


ভারতের প্রায় সকল ধান উৎপাদন এলাকার এই কীটপক্র ধানকে আক্রমণ 
করে থাকে। মথ দেখতে ছোট আকারের, ডানা দুটি পীতাভ ধুসর রঙের I 
এই মথের শূককীটটি ক্ষতিকর কীড়া, সবুজ রঙের, 1"8 সে.মি. পর্যন্ত লম্ব হয়। 
এরা ধান গাছের ডগার দিকের পাতাগুলিকে মুড়ে তার মধ্যে বসবাস করে ও. 
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ক্ৰমাগত পাতার সবুজ অংশ খেয়ে চলে। তারফলে ধানগাছের বাড় কমে যায়, 
সালোকসংশ্লেষ ব্যহত হয়। 


ধানের পাতা মোড়! পোকা (Paddy leaf roller) (Cnapbalocracis medinalis) 
1, পূৰ্ণাঙ্গ মম 2. মথের শুককীট (পাতা মোড়! enti) 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা :--()) আক্রান্ত ধানগাছের পাতাগুলিকে কেটে পুভিয়ে 
দিতে হবে (0) জমিতে এক কালে মাত্রাতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা 
উচিত নয় (0) যথাসময়ে জমির আগাছা! দমন, স্থ্যমসার প্রয়োগ ও শস্য পর্যায় 
অন্থসরণ করতে হবে। 
দমন ব্যবস্থা :--আক্ৰান্ত গাছে 50% মিথাইল বা ইথাইল গ্যাক্ীথিয়ন 
‘হেঃ প্রতি 700 মি, লি, 700 লিটার জলে মিশিয়ে সমানভাবে cet 
করতে হবে। 


(9) ধানের চুঙ্গী পোকা ( Rice case worm ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :—Nymphula depunctalis guen. 


ভারতের প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে, নিম্নভূমি এলাকায় বর্ষাকালে ধান 
জমিতে এই কীটশক্রুর প্রাদুর্ভাব ঘটে। পূর্ণাঙ্গ মথগুলি ক্ষুদ্রাকৃতির, ওপরের 
ডানা ছুটিতে সাদা ডোরা দাগ থাকে। নরম পাতার ওপর পরিণত স্ত্ৰীমথ 
ডিম পাড়ে। 4-5 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শৃককীট বেরিয়ে আসে । 
এইশৃককীটগুলি ধানগাছের .কচিপাতাগুলিকে কেটে: চৌঙের মতো বাসগৃহ 
নিৰ্মাণ করে ও এর মধ্যে বসবাস করে। নরম সবুজ রঙের দীর্ঘাকার কীড়াগুলি 
ধানগাছের নরম পাতা খেয়ে চলে; এক স্থান থেকে অন্তস্থানে যাতায়াতের জন্য 
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চোঙারুতির বাসগৃহকে সঙ্গে নিয়ে৷ যায়; এগুলিকে জলে ভাষিয়ে দিয়ে তার 
ওপর চড়ে অন্তস্থানে যেতে পারে । ধানগাছের প্রাথমিক বৃদ্ধিকালে এরা তাকে 
আক্ৰমণ করে। 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা :_() জমির উত্তম জলনিষ্কাশন WI] এদের প্রাদুর্ভাব 
কিছুটা কমানো যায় (2) কেরৌপিন. তেল মেশানো জলে কাছি ডুবিয়ে তা 
ধান গাছের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে: এই কীড়ার উপদ্রব কিছুটা 
কমে যায়। 

দমন ব্যবস্থা :__আক্রান্ত গাছে বি. এইচ. সি 50. শতাংশ বা ভি+ ডি. টি 
50 শতাংশ জলে গোলা ওষুধের 04 শতাংশ শ্রেণমিশ্ৰণ (হে: প্রতি 750 
লিটার) cm করে এই কীটশক্র দমন কর! যায়। এই ওষুধের কার্যকাল 
20-25 দিন। 


(10) ধানের দয়ে পোক। ( Rico Mealy bug ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :—Ripersia oryzae Gr. 
Order :—Hemiptera ; Family :—Coccidae, 


3. ধানের দয়ে পোক! (Rice Mealy bug) (Ripersia oryzac). 


ইহা ধানের এক গুরুত্বপূর্ন কীটশক্র; ক্ষুদ্ৰাকার Gale এই শোষক 
পোকাগুলি ধান গাছের পত্রকোষের (leaf sheatte ) মধ্যে বসবাস করে, 
ক্রমাগত কাণ্ড ও পাতার রস শোষণ করে খায়। বাহির থেকে সাদা! রঙের 
মোমের মত বহিবৃদ্ধি (পত্রকোষের_ বাহিরে) দেখা! যায়--ইহাই এই GG 
পোকার উপস্থিতির লক্ষণ । পরিণত পোকা ও এর বাচ্চাগুলি ক্রমাগত ধান, 
গাছের রস শোষণ করে খাওয়ার ফলে আক্রান্ত গাছগুলি দুৰ্বল হয়ে গিয়ে, 
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বাদামী রঙ ধারণ করে, গাছের বাঁড় কমে যায় । আক্রান্ত ধানগাছগুলি থেকে 
ভাল শীষ উৎপন্ন হয় না। 

প্রবল খরা, বা জল নিকাশের অভাব, অনুর্বর মাটিতে ধানগাছ সহজে এই 
কীটশক্রর দ্বারা আক্ৰান্ত হয়। পিঁপড়ে, সেচের জল এই কীটশক্রর বিস্তার 
ঘটায়। পূৰ্ণাঙ্গ শ্ৰী পতঙ্গ পাতার খাপের মধ্যে 125-300 টী পৰন্ত ডিম পাড়ে! 
একদিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে। 20-35 দিনের মধ্যে পূৰ্ণাঙ্গ 
শোষক পোকায় পরিণত হয় । 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা :—() যথাসময়ে জমিতে সেচ ও সার দিয়ে, জমির 
আগাছা দমন করে গাছের স্বাস্থ্য ভাল রেখে এ কীটশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ 
করাযায়। 

দমন ব্যবস্থা:__যে কোন একপ্রকার সর্বদেহবাহী কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ 
করে এদের দমন করা যায়। যেমন, 25% কুইনালফস ( একালাক্স 25 ইলি ) 
হেঃ প্রতি 1050 মি. লি. বা 25% ফনফোরো থায়োয়েট ( মেটাসিস্টক্স 25 
ইসি) হেঃ প্রতি 1400 fa. far, 700 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত শস্তে 
রৌদ্রোকরোজল দিনে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। ৷ ওষুধগুলির ক্ৰিন্নাকাল 
15 দিনের মতো। 


(i) ধানের ফড়িং (7২1০০ Grass Hopper ) 
Order ;—orthoptera, Family :— acridiidae 

4-5 টী প্রজাতির ফড়িং ধানগাছকে আক্রমণ করে, তারমধ্যে নিয়ে।ক্ত 
তিনটি প্রজাতির ফড়িং ব্যাপকভাবে ধানের ক্ষতি করে। 

(i) Hieroglyphus banian ৮৯ £- ভারতে এই ফড়িংটির প্রাধান্য 
বেশী; পরিণত ফড়িংটি মাঝারি আকারের ও সবুজ বঙ্রে। এই প্রজাতির 
বাচ্চা (০০০: ) ও পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গ ধানগাছের কচিপাতা, কাণ্ড ও শিষকে 
টুকরে! টুকরে! করে খেয়ে ফেলে; যার ফলে শস্তের ফলন বেশ কমে যায়। 
জুলাই মাস থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে এদের প্রাদুর্ভাব বেশী। অক্টোবর- 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সী ফড়িং শস্য ক্ষেতের আলের মাটিতে গৰ্ভ খু'ড়ে একসঙ্গে 
30-40 টী ডিম পাড়ে; পরবর্তা জুন-জুলাই মাসে এই ডিম ফুটে বাচ্চা বা 
হপার (ডানা বিহীন ছোটো ফড়িং) বেরিয়ে আসে; 70-80 দিনের মধ্যে 
4-5 বার খোলস ত্যাগ করে বাচ্চাগুলি ক্রমে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়। 


EE 


1, ধানের ফড়িং (Rice grass hopper, এর! একা! একা থাকে (Hieroglypbus banian Fb) 
2, স্ত্রী ফড়িং ডিম পাড়ছে 3. ডিমের গুস্থকে বড় করে দেখানে| হয়েছে 4. একটি ডিম 5. ফড়িংএর 
বাচ্চা (০:০০৮)-এর। ঝাঁক বাধে। 6. ফড়িংএর বাচ্চ!--এর| ঝাঁক বাঁধে না। 7, ফড়িং এর 
বাচ্চা-ডান। সামান্য গলিয়েছে_এর| বাক বাধে। 8. ফড়িং এর বাচ্চাডানা সামান্ত 
গিয়েছে এর! ঝাঁক বাধেনা | 9. পঙ্গপাল--ব'ক বাধে ও শশ্তের ভয়ানক ক্ষতি করে। 


(i) 81598150005 nigrorepletus Boll ;— 

মাঝারি আকারের quy রঙের ফড়িং; এরা ধান গাছকে ব্যাপকভাবে 
আক্রমণ করে। ধানগাছের শীষ আসার সময় এর! নরম শীষকে কেটে বেশ 
ক্ষতি করে। আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে স্ত্রী ফড়িং মাটিতে গর্ত খুঁড়ে ডিম পাড়ে; 
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পরবর্তী জুন-জুলাই মাসে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে; 
কয়েকবার নির্ষোচনের পর আগস্ট মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে রূপান্তরিত 
হয়। 


(ii) Oxya Velox Fb :__সারা ভারতে এই প্রকারের ফড়িং দেখা 
যার |: এরা ধানের চারার বেশ ক্ষতি করে। পূর্ণাঙ্গ ফড়িং 3 সে,মির মতো 
লম্বা হয়।  ধানগাঁছের পাতার খাপের মধ্যে অথবা জমির ঘাসের ওপর 
খোকভাবে 10-20 টী পৰ্যন্ত ডিম পাড়ে। খতু অনুযায়ী 2-6 সপ্তাহের মধ্যে 
ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে ; এর! ক্রমাগত চারা গাছের পাতা খেয়ে চলে। 
আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পরিণত স্ত্রী ফড়িং ডিম পাড়ে। 


ফড়িং নিসঙ্গভাবে ( Solitary phase ) বা দলবদ্ধভাবে ( Gregario- 
us phase ) বিচরণ করে ; দলবদ্ধ দশা! খুবই ক্ষতিকারক । এই দশায় এরা! 
খুব তৎপর, ও শস্তুকে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে শস্তের 
প্রভূত ক্ষতি করে । দলবদ্ধ অবস্থায় এদের পঙ্গপাল ( Locust) বলা zx | 
এরা কম/বেশী তওুলজাতীয় শস্যের ক্ষতি করে ; এই শস্তগুলির বিটপঅংশ বা 
শীষের ক্ষতি করে। 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা £_0) আলোকফণাদের সাহায্যে এদের পালের কিছু 
সংখ্যক পতঙ্গকে ধ্বংশ করা ষায়। 11) বিষটোপ প্রয়োগ ( Poison- 
810): এদের খাদ্যের (যেমন, গমের ভূষি, ঝোলাগুড় প্রভৃতি) সঙ্গে খাদ্যের 
5 শতাংশ হিসেবে লেড আরসেনাইট, ডাই-ত্যালড্রিন, ব| নিকোটিন সালফেট 
মিশিয়ে বিষটোপ তৈরী করে জমিতে বিশ্ষিপ্তভাবে প্রয়োগ করতে হবে। 
ফুড়িং এ-খাদ্য খেয়ে মার! যাবে t 


দমন ব্যবস্থা! :-শম্যক্ষেতে এদের আক্রমণের হার বাড়লে উপযুক্ত. 
রাসায়নিক দমন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। এই হিসেবে মুভাক্রন 40 ইসি হেঃ 
প্রতি 750 মিলি, বা 35% ফোসালন_ (জোলোন 35 ইসি) হেঃ প্রতি 1500 
মিলি, 750 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত শস্তে স্প্রে করতে হবে। জমিতে 
ধানের শীষ আসার সময়ে জোলোন 4% গুড়ো হেঃ প্রতি 15 কেজি ডাসটং 
করতে হৰে। 


শন্তরক্ষা 8১১ 
পাটের কীটশত্ৰু:-- 


0) পাটের ঘোড়া পোক! বা! ভিডিং পোকা (Jute Semilooper) 
বৈজ্ঞানিক নাম :—ADomis sabulifera Guen. 
Order s—Lepidoptera ; Family :—Noctuidae. 


ভারতের প্রায় সকল পাট উৎপাদন এলকায় এই কীটশক্রকে দেখা যায় ॥ 
ইহা পাটগাছের অন্যতম ক্ষতিকর কীটশক্র ; এই কীড়ার মথটি বেশ বলিষ্ট 


পাটের ঘোড়া পোক! (Jute semilooper) (Anomis sabulifera) 
1. ডিম (গুচ্ছাকারে ) 2. ঘোড়া পোক! (মধের শুৰুকীট ) 9. পুত্তলি বা fees 
4. পূৰ্ণাঙ্গ মধ 5.'আক্ৰান্ত গাছের অংশবিশেষ। 


গঠনের, দেহের উপরিভাগের ডানা দুটি বাদামী রঙের; পূৰ্ণাঙ্গ স্ত্রী মথ পাট 
গাছের পাতার নীচুতলে এককভাবে ডিম পাড়ে; 5-6 দিনের মধ্যে fex ফুটে 
ক্ষুদ্ৰাকার শৃককীট বেরিয়ে আসে। এই শুক পাটের ঘোড়া পোক! | এরা 
ক্ৰমাগত পাটগাছের কচি পাত! ভক্ষণ করে চলে; প্রায় 16 দিনের মধ্যে 4 বার 
খোসা ত্যাগ করার পর কীড়ার পরিণতি ঘটে। দীর্ঘাকার সবুজরঙের এই 
কীড়াগুলি পাটগাছের পাতার ওপর দেহকে বীকিয়ে (আধে| ফের 
মতো) উঁচু করে রেখে চলাফেরা করে বলে এদের “ঘোড়া পোকা’ বা 
19670110026 বলা zz | এরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, গ্ীয়ে হাত দিলেই 
লাফিয়ে ওঠে ও মাটিতে পড়ে যায়; এজন্য এদের ‘ভিড়িং পোক!’ও বলা 
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হয়। কীড়া পরিণতিলাভের পর ম৷টিতে বা শুকনো পাতার মধ্যে পুত্তলি 
(Pupa) দশা অতিক্রম করে। 8 দিন পরে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ বেরিয়ে 
আসে। 


ক্ষতির প্রকৃতি :--জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে এই কীটশক্র 
পাটগাছকে প্রায় তিন দফায় আক্রমণ করে। তার মধ্যে দ্বিতীয় দফায় আক্রমণ 
বেশী ক্ষতিকর | ঘোড়া পোকা প্রথমে পাটগাঁছের ডগার কচি পাতাগুলি ভক্ষণ 
করতে থাকে। ডগার দিকের নরম পাতা ও মুকুলগুলিকে উদ্রস্তাৎ করে 
কীড়াগুলি ক্রমশঃ পাটগাছের নীচের দিকে নেমে আসে । এদের প্রবল আক্রমণে 
পাটগাছগুলি প্রায় পত্ৰশূন্য হয়ে পড়ে। অগ্রমুকুল ভক্ষিত হওয়ায় পাটগাছের 
বৃদ্ধি বাহত হয় এবং শাখমুকুলগুলি উদ্দীপিত হয়ে পাটগাছকে শাখান্বিত করে 
তোলে । এটিতে পাটগাছের উত্তম আঁশ উৎপাদনের অন্তরায় হয়ে ওঠে; 
পাটের ভবিষ্যৎ ফলনের হার কমে যায়। (প্রায় 14-40 শতাংশ); নাবী 
বোনা পাট গাছের এর! ক্ষতি করে বেশী। অধিক বর্ষণের পর হঠাৎ খরা দেখা 
দিলে সহসা এই কীটশক্রর প্রাছুর্তাব ঘটে! এদের বাপক আক্রমণে পাট 
গাছের মড়ক দেখা দেয় I 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা! :— (D) পাটগাছের যথাসময়ে বীজ বপন, আগাছা 
দমনের দ্বারা এই কীটশক্রর অধিক প্রাদুর্ভাব কমানো! যায় (H) চারা গাছে 
মাঝে মাঝে ক্লোরিন-ঘটত কীটনাশক ওষুধ (যেমন, বি. এইচ, সিণ ডি. ডি. টি) 
প্রয়োগে এদের সহসা অক্রমণ প্রতিরোধ করা যার (i) একদফায় বেশী 
নাইট্রোজেন ঘটিত সার পাট গাছে প্রয়োগ করা উচিত নয়। অপর পক্ষে 
-পট!স ও ফসপেট ঘটিত সার প্রয়োগে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। _ 


দমন ব্যবস্থা :_প্যারাধিয়ন, এযানডোসালফান, এনড়িন প্রভৃতি 
কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগে এদের সহজে দমন করা যায়। আক্রমণের হার 
(৪% বেশী) বৃদ্ধি পেলে 50% মিথাইল প্যারাধিরন ( মেটাসিড 
50) এর 0:1. শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ বা 35% এ্যানডোসালফাঁন (খায়োডান 
35 ইসি) এর 02 শতাংশ স্প্রে মিশ্ৰণ আক্রান্ত "Cy ভালভাবে স্প্রে 
করতে হবে। 
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পাটের কেড়ী বা আঁকি পোকা! (Jute Apion or Stem 
weevil ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :— Apion Corhori Msbll. 


Order ;—Caleoptera; Family: -Cureulionidae 


প্রায় সকল পাট উৎপাদন এলাকায় এই কীটশক্রকে খেখা যায়। ইহা 
পাটের অন্থতম কীটশক্র। পূৰ্ণাঙ্গ কেড়ীপোকা। গাছের কাণ্ডের উপরের দিকে 
কাণ্ডত্বকে গর্ত করে এক একটি করে ডিম পাড়ে; প্রায় 6755] পর্যন্ত ডিম পাড়ে; 
3-4 দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে ; We অবস্থায় 15-18 দিন 
কাটানোর পর ইহা পুত্তলি গঠন করে। শৃক (grub) কাগুত্বক ভেদ করে 
কাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে ও সুড়ঙ্গ করে কাণ্ডের শাস ভক্ষণ করে চলে। 
"rect 3 মধ্যে পুত্তলি দশ| শেষ করে পূর্ন! পতঙ্গ (weevil) বেরিয়ে আসে। 
এই কেড়ী পোকা 6-7 মাস বেঁচে থাকে 1 


ক্ষতির প্রকৃতি :_কেড়ী পোকা পাটশস্তকে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে 
আক্রমণ করে । এরা ডিম পাড়ার সময় পাট গাছের ডগার দিকে কাণ্ডের 
ছালে অসংখ্য ছিদ্র করার ফলে চারাগাছের ডগাটি অনেক সময় শুকিয়ে যায়» 
তারফলে পাটগাছ শাখান্বিত হয়। এরূপ গাছ থেকে উৎপন্ন আঁশের দৈর্ঘ্য 
বেশ কমে যায়। অপরপক্ষে কাণ্ডের ওপর ছিদ্রগুলি থেকে একপ্রকার আঠালে! 
পদাৰ্থ নিৰ্গত হয়, যা পাটের আশকে একত্র জমাট বাঁধিয়ে তোলে । পাটের 
আশ ছাড়ানোর সময়ে এরূপ আঁশগুলি বিভিন্ন স্থানে ভেঙে পড়ে। ইহাছাড়৷ 
কীড়াগুলি কাণ্ডের "15 খাওয়ার সময় পাটতন্কে বিভিন্নস্থানে কেটে দেয়। 
esi এই কীড়ার আক্রমণে পাটের যথেষ্ট ক্ষতি হয় । 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা :--0) যথ৷ সময়ে শস্তের বীজ বপন, জমির আগাছা 
দমন, বজপদার্থগুলি (যেমন, শশ্তের শুকনো পাতা, গাছের গড়! প্রভৃতি) 
অপসারণের দ্বারা এই কীটশক্রর বংশবৃদ্ধি কমানো যাঁয়। (1) পাটগাছের 
বৃদ্ধিকালে মাঝে মাঝে ভি. ডি. টি 50 বা বি. এইচ. সি 50 cup করে ৷ এই 
কীটশক্রর প্রাদুর্ভাব কমানো যায়। 


দমন ব্যবস্থা :_এই কীটশক্রর আক্রমণে 50% মিখাইল প্যারাখিয়ন এর 


358 শস্তোৎপাদনের মূল তথ 


0:1 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ বা! 100% ফেনবিরনের 00596 com মিশ্রণ ( হেক্ট আর 
প্রতি 750 লিটার ) আক্রান্ত গাছে বৌদ্রোকরোজল দিনে স্প্রে করতে হবে। 


(3). পাটের হলুদ রঙের মাকড় ( Yellow Mite ) 
বৈজ্ঞানিক নাম ;—Hemitarsonemus latus Banks. 
Order :—Acarina, Family ; —Tarsonemidae 


এটি পাটের এক সাংঘাতিক কীটশক্র ; ভারতের সকল পাট উৎপাদন 
অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এরা পীতবর্ণের একপ্রকার অতি cu রস 
“শোষক পোকা বা মীকড় ; পাট পাতার তলদেশে কলোনি করে এর! বসবাস 
করে ও ক্রমাগত রস শোষণ করে চলে। স্ত্ৰী wie পাতার তলপিঠে ডিম 
পাড়ে $ 27-32 ঘণ্টার মধ্যে fex ফুটে খুব ছোটো! আকারের কীড়! বেরিয়ে 
আসে; কীড়াগুলি 36 ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণতালাভ করে । { 

ক্ষতির প্রকৃতি ঃ_কীড়া ও পূর্ণাঙ্গ মাকড় একসঙ্গে পাটগাছের ডগার 
দিকের পাতার রস শোষণ করে খায়। ক্রমাগত রন শোষিত হওয়ার ফলে নরম 
‘পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে যাঁর ও.কু'কড়ে যায়। চারা গাছ আক্রান্ত হ’লে. এদের 
‘ বৃদ্ধি ধ্যহত হয়, যা ভবিষ্যতে পাটের ফলনের হার কমিয়ে দেয়। 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা :_(i) অধিক খর! পীড়িত গাছ বা জমির জল 
নিকাশের অভাব দরুণ রুগ্ন চারাগুলি এই কীটশক্রর দ্বার! আক্রান্ত : হয় CA d 
“অতএব জমিতে সময়মতো সেচ দেওয়া, বর্ষাকালে জমির উপযুক্ত জল নিকাশের 
ব্যবস্থা করা উচিত । 

দমন ব্যবস্থা: কেলখেন ( নোসিন ) নামক বাণিজ্যিক নামধারী ওষুধ, 
বা চুণ-গন্ধক মিশ্রণ প্রয়োগ করে ওই কীটশক্রকে দমন কর! যায়। কীটশক্রর 
আক্রমণের তীব্রতান্সারে হেঃ প্রতি L2 লিটার থেকে 274 লিটার কেলথেন 
18 ইসি 700-750 লিটার জলে মিশিয়ে রৌদ্রোকরো'জল দিনে আক্রান্ত 
গাছে সমানভাবে ( thoroughly ) ce করতে হবে ৷ 


(4) পাটের বিছ৷ পোক! ( Bibar Hairy Caterpillar ) 
Order ;—Lepidoptera ; Family :—Arctiidae. 


প্রায় সকল পাট উৎপাদন এলাকায় এই কীটশক্রর উপদ্রব দেখা ষায়। এটি 


1 
| 


Ws 


NE TUTE ০ ৮১ ক মাত BM CT NCCU নর / 
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একটি পাতার পোকা ৷ অল্প সময়ের মধ্যে এরা পাটগাছের ব্যাপক ক্ষতি করতে 
পারে। 

প্রায় 5-6 সে মি. লম্বা কমলা রঙের ইহা একপ্রকার শ্ব'য়ো| পোকা। 
এর দেহের সামনের ও পেছনের দিক কালো ; মুখে শক্ত চোয়াল দীত ( mandi- 


পাটের fagi পোকা (Bihar hairy caterpillar) (Diacrisia obliquewlk) 
1. ডিম (পাতার ওপর গুচ্চাকারে) 2. বিছাপোকা (মথের শুককীট ) 3. পুওলি 
(pupa) 4. পূর্ণাঙ্গ মধ 5. আক্ৰান্ত পাটগাছের অংশবিশেষ 


ble) আছে। কীড়াটির মথ হালক! হলুদ রঙের, মাঝারি আকারের দেহের 
উপরিভাগের ডানা ছুটির ওপর কালো দাগ আছে। মথের দেহে ঘনলাল ও 
কাল! রঙের ছড়ানো! বিন্দু দেখা যায়। পূৰ্ণাঙ্গ খ্ৰী-মথ পাতার তলপিঠে গুচ্ছকারে 
400-1000 টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে। প্রায় 6 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শৃককীট বা 
wan পোকা বেরিয়ে আসে। 14-20 দিনের মধ্যে এর! ক্ৰমাগত পাটগাছের 
পাতা খেয়ে পরিণতি লাভ করে। জমিতে শুকনে। পাতার মধ্যে পুত্তলি দশ! ৷ 
অতিক্ৰম করে 9 দিন পরে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসে। 

ক্ষতির প্রকৃতি" --এই কীড়াগুলি দলবদ্ধভাবে পাট চারাকে: আক্রমন 
করে।  জুন-জুলাই মাসে এদের প্রাদুর্ভাব বেশী । অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর! 
পাটগাছের পাতাগুলিকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলে, এমনকি, পাঁটগাছের নরম 


৪১৬ শস্তো খপাদনের মূল তত্ব 


ডগাগুলিও ভক্ষণ করে; তারফলে পাটগাছ শাখাম্বিত হয়ে পড়ে। এদের 
বারংবার অক্রমণে ফসল বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা: _প্ররুতিগতভাবে এই কীড়! Apanteles Ooliqu- 
ae ও Eurytoma প্রজাতির পতঙ্দের দ্বারা ভক্ষিত হয়। যথাসময়ে জমির 
আগাছা দমন, স্থযম সার প্রয়োগ, পাটগাছের বৃদ্ধিকালে মাঝে মাঝে ক্লোরিণ 
ঘটিত ওষুধ প্রয়োগে এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। 

দমন ব্যবস্থা £-_কীটশক্রর আক্রমণের শুরুতে পাটগাছ 10% B.H.C 
ডাসটিং করে বা 50% মিথাইল প্যারাথিয়ন এর ০*1% স্প্রেমিশ্রপ বা 35% 
এ্যানডে।সালফানের ০*15%স্প্রে-মিএণ হেঃ প্রতি 700 লিটার স্প্রে করে দমন 
করা যায়। 


গমের কীটশত্রু :— 


গমের গোলাপী মাজর! পোক! ( Wheat stem Borer ) :— 
বৈজ্ঞানিক নাম :—Sesamia inferens 
Order ;—Lepidoptera 3 Family :—Pyraliadae. 


e 


E 
& 


11, গমের গোলাপী মাজরা পোকা (Wheat stemborer) (Sessmia inferens) 


এটি গমের বেশ ক্ষতিকর কীড়! ; ভারতের সকল গম উৎপাদন এলাকায় 
দেখা যায়। হলুদাভ রঙের মথ গম গাছের পাতার তলপিঠে থোকভাবে ডিম 
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_ পাড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে শূক বেরিয়ে আসে৷ এই শূককীটই 
= মাজরা পোক! -_ কীড়াগুলি গম গাছের ভাটার ছাল ভেদ. করে ডাঁটার 


মধ্যে প্রবেশ. করে। সেখানে ক্ৰমাগত Ww কেটে ভশাটার'নরম শখাস ৷ খেয়ে 
চলে; যার ফলে আক্রান্ত গাছগুলির ডগ! শুকিয়ে যায়। পরিণত: গাছ আক্রান্ত 
হ’লে গাছ থেকে সাদ। শীৰ (white earhead ) বেরিয়ে আসে। এদের 
প্রবল আক্রমণে গোটা জমিতে Gp বেশী সংখ্যক সাদা শীষ দেখতে 
পাওয়া যায়। গাছ থেকে শীষটি-৫টনে তুললে গোড়ায় মাজরা পোকায় ni 
আক্রমণ দেখতে পাওয়া যায়। 

শীষটি শুকিয়ে যাওয়ার জন্য সাদা দ্বেখীয়। শুক বা কীড়াটি 6 বার নির্ষো- 
চনের পর ডাটার মধ্যে নিজের তৈরী স্থড়ঙ্গে পুত্তলি cen অতিক্রম করে । 

5-12 দিনের মধ্যে গুটি কেটে পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসো; C 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা :—(). সাধারণত grat যায়, নাবী বোনা. গয়, এই 
কীটশক্তর দ্বারা (শীতের পর) বেশী আক্ৰান্ত হয়, এ জন্য নভেম্বর মাকে 
মাঝামাঝির মধ্যে গম. বীজ বোনা শেষ ক্রে,ফেলতে হবে। এ, 

(i). যথাসময়ে জমির আগাছা দমন, শস্তে xm সার প্রয়োগ, গ্রতিরোধক্ষম 
জাতের গম চাষ.( যেমন, সোনালিকা। অজ্জু'ন প্রভৃতি ), উপযুক্ত শস্ত পর্যায় 
অবলঙ্বন করে এই কীটশরুর্‌ প্রাদুর্ভাব কমানো! যায়। (ii) জমিতে. এক 
দফায় বেশী নাইট্রোজেন, প্রয়োগ কর! উচিত নয়।.. 

Was ব্যবন্ছা :--জমিতে বীজ বোনার 55-60 দিনের মধ্যে প্রতি বর্গ- 
মিটারে 5 শতাংশের বেশী গাছ কীটশক্রর দ্বার| আক্ৰান্ত, হ’লে ওষুধ প্রয়োগের 
প্রয়োজন হবে. যে-কোন এক প্রকার তন্ত্রীয় কীটনাশক ওষুধ. প্রয়োগ করে 
এদের দমন করা যায়৷৷ 100% ফসফোমিডনের 0:05 শতাংশ স্প্রে-মিত্রণ বা 
30% ডিমেথায়োয়েটের { রোগোর 30. ইসি) 015. শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ হেঃ 
প্রতি 750 লিটার আক্ৰান্ত শস্তে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। ওষুধগুলির 
কার্যকাল 15 দিনের মতে 1 

(2) গমের লেদ| পোক! (Army worms ) ERI «9 


বৈজ্ঞানিক নাম :- ছুটি প্রজাতির ) (i) : Cirphis unipuncta-Haw, 
di) C.loreyi Dup. 


Order ;—Lepidoptera; Femily;— Noctuidae. ২. 
* এই কীড়া চারা গাছের ভয়ানক ক্ষতিকর কীটশক্র ; কীড়াগুলি -দলবদ্ধভাবে 


২৭ 
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গমটচারাগুলিকে আক্রমণ করে; অতি: অল্প সময়ের মধ্যে সারা ক্ষেতের গম 
গাছকে মুড়িয়ে দের । রাত্রিকালে এরা আক্রমণ করে, দিনের: বেলা, জমিতে 
ফাটলে লুকিয়ে থাকে। : উত্তরপ্রদেশে মাঝে মাঝে এই কীটশক্রর প্রবল 
উপদ্রব দেখা যায় । চাৰ 


jid 


(e 


2. গমের cmi পোক! (Army worms). (Cirphis unipuncta) 


এই কীড়ার মধ হালকা বাদামী রঙের পুষ্ট মাঝারি আকারের পরিণতা 
স্্ীমথ গম গাছের পাতার নীচ পিঠে থোকভাবে ডিম পাড়ে। 3-4 রাতে 
প্রায় 500 টী পর্যন্ত ডিম পাড়ে। 4-5 দি দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বেরিয়ে 
আসে। এটিই Quei পৌঁকা। এই qe দশাতে কীড়াগুণি দলবদ্ধ ভাবে 
গম ক্ষেতের চারাগাছগুলিকে ক্রমাগত খেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠে। প্রায় ই 
সপ্তাহের মধ্যে এরা পরিণতি লাভ করে ও 35 সে.মি. লম্ব| হয়। তারপর 
এরা জমিতে পুত্তলি গঠন করে; 2. সপ্তাহের মধ্যে ui i: পূর্ণাঙ্গ মথ 
বেরিয়ে আসে। p abi ucl 

৷ প্রতিরোধ ব্যবস্থা :--জমিতে যথাসময়ে নিড়ান দেওয়া, সেচ ও সুষম 
সার প্রয়োগ, উপযুক্ত শস্ত পর্যায় অনুসরণ করে এদের প্রাদুর্ভাব কমানো যায়। 

দমন ব্যবস্থা ।--এদের আক্রমণের শুরুতে এনড্রেক্স 30 ইসি, মেটাপিভ 
50 gf ব| অলডে ক 30 ইসি এর 01—02 শতাংশ স্প্েিশ্রণ প্রয়োগে 
এদের দমন কর] যায়। 


(3) গমের উই পোক! ( White Termites ) 
বৈজ্ঞানিক নাম (২টী প্রকারের) () Microfermes obesi 
(i) Odontotermes obesus 


Order ;—Isoptera | Family :—Termitidae. 
এরা গমের অন্যতম কীটশক্র ; ভারতের প্রা সকল গম উৎপাদন এলাকায় 


শশ্যরক্ষা = ৪১৯ 
এদের দেখা যায়।  ৈবসার যুক্ত বেলে দোত্বাশ মাটিতে এদের উৎপাত বেশী। 
উচ্চ তাপমাত্রায় ও শুকনো জমিতে এদের উপদ্রব বেড়ে যায়। বহুসংখ্যক গম‘ 
ঝাড়ের গোড়া কেটে দিয়ে এরা প্রচুর ক্ষতি করে। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ ও এদের 
বাচ্চারা দলবদ্ধভাবে মাটির মধ্যে অংকুরিত কীজকে, চার! গাছ এমন কি পরিণত 
গাছের গোড়৷ কেটে দিয়ে গাছের শেকড়গুলি খেয়ে ফেলে, যার ফলে গোটা 
গাছটি শুকিয়ে যায়। 


3. উই পো ক (Wheat termites) (Microtéraes obesi) 
(আলু ও গমের ৰীটশক্ৰু) । 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা :-(0) যে মাটিতে উই এর উপদ্রব বেগী সে জমিতে 
গম বোনার আগে হেঃ প্রতি 38 কি. গ্র৷. অৱস্ৰিন 5 মূল সারের সঙ্গে মিশিয়ে 
প্রয়োগ করতে হবে। এবং মাটির 5-7 সে. মিন গভীর পর্যন্ত বিদার সাহায্যে 
মিশিয়ে দিতে হবে। (1) জমি তৈরীর সময় পূর্ববর্তী ফসলের বর্জিত গোড়া, 
ডাটা প্রভৃতি জমি থেকে পরিষ্কার.করে দিতে হবে: (di) : জমিতে জৈবসার 
হিসেবে রেড়ী-বা নীমের খোল প্ররোগ করা হ'লে উই “এর উপদ্রব -খীকে না 
(v) জমিতে যথাসময়ে সেচ দিয়ে মাটির রস বজায় রাখতে হবে। 

দমন ব্যবস্থ! :-- এই কীটপক্রর আক্রমণের শুরুতে জমিতে অগডেক্সে 30 
ইসি হেক্ট আর প্রতি 4 পিটার৷ 1700 লিটার জলে মিশিয়ে জমির মাটি ভিজিয়ে 
সমানভাবে স্পে_ করতে হবে C^ 2/4 দিন পরে জমিতে সেচ দেওয়া দরকার 1 


আলুর কীটশন্ৰু:-- 

(D) আলুর কাটুই পোকা ( Potato cut worm ) 

বৈজ্ঞানিক নাম ?—Agrotis Y psilon-Rott. 

Order ; —Lepidoptera ; Family :—Noctuidae. = 
সারা ভারতের আলু উৎপাদন এলাকার এটি আলুর এক সাধারণ কীটশক্র ; 
আলুগাছের বৃদ্ধিকালে এর উপদ্রব বেখ| যায়। এই কীড়ার আক্রমণে 


৪২০ শস্যেৎপাঁদনের মূল তত্ব 


ফয়লের 15-35 শতাংশ পৰ্যন্ত ক্ষতি হয়। কীড়ার মথ বেশ বলিষ্ঠ ও দীৰ্ঘাকার। 
মখের দেহের উপরের ডানা দুটির ওপর ধূমর রঙের ডোর! দাগ থাকে। এই 
xc শুবকীটই কাটুই পোক! ৷ ঘন ধূসর রঙের কীড়াগুণি আলু, ক্ষেতের 
নরম মাটির মধ্যে আয় নেয় এবং রাতের বেল! আলু গাছের গোড়া বা নরম 
শাখা কেটে দিয়ে v totg নরম শ'স ও পাতা emet করে। 


(4) 
কাটুই পোৰ (Gut Worm) ৫82০8888005 Rott) 
(আলুংগম, ছোলার কীটশক্র ) 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা! :- Gy নরম শীষালো গাছ বেশী আক্রান্ত হয়» 
অতএব এক দফায় বেশী নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা উচিত নয়।- 
(8). জমিতে রেডী বা -নীমের- খোল বা অলডিন প্রয়োগে এই পোকার 
উপদ্রব প্রতিরোধ করা যায় । 

দমন ব্যবস্থা :--এই কীড়।শক্রর আক্রমণের শুরুতে ডাই-অলডি,ন 20 
ইসির 0'3 শতাংশ স্পেনমিশ্রণ গাছের গোড়া ভিজিয়ে স্পে, করে এই 
কীটশক্রর উপদ্ৰব দমন কর] যায়। 


(2) আলুর সু'তল. পোক। ( Potato Tuber Moth ) 

বৈজ্ঞানিক নাম :—Phthorimoea operculella Z,. 

Order ;— Lepidoptera ; Family :—Gelechiidae, 

এই কাড়া গুদামজাত আলুর প্রধান কীটশক্র ; এমন কি ইহা শশ্ত ক্ষেত্রের 
আলুকেও আক্রমণ করে.।  থতলী পোকা এক হৃষ্টপুষ্ট ধূসর বাদামী রঙের 
মথের কীড়! বা শুককীট ৷ ..পরিণতা শ্ীমথ কন্দের (আলুর ) চোখ-কলির 
( eye-bud ) কাছে ব| কন্দের কোন ক্ষতস্থানের গর্তে (জমিতে বা গুদাম ঘরে 
থাকাকালীন) 100-150টী পর্যন্ত ডিম পাড়ে; 3-6 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে 
শুক বা কীড়া বেরিয়ে আসে, ও কন্দের ছাল ভেদ করে তার মধ্যে গ্রবেশ 


শশ্যরক্ষা ৪২১ 


করে। তারপর কন্দের মধ্যে সুড়ঙ্গ কেটে ক্রমাগত শীস খেয়ে চলে | আলুর 
দেহে কতকগুলি ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার দরুন এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার _ছত্রাকেরও 
অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে; তার ফলে আক্রান্ত কন্দগুলি দ্রুত পচতে শুরু করে। 
বায়ুর বেশী উষ্ণতা ও আদ্রতা থাকাকালীন (যেমন বর্ষাকালে) এই কীট 
শত্রুর প্রাথমিক আক্রমণের পর গুদামজাঁত আলু ক্রমাগত পচে'যায়। শঙ্ক 
ক্ষেতে এই কীড়া আলুগাছের কচি পাতা, নরম ডগা পাতার বোটা, বর্ধনশীল 
কন্দকে আক্রমণ করে। ৷ এই. কীড়ার আক্রমণে কেবল গুদামজাত ভোজ্য 
আলুর ক্ষতি যে হয় ত! a বীজ-আলুও আক্রান্ত হয় যার ফলে এর চোখ-কলি 
বিনষ্ট হয়, ব| এরূপ সংকর মিত.আলু বপন করা হ’লে পরবর্তী ফলও. এই 
কীটশক্রর দ্বার] বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হ'তে পারে। কন্দের মধ্যে থাকাকালীন 
কীড়াগুলি 5-6 বার,নিৰ্মোচনের পর 15-16 দিনের পরিণতি লাভ করে, কন্দ 
থেকে বেরিয়ে এসে মাটির মধো পুত্তলি গঠন করে | এক সপ্তাহের মধ্যে গুটি 
কেটে পূর্ণা্গ মথ বেরিয়ে আসে । ৰ 


প্রতিরোধ ব্যবল্থ।--() বাড়ীতে যদি আলু সঞ্চয় করা হয় তাহলে 
এক শুষ্ক শীতল বায়ু চলাচলক্ষম পরিষ্কার ঘরের মেঝেতে 'আলুকে”টা স্তরে 
বিছিয়ে fice হবে ৷; এরূপ প্রতি বর্গ মিটার আলুর ওপর ম্যালাখিয়ন $ শতাংশ 
গুড়ে| 20-25 গ্রাম সমানভাবে ছড়িয়ে দিয়ে তারপর 10 সে. মি. গভীর শুকনো 
বালি ঢেকে দিতে হবে। (d) শস্ত ক্ষেতে মাঝে মাঝে ডি. ডি. টি 50 বা 
ম্যালাখিরন 50 3202-03 শতাংশ স্পেএমিশ্রণ স্পে করে: এই কীটশক্রুকে 
প্রতিরোধ করা যায়। - 


দমন ব্যবস্থ| :_() গুদাম ঘবে এই কীটশক্রর আক্রমণ দেখা দিলেই 
ses! প্রয়োগে যেমন, ই-ডি-সি-টি (90০7), সেলফল প্রভৃতি, এই কীট- 
শত্ৰুকে দমন কর! যায়। প্রতি 100 ঘন ফুট স্থান ধুমায়িত করার জন্য 30-40 
কি, ar. ই-ডি-সি-টির আবশ্যক ৷ 


() শ্যক্ষেতে এদের আক্রমণের শুরুতে ডাই-আ্যালড্রিন 20 ইপির 
0:3 শতাংশ শ্রেমিশ্রণে গাছের গোড়। ভাগভাবে ভিজিয়ে শ্রে করতে 
হবে । " SR ৮০১০৮, এ 
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(3) আলুর রস শোষক পোকা বা চোষী পোকা (Potato Jassid ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :— Empoasca Kerri Var. motti prathi 


Order :—Hemiptera, Family {= Jassidae 


পাতার রস শোষক পোকা যেমন, জপিভ ( Jassid ) ও fae ( Thrips ) 
আলু গাছের কচি পাতার ক্রমাগত রস শোষণ করার ফলে পাতাগুলি ক্রমশঃ 
বাদামী রঙ ধারণ করে কুঁকড়ে যায়। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, বৃদ্ধি কমে যায়। 
ইহা ছাড়া এই পোকাগুনি রস শোষণের সময় আলু গাছে বিভিন্ন প্রকারের 
ভাইরাস-ঘটিত রোগের জীবাণু-সংক্লামিত করে, যার ফলে আলুর ফলন ভীষণ 
ভাবে কমে যায়। অক্টোবর মাস থেকে মার্চ মাসের মধ্যে এদের প্রাদুর্ভাব 
ঘটে 1 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা, 30) শস্তের বৃদ্ধিকালে মাঝে মাৰে 
ক্লোরিন ঘটত কীটনাশক ঙ্যুধ প্রয়োগ করে এদের আক্রমণ ins 
করা যায়। 


(i) আক্রমণের শুরুতে রোগোর 30 ইসি হেক্ট অরি প্রতি 1050 মি. লি 
700 লিটার জলে মিশিয়ে রৌদ্রোকরোজল দিনে শস্তে সমানভাবে C 
করতে হবে। 


(4) ঘুরঘুরে, উই, ফড়িং ও লাল পি'পড়ে ( Mole cricket, Termite 
and Grass Hopper and Red Ants )nx 


-- ঘুরঘুরে, উই, লাল পি*পড়ে হালকা মাটি অঞ্চলে বেশী দেখা যায়। বেলে, 
দোখাশ মাটিতে এদের উপদ্ৰব বেশী। এরা বর্ধনশীল কন্দের বেশী ক্ষতি করে। 
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কন্দের ওপর জালের মতো ক্ষত স্থষ্টি করে কন্দের শীস খেয়ে চলে । পরে এই 


5. ফড়িং (Grass bopper) (H. Nigrerepletus Boll) 
(ধান, গম, ভুটা, আলু প্রভৃতির কীটপত্র ) 


ক্ষতহষ্ট কন্দগুলি ছত্রাক ঘটিত জীবাণুর আক্রমণে পচে যায়। ফড়িং বৰ্ধনশীল 
গাছের কচি পাতা এমন কি ডগা খেয়ে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত করে । 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা, :- আলুর কাটুই পোকার প্রতিরোধ ও দমন 
ব্যবস্থার মতো। 


আখের কীট nias :— 


G) আখের ডগাছিদ্রকারী পোক! ( Sugarcane Top Borer ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :—Scirpophagus nivella F. 
Order ;—Lepidoptera ; Family :—Pyralidae 


এই কীটশক্রকে ভারতের সকল আখ উৎপাদন অঞ্চলে দেখা যায়। এই 
কীড়ার মথ বর্ণহীণ, কোন কোন ক্ষেত্রে এদের সামনের ডানা ছুটির ওপর 
কালো রঙের কেন্্র-বিন্দু দেখা যায়। bacs দেহের পিছনের দিকে একগুচ্ছ 
কমণা রঙের রোম আছে। পরিণত! dias আখ পাতার মাঝশিরা বরাবর 
খোঁকভাবে 60-808 পর্যন্ত ডিম পাড়ে; এই  ডিমগুচ্ছকে  কমলারঙের, 
রোমগ্চ্ছ দিয়ে ঢেকে দেয়। 6-11 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শুককীট বেরিয়ে 
আসে। ew কুশকায় এই শুক বা কীড়াটি ডগ! ছিদ্রকারী পোক|; আখ 
পাতার মাঝ শিরা বরাবর এরা সুড়ঙ্গ কেটে (24-48 ঘণ্টার মধ্যে ) আখ 
ডগার কেন্দ্রীয় পত্রগুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করে ও অগ্রমুকুলের নরম শাঁস খেয়ে 
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বৃদ্ধি পায়। 4-6 সপ্তাহের মধ্যে কীড়াগুলি কয়েকবার খোলস ছেড়ে পরিণতি 
লাভ করে। তারপর এরা নিজের তৈরী স্থড়ঙ্গের মধ্যে পুত্তলি দশা শেষ 
করে (15-21 দিন পরে ) গুটি কেটে রূপান্তরিত পূর্ণঙ্গ মথটি বেরিয়ে আসে। 


আখের ডগ! ছিত্বকারী পোক (Sugarcane top borer) (Scirpophagus nivella F) 
1" গাতামধা শির! বরাবর এক গুচ্ছ রোমে পোকা ডিম্ন। 2, মখের পুককীট ( ডগা ছিত্ৰ- 
কারী পোকা1)। 3. মের পিউপা ব!পুঞলি। 4, tror মথ। 


ক্ষতির প্রকৃতি :--বৰ্ধারম্ভে এই কীটশক্রর ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে; 
জুন-অক্টোবর মাসের মধ্যে এর! 5-6 টী generation অতিক্রম করে। 
কীড়া আথগাছের ডগার কলিকে আক্ৰমণ করে। কলির কেন্দ্ৰীয় 
শাস ভক্ষিত হওয়ায় আখ ডগার পাতাগুলি কেন্রস্থন থেকে শুকাতে থাকে, 
এই অবস্থাকে ‘মৃত গৰ্ভ’ বা Mead heat বলে। আখ গাছের ডগাঁর 
মুকুগটি বিনষ্ট হলে এর লম্বায় বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাঁয়। ডগার নীচের দিকের 
পর্মকুনগুণি উদ্দীপিত হয়ে শীখান্বিভ ডগা! ( bunchy top ) x? aci 


gem - ৪২৫ 


বিটপ অংশের প্রায় 20 শতাংশ এই পোকার. আক্রমণে বিনষ্ট হতে পারে । 
এই পোকার আক্রমণে আখের ফলন প্রায় 30 শতাংশ হাস পায়। 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা :-0)  প্ররুতিগতভাবে এই মথের ডিম, শৃককীট 
ও: পুত্তলি: কয়েক: প্রকার: পরজীবী পতঙ্গের :(বোলতা। -জাতীয় )' ( যেমনঃ 
"[elenomus beneficiens, T. dignus; Tetrastichus sp.,chelonus Sp., 
Tetrasticus. oryari, Goniozus Indicus প্রভৃতি.) দ্বার ভক্ষিত হয়। 
কৃত্রিম উপায়ে এরূপ কয়েকটি পতঙ্দের চাষ করে এদের দমন কর! যায়। 
€॥).. জমিচত আলোক, ফাদ পেতে এই পোকার মথের বৃদ্ধিহার কমানো 
যার (ii) প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ :- কো 527, কো 6806, কো 622 
প্রভৃতি আখের জাতগুণি এই পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে, পারে । 
(lv) শস্যের উপযুক্ত যত্ন, ও পরিচূর্মার বারা (যেমন, যথাসময়ে. জমির 
আগাছা দমন, স্থযম সার প্রয়োগ, মাঝে মাঝে কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ, 
সময়মতো সেচ) ও উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণ করে এই কীটশক্ৰু- প্রতিরোধ 
করা যায়। (V) উপদ্রব এলাকায় মুড়ি আখের চাষ বন্ধ করে দেওয়া দরকার | 


দমন বাবস্থা :--() আখক্ষেতের চারা গাছে এই কীটশক্রর আক্ৰমণ প্রতি 
বর্গ মিটারে 3-5 শতাংশের বেশী হ’লে নিয়লিখিত কীটনাশক ওষুধের স্প্রে 
মিশ্রণ উজ্জল দিবালোকে স্প্রে করে এই কীটশক্র দমন করতে হবে £_- 


কীটনাণক ওষুধের নাম মাত্রা ( হেক্ট আর প্রতি) 
(9  কার্বারিল 50% ( বা, সেভিন 


50 w. p) 2250 গ্রাম 
ii) fa. এইচ, সি 50% ( বা হেক্সি- একত্র মিশ্রণ 
ডল 950) 2250 গ্রাম |: জলের সঙ্গে 

(ii) জন 750 লিটার 


এই ওষুধের ক্রিয়াকাল 25 দিন। 25 দিন পরে ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন 
হতে পারে। (i) «mcg কীটশক্রর উপদ্রব: দেখ! দিলে গাছের" বাড়ের 
গোড়ার মাটি সরিয়ে প্রতি ঝাড়ের গোড়ায় তন্ত্ৰীয় দানাদার কীটনাশক ওষুধ 
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যেমন খাইমেট 10 জি বা একালাক্স 5 জি প্রয়োগ করে এই কীটশক্র দমন 
করা যায়। এজন্য থাইমেট 10 জি হেঃ প্রতি 15 কেজি প্রয়োজন। 


(2) আখের অগ্রকাণ্ড ছিদ্রকীরী পোক! (Sugarcane Shoot Borer ): 
বৈজ্ঞানিক নাম :— Chilotraea infuscatillus:snell. 
Order ;—Lepidoptera ; Family :—Pyraliadae. 


ইহা আখের এক গুরুত্বপূর্ণ কীটশক্র; ভার.তর প্রায় সকল আখ উৎপাদন 
এলাকায় এই কীট শত্রুর প্রাদুর্ভাব ঘটে থাকে। এই কীড়ার মথ মাঝারি 
আকারের ও হালকা হলুদ রঙের। পরিণত বয়সের স্ত্রী মথ পাতার ওপর 
3-5 সারিতে একসঙ্গে 100টী পৰ্যন্ত ডিম পাড়ে; 3-8 দিনের মধ্যে ডিম 
ফুটে শৃক বা কীড়া বেরিয়ে আসে; শৃককীট কচিকা'ণ্ডের ছাল ভেদ করে 
ভিতরে প্রবেশ করে ও নরম কাণ্ডের শীসালো অংশ খেয়ে ৰড় হতে থাকে ॥ 
খতু অনুযায়ী ( বায়ুর তাপাংক ও আর্দ্রতা) এর দৈহিক পরিবর্তন দ্ৰুত বা, 
মন্দীভূত হতে পারে | স্থৃতরাঁং এর শূকদশ৷ 3-6 সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে । 
এই সময়ের মধ্যে 4-5. বার নির্মোচনের পর -কীড়াটি পরিণতি--লাভ..করে ; 
একটি পরিণত লার্ভ| দৈর্ঘ্যে 38 মি. মি. হয় ; এর দেহের ওপর ঘণ, ৰাদামী 
রঙের দাগ দেখা যায়| এর তৈরী স্থড়ঙ্গের মধ্যে পুত্তলি: দশা! কাটিয়ে ( এক. 
থেকে তিন সপ্তাহ পরে ) গুটি ( cocoon ) কেটে পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসে। 


ক্ষতির প্রকৃতি :--অর্ধিক উষ্ণতায় ও শুকনো আবহাওয়ায় এই কীট 
শত্রুর প্রাদুর্ভাব বাড়ে। এই কড়া ইক্ষুকাণ্ডের মধ্যমাংশকে আক্রমণ করে। 
কাণ্ডের শশানালো অংশ ক্ৰমাগত খাওয়ার সময়ে কীণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি 
( বহুমুখী ) www তৈরী করে। তার ফলে ডগার দিকে রস চলাচল ব্যহত 
হয়; পরিশেষে ভগাটি শুকিয়ে যায়। জমির প্রায় 50 শতাংশ গাছ এই কীট 
শত্রুর আক্রমণে বিনষ্ট হতে পারে। পরিণত কাণ্ডের পর্বমধ্য এই কীটশক্রর 
দ্বারা আক্রান্ত হলে তা কঠিন ও TZ হয়ে পড়ে। আক্রান্ত আখ থেকে উৎপন্ন 
গুড় নীচুমানের হয়। এই কীড়| চারাগাছের বেশী ক্ষতি করে। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা! $-আখের ডগা - ছিদ্রকারী "পোকার 
প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থার মতো। 


শস্যরক্ষা ৪২৭ 
(3) আখের মাজর। পোক! ( Sugarcane stem Borer ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :— Chilo tumidicostalis Hmpsn. 
Order :— Lepidoptera ; Family ;—Pyralidae. 


এই কীড়া পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে আখক্ষেতে অনেক সময় মড়ক 
সৃষ্টি করে, ভারতের প্রায় সকল আখ উৎপাদন এলাকাগুলিতে এই কীটশক্ররূ 
প্রাদুর্ভাব দেখা যায় ॥ 


আখের মাজর| পোক! (Sugarcane stem borer) (Chilo tumidicósta!is) 
1, ডিমের গাদা ( আখপাতায় ); 2. শুককীট বা মাজর| পৌঁক| 3. পুওলি বা পিউপা 
4. পূৰ্ণাঙ্গ মথ 5. ডগাতে সুড়ঙ্গ । 

ধূসর রঙের এই মথ আথপাতার মাঝ শির! বরাবর সারিবদ্ধভাবে 50-145টী- 
পৰ্যন্ত ডিম ( গুচ্ছাকারে ) পাড়ে ; ডিমগুচ্ছকে কমলা রঙের রোম দিয়ে ঢেকে 
দেয়) 10-11 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শৃককীট বা কীড়া বেরিরে আসে). 
ক্ষুদ্রাকৃতি কীড়াগুলি (মাজর1 পোক! ) আখ ডাটা (কাণ্ডের ) ওপরের দিকে: 
পৌছে কাগুত্বকে ছিদ্র করে তার মধ্যে প্রবেশ করে; তারপর ক্রমাগত, ড'।টার, 
শাঁস খেয়ে বড় হতে থাকে, শৃকদশীয় 2-4 মাস (বায়ুর তাপমাত্রা অনুযায়ী ১ 
ডাটার মধ্যে অবস্থান করে পরে স্থড়ঙ্গের মধ্যে পুত্তলি, গঠন করে; পুত্তলি 
দশায় 8-12 দিন কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ মথ গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। বায়ুর 


২৪২৮ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


তাপমাত্রা বেশ কম হ’লে (16209 সেঃ) কীডাগুলি শৃকদশায় ভাটার 
মধ্যে (স্ুড়ঙ্গে ) শীতকাল কাটিয়ে পরবর্তী বসন্তকালে গুটি তৈরী করে। একে 
পতঙ্গের শীতোত্তরন (over wintering]! বলে। জুন-জুলাই মালের 
অধিক তাপমাত্রায় ও আর্দ্রতার এদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে৷ এ সময়ে জীবনচক্র 
দ্রুত সম্পন্ন হয়। এজন্য বর্ষাকালে এদের উৎপাত বেশী ৷ 


ক্ষতির প্রকৃতি :--সার| বছর ধরেই এই কীটশক্রর উপদ্রব দেখা যায়। 
শৃকদশায় আখডাটার মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটায় বলে এরা ভাটার প্রচুর শশাস 
খেয়ে ফেলে; আখডাটার মধ্যে অসংখ্য "wow কা্টে। তারফলে ডাটার 
মধ্যে রস চলাচলের বিঘ্ন ঘটে; ধীরে ধীরে আথ ডগাটি শুকিয়ে যায়। ভাটার 
MEZ CE উদ্দী পিত হয় যার ফলে শাখান্বিত হয়েংপড়ে। আখের 
লম্বায় বুদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় বলে অধিক আক্ৰান্ত জমির ফলন বেশ কমে যায়। 
আখের রসে চিনির পরিমাণ কয়ে যায়; প্রায় 5:25 শতাংশ, চিনি, উৎপাদন 
কমে যায় . ৬ 


প্রতিরোধ ও T ond £_আখের ডগা ছিদ্রকারী.পোকার ব্যবস্থার 
তো 1 


(4) আখ পাতার রসশোৌষণকারী পোকা বা চোবী পোকা 
*( Sugarcane Leaf Hopper ) 


‘ বৈজ্ঞানিক নাম :—Pyrilla: perpusilla Wik. - 
Order : — Hemiptera ; Family : — Fulgoridae. 


এই শোষক পোকা বা চোষী পোকাটি আখের অন্যতম কীটশক্র ; সারা 
ভারতের ইচ্ষুউৎপাদন অঞ্চলে একে দেখা যার | শুকনো ঘাসের মতো দেহ 
বর্ণ বিশিষ্ট (straw coloured) চোষী পোকাটির দেহের গঠন প্রায় 
ত্ৰিভুঞ্জাকার, মাথাটি হুচের মতো আগের দিকে বাঁড়া। এর বাচ্চাগুলি 
(nymphs ) হালকা বাদা মীরঙের, ডানানিহীন, দেহের দিকে একজৌডা করে 
মোমের মতো নরম 7T] পুচ্ছ আছে। পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গ ও বাচ্চা উভয়েরই তীক্ষ 
“শোষক নল ( probosis) বর্তমান | . 


পূর্ব dit পতঙ্গ পাতার নীগপিঠে থোক ভাবে 20-25 টী পর্যন্ত ডিম 


শস্যরক্ষা ৪২৯, 
( একবারে ) পাড়ে, wi বর্ণহীন রোমের মতো বস্তু দিয়ে ঢেকে দেয় ; একটি. 


আখের পাতার রস শোষক পোক (Sugarcane leaf hopper) (Pyrilla perpusilla) 
1, ডিম (মোমের মতো হুতোতে ঢাৰ| 20-250] ডিম) 2. বাচ্চা (nympb) 3. পূৰ্ণাঙ্গ 
পতঙ্গ 4, পুণাঙ্গ পতঙ্গ ও এর বাচ্চা আখ পাতার রম শোষণ করছে। 


পরিণতা স্ত্ৰী পতঙ্গ সর্বোচ্চ 772 টী পর্যন্ত ডিম পাঁড়তে "herd 'এপ্রিল- 
অক্টোবর মাসের মধ্যে 7-12 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে । এরা 
দলবদ্ধভাবে কচি-পাঁতাঁর তলপিঠে অবস্থান করে ক্রমাগত পাতার রস শোষণ 
করে চলে। প্রায় 24-65 দিনের মধ্যে ( এপ্ৰিল"সেপ্টেম্বর মাস ) বাচ্চাগুলি 
5 বার নির্মোচন করে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়। সারা বছরে এর! 4 টী 
generation শেষ করে। 


ক্ষতির £= মে-জুন মাসের মধ্যে উচ্চতাপাংকে ও আর্দ্র 
আবহাওয়ায় এদের ভ্ৰুত বংশবৃদ্ধি ঘটে ; এরা ( বাচ্চারা ও বয়ঙ্ক পতঙ্গেরা| ) 


18৩০ শগ্তে।ৎপাদনের মূল তত্ব 


দলবদ্ধভাবে বর্ধনশীল গাছের পাতার রস শোষণ করে চলে, যার ফলে আখপাতা 
গুলি বিবর্ণ হয়ে প্রায় শুকিয়ে আসে। আক্রান্ত গাছগুলিকে দুর্বল ও রুগ্ন 
দেখায়। এই পোকার বাক এদের দেহ. থেকে. একপ্রকার মধুবিন্দু fau 
করে, যা গাছের পাতার ওপর সঞ্চিত হয়ে ভুষা-রঙের একপ্রকার ছত্রাকের 
বৃদ্ধি ঘটায়। তারফলে গাছের সালোকষংস্লেষ ক্রি বিদ্িত হয়। আক্রান্ত 
গাছের রসে চিনির পরিমাণ 34% শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। তাছাড়া এই 
কীটশক্র আখগ!ছে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকর ভাইরাস ঘটিত রোগজীবাধু 
সংক্রামিত করে। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা : (i) জমিতে আলোক ফাদে ব্যবস্থা করে 
এই কীটশক্রর উপদ্রব কমানো যার () উপদ্রব এলাকায় মুড়ি-আখ চাষ করা 
"উচিত নয় (01) চারা গাছে এক দফায় বেশী নাইট্রোজেন ন! প্রয়োগ করাই 
ভাল Gv) প্রতিরোধক্ষম. জাতের আখ উপদ্রব এলাকায় চাষ করতে হবে 
(V) যথাসময়ে জমির আগাছা! দমন, সময় মতো! সেচ দেওয়া, স্থমম সার প্রয়োগ 
করে, গাছের শুকনো পাতাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করে দিয়ে, মাঝে মাঝে 
ক্লোরিণ ঘটিত কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে, উপযুক্ত শস্তপর্যায় অনুসরণ করে 
এই কীটশক্রর উপদ্রব বেশ কমানো! যায়।. (Vi) কীটশক্রর প্রবল আক্রমণে 
50% মিথাইল প্যারাখিয়ন ( প্যার|টফ 50 ইসি) এর 0.1 শতাংশ স্প্রে- 
মিশ্রণ হেক্ট,আর প্রতি 700-750 লিটার আক্ৰান্ত গাছে বৌদ্রকরোজল দিনে 
সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 15 দিন পরে আবার C করার প্রয়োজন 
হতে পারে। S 


.ভৈলবীজ শস্তের কীটপত্রঃ :— 
(1) সরিষার জাব পোক! ( Mustard Aphids ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :— Lipophis erysimi ( Katt ) 
Order ;—Hemiptera ; Family :—Aphididae. 


ইহা সরিষা ও সর্ধস গোত্রীর সকল প্রকার শস্তের বিশেষ ক্ষতিকর কীটশক্র 
সারা ভারতে এই কীটশক্রর উপদ্রব দেখা যায়। জাব পোকা । অতি 
ক্ষুজ্ৰাকার হালকা সবুজ রঙের পোকা, এই পোকাগুলির স্তীক্ষ শোষক নলযুক্ত 
(probos) মুখ, ভানাবিহীন দেহ, দলবন্ধভাবে এরা কচিপাতা ও ফুলের 
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মঞ্জরীদণ্ডের ওপর বসে রস শোষণ করে চলে। নভেম্বব মাস থেকে এপ্রিল 
মাসের মধ্যে এর! সর্ষপ গোত্রীয় প্রায় সকল প্রকার : শম্তকে আক্রমণ করে। 
স্ৰীপতঙ্গ গর্ভাধান ছাড়াই প্রতিদিন 3-9 টী করে বাচ্চা প্রসব Or; একটি 
পরিণত! স্ত্রীপতঙ্গ 75 টা থেকে 180টী পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করতে: পারে।। 
বাচ্চাগুলি এক সপ্তাহের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যে 
অনেকগুলি জীবনচক্র সম্পন্ন করে এদের সংখ্য! Wes বেড়ে চলে । - আর্ট 
আবহাওয়ায় এদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি ঘটে ; শীতের পর ডানাযুক্ত জাব পোকা 
উৎপন্ন হয় এবং এরা সহজে একস্থান থকে অন্তস্থানে উড়ে যেতে পারে। C 


ক্ষতির প্রকৃতি :__এরা সরিষ! গাছকে এর জীবনকালের যে কোন সময়ে 
আক্রমণ করতে 'পারে। এরা গাছের পাতার নীচপিঠে ' কলোনী তৈরী করে 
পত্র-ত্বকে শোষক নল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ক্রমাগত রস শোষণ করে চলে, তার 
ফলে কচি পাতাগুলি কুঁকড়ে যায়, বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, বিবর্ণ হয়ে প্রায় 
শুকিয়ে আসে। পুষ্প মঞ্জরীটি আক্রান্ত হলে ফুল ও ফল রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, ফলের 
মধ্যে বীজ উৎপন্ন হয় না। ফলবিহীন মঞ্জরীদণ্ডটি কুঞ্চিতাঁবস্থায় গাছে 
অবস্থান করে। _ স্থতরাং এদের ব্যাপক আক্রমণে শন্তের প্রভূত ক্ষতি হয়। এই 
পোকার দেহ নিঃসৃত রস (honey dew ) আক্রান্ত গাঁছের পাতার-ওপর 
সঞ্চিত হয়ে wat রঙের: ছত্রাকের : (89০69010014). প্রাদুর্ভাব “ঘটায় । 
এই পোকা মারাত্মক ভাইরাস ঘটিত রোগ জীবাণুগুলির বাহক। এদের 
আক্ৰমণে স্বস্থ গাছগুলি সহজেই বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগে সংক্রামিত হ’য়ে 
পড়ে । 9 

প্রতিরোধ ব্যবস্থ| :_() যথাসময়ে সরিষার বীজ বপনে অর্থাৎ জলদি 
ফসল চাষে এই কীটশকত্ৰুত্ব উপদ্রব বহুলাংশে কমানো যায়। i) গাছের 
কাণ্ড ও পাতা বেশ নরম হ'লে এই পোকার দ্বারা সহজে আক্রান্ত হয়; স্থতরাং 
শস্তে পরিমাণ মতো নাইট্রোঞ্জেন (এক দফায়) প্রয়োগ করা উচিত। (i) 
গাছের বৃদ্ধি কালে মাঝে মাঝে ক্লোরিণ ঘটিত কীট নাশক ওষুধ প্রয়োগে কীট 
(aq আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। 

দমন ব্যবস্থা। "_ এই পোকার আক্রমণের শুরুতে প্যারাঁথিয়ন, লিকোটিন 
সালফেট, ডায়াজিনন, ফোদালন প্রভৃতি যে-কোন এক.প্রকার কীটনাশক eq C 
প্রয়োগে সহজে এদের দমন করা যায়। 50% মিথাইল - প্যারাথিয়ন 


৪৩২ শস্তে ৎপাদনের মূল তত্ব 


। মেটাসিভ 50) হেঃ প্রতি 700 মি: লি. অথব। 35% ফোদালন (জোলোন 
35 ইনি) হেঃ প্রতি 1250 মি. পি 700 লিটার জলে মিশিয়ে রৌদ্রোকরো* 
জল দিনে আক্রান্ত গাছে সমান ভাবে স্পে ‘করতে হবে । 15-20 দিন পরে 
পুনরায় উক্ত ওষুধ প্রয়োগের প্রয়োজন হ'তে গারে। : 


. 42) sata করাত মাছি (Mustard Saw fly.) 
< বৈজ্ঞানিক নাম £7 Athalia proxima Klug... 
Order :—Diptera , Family ;— Hymenoptera 


ইহ] শীতকালীন কীটশক্ত MEL UE LEE আক্রমণ 
রুরে ॥ ভারতের সর্বত্র ace eu যায় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ 9:11 মি. মি. ছা, 
এবং করত uc tot “পূর্ণাঙ্গ drew পাতার কিনারায় ছাল ভেদ, করে 
একের গর p fon পাড়ে 5 প্রায় 15-145 টর পর্যন্ত ডিম পাড়ে 5:37 দিনের 
মধ্যে,ডিম ফুটে শুককীট্ বেরিয়ে আসে এক. মপ্তাহ থেকে 5 সঞ্চাহকাল শুক 
দশ! কাটিয়ে পুত্তলি গঠন করে|... পুত্বলি দশায় 1:2 সপ্তাহ কাটানোর পর (গুটি 
কেটে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ-বেৰিয়েআষে। " 
ক্ষতির প্রকৃতি :--শূককীট ডিম থেকে বেরিয়ে এসে চারা গাছের নরম 
পাতা খেতে শুরু করে /গরিণত কীড়| 15-18 (si fo লম্বা, দেহের রঙ সবুজাভ. 
কালো, আটটি উপপ্রদ 'রিশিষ্ট॥ ক্রমাগত চারাগাছগুণির পাতা খেয়ে. এর] 
গাছগুলিকে প্রায় huy করে ফেলে p পরিণত গাছের নরম মঞ্জয়ীদণ্ড, Wa ও 
ফল পর্যন্ত খেয়ে ফেলে কীড়াগুলি ভয়ানক স্পর্শকাতর, এদের স্পর্শ করলেই 
মাটিতে পড়ে যায় ও কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রায় নিশ্চল হয়ে যায়, ৮. 
প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা £.. সরিষার.জাব পোকার মতো 


'চীনাবাদাম ও ভিলের faul পোক! ( Red Hairy Caterpillar ) 
বৈজ্ঞানিক নাম .—Amsacta albistriga Mcore, — 
Order :—Lepidoptera, Family: Arc;tidae. 


ইহা চীনাবাদাম ও তিলের এক ভ্রাসক ক্ষতিকর কীটশক্র; এদের দলবদ্ধ 
আক্রমণে শস্তের প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। এই কীড়ার মথ নবনী সদৃশ বর্ণে, সামনের 
ডানা ছু'টিতে কালো কালো ছিটে আছে। কীড়া লালাভ ধুর sce সারা 


শস্যরক্ষা ৪৩৩ 
দেহে শু'য়ো বৰ্তমান ৷ পরিণত বয়সের স্ত্ৰমখ আক্রান্ত গাছের পাতার ওপর 
900-1000টা পর্যন্ত ডিম পাড়ে; 3-6 দিন পরে ডিম ফুটে শৃককীট বেরিয়ে এসে 
আক্রান্ত শস্তের কচিপাতাগুলি ক্র খেয়ে চলে । এই শুককীটই বিছা 
পোকা ৷ 25-30 দিনের মধ্যে এদের পূর্ণবৃদ্ধি ঘটে; তারপর এর] মাটিতে 
পুত্তলি.গঠন করে | পুত্তলী দশায় এরা কয়েক যাস অতিবাহিত করতে: পীরে । 
অক্টোবর-_নভেম্বর মাসে পুত্তলি গঠিত হ’লে পরের জুলাই মাসে গুটি কেটে 
পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসে; কীড়াগুলি প্রবল পেটুক) অল্প সময়ের মধ্যে সারা 
ক্ষেতের শস্তকে পাতাবিহীন ডাটাসার করে তোলে । এদের দলবদ্ধ আক্রমণে 
ক্ষেতের পর ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হ'্তে-পাবে ৷ RE চা 


প্রতিরোধ ও দমন — £50).. জমিতে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্ষণ করে এই: 
কীটশত্ৰুৱ পুত্তলিকে বিনষ্ট, করে, দেওয়া..যেতে পারে (i)... জমিতে. মারে 
মাঝে বি-এইচ-সি. 10 শতাংশ গুঁড়ো ডোসটিং করে এদের সহসা: আক্রমণ 
গ্রতিরোধ করা যায়। (HH) . এদের আক্রমণের শুরুতে বি-এইচ:সি. 50. w.p. 
বা. ডি-ডি-টি 50 w. p. এর 0.5 শতাংশ প্প্েমিশ্রণ (হেঃ প্রতি. 700-750 
লিটার ] রৌদ্রোকরোজল দিনে স্পে করে এই কীটশক্রকে সহজে দমন 
করা যায়। 


^4) তিলের ফলছিত্রকারী_ লোক| (9৩৪ Pod Cater- 
pillar ) ' 

বৈজ্ঞানিক নাম : — Aütigástra catalaunalis (Dupon ) - 

Order :—Lepidopterà ; Family :—Pyralidae. 


এটি তিলের এক ‘বিশেষ ক্ষতিকর কীটশক্র; cre] ভারতের তৈলবীজ 
উৎপাদন এলাকায় এই কীটশক্রুর উপদ্রব ঘটে থাকে। 

এই কীড়ার মথ হালকা বাদামী রঙের, সামনের ডানা ছু'টি কমলা বাদামী 
রঙের। পরিণত বয়সের স্ত্রীমথ ফুণ বা কচি পাতার ওপর প্রায় 5 দিনে 3300 
পর্যন্ত সবুজ রঙের ডিম পাড়ে $ 3-7 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শৃককীট বেরিয়ে 
আসে; কীড়াগুলি ( শৃককীটগুলি) তিলগাছের কচিপীতা, za ও ফলগুলিকে : 
এদের মুখ নিঃস্থত এক প্রকায় আঠালো! লালার সাহায্যে একত্র জড়িয়ে বাসা 
বেঁধে তার মধ্যে অবস্থান করে ও গাছের বিটপ অংশ খেয়ে চলে । - 

২৮ 


৪৩৪ শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


2-5 সপ্তাহের মধ্যে শূকের দেহের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। এ-সময় এর! গাছ 
ছেড়ে মাটিতে নেমে আসে গাছের তলার শুকনো! পাতার বা জমির C ফাটলের 
মধ্যে পুত্তলি গঠন-করে। এই দশায় 4-19 দিন উনের পর "গুটি কেটে 
পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসে 1 

১ ক্ষতির প্রকৃতি :__-কীড়াগুলি-তিল গাছের ডগার পাতাগুলিতে একপ্রকার 
জাল স্বষ্ট করে (মাকড়সার জালের মতো) বসবাস করে এবং ক্রমাগত গাছের 
পাতা ভক্ষণ করে, কাণ্ড 'ও ফলের মধ্যে ছিদ্র করে শীস খেয়ে চলে যার ফলে 
গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, এবং ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 

প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থ।:_(0) শস্তক্ষেতে মাঝেমাঝে: সেবিডল 5 
স্শতাংশ গুঁড়ো বা ফলিডল 3 শতাংশ গুড়ো ছড়িয়ে (dusting ) এদের সহসা 
‘আক্ৰমণ প্রতিরোধ করা যায় । (}}) যথাসময়ে শস্তের চাষ কবে, জমির আগাছা 
‘দ্ৰমন করে) উপযুক্ত "ey পর্যায় অনুসরণ করে এই কীটশক্রর উপদ্রব কমানো! 
যায়। Ui) কীটশক্রর আক্রমণের শুরুতে আক্রান্ত গাছে এনডরক্স 20 ইসির 
0:15 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ বা 50% মিথাইল প্যারাখিয়নের 01 শতাংশ স্প্রে 
মিশ্রণ (হেঃ প্রতি 750 লিটার): স্প্রে করে এই কীটশঙ্র সহজে দমন 

+করা যায়। 


ডাল শম্তের কীটশত্ৰু :— 
5:07 ডাল শস্তের- শুটি ছিদ্রকারী পোকা (Spotted Pod 


Bore ) ;— 
বৈজ্ঞানিক নাম :— Maruca testulalis G, 1 

Order : — Lepidoptera ; Family ;—Pyralidae ; 
এটি একপ্রকার মথের কীড়া; পূৰ্ণ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত কীড়া  সে* মি. লঙ্কা, বাদামী 
সবুজ রঙের, দেহে কালো রঙের ডোরা আছে ;. পরিণত স্্রীমথ_ ডালশস্তের 
{ বরবটী, মুগঃ অড়হর, মটর প্রভৃতি) ফুলের কুঁড়ির ওপর বা কাছাকাছি ডিম 
পাড়ে; 3-6 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শৃককীট বেরিয়ে আসে ) ছোটো আকারের 
কীড়াটি ফুলের কুঁড়ির মধ্যে, ফুলের মধ্যে বা নরম শুটির মধ্যে প্রবেশ করে। 
শূককীটটি গু'টির নরম বীজগুলি ভক্ষণ করে ) প্রবেশ দ্বার এদের মল দিয়ে বন্ধ 
করে দেয়। এরা কচি. কাণ্ডকেও আক্রমণ করতে পারে। এরা 
মাকড়সার জালের মতো জাপ বুনে শস্তের ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও শুটিগুলিকে 


সশস্যরক্ষা ৪৩৫ 


জড়িয়ে দের, ও তার মধ্যে বসবাস করে | শূক মাটিতে পুত্বলি গঠন করে। এই 
কীড়া বরবটী; বিউলি, মুগ, মটর, অড়হর প্রভৃতি ডালশস্তকে আক্রমণ SCT | 


(2) কণ্টকত্বক বিশিষ্ট গুটি ছিদ্ৰকারী পোকা ( Spiny pod Borer } 
বৈজ্ঞানিক নাম : = Eticllazickenella Treit. 
Order :— Lepidoptera ; Family : —Pyralidae. 


এই কীটশক্র মুগ, বরবটী, 'অড়হর- কুলতী প্রভৃতি ডাঁলশস্তকে আক্ৰমণ 
করে এই মথের কীড়া সবুজ রঙের । কীড়া ডালশস্যের সু'টির মধ্যে প্রবেশ 
করে এর নরম বীজগুলি খেয়ে ফেলে । -কীড়া (pelo) শূকদশায় 10-12 
দিন কাটানোর সময়ে শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি করে|: secat মাটিতে: এরা পুতলি 
গঠন করে। পুত্তলি দশায় প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়ে তারপর. গুটি কেটে, পূর্ণাঙ্গ 
অথ বেরিয়ে আসে। 


(3) ছোলার wo ছিদ্রকারী পোক! ( Gram Pod Borer ) 
বৈজ্ঞানিক নাম £- Heliothis armigera Hb. se 
Order: — Lepidoptera ; Family ;—Noctuldae. 


এই কীটশক্ত ছোলা, অড়হর, ব্রবটীকেও আক্রমণ করে। পূৰ্ণাঙ্গ x4 
মাঝারি আকারের, e হালকা বাদামী রডের | পূর্ণ বয়স্ক। স্ত্রী মথ পাতার ওপর 
এক একটি করে ডিম পাড়ে; 3-7 দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শৃককীট বেরিয়ে আসে, 
ছোটো আকারের শৃককীটগুলি ( «1 কীড়াগুলি ) কিছু সময়ের জন্য গাছের নরম 
পাতাগুলি খেয়ে চলে; তারপর সবুজ ও নরম স্তাটিগুলিকে আক্রমণ কৰে; 
একের পর এক গাছের নরম শু টিগুলিতে ছিদ্র করে শু"টি মধ্যে প্রবেশ করেও 
ফলের কচি বীজগুলিকে খেয়ে ফেলে ৷ এ-সময়ে কীড়ার দেহের পেছনের fil 
শাঁটির বাইরে থাকে। 2-5 সপ্তাহের মধ্যে শুককীট- পরিণতি লাভ 'করে। 
একটি পরিণত 'লার্ভা বা শৃককীট 35 মি. মি:.লা, সবুজাভ বাদামী রঙ্রে। 
“এদের দেহের ওপর গাঢ় হলুদ রডের ডোরা দাগ থাকে। 


(4) ছোলার কাটুই পোক! ( Greasy cut worm ) 
বৈজ্ঞানিক নাম :—Agrotis ypsilon Rott, 


. ইহ! ছোলার এক প্রচণ্ড ক্ষতিকর পোকা। ইহা বরবটী, মটরশু'টি,.. আলু 


৪৩৬ শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


গ্রভৃতি শস্যকেও আক্রমণ করে । পূৰ্ণাঙ্গ পতঙ্গট একটি মাঝারি আকারের মথ ৯ 
একটি পরিণত লা! বা শৃককীট 45. qne মি: লঙ্বা; ঘন বাদামী রঙের__এটিই 
কাটুই পোক!। পরিণত বয়সের জীমথ মাটির কাছাকাছি গাছের পুরানো 
পাতার ওপর গুচ্ছাকারে (3035 টী } ডিম পাড়ে; 3-7 দিনের মধ্যে ডিম 
ফুটে বাচ্চা ব| শৃককীট বেরিয়ে আঁসে ; প্রথমে এরা গাছের বরা পাতা বা 
মাটির কাছাকাছি গাছের পাতাগ্ুলি ভক্ষণ করে চলে; 10-30 দিনের মধ্যে 
এদের খাদ্য গ্রহণ ক্ষমতা বেড়ে যায় )-এ-সময়ে-এরা . বিরামহীনভাবে..রাত্রিকালে 
(ধ্নাবদ্ধভাবে।) গাছের:নরম-পাত। ও শাখা খেয়ে চলে কোনে।- কোনে। সময়ে 
এরা গাছের গোড়। পর্যন্ত কেটে দেয় প্রবল আক্রমণে ক্ষেত্রেগাছগুলি প্রায় 
পাতা শূন্য হয়ে গড়ে; এইভাবে এরা শস্যের,প্রভূত ক্ষতি করে। 


= প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :_. 
ডালশস্যের উক্ত সকলপ্রকার কীটশত্ৰুঃ জন্য নিম্নলিখিত প্রতিরোধ ও দমন 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পাঞ্ষে। ৷ 11). | )w mts» (f 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা £ () ors বৃদ্ধিকালে শস্যক্ষেতে 2-1 বার সেবিডল 
বা জোলন এর 4-5 শতাংশ গুঁড়ো সকাণের দিকে ছড়িয়ে { ডাস্টারৈর সাহায্যে) 
কীটশক্রুরির আক্রমণ রোধ করাযায়॥ = 
0)... যথাসময়ে শস্যের বীজ বপন, সমর. মতে৷ আগাছ। দমন, উপযুক্ত 
মাত্রায় সুষম সার প্রয়োগ, জলসেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা করে শস্যের 
প্রতিরোধ ক্ষমতা! বাড়ানে! যায়। - 

দমন ব্যবস্থা! :__ কীটশক্রগুণির আক্রমণের শুরুতে 30 শতাংশ মিথাইল 
প্যারাধিয়ন- এর Ol শতাংশ; স্প্রেমিশ্রণ বা 30%  ডিমেথায়োয়েটের 
(রাগোর.30 ইসি) 015 শতাংশ প্প্রে-মিশ্রণ (হেঃ প্রতি 700-750. 
লিটার ) সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। ওধূর্ধগুলির: ক্রিয়াকাল 15 দিন ৷, 
স্মৃতর|ং 15 দিন পর পুনরায় ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। 

"C33 রোগসম,হ এবং এদের প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা 

(Crop diseases aad their preventive. and control 
measures ) 

সাধারণত সকলপ্রকার শশ্তের রোগ কয়েক প্রকার রোগ Wn 
(pathogenic ) পরজীবী ছত্রাক জাতীয় জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও «fev 
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ভাইরাস দ্বারা ঘটে থাকে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে শন্তের কয়েকটি রোগ উদ্ভিদ 
খাঞ্চেপাদানের অভাব ঘটিত। ছত্রাক বা ব্যাক্টেরিয়ার এককোষী বীজ বা 
স্পোরস (spores) বায়ু ও জলের সাহায্যে বহুদূর. পৰ্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে 
পারে। ভাইরাস ও নাইকোপ্লাজ্জমিক (15602189010). জীবাগুগুলি ( এক 
একটি প্রোটন অণুর মতে৷. সুক্ষ্ম eof রা রিভিন্ন শোক পোকার দারা 
(insectvectors ) সংবাহিত হয়ে রোগগ্রন্থ গাছ থেকে GU গাছের দেহে 
সংক্রমিত হয়ে থাকে। d 


বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণুর বীজ বাঁ স্পোর এদের অনুকূপ পরিবেশে 
+অর্ধাৎ উপযুক্ত বাযুর তাপাংকে ও ps o) অংকুরিত হ'য়ে পোষক উত্ভিদকে 
( host plant ) আক্ৰমণ কার ; এরা পোষক উত্ভিদটির দেহের খাগ্ঠরস শোষণ 
করে দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে' ও'বংশবৃদ্ধি করে; সে-সময়ে আক্রান্ত গাছের দেহে 
রোগ লক্ষণ গুলি প্রকাশ পায়। ছত্রাক ঘটিত জীবাণুগুলি বৃদ্ধিকালে 
পোষক উর্ভিদেরএদেহকলার মধ্যে জালের মতে এদের অনুস্থত্ৰগুণিকে 
(mycelium ) বিস্তার করে,ও এদের লোযক মূক্লের:( haustoria সাহায্যে 
উদ্ভিদ কোষ থেকে রস শোষণ করে; তার ফলে, আক্রান্ত দেহকলা শুকিয়ে 
আসে, বিভিন্ন রঙ নেয় ও উদ্ভিদ কলার পচন শুরু হয়। এদের অনুকুল আব- 
হাওয়ায় এদের বংশবৃদ্ধি এতে! করত হয় যে অল্প সময়ের মধ্যে রোগগ্ৰন্ গাছগুলি 
মারা যায়। এই সকল ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়ার স্পৌরগুলি দীর্ঘকাল স্বপ্তাবস্থায 
থাকতে পারে। অধিকাংশ পরজীবী জীবাণুই শস্তবীজবাহিত।, স্থতরাং 
রোগ জীবাণুমুক্ত বীজ ব্যবহার রোগ গ্রভিরোধের একটি উপায়। 
ইহা! শস্তকে রোগজীবাণুর প্রাথমিক আক্রমণ থেকে রক্ষা! করে। 


শস্তের ভাইরাস ঘটিত রোগগুলি আরো মারাত্মক। কোনো গাছের 
ভাইরাস ঘটিত রোগ হ'লে তা আর সারে না। কেবলমাত্র এই রোগের 
প্রতিরোধক্ষম জাতের wy চাষ করে এর আক্রমণকে প্রতিরোধ করা যায়। 
«cus শারীরবৃত্তীয় অভাবঘটিত রোগগুলি যে'সকল উদ্ভিদ থাঞ্োগাদানের 
অভাবে ঘটে থাকে, সে-দকল উদ্ভিদ খাগ্যোপাদনে - জমিতে প্রয়োগ করে বা 
গাছের পাতার ওপর স্প্রে করে এই রোগগুলিকে সারানো যায় ( এই পুস্তকের 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ) 


৪৩৮ শস্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব 
শস্তের রোগ: লক্ষণ ও প্রতিকার ( Plant diseases symptoms. 


and control measures );— 


ধানের রোগ্বসমূহ :— 

ধান নিম্নলিখিত রোগে আক্ৰান্ত হয়: 

ব্যাক্টেরিয়! ঘটিত রোগ ( Bacterial diseases ) = 

0) পাতার ধবসা (bacterial leaf blight) (lH) পাতায় ভোরা 
দাগ ( bacterial stick ); 


ছত্রাক ঘটিত রোগ ( Fungial diseases ) : — 

G) পাতা ঝলসানো (blast). (9) পাতায় বাদামী দাগ ( brown. 
SPO). (ii) - গোড়া পচা (£০০£196). iv) কাণ্ড পচা ( stem. rot ). 
0). পত্র কোষের ধ্রসা (leaf sheath. blight ) (i) সবুজ ভূষা 
( false smut or pgreen.smut) (vi) আগর বাতী ( udbatta ). 
(ili) ডাটা পোড়া (stalk burn) (ix) বাণ্ট ( bunt); 

) ভাইরাস ঘটিত রোগ (^ Viral diseases ) ;— 

() টংরো ভাইরাল ( fungro viral) (i) হলুদ বামন (yellow 
dwarf ) ; 

— (D ধানের ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত ধ্বস! রোগ ( Bacterial Blight of 
Paddy ) 

1 & রোগ জীবাণু (Casual organism ) :— Xanthomonas oryzae 
Dowson. _ js | adi 

এই রোগটি প্রায় 60 বছর পূর্বে জাপান ও ফিলিপাইনে দেখা যায়; ভারতে 

1962 সালে বিহার, উত্তর ভারত, ও পশ্চিমবঙ্গে মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল; 
অধিকাংশ উচ্চফলনশীল ধান এমন কি দেশী ধানও এই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত 
হয়। এই রোগাক্রমণে ক্ষেতের সমূহ শস্ত বিনষ্ট হতে পারে। 

রোগের লক্ষণ ( Symptoms.) ;— 

প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে ধানগাছের পাতার অগ্রভাগে ও পত্র কিনারা 
বরাবর 5-10 মি. মি: দৈৰ্ঘ্যবিশিষ্ট স্নান সবুজ বা-পীতবর্ধের জল- শোষিত দাগ 
দেখা যায়। এই দাগগুলি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পাতার ডগার দিক থেকে 
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কিনার! বরাবর অনিয়মিত ভাবে পচন শুরু হয় অর্থাৎ পত্র ফলকটি 
শুকিয়ে আনে । এই ক্ষত পত্র কোষ (পাতার খাপ): পৰ্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ৷ 


কে) ধানের ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত ধ্বস| রোগ (Bacterial blight of paddy) 
(i) আক্রান্ত গাত| (পাতার কিনার বরাবর অনিয়মিতভাবে পচন ) (07) জলের মধ্য হলুদ 
রঙের ব্যাক্টেরিয়! বেরিয়ে আদছে। Gi) আক্রান্ত গাছের সমস্ত পাতাটি শুকিয়ে (পাক 
খেয়ে) যাচ্ছে। | 


পত্রকলার এই পচন মধ্য শির! বরাবর পত্রফলকে দেখা যায়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে পাশাপাশি ক্ষতগুলি একসঙ্গে মিশে গিয়ে শুকনো ঘাসের মতো! হলুদ্বাভ 
কটা রঙের বড় ক্ষত বাঁ ধ্বসা রোগের স্থাষ্ট করে । ক্ষতগুলির অনিয়মিতভাবে! 
বৃদ্ধি ঘটে বলে আঁ কাবাকা বা ঢেউ খেলানো দেখায় |. eren আক্রমণে অনতি 
বিলম্বে গোট| গাছটি শুকিয়ে যায়... পরিণত ধান গাছ আক্ৰান্ত হালে ধান- 
গাছের পাতাগুলি সামান্য হলুদ রঙের হয়ে ওঠে) পাতার ভগার দিক, থেকে 
পচন শুরু হয়। আক্রান্ত গাছে ভাল শীষ উৎপন্ন হয় না । 


88° শস্যোৎপাদনের মুল তত্র 


এই র্যাক্টেরিয়! হালকা! হলুদ রঙের 5 আক্রান্ত স্থানের ক্ষত থেকে হলুদ 
রঙের রস নিঃস্থত হতে দেখা যায়। এই রস শুকনো হ'য়ে পাতার ওপর 
বিন্দুবৎ হলুদ রঙের উচু উচু স্থান সৃষ্টি করে। ব্যাক্টেরিয়াগুলি প্রথমে ধানগাছের 
দেহের কোনো ক্ষতস্থান দিয়ে দেহের মধ্যে প্রবেশলাভ করে) তারপর ধান 
গাছের সংবহন কলার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়ে গাছের রম চলাচলে বাধা সৃষ্টি 
করে যার ফলে গাছে এরূপ রোগ স্থ্টি করে। 

এই ব্যাক্টেরিয়! চিনবার উপায় £-_বিশুদ্ধজলে রোগাক্রান্ত গাছের কয়েকটি 
পাতার টুকরে| ডুবিয়ে রাখলে হালকা হলুদ রঙের ব্যাক্টেরিয়াগুলি বেরিয়ে 
আসে; তার ফলে জল ঘোলা দেখায়। 

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ( Preventive measures ) :— 

0 গ্রতিরোধক্ষম জাতের ধান চাষ :-আই-ই-টি 2812, আই.আর 
36, আই-আর 30, আই-আর 20, আই-আর 22, এম-আর 1523, এম-আর 
1550, শক্তি প্রভৃতিকে উপদ্ৰব অঞ্চলে চাষ কর! উচিত৷ ৷ 

Gi) বীজ শোধন :_বাণিজ্যিক নামধারী কয়েকটি এ টবায়োটিক ওষুধ 
যেমন, * এগ্রিমাইসিন 100, পৌধামাইসিন বা প্র্যাঞ্টে।মাইসিন এর 30-40 
* পি. পি. এম জলীয় মিশ্রণে বীজ শোধন করে বীজ বপন কর! উচিত। 

(ii) এক দফায় জমিতে বেশী মাত্রায় নাইট্রোজেন. প্রয়োগ করা উচিত 
নয়» এতে গাছের রোগ প্রবণতা বাড়ে। 

(v) উপযুক্ত শস্ত পর্যায় অবলম্বন করে ; স্থষম সার প্রয়োগ করে, অন্ন 
মাটিতে চূণ প্রয়োগ করে এ রোগের উপদ্রব কমানো যায়। 

(7 V) ধানের চারা রোপনের সময় চারাগুলিকে পূর্বোক্ত এণ্টিবায়োঁটিক 
ওষুধের জলীয় মিশ্রণে (100 পি. পি- এম) ডুবিয়ে নিয়ে তারপর রোপণ করা 
উচিত। 


দমন ব্যবস্থা ( Control measures ) :__ 
রোগাক্রমণের শুরুতে আক্রান্ত গাছে এগ্রিমাইসিন 100 বা প্র্যান্ট মাই সিনের 


* এখ্ৰিম৷ইপিন 100, প্র্যান্টোমাইসিন, পৌধামাইদিন :-- স্ট্েপ্টোমাই- 
স্নি ও টেট্রাসাইক্লিন নামক এণ্টিবাওটিক ওষুধের মিশ্রণে তৈরী । 
* পি. পি. এম ( Ppm ) :—parts per million. 


শস্যরক্ষা ৪৪১ 


100-150 পি. পি এম ঘনত্বের স্প্রে-মিশ্রণ ( অর্থাৎ প্রতি লিটার জনে 1- 
1.5 গ্রাম উক্ত ওষুধ) স্প্রে করতে হবে। 15-20 দিন পরে আর একবার 
স্পে_ করার প্রয়োজন হতে পারে। - দশ্গিণ- পূর্ব এশিয়ার ও জাপানে 
“নাংকেল' গুড়ো নামক ওষুধ এক কি. গ্রা.:150 লিটার জলে মিশিয়ে: এক 
একর জমিতে প্রয়োগ করা হয় । 15 দিন পরে আর একবার স্পে করার 
স্থপারিশ করা হয়। 


0) ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত পাতায় ভোগীা-্দাগ রোগ ( Bacterial 
Stick Disease ) 


খে) ব্যাক্‌্টেরিয়া ঘটিত পাতার ডোর! দাগ রোগ (Bacterial streak disesse) 


লক্ষণ :_প্রথমে পাতার সমান্তরাল শিরাগুলির মধ্যবৰ্তাস্থানে লঙ্বালদি 


ভাবে হালকা সবুজ্জ রঙের Cewi দাগ দেখা xim দাগগুলি ক্রমশ: বাড়ে ও | 


8৪২ শস্যোত্পাদনের মূল তত্ব 


হালকা সবুজ রঙের ডোরা দাগের মতো দেখায়; পরে এগুলি বাদামী রঙ 
ধারগ করে) ক্ৰমশঃ পাশাপাশি দাগগুলি এক সঙ্গে মিশে গিয়ে বেড়ে চলে? 
ফলে আক্রান্ত গাছের পাতাগুলি শুকিয়ে যাঁয়। 

প্রতিরোধ ও দমন ব্যবন্থা। :_ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত ধ্বসারোগের ব্যবস্থার 
মতো । | 

ছত্রাক ঘটিত রোগ সমূহ ( Fungas diseases ) ;— 

1.41); ধানের চিটে ঝ। পাতার বাদামী দাঁগ' রোগ ( Brown spot 
or Helminthospariase Disease ) 

রোগ জীবাণু : -Helminthosporium oryzae. 

ভারতের প্রায় সকল ধান উৎপাদন অঞ্চলে, বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে” 
ওড়িশায়, অন্ধপ্রদেশে ও তামিলনাড়ুতে এ-রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। 

1942-43 সালে পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ ছিল ধানের এই 
চিটে রোগের দরুণ ব্যাপক শস্তহানি t 

লক্ষণ :_ধানের এই বাদামী দাগ রোগের অতি সাধারণ লক্ষণ হ’ল 
পাতায় খুব ছোটো ছোটো! গোলাকার ভিন্বাকীর বাদামী রঙের দাগ ৷ 


ধানের পাতায় বাদামী দাগ ৰ| চিটে রোগ (Brown spot disease) 
(Helminthosporium oryzae) 
1. খানের পাতায় গোলাকার ব1 ডিম্বাকার বাদামী রঙের দাগ। 
2- আক্ৰান্ত শীষ (কিছু ধান চিটে হয়ে গেছে ) 


"TERI ৪৪৩ 


বর্ধনশীল ধানগাছের পাতায় পত্র কোষের ( leaf sheath ) ওপর 0:5-2 মি. 
মি. ব্যাসের বাদামী রঙের গোলাকার থেকে ডিহ্বাকার দাগ দেখা যায়। 
চারাগাছে প্রথমে হলুদ রঙের খুব ছোটে! গোল দাগ উৎপন্ন হয়, পরে এগুলি 
আকারে বাড়ে ও বাদামী'রঙ ধারণ করে। সাধারণত দাগগুলি পৃথক পৃথকভাবে 
থাকে, কিন্তু প্রবল আক্ৰমণে দাগগুলি একসঙ্গে মিশে যায় ও বড় ক্ষতের নষ্ট 
করে; তার ফলে আক্রান্ত পাতাগুলি শুকিয়ে যায় । পরিণত গছের ফুল (বা 
শীষ) আক্রান্ত হ’লে শীষের অধিকাংশ দানা চিটে হ’য়ে যায় । শীষের মূলদেশ 
আক্রান্ত হ'তে পারে, আক্রান্ত স্থান বাদামী বা pm বাদামী রঙ ধারণ করে; 
আক্রান্ত দানার অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়; এই রোগে বীজতলায় ধান 
চারাগুলি sari রোগে ( পাতার পচন ) আক্রান্ত হ'তে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে 
এই রোগে (আক্রান্ত ধানের ফলন প্রায় 90 শতাংশ হাস পায়। রোগাক্রান্ত 
ধানের চাল তেতো লাগে। 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা :_0) সিক্ত পদ্ধতিতে বীজ শোধন করে বীজ বপন 


করা উচিত। 

(0) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের ধান চাষ £_ শক্তি, এম" আর 1550, 
সি-ও-20; এম: আর-1553, আই-আর-30,.আই-ই-টি: 2815. প্রভৃতি 
ধানের প্রকারগুলি এই রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 


দমন ব্যবস্থা ₹_চারা গাছের ধ্বস| রোগে বা বর্ধনশীল গাছের রোগ ক্রমণের" 


শুরুতে জিনের, জিরাম, হেক্স ক্যাপ” এডিফেনফস, প্রভৃতি রোগনাশক ওষুধ 
গুলি প্রয়োগে এই রোগ দমন করা: যায়। যেমন, 30 শতাংশ এডিফেনফদ 
(হিনৌসান 50 ইসি.) হেঃ প্রতি 1409 মি, লি:ব| 27% জিরাম ( কুমান এল 
27 ইসি) হেঃ প্রতি 1750 মি. লি, 700 .লিটার-জলে মিশিয়ে আক্রান্ত “গাছে 
বৌন্রকবোজল দিনে সমানভাবে CH করতে হবে। এই ওষুধের ক্রিয়াকাল 
15 দিন। 


(2) ধানের ব্লাস্ট বা পাঁভ| বালসানে| রোগ ( Blast Dissase ) 
রোগ জীবাণ, ১9110019119 Oryzae Cavara. 


এটি ধানের অন্য তম ক্ষতিকর রোগ ৷ পশ্চিমবাংলাঁর সকল প্রকারের ধান 
এই রোগে আক্রান্ত হয়; এই বোগাক্রমণে ধানের 70-80 শতাংশ ফলন 


| 


৪৩৪ শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


ক্ষতিগ্রস্থ হ’তে পারে। বর্ধাকালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী ঘটে । ভারতের 
প্রায় সকল ধান উৎপাদন এলাকার এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। 

রোগের লক্ষণ 2 এই ছত্রাক শস্তের বিটপ অংশের প্রায় সকল স্থান 
আক্রমণ করে, বদিও পাতা ও শীষ বেশী আক্রান্ত হয়। প্রথমে পাতায় 
“চোখের মতো আকারের (Spindleshaped) ক্ষুদ্রাকৃতি বাদামী 


(ক) 


| (ৰ) খানের পাতা ঝলসানো নদ (Bla dicii) (Etat aya) 
l« পাতায় চোখের মতো বাদামী রঙের দাগ ( মধ্যভাগ সাঁদ। ধূনর )' 2, আক্রান্ত পত্রকোষ 

“ও প্ব| 3, আক্ৰান্ত শীষ ও দ|ন| ৷ 

রঙের দাগ দেখা যায়, ক্রমে এই দাগ বা ক্ষতগুলি (0*5 সে+মি,ব্যাসের ) 
বৃদ্ধি পায়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাশাপাশি ছোটে! ক্ষতগুলি একত্র 
মিলিত হ'য়ে বড় ক্ষতের সৃষ্টি করে। চোখের (বা মাকুর | আকার বিশিষ্ট 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত এই ক্ষতগুলির কেক্জস্থলের রঙ সাদা ধুসর, কিন্ত এর কিনারা 
বরাবর ঘন বাদামী রঙ থেকে যায়। ধানগাছের কাণ্ড "e, ও শীষের 
মঞ্ররী পত্রে (8180৩) এই ছত্রাকের আক্রমণের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। 
আক্রান্ত গাছের কাণ্ডের "a^ কালো হয়ে যায় । মঞ্জীদণ্ডের গোড়া আক্ৰান্ত 
হ'লে তা কালো ও কুঁকড়ে যায়, দানা উৎপন্ন হওয়ার সমর শীষটি ভেঙে পড়ে। 
প্রবল আক্রমণে আক্রান্ত শীষে কালো! রডের অনেক অপুষ্ট দানা দেখা যায়। 
গাছের পাতাগুলির ডগা থেকে শুকিয়ে আসার জন্য আগুনে ঝলসানোর মতো 
CIT! আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হুয়ে,যায়। আক্রান্ত শীষ থেকে 
উৎপন্ন চাল খেতে তেতো লাগে ৷. 
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প্রতিরোধণুলক ব্যবস্থা ৷--() উষ্ণ জলে বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে 
বীজ শোধন করে বপন করা উচিত। (চতুর্থ পরিচ্ছেদে ধান চাষ Eg ), 

i) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত যেমন, আই. ই. টি 1444 ও 2222, 

বাঁশী, জয়ী, বিজয়া, আই. আর 22 ও 24, শক্তি প্রভৃতি উপদ্রব অঞ্চলে, 
চাষ করা উচিত। 

(i) জমিতে স্থযম সার ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত; একদফায় বেশী: 
নাইট্রোজেন ব্যবহার করা উচিত নয়। 

(v) উপযুক্ত শস্তাপর্ধায় অনুসরণ, সেচের জল নিয়ন্ত্রণ, যথাসময়ে জমির, 
আগাছা দমন, মাঝে মাঝে cm RCM প্রয়োগে Qo Eg ভাল 
থাকে। 471 

(V) উপদ্রব এলাকার'বীজ বোনার জন্ট ব্যবহার কর! চিভিল ১ 

দমন পদ্ধতি :_ এই রোগ দমনের জন্য 50% এডিফেন ফস বা 75% 
হেক্সাক্যাপ (ক্যাপটান 75 w. p) বিশেষ, কার্যকরী |. রোগীক্রমণের শুরুতে 
50 শতাংশ এডিফেন ফসের.0'2. শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ হেঃ প্রতি 700-750 
লিটার cm. রৌদ্রকরোজল দিনে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে ( high 
volume spray )7 15 fis scs 'আরার cop করার প্রয়োজন হতে পারে, 


(3) ধানের গোড়াপচা রোগ (Foot Rot Disease or Fusarium 
^ Blight ) 


রোগ জীবাণু :ঃ_ Fusarium moniliforme Sheldon. 
ভারতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত কম। 1931 সালে অন্ধ 
প্রদেশে গোৱাবরীর অববাহিকা অঞ্চলে প্রথম এই রোগ দেখা যায়। 
লক্ষণ :_ এই রোগের প্রাদুর্ভাব বীজতলায় ও ধানক্ষেতে উভয়স্থানে ঘটে 
থাকে। আক্রান্ত চারাগুলি হালকা সবুজরডের ও রুগ্ন হয়ে পড়ে) এই 
চারাগুলির পাঁতার ডগ! থেকে শুকিয়ে আসে; রোগগ্রস্থ চারাগুলিকে 
রোপণের অল্পদিন পরে বিনষ্ট হয়ে যায়। বয়স্কগাছ আক্রান্ত হ’লে 
পাশকাঠি খুব লম্বা হয় ও ep দেখায়। আক্রান্ত গাছের গোড়াতে মাকড়সার 
জালের মতো ছত্রাক জন্মায়, 2-6 সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত গাছগুলি মার! যায়। 
রোগাক্রান্ত গাছে জলদি শীষ আসে, কিন্তু শীষে দানা বাধে না। 
প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :_{) সিক্ত পদ্ধতিতে ধানের বীজ শোধন 
করে বপন করতে হবে (i) রোগগ্রস্থ এলাকার বীজ বোনার জন্য ব্যবহার 
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করা উচিত নয়; (}}}) এম. আর 1550, শক্কি;৮ম|স্থগীঃ৷৷পংকজ, ame সি- 
:678; আই. আর 36 প্রভৃতি প্রতিরোধক্ষম জাতের ধান:চ|য করা টচিত। 
-{{%) জমির উপযুক্ত জলনিকাশের' ব্যবস্থা করে -জমিকে.একটু শুকিয়ে নেওয়া 
দরকার । এই সময় গাছের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে-উজিন্বে 775 W«P. বা 
ম্যান্কোজেব 7১ w. p. এর 03 শতাংশ পস্র্রে-মিশ্রণ সমানভাবে Cmn 


“করতে হবে। 
(v) জমিতে সস সার চাপান; Sek প্রয়োগে স্থফল পাওয়া, 


যায়। 


4) 8 - রোগ ( False Smut Disease ) 
রোগ /১78 vireus. ( 


t খানের এই রোগটি ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাঁগকভাবেৌ দেখা: যাবি, কিন্তু এ- 
‘রোগে ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। ৰ 
লক্ষণ £_এই রোগের আক্রমণ প্রথমে ধরা পড়ে না; কিন্তু ধান গাছে 
শীষ আসার পর শীষের বেশ কয়েকটি ফুল বিনষ্ট হয়ে গিয়ে দানার পরিবর্তে 
কতকগুলি পিণ্ডাকার ক্ষুদ্ৰাকৃতি গুটি সৃষ্টি করে; প্রথমে পিগুগুলি মন্থণ ও 
সবুজ রঙের হয়, পরে বেগুনি থেকে কালো রঙের হয়ে গড়ের ) 


প্রতিরোধ ব্যবস্থ৷ :রাসায়ণিক ওষুধ, প্রয়োগে এ-রোগ দমন করা যায় 
না কাজেই. উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা শ্রেয়। | 

() বোনার জন্য নির্বাচিত বীজগুলিকে 10 শতাংশ লবণজলে ডুবিয়ে 
‘ভাসমান হালকা বীজগ্ুলিকে বা চিটেগুলিকে বেছে ফেলে দিতে হবে। তারপর 
‘নিমজ্জিত পুষ্ট বীজগুলিকে নিয়ে অন্য একটি পাত্রের উষ্ণজলে (509— 54" সেঃ 
তাপাংকের) 10-15 fa bes ডুবিয়ে রাখতে হবে। তারপর বীজগুলিকে 
ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে বপন করা যাবে। এই পদ্ধতিতে বীজের মধ্যে জীবাগুর 
অনুস্থতর ধ্বংস পায় 

(8). মে মালের চড়া রোদে 2-3 দিন পুষ্ট. বীঙ্গগুলিকে বিছিয়ে শুকনে। 
করে নিলে বীজবাহিত রোগ জীবাণুকে ধ্বং করা যায়। 

(iij প্রতিরোধক্ষম জাতের ধান চায;--সি, বি-- 11, পংকজ, এম, আর 
1550, শক্তি, এম" আর 1523 প্রভৃতি জাতগুলি চাষ করতে হবে। 
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(5) ধানের ড'টাপচা রোগ ( Stem Rot Disease ) :—. | 
রোগ জীবাণু :—Sclerotium oryzae catt. ন 

1911 সালে পশ্চিমবঙ্গে এই রোগ সর্বপ্রথম দেখা গিয়েছিল; ভারতের 
প্রায় সকল ধান উৎপাদন: এলাকায় এই রোগ দেখা যায়। পাঞ্জাবে এই 
রোগে শস্তের 75 শতাংশ ফলন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ৷ 

লক্ষণ :_এই রোগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে যে কাণ্ডের গোঁড়ীয় অধিক 
অংখ্যক নাৰী; পাশকাঁঠির উৎপত্তি; এই পাশকাঠিগুলি ধীরে ধীৱে 
বিবর্ণ হয়ে পচে যায়। এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ এই যে জলতল বরাবর 
গাছের পাতার খাঁপে (1695০9 ) খুব ছোটো, কালো, অনিয়মিত ক্ষত 
দেখা যায়; এইস্থানের' কাণ্ডকে কেটে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, কাণ্ডের 
ভিতরের শীসে ধূসর রঙের ছত্রাক অনুস্থত্ৰে পূৰ্ণ রয়েছে। আক্রান্ত গাছের 
শীষে অপুষ্ট দানা! উৎপন্ন হয়। চারা গাছ আক্রান্ত হ’লে পাতাগুলি শুকিয়ে 
আসে। বর্ধনশীল আক্রান্ত গাছের কাণ্ড মৃলাঞ্চল থেকে 5-7 সে. মি. উপর 
পৰ্যন্ত ঘন সবুজ রঙের হয়; সে স্থানের কাঁগুকলা পচে যেতে পারে? ফণে 
আক্রান্ত গাছের ভূপতন ঘটে। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :--() আক্রান্ত জমির ফল তোলার পর. 
ধানগাছের পরিত্যক্ত গোড়াগুলি পুড়িয়ে ফেনা উচিত (0) শস্তক্ষেতের 
উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা করা উচিত। আক্রান্ত শস্যক্ষেতের জল নিকাশ 
করে দিয়ে 2/4 দিন জমিকে শুকিয়ে লওয়| হলে অনেক কাজ দেয় (i) জমির 
জল নিকাশের পর গাছের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে ম্যান্‌কোজেব 75% 
{ ডাইথেন এম 45) অথবা. হাঝ্স/ক্যাপ 75% (ক্যাপটান 75 ক্ষ, P. ). এর 
0:3 শতাংশ শ্পরে-মিশ্ৰণ স্প্রে করা উচিত।. (i) বাসমতি 370, বাসমতি-3, 
এন. সি. 675, এন. সি, 1281 প্রভৃতি জাতগুলি রোগ প্রতিরোধক্ষম। 


ভাইরাস ঘটিত রোগ :— 


<!) ধানের টু'ংরো ভাইরাস ঘটিত রোগ ( Tungro viral Disease) . 

এটি এক মারাত্মক ভাইরাস ঘটিত রোগ এ রোগে আক্রান্ত গাছের 
আর রোগ নিরাময় হয় না। পশ্চিমবঙ্গে 1981 সালে. আমন ধানে এই 
রোগাক্রমণে ব্যাপকভাবে শস্তহানি ঘটেছিল। 
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লক্ষণ := রোগাক্রান্ত গাছের পাতার ডগা থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকে 
হলুদ রঙ ধারণ করে, ধীরে ধীরে তা থন কমলারঙের হয়ে যায়। সমস্ত 
জমিতে দ্রুত এই রোগ ছড়িয়ে গড়ে। আক্রান্ত গাছের'আর পাশকাঠি জন্মায় 
না। অনেকসময় পাতাগুলি ঝুলে পড়ে। গাছের বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হয়ে 
যায়, গাছের পরিস্ফ্‌রণ বিস্নিত হয়; আক্রান্ত গাছে-খুব কম সংখ্যক শীষ 
জন্মায় । শীষের siete দানাই অপুষ্ট থাকে। 
ব্যবস্থা :—() . এই রোগ বিভিন্ন; i dmy ধারা 
( যেমন, isi পোকা, fs পন, বাদামী শোষক পোকা, ata পোকা প্রভৃতি ) 
অন্থ্থ গাছ থেকে স্বস্থ গাছে সংক্রমিত হয় ॥. যেংবছর,বর্ষাকালে স্ব মা,পোকা। 
এবং বমস্তকালে বাদামী শোষক প্োকার.উপত্রব বাড়ে সে: বছর: এই: মারাত্মক 
রোগটির ছড়িয়ে পড়ার প্রবণত। বেশী-থাকে। - স্থতরাং উক্ত,চোষী পোকা- 
গুলির Pun বেশ কমিয়ে দিয়ে এরোগ বিস্তার সীমিত কর! যায়। বর্ষাকালে, 
দানাদার কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে সুফল, পাওয়া, যায়।... শীত ও 
খীষ্মকালে CT, করার যথেষ্ট স্থযোগ থাকে। বর্ষাকালে. ধানের চারা, 
রোপণের 8-10 দিনের মধ্যে জমিতে বরাবর 3-4 সে. f. গভীর জল৷ 
বেঁধে রেখে সেবিডগ দানাদার হেঃ প্রতি 22:5 কেজি বা থাইমেট 10 জি হেঃ 
প্রতি 11 কেজি সমান ভাবে জমিতে ছড়িয়ে প্রয়োগ করতে হবে, অথবা 
রৌদ্রকরৌজল দিনগুলিতে 50 শতাংশ মিথাইল প্যারাথিয়নের ( মেটাসিড 
50 ইসি) বা 50 শতাংশ ফেন থোয়েটের (এলসেন 50 ইসি) 0-1 
শতাংশ cepa হেঃ প্রতি 700-750 লিটার ধানগাছে সমানভাবে স্প্রে 
করতে হবে। প্রায় 20 দিন অন্তর এই ওষুধ স্প্রে কর! হলে ধানগাছগুলি 
যে-কোন প্রকার কীটশক্র ও উক্তরোগের হাত থেকে প্রায় xe থাকবে। 
Qi) রোগ প্রভিরোধক্ষম জান্তের ধান চাষ :--পংকজ, আই-আর-20 
ও 30, রত্বাঃ আই-ই-টি-2656 ও 2815, পুস| 2-21, বিজয়া, আই-আর 36 
প্রভৃতিকে উপদ্রব অঞ্চলে চাষ করা উচিত। (Hi) এ"রে!গের ব্যপক আক্রমণ 
দেখ! দেওয়ার সম্ভাবন! থাকলে কেন্দ্রীয় শশ্যরক্ষ! সংস্থার ( Central Plant 
Protection Division, New Delhi ) সাহায্য এহণ করা বিশেষ প্রয়োজন ৷ 
«mS সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকারের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন, 
বিমানের সাহায্যে দ্রুতগতিতে ব্যাপক এলাকার ধানক্ষেতে কীটনাশক ওষুধ 
প্রয়োগ করা দরকার । 
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(2) হলুদ বামন রোগ ( Yellow Dwarf Disease ) ;— 

এটিও একপ্রকার ভাইরাস ঘটিত রোগ। আক্রান্ত গাছগুলি গীতাভ বর্ণের 
হয়; গাছের বৃদ্ধি রহিত হয়; এ জন্ত CIEN EIE বাড়ে যথেষ্ট, পাশ 
কাঠি জন্মায় কিন্তু তাদের বৃদ্ধি ভাল হয় না। প]তাগুলি ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে 
শুকিয়ে আসে। আক্রান্ত গাছে খুব কম শীষ জন্যায়। 

প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা ঃ_-টু*রো ভাইরাসের ব্যবস্থার মতে|। 


ধানের শারীর বৃত্তীয় রোগ ( Physiological disease of rice ) :— 
(1) একাগ্য।র ( Akagare ) :— 


ধান চারা রোপণের 2-3 সপ্তাহ পরে এ-রোগ দেখা যায়) সাধারণত 
ধানগাছের পাতার ওপর লালচে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়; এ রোগ তিন 
প্রকারের ; CUR 

() প্রকার"! :£_এ-রোগ সাধারণত নীচু্গলা জমির (বেলে দোত্খাশ' 
মাটিতে ) ধানে দেখা যায়। প্রথমে চারা গাছের পাতা ঘন সবুজ থাকে; পরে: 
গাছের পুরাতন পাতাগুলির ডগ।র দিকে লালচে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায় ১ 
ক্রমশঃ তা বাড়ে, ও গোট! পাতাটি শুকিয়ে যায়। হান্ক| মাটিতে গাছের শিকড় , 
গুলি হান্ধা সবুজ রঙের হয়ে পড়ে; পচনশীল জৈব পদ্াৰ্থবহুল ame 
শিকড়গুলি ঘন লাল বাদামী রঙ ধারণ করে। 

Gi) প্রকার-1: -এরোগটিও নীচু জলা জমির ধানে দেখা যায়। প্রথমে 
পত্রগুচ্ছের মাঝ শিরা বরাবর হলুদ রঙ ধারণ করে; পরে এইস্থানে লালচে 
বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে গোট। পাতাটি পিঙ্গলবর্ণ ধারণ 
করে। আক্রান্ত গাছের শিকড়গুলিও ঘনলালচে বাদামী রঙ ধারণ করে, কোনো 
কোনো শিকড় পচে যায়। 

(ii) - প্রকার-1] :--এ রোগটি জলবসা৷ কাদা দৌআশ মাটির উচু থেকে 
নীচু জমির ধানে দেখা যায় ৷ ৷ এই প্রকার মাটি অল্যুক্ত ও ফসফরাস অভাব" 
বিশিষ্ট প্রথমে ধান গাছের পুরাতন: পাতাগুলির ডগার দিকে: বাদামী রঙের: 
দাগ দেখা দেয় s পরে গোটা পাতাটি হলুদ বাদামী রঙ ধারণ করেঃ, আক্রান্ত 
পাতাগুলি শুকিয়ে যায়। J 


: প্রতিকার :--জমির জল নিকাশ করে জমিকে বেশ di শুকিয়ে ue 
হবে। এ-সময় জমিতে পটাস ঘটিত সার ধানের জাত অনুসারে পরিমাণ মতো 
২৯ 
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প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে ঘেঁটে দিয়ে তারপর জমিতে সেচ 
দিতে হবে ৷ 


(2. পিত্তল বৰ্ণৰৎ ( Bronzing ) :-- 

' ধানের এই শারীর বৃত্তীয় রোগটিও অস্বাস্থ্যকর জলজমা৷ নীচু জমির ধানে 
দেখা যায়। চারা রোপণের 1-9 সপ্তাহের মধ্যে বর্ধনশীল ধান গাছে এই 
রোগ দেখা যায়। প্রথমে আক্রান্ত গাছের পুরাতন পাতাগুলি ডগার দিকে 
ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়; পরে এই দাগগুলি পাতার গোড়ার 
দিকে ছড়িয়ে পড়ে ; মাঝ শিরা বাদে গোটা পত্র ফনকটি পিতলের বর্ণবৎ, 
দেখায়। ধীরে ধীরে এই পাতাগুলি শুকিয়ে আসে। ছুপ্রকারের ব্ৰোনজিং 
দেখা যায়; যেমন, 

(1) প্রকার-] :_অয্নযুক্ত ল্যাটেরাইটিক মাটি এলাকায় আক্রান্ত ধান 
গাছের পাতাগুলি পিতলের ন্যায় রঙ ধারণ করে (2) প্রকারণ্ম[ :--ভারী 
মাটি এলাকায় আক্ৰন্ত গাছের পাতাগুলি লালবাদামী থেকে হলুদ বাদামী রঙ 
ধারণ করে। 


(3) আযকিওচি ( Atiochi ) :— 

জাপানে এট ধানের মারাত্মক শারীর বৃত্তীয় রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় 
ধানগাঁছের স্বাভাবিক বাড় বুদ্ধি দেখা যায় ; কিন্তু কিছুদিন পরে বর্ধনশীল 
ধানগাছগুলি হঠাৎ অস্থস্থ হ'য়ে পড়ে, ও মারা যায়। এ রোগের বিশেষ 
লক্ষণগুণি যথাক্রমে (). চিটে রোগের মতো! পাতায় বাদামী রঙের দাগ 
(i) গাছের তলাকার পাঁতাগুলি দ্রুত শুকিয়ে যাওয়া (Hi) আক্রান্ত গাছের 
শিকড় পচে যাওয়া বেলে মাটির নীচু জমিতে এ রোগ দেখা যায়। 


প্রতিকার :__উপরিউক্ত রোগগুলি যেহেতু epe জলা জমির মাটিতে 
ঘটে থাকে, এর কারণ সম্ভবত জ্বল জমির জৈব পদার্থগুলি পচনের জন্য সঞ্চিত 
জৈব অন্নগ্ুলি, ফেরাস জাতীয় লোহা, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতির আধিক্য 
গাছের ওপর বিষক্রিত্বা করে। তার ফলে গাছের শিকড়গুলি পচে যায়, ও 
উপরিউক্ত শরীর বৃত্তীয় রোগ ঘটে । জমির উপযুক্ত জল নিষ্কাশন, জমি তৈরীর 
সময় চূণ প্রয়োগ করে মাটি সংশোধন করে এই শারীরবৃত্তীয় রোগঞুলি প্রতি- 
রোধ করা যায়। 
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(4) ধানের পাণ্ড, রোগ ( Chlorosis) ও খয়র! রোগ ( Khaira 


disease ) :— 

ae মাটিতে ( নীচু বেলে ertt বা কাদা cris মাটি ) দস্তার অভাব 
ও ক্ষারযুক্ত মাটিতে (উচু জমি) লোহার অভাব দেখা যায়। লোহার 
অভাবে ধানের পাণ্ড,রোগ হয়। এ-রোগে ধান গাছের পাতাগুলি 
পীভাত বা হালকা সবুজ রঙের হয়ে পড়ে । আক্রান্ত গাছের f 
কমে যায়। জমিতে দস্তার অভাব হ'লে গাছের পাভাগুলি লালচে বাদামী 
(reddish brewn) রঙের হয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছগুলির বৃদ্ধি 
একেবারে হ্রাস পায়, পাতাগুলি ডগ! থেকে শুকিয়ে আসে। গাছের গোড়ার 
শিকড়গুলি পর্যন্ত লালচে বাদামী রঙের হয়ে পড়ে। এট ধানের খয়রা 
রোগ । আক্ৰান্ত গ৷ছগুলি দেখে টু'রো। ভাইরাস রোগে আক্রান্ত বলে ভ্ৰম 
হয়। কিন্তু টুরে৷ ভাইরাস রোগের লক্ষণের সঙ্গে খয়র| রোগের লক্ষণের 
প্রধান sicew এই যে টু'রো ভাইরাস ঘটিত রোগটি দ্রুত জমিতে 
ছড়িয়ে পড়ে কিন্ত এই রোগ সাধারণত জমির একস্থানে থেকে যায়। 


প্রতিকার :-(i) ধানের পাতুরোগ দেখা দিলে জমিতে-কিছু সময়ের জন্ত 
জল বেঁধে রাখতে হবে। তার ফলে মাটির লৌহ ঘটিত লবণগুলি sis 
অবস্থায় আসে; গাছের এই খাস্ছোপাদানটির অভাব দুর হয়। 

di) ধানের খররা রোগ দূরীকরণের জন্য জিংক সালফেট এর 0:5 শতাংশ 
fiis যেমন, হেঃ প্রতি 3500 গ্রাম জিংক সালফেট ও 1750 গ্রাম চুণ 
(কলি চুণ), 700 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত শন্তে রৌদ্রকরোজন দিনে 
CU করার জন্ত অনুমোদন করা হয়; অথবা এরূপ জমিতে জমি, তৈরীর সময় 
হেঃ প্রতি 25-30 কেজি জিংক সালফেট রাসায়নিক সারের সঙ্গে মিশিয়ে শেষ 
লাঙ্গলের সময় প্রয়োগ করিতে হবে। 


আলুর রোগ সমূহ :— 

আলু নিম্নলিখিত রোগে আক্রান্ত হয় (রোগ ও রোগ জীবাণুর নাম) :— 
ছত্ৰক ঘটিত রোগ ( Fungus diseases ) ;— 

(|). জলদি ধবসা রোগ C Early blight ;— Alternasia solanai ) 

(ii) নাবী ধ্বসা রোগ ( Late bligat : - Phytophthora infestans ) 
19) শুফ পচন রোগ ( Dry rot ;—Fasarium oxysporuni ) 
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(v) দাঁদ রোগ (Scab ;—Streptomyces scabies ) 

(V) অঙ্গার পচন রোগ (Charcoal rot :—Macrophomina 
12109886011) 

(9 ঢলে-পড়া রোগ ( Wilt : = Verticillium sp.) 

(9) - ব্ল্যাক স্কার্ফ“ (Black scurf 1—Corticium solani ) 

(viii)  গুড়ে। দাদ জাতীয় রোগ ( Powdery scab ;—$8. scabies ) 

(ix) সর্ীরোসিয়াম: পচন 7 ( Sclerotium rot :- Corticium 
rolfsi) - 


ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ ( Bacterial disease ) ;— 
(i) কৃষ্ণপদ ( Black leg :—Ercoinia carotovora ) 


(H) বাদামী পচন রোগ (Brown rot;— Coryne bacterium 
sepedonium and p. solanacearum ) 
ভাইরাস ঘটিত রোগ ( Viral diseases ) : — 

() মোজাইক (i) পাতা মোড়া (leaf rool) (1) পাতায় 
ডোর! দাগ ( streak ) 


নেমাটোড ঘটিত রোগ ( Plant nematode ) 
() আলুর ইল কীট বা সোনালী নেমাটোড ( Bel worm or golden 
nematode ). 


আলুর কয়েক প্রকার প্রধান প্রধান রোগের বৰ্ণন| দেওয়া হ'ল ২-- 


(1) আলুর জলদি ধ্বস| রোগ ( Early Blight of Potato ) 

এটি আলুর এক সাধারণ রোগ । জামার মাসের মাঝামাঝি থেকে আলুর 
এ-রোগ দেখা যায়। এ-রোগটি একপ্রকার পরজীবী ছত্রাক, নাম= ‘Alter- 
10911950191 দর] ঘটে থাকে | 

লক্ষণ ঃ--প্রথমে আলু গাছের. পুরাতন - পাতাগুলির ওপর শুকনো ও 
কৌকড়ানো বিভিন্ন আকারের দাগ CUM যায়। ' দাগগুলি ( ক্ষতগুলি ). 
অনিয়মিত, বাদামী থেকে ঘন বাদামী রঙের, ও দ্বাগগুলির মধ্যে সমকেন্দ্রিক 
রেখাগুলি দেখা যায়।. ক্রমশ £ কাছাকাছি দাগ বা ক্ষতগুলি একসঙ্গে 
মিলে গিয়ে বড় আকারের ক্ষত সৃষ্টি করে; যার ফলে পাতায় ধবসা রোগের, 
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স্ষ্টি করে। প্রবল আক্রমণে আলুগ[ছের প্রায় সকল পাতাগুলি ধ্বস! রোগে 
আক্রান্ত হ'তে 'পারে। কখনও কখনও -এই রোগ কন্দকে- আক্ৰমণ করে; 
আক্রান্ত কন্দ বাদামী রঙ ধারণ করে শুষ্ক পচন শুক হয়। 


আলুর জলদি ধ্বস] রোগ (Early blight of potato) (Alternaria solani) 
1, পাতায় সমকেন্দ্রীয় রোগযুক্ত ঘন বাদামী রঙের দাগ। 
সংক্রমিত আলু গুদাম ঘরে রাখা হ'লে সঞ্চিত আলুতে এ+রোগ ছড়িয়ে পড়তে 
পারে; তখন গুদাম ঘরে আলুর পচন শুরু হয়। 

(2) আলুর নাবী ধ্বস| রোগ (Late Blight of Potato): — 
ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে এ-রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে; ‘Phytophthora 
infestaus নামক ছত্রাক (পরজীবী) এই রোগের কারণ। প্রায় সকল 
আলু উৎপাদন এলাকায় ব্যপকভাবে ও গুরুতরভাবে এই রোগাক্রমণ দেখা যায় 
আর্ট ও উষ্ণ আবহাওয়ায় এই রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে; যাঁর ফলে অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ আলু ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্থ হয় । ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে, 
উত্তরপ্রদেশের গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে, দক্ষিণভারত ও পাঞ্জাবের কোনে! 
«কোনো স্থানে এই রোগ মাঝে মাঝে আলুর মহামারীরূপে দেখা দেয়। 

রোগের লক্ষণ :--প্ৰাথমিক লক্ষণ হিসেবে -পত্র-ফলকে হালকা বাদামী 
রঙের (brown coloured ) জলশোষিত দাগ বা ক্ষত দেখা দেয় | আরও 
মেঘলা আবহাওয়ায় এই দাগগুলির (lesions) zs বৃদ্ধি ঘটে) সমস্ত- পত্র 
ফলকাট এমন কি পাতার বোটা! পর্যন্ত পচে যায় । এইভাবে আক্রান্ত গাছের 
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সমস্ত পাতাগুলি পচে যেতে পারে। এই রোগের ক্ষতস্থানগুলি 
গোলাকার, কিনারা সমকেন্দ্রিক চিহ্ছযুক্ত। এই দাগ বা ক্ষতগুলি 


আলুর নাবী ধ্বস! রোগ (Late blight of potato) (Phytophthora infestaus) 
l. পত্রকিনারায় ঘন ধুসর বা বাদামী রঙের পচন। 


সাধারণত পত্রফলকের কিনার! বরাবর অবস্থান করে। এই ক্ষত- 
স্থানগুলি প্রাথমিক অবস্থায় ধৃসর-বাদামী রঙের, পরে কালো হয়ে যায়। এই 
ক্ষতস্থানে ছত্রাকের সাদীরঙের অনুস্থত্রগুলির বহিঃবৃদ্ধি দেখা যায়। 

এই ছত্রাক মাটির মধ্যে কন্দকেও আক্রমণ করতে পারে। আক্রান্ত কন্দের 
(আলু) 'কলায় wm পচন শুরু হয়; ইহ! বাদামী রঙ ধারণ করে; ভেজা 
মাটিতে কন্দের পচন দ্রুত হয়। এই ছত্রাকের সঙ্গে নরম পচন ব্যাকটেরিয়ার 
( soft rot bacteria) উপস্থিতিতে পচনশীল কন্দ থেকে গলিত পদার্থ নির্গত 
হ্য়। প্রবল আক্রমণে প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখা দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে 
আক্রান্তগাছগুলি চলে পড়ে ( Wilt) ; শস্তাক্ষেতে মড়ক শুরু হয়। 


জলদি ও নাবী ধ্বম| রোগের প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা :— 

() নীরোগ বীজ ব্যবহার :— এই রোগগুনির প্রাথমিক সংক্রামণ 
(primary infection) বপন করা কোনো রোগগ্রস্থ বীচন ( কন্দ ) থেকে 
শুরু হয়; পোষক উত্ভিদটির পাতায় এই ছত্রাক অসংখ্য বীজ উৎপন্ন করে । 
এই বীজগুলি (০০119) বায়ু ও জল দ্বারা বাহিত হয়ে শস্তক্ষেতের সুস্থ- 
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গাছগুলিকে আক্রমণ করে ( secondary infection )) এইরূপে ক্রমান্বয়ে 
রোগের বিস্তার ঘটে। 


অতএব শন্যাক্ষেতে প্রাথমিক সংক্রীমণ-রোগ্ের জন্য নীরোগ সতেজ 
বীজ (mother seeds) ব্যবহার কর! প্রয়োজন। স্থতরাং বীজ-আলু 
(বীচন) বসানোর সময় বীচনগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে লওয়া উচিত। 
ধূসর বা কালোদাগযুক্ত বীচন অবশ্য বাদ দিতে হবে। দাগবিহীন, পুষ্ট চোখ- 
কলিযুক্ত (eyebud) মাঝারি বা «s আকারের বীজ আল.বপন্রে 
wy নির্বাচন করা! উচিত। 


di) বীজ শোধন: বীজ বাহিত ছত্রাকঘটত রোগজীবাণুগুলিকে 
ধ্বংস করার জন্য বীজ-অ.লু শোধন করা৷ আবশ্যক এজন্য ছত্রাক নাশক ওষুধ- 
গুলি যেমন, 6%  মিখোক্সি ইখ।ইল মারকিউরি ক্লোরাইড ( আযাগালল-6) বা 
50% কারবেনডাজিন (বাভিস্টিন 50 w. p.) ব্যবহার কর! যেতে পারে৷ 
মাটির পাত্রে প্রতি 100 লিটার জলে 125 গ্রাম আযাগাঁলল-6 31 250 গ্রাম 
আযাগালল-3 মিশিয়ে কাটা বীজ-আলুকে তিন মিনিটের জন্য এই মিশ্রণে ডুবিয়ে 
নিতে হবে। এই মিশ্রণে 1'5-2 কুইপ্টাল বীজ-আলু শোধন করা যার । 

(i) প্রতিরোধক্ষম জাতের আল. চাষ £ কুফ্‌রী অলংকার, কুফরী 
কুবের; কুফরী কিষাণ, কুফরী জীবন, কুফরী চমৎকার, সি-1, এফং 5834 
প্রভৃতি জাতের আলু জলদি ও নাবী ধ্বদা রোগ প্রতিরোধক্ষম | : উপদ্রব 
এলাকায় এই জাতগুলি অবশ্য চাষ করা উচিত। 

(iv) যথা সময়ে বীজ বপন,টউপযুক্ত শশ্ পর্যায় অনুসরণ ( অর্থাৎ 
বাতীকু গোত্রীয় শস্তবাদে অন্য গোত্রের শস্য 2-3 বছর চাষ করে ) উপযুক্ত 
মাত্রায় স্থযম সার প্রয়োগ করে, অন্নমাটিতে চুগ প্রয়োগ করে এ রোগের 
প্রাদুর্ভাব কমানো যাঁয়। 


রোগ ws ব্যবস্থা :— রোগাক্রমণের শুরুতে ম্যান্কোজেব, দিরাম, 
হেক্সক্যাপ, প্রভৃতি যে-কোনো একপ্রকার রোগনাশক ওষুধ প্রয়োগে এই 
রোগগুলি দমন করা যায়। যেমন, 75% ম্যান্কোজেব (ডাইখেন এম 45) 
হেঃ প্রতি 1750 - 1875 গ্রাম বা 27% জিরাম (কুমান এল 27%) হেঃ 
প্রতি 2100—2250 মি. লি, 700—750 পিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত শস্যে 
সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। এই ওষুধগুলির কার্যকাল 15 দিন। 
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0) আল.র বাদামী-পচন ও বলয়-পচন রোগ ( Brown Rot and 
Ring Rot of Pot:to ) .— 

আলু এই ছু'প্রকার রোগ ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত দুঃপ্রকার জীবাণুর দ্বারা ঘটে 
খাকে। যেমন, (i) বাদামী, পচন রোগের জীবাণু :_786000719798 
solanacearum (ii) বলয় পচন রোগের জীবাণু £- Caryne bacterium 
s:ptdonium. . এরা প্রায় একসঙ্গে আলুগাছকে আক্রমণ করে. আলুর এই 
ছু'প্রকার রোগ ভারতের বিভিন্ন আলু উৎপাদন এলাকায়: দেখা যায়।এই 
Crea ব্যাপক ও মারাত্মক। এই রোগে আলু, উৎপাদন প্রচণ্ডভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ হয়; আলুর খাগ্যমূল্য ও সঞ্চয় ক্ষমতা কমে যায়। 


রোগের লক্ষণ :- এই রোগাক্রমণে আলু গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়; 
'পাতাগুলি ক্রমশ: পিতলের রঙ (bronze coloured ) ধারণ করে ; 
তারপর আক্রান্ত গাছগুলি ডলে পড়ে (wilting), আক্রান্ত গাছকে 
ছেদন করে পরীক্ষা করা হ'লে দেখা যাবে যে কাণ্ডের রস সংবহন কল! 
‘( vascular bundle) ঘন ধূসর বা কালো রঙের দেখায়, ও সাদা রঙের 
ব্যাক্টেরিয়া রসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। কন্দ পরীক্ষা করা হ’লে দেখা যাবে 
যে চোখ মুকুলগুলি (০১০-৮০৪) ঘন বাদানী_ রঙ ধারণ করেছে; 
কন্দকে ছেদন করে ধরলে নবনী সদৃশ রস বেরিয়ে আসে; কন্দের মধ্যে হালকা 
বাদামী বা ধুঘর রঙের আংশিক বা সম্পূর্ণ বলয় দেখা! যায়; এই বলয় 
বা গোল দাগ সংবহন কলাকে ঘিরে স্থঞ্জি হয়; ব্যাক্টেরিয়াগুলি এই সংবহন 
কলার মধ্যে অবস্থান করে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে) যার ফলে সংবহন কলার 
নালীগুলি ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা প্রায় পূর্ণ হ'য়ে ওঠে ও রস চলাচলের বিঘ্ন ঘটায় য় 
ফলতঃ আক্ৰান্ত গাছের বিটপ অংশ ঢলে পড়ে | 
মাটির ওপর আলু গাছের বিটপ অংশ ( seasonal shoots) এই রোগা- 
ক্ৰমণে শুকিয়ে গেলে মাটির মধ্যের কন্দগুলির পচনক্রিয়া শুরু হয়? মাটিতে বেশী 
রস থাকলে এই পচনের কাজ দ্রুত চলে। রোগাক্রান্ত গাছের আলুর সঞ্চয়- 
ক্ষমতা বেশ কমে যায়? e গুদাম ঘরে দ্রুত পচে যায়। এই আলুকে বীজ- 
আলু হিসেবে ব্যবহার করা চলে না, ভোজ্য আলু হিসেবেও এর সঞ্চয় বা বাজার 
মূল্য বেশ কমে যায়। জমিতে বীচন বসানোর 6 সপ্তাহ পরে এ-রোগ দেখ 
যায়; এরোগে 40-90 শতাংশ ফসল বিনষ্ট হ'তে পারে । 


Sel 
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রোগ গ্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা, :— «8 রোগ জীবাপুগুলি () সংক্রামিত 
আলু-বীজ (i) সংক্রামিত মাটি (i) সংক্রামিত জল (যা ক্ষেতের ওপর 
দিয়ে প্রবাহিত) এমন কি কীটশত্ৰুর দ্বারাও শস্তক্ষেতে প্রবেশ লাভ করতে 
পারে। সুতরাং প্রথম থেকে বিশেষ সতর্ক ও যত্ববান হওয়া গেলে শস্তকে এই 
আরাত্মক রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা! কর! যেতে পারে। 


(i) 


(ii) 


ili) 


v) 


(v) 


(vi) 


‘রোগমুক্ত পু ও সতেঙ্গ বীজ আবু ব্যবহার :_কোন বিশ্বস্ত 


প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার অনুমোদিত জনিত্‌ বীজ-আলু ( mother 
secd ) সংগ্রহ কর| উচিত | বলয় দাগ শুন্য বেশ ‘পুষ্ট চোখ যুক্ত 
মাঝারি আকারের আলু বপনের জন্য নির্বাচন করতে হবে। 
ৰীচন,শৌধণ :— (i), কাট! বীজ-আলু জমিতে বসানোর, পূর্বেই 
শোধন করে লওয়া উচিত। প্রতি 100 লিটার জলে 100 গ্রাম 
প্ল্যাণ্টোম৷ইসিন মিশিয়ে. একটি. মাটির পাত্ৰে, রাখতে হবে| এক 
থেকে দেড় কুইণ্টাল কাটা! বীজ’আলুকে 30. মিনিটের জন্য. এই 
জলীর মিশ্রণে ডুবিরে রেখে তারপর তুলে নিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে বপন 
করতে হবে। (1) কাটা বীজ আলুকে 53% সেঃ তাপাংকে 4 
ঘণ্টাকাল রেখে বীজের রোগজীবাণু ধ্বংস কর! যায়। 

জনিতে উপযুক্ত শশ্য পর্যায় অনুসরণ :_বার্ডাকু গোত্রীয 
(পোষক উদ্ভিদ ) কোনো শস্ত জমিতে 2-3 বছর চাষ কর! উচিত 
নয়। স্থতরাং এই আলু-জমিতে শস্ত পর্যায়ে ধান, পাট, আখ, 
ছোলা, সরষে প্রভৃতি চাষ করা যেতে পারে। 

আলু তোলার পর জমিতে গভীর ভাবে ছু'একবার গ্রীষ্মকালীন 
কৰ্ষণ কর! উচিত ৷ 

expe মাটিতে চুণ প্রয়োগ করে মাটির অন্নত্ব প্রশমণ ও রোগজীবাগু 
ধ্বংস করা যায়। 

জমি তৈরীর সমর জমিতে চূণ ও গন্ধকগুড়ো প্রয়োগ করে জমির এই 
সকল ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া e কয়েক প্রকার ছত্রাককে ধ্বংস 


কর] যায়। 


মন ব্যবস্থা :_ রোগাক্রমণের সমর আক্রান্ত "CS এটিবাইওটিক ওষুধ 
প্রয়োগ করে এই রোগ দমন করা যেতে পারে; যেমন, এগ্রিমাইসিন 100 বা 


৪৫৮ শস্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


গ্যাণ্টোমাইসিন এর 40-50 পি. পি. এম শক্তি সম্পন্ন শ্রে-মিশরণ ব্যবহার করা 
যায়। 280— 300 গ্রাম প্র্যান্টোমা ইসিন, 709—150 লিটার জলে মিশিয়ে 
হেক্টআর প্রতি জমিতে গাছের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে সমান ভাবে Cm করতে 
হবে। 

(4) আলুর নরম পচন ও কৃষ্ণপদ রোগ (Soft Rot and Black 
Leg of Potato ) £--এই রোগ ‘Erwinia Caratovora' নামক ব্যাক্‌- 
টেরিয়ার দ্বার! ঘটে থাকে। 


লক্ষণ :- প্রথমে আক্রান্ত গাছ হালকা সবুজ বা হলুদ রঙ ধারণ করে, 
তারপর ঢলে পড়ে ও মারা যায়। গাছের গোড়ার কল| কালো হ'য়ে 
যায় কঁ.কড়ে যায়; কাণ্ডটিকে কালো পা (black leg) এর মতো 
দেখায়। 

গদাম জাত অ'লুগ্ন ক্তৃত পচন শুরু হয়; পচনশীল আলু থেকে জলীয় 
পদাৰ্থ নিৰ্গত হয়, তা ভয়ানক ছুৰ্গদ্ধযুক্ত। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা,)_কোনো! কোনো উদ্ভিদ রোগ বিশেষজ্ঞদের 
মতে উক্ত রোগটি ব্যাকৃটেরিয়া ও ছত্রাকের যুগ্ম আক্রমণের ফলে ঘটে থাকে। 
Creta বীজ্র-আলু শোধনের জন্য প্রতি 100 লিটার জলে 300 গ্রাম 75% 
ম্যান্‌কোজেন (ভাইখেন এম 45) ও 60 গ্রাম এগ্রিমাইসিন 100 একসঙ্গে 
মিশিয়ে এক বড় মাটির পাত্রে রাখতে হবে। এই জলীয় মিশ্রণে এক থেকে 
দেড় কুইণ্টাল কাটা বীজ-আলুকে 5-7 মিনিটের জনতা ডুবিয়ে নিতে হবে। 
(অ্তান্ত ব্যবস্থা আলুর বাদামী পচন রোগের ব্যবস্থার মতো) 


আলুর ভাইরাস ঘটিত রোগ ( Viral 101562568০0 Potato ) ,.— 
আলু বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস ঘটিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ভাইরাস 
ঘটিত রোগগুণি বিভিন্ন জাতের ভাইরাস যেমন, ১, 'y p, ‘8’ প্রভৃতির 
ঘারা ঘটে থাকে। নিম্নলিখিত ভাইরাস ঘটিত বোগগুলি অ.লুতে দেখা যায় :_ 
(1) আলুর ‘মোজাইক’ ভাইরাস «fos রোগ ( Mosaic viral 
Disease ) :—এই রোগ ‘Photo virus y ছারা হটি হয়। এই রোগ 
পাচ প্রকারের ) যেমন, (ক) নেগলিজিবল মটর (negligible mottle ) 
() মাইন্ড যোঙ্গাইক (গ) বর্ডার লাইনড, মাইলড, মোজাইক (ঘা, 


শস্যরক্ষা ৪৫৯ 
পিভিয়র মোজাইক (severe mosaic) (৬) : বর্ডার লাইনড, সিভিয়র 
মোজাইক ( border lined severe mosaic ) ; 

এই ভাইরাস ঘটিত রোগগুলি আলু গাছের পাতার রোগ ৷ আলু গাছের 
পাতার সবুজ্কণা ক্রমশঃ ধ্বংস পায়, পত্র-ফলকের রঙ হলুদ সবুজ বিমিশ্ 
দেখীয়। ‘সিভিয়র মোজাইক’এর ক্ষেত্রে পাতাগুলি হলুদ রঙের হয়ে 
কুঁকড়ে যায়। পাতাগুলি বৃদ্ধি বন্ধ হওয়ায় ছোট আকারের থেকে যায় । 
আক্রান্ত গাছে অসংখ্য খুব ছোটো ছোটো আকারের আলু জন্মায় । ডি-আর- 
আর, ফুলোয় জাতের আলুর রোগ প্রবণতা বেশী a 

(2) আলুৰ ভাইরাস ঘটিত ক্ষত রোগ (Neorosis Viral Disease). 

প্রথমে পাতার শিরায় ঘন ধূসর রঙের দাগ দেখা দেয়; দাগগুলি ধীরে 
ধীরে গোটা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে; পাতাটি পচে যায়। 

(3) ভোর! দাগ রোগ (Leaf Streak) £__আক্রান্ত গাছের ডগার 
দিকের পাতাগুলি কুঁকড়ে যায়, হলুদ সবুজ রঙ বিমিশ্র ভোরাদাগযুক্ত দেখায় 
এই রোগটি সোলেনাম ভাইরাস--4 দ্বার! ঘটে থাকে। 


আলুর পাত! মোড়ারোগ ( Leaf roll ) 
(ভাইরাদ ঘটত) 
(4) পাতা মোড়া রোগ ( Lzaf 7০1161) :-_আক্রাস্ত গাছের পাতা- 
গুলি মুড়ে যায়; গাছের বৃদ্ধি কমে যায়; রোগগ্রস্থ গাছগুলিকে বিবর্ণ দেথায় 


ED শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
জরতিরোধমুলক ব্যবস্থা :— 

() ভাইরাস জীবাণু মুক্ত ৰীজ-আলু ব্যবহার :--বিশ্বত্ত প্ৰতিষ্ঠান 
থেকে রোগমুক্ত সতেজ বীজ-আলু সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত 
খুব ছোটো আকারের বীজ-আলু ভাইরাস জীবাধুবাহক হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে। কাজেই বেশ পুষ্ট'চোখ-কলিযুক্ত 4-5 সে, মি বা 
বেশী ব্যাসযুক্ত সতেজ বীজ বপনের জন্য নির্বাচন করতে হুবে। 

4H) ভাইরান ঘটিত রোগ গ্রতিরোধক্ষম জাতের আলু 
চাষ :__কুফংরী কুবের, কুফরী কুনডান, কুফরী - অলংকার, কুফরী 
জ্যোতি প্রভৃতি জাতের অ/লু বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগ প্রতিরোধ 
করতে পারে। =, 

(i) শোষকপোকার আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা :_-জাব পোকা, 
থিঞ্প,স, জ্যাসিভ প্রভৃতি চোষী পোকার দ্বারা এই রোগ সহজেই 
অস্থস্থ গাছ থেকে স্থস্থ গাছে সংক্রমিত হয়, এবং দ্ৰুত জমিতে ছড়িয়ে 
পড়ে। এই কীটশক্রগুলিয় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নিয়মিত শস্তে 
উপযুক্ত কীটনাশক ওষুধ (যেমন, সেভিন 50 w. p., রোগোর 30 
ইসি প্রভৃতি ) cl, করা উচিত। 

iv) নিয়মিত শস্ত ক্ষেত পরিদর্শন করে রোগগ্রস্থ গাছ দেখামাত্র 
তুলে পুড়িয়ে ফেলা উচিত৷ এই গ1ছগুলি রোগ ছড়াতে সাহায্য 
করবে। à 

v) জমির ধারে পাশের ভাইরাস রোগগ্রস্থ আগাছা (যেমন, ক্রোটোন ) 
faxa করে crest দরকার t 

(vi) রোগ সংক্রামিত জমিতে 2-3 বছর উপযুক্ত শ্তপর্ধায় অনুসরণ করা 
উচিত। 

(vii) এক দফায় জমিতে বেশী নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ কর! 
উচিত নয়; শস্তে সুষম সার ব্যবহার করা উচিত। 


গমের রোগ ঃ- 
গম প্রধাণত নিম্নলিখিত রোগে আক্রান্ত হয় :_ 


ছত্রাক ঘটিত রোগ £-- 
d) তৃষা (loose smut and fag smut) (il) বা ( bunt) 


শস্যরক্ষা ৪৬১ 


(Hi) গোড়া পচা (foot rot) (iv) পাউডারী মিলডিউ ( powdery” 
mildew ) (v) পাতার ধ্বসা (leaf blight ) (vi) পাতায় দাগ ধরা 
(helminthosparium leaf spot) (vii) কালো» কমলা, হলুদ মরিচা 
( black, orange, yellow rust) (viii) septoria leaf blotch. 
নেমাটোড ও ব্যাক্টেরিয়। ঘটিত রোগ :— 

() টুনডো «p হলুদ শীব পচন ( tando or yellow ear rot ) গমের 
কয়েকটি প্রধান প্রধান রোগের এস্থলে বিবরণ দেওয়া হ'ল :— 
() গমের ভুষ| রোগ | Loose smut of wheat :— 

রোগ জীবাণ, ( Casual organism ) :—Ustilago nuda ( Jens ). 
Rostrup. 

রোগের লক্ষণ :--এট বীজ বাহিত রোগ ; রোগজীবাণু অংকুরিত বীজের 
সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। চারাগাছের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর অনুস্থত্রেরও বৃদ্ধি, 


গু 


N 


(T) 


(4) গমের ভুষা রোগ ( Loose smut of wheat ) 
৷. আক্রান্ত শীষ (ভুষার মতে!) 
চলে, কিন্তু শস্তের ফুর আসার আগে এরোগের বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ 
পায় না। আক্রান্ত গাছ থেকে বখন শীষটি বেরিয়ে আসে, তখন 
কালে! রঙের (তুষার মতো ) ফুল বিহীন শীষটি পাতার খাপ থেকে মুক্ত 
হুয়। শীষট বেরিয়ে আসার আগে অণুমঞ্জরীটি মিহি রূপোলী রঙের আবরণে 
আবৃত থাকে। কিন্তু পত্র কোষ (169 sheath ) থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে 


৪৬২ শহ্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


সঙ্গে ক্লপোলী আবরণটি ছিড়ে যায় ও ভূষা রঙের বীজগুলি ( Spores ) হালকা 
খঁড়োর মতো বাতাসে উড়ে যায়, কেবলমাত্র নগ্ন মঞ্জরী দণ্ডটি অবশিষ্ট থাকে 1 


গরতিরোধমূল ক ব্যবস্থা : - j 

(i) রোগগ্রস্থ গাছকে ধ্বংস করে দেওয়া (rogueing ) :— 
শস্তক্ষেতে রোগগ্রস্থ গাছ দেখামাত্র ভেজা চটের খণ্ড দিয়ে শীষটকে চেপে ধরে 
গোট| গাছটিকে তুলে এনে গুড়িয়ে ফেলা উচিত। 

(i) বীজ শোধন :--মে-জুন মাসে সকালের দিকে গম বীজগুলিকে 
3-4 ঘণ্টাকাল জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর বীজগুলিকে ছেঁকে নিয়ে প্রথর 
রোদে গমবীজ '-3 দিন ধরে বিছিয়ে রেখে বেশ শুদ্ধ করে নিতে হবে। 

অথবা, বীজবোনার আগে বীজগমকে 8-10 ঘণ্টাকাল এযারিটন-6 এর 
0.1 শতাংশ জলীয় মিশ্রণে ভিজিয়ে রেখে তারপর ছেঁকে নিয়ে ছায়াতে শুকিয়ে 
বোনার উপযোগী হবে। 

অথবা, প্রতি 300 গ্রাম বীজের সঙ্গে একগ্রাম হিসেবে ভিটাভ্যাস্স-3% 
মিশিয়ে সীড-ড্রেসারের সাহায্যে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। বীজবোনার 
অন্ততঃ একসপ্তাহ আগে এরূপ শুষ্ক শোধন করা উচিত। 

(i) প্রভিরোধক্ষম জাতের গম চাষ :_সোনালিকা, এইচ. ডি 
( H:D )—1944 ও 1950, ছোটা লারমা, ইউ-পি-262 প্রভৃতি জাতের গম- 
গুলি রোগ প্রতিরো ধক্ষম 1 

(Y) জমিতে স্থযম সার প্রয়োগ, যথাসময়ে বীজ বপন, উপযুক্ত শস্য পর্দায় 
দ্বারা এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। 


(2) গমের মরিচা রোগ | Rust Disease ):— 
গম প্রায় তিন প্রকার মরিচা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়; যেমন, 
() কাণ্ডের মরিচ! রোগ ( Black or Stem Rust ) 
রোগ জীবাণু: --Puccinia graminis tritici ( Pers ) 


Gi). পাতার বাদামী বা কমল! রঙের মরিচা রোগ (Leaf Brown or 


orange Rust ) 
ant জীবাণু t—Puccinia triticina pers. 


শস্যরক্ষা : ৪৬৩ 


: কে) গমের মরচে রোগ ( Smut disease ) 

(A) হলুদ বা ডোর! মরচে রোগ ( Yellow or stripe rust) (B). বাদামী ব| কমলা 
অরচে রোগ (Brown or orange rust) (C) ২9৮ মরচে বা কাণ্ডের মরচে রোগ 
( Black or stem rust ) [7 f 8 

R [s ৮ n ৷ 
(il) পীত বা ভোর! মরিচ| রোগ ( Yellow or Stripe Rust ) 
রোগ জীব|ণু : —Puccinia striiformis west. 


€) কালো রঙের ব| কাণ্ডের ময্নিচ| রোগ ( Black or stem. Rust ) 

এই রোগটি গমের পক্ষে মারাত্মক; যব অপেক্ষা! গম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়; গম 
চাষের খতুর শেষের দিকে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে । গাছের পাতা, ড"টা| 
বা পাতার খাঁপে ঘন ধুসর রঙের লন্বা সেফাটক [ 5০1) দেখা যায়। 
সেফাটকগুলি পরে কালো হয়ে যায় ; প্রবল আক্রমণে গাছে ভালো শীষ 
জন্মায় না। 1956-57 সালে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে 
এইরোগ প্রবলভাবে দেখা দিরেছিল | এর আক্রমনে শস্যের দান! খাছ্ের 
"অনুপযুক্ত হ'য়ে পড়ে। এই রোগাক্রমণে আন্মমানিক 10 শতাংশ শস্তহানি 
ঘটে। ) 


৪৬৪ শস্যোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


(i) পাতার বাদমী রঙের মরিচা রোগ ( Leaf Brown or Orange 
Rust) 


এই রোগটি ফেব্রুয়ারী মাসে গমক্ষেতে দেখ| যায়; এট প্রধানত গমের 
পাতার রোগ» কদাচিৎ গমগাছের ডাটা ব| পাতার খাপে দেখ। যায়। গম 
গাছের পাতার ওপর কমলা রঙের, অনিয়মিতভাবে ব্যপ্ত গোল 
জেফাটকগুলি (sori) দেখা যায়। এই জেফাটকগুলি পরিণতিলাভ. 
করলে কালে। রঙের হয়ে পড়ে | এটি ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চল গমের 
অতি সাধারণ রোগ। পাঞ্জাব, বিহার, ও উত্তরপ্রদেশে ইহা কাণ্ডের 
(বা ডাটার ) মরিচা রোগ অপেক্ষাও বেশী ক্ষতিকর। 


Qi) হলুদ রঙের বা ডোরা-মরিচা রোগ ( Yellow or Stripe: 
Rust ) 

ভারতে ইহা! যব ও গমের এক সাধারণ রোগ । অন্যান্য মরিচা রোগ 
অপেক্ষা এর ক্ষতিকারক শক্তি ও প্রাদুর্ভাব বেশী ৷ গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে 
ফেব্রুয়ারী মাসে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রথমে পাতার ওপর 
কমল। রঙের আয়ভাকার সেফাটকগুলি (Pustules) দেখ! যায়। 
এই সেফাটকগুলি পাতার শিরা বিস্যাসের "C সমান্তরালভাবে 
অবস্থান করে। এজন্য এগুলিকে ভোর! দ্বাগের মতো দেখার । 
এ-রোগের প্রবল আক্রমণে গমগাছের পত্র-কোষ, কাও, :মঞ্জরীদণ্ড, মন্তরীপত্র;. 
এমন কি বীজ s আক্রান্ত, হয়. সেফাটকগুলি প্রথমে পাতা, বা কাণ্ডে 
নীচের চাল দ্বারা আবৃত থাকে। শস্য পরিণতিলাভ সেফাটকগুলি ফেটে যায়; 
এই eum বীজগলি (pores) সহজেই বাতাসে উড়ে যায়। 


afia ও দক বাবা 


৫) রোগ গ্রতিরোধক্ষম জাতের গম চাষ :__এইচ. ডি 2204, এইচ. 
ডি 160, মালবিকা, wa সোনালিকা প্রভৃতি গমের জাতগুলি উক্ত সকল 
প্রকার মরিচ! রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 


(ii) ভিটাভ্যাক্স, থাইরাম 50 প্রভৃতি রোগনাশক ওষুধগুলি বীজের সঙ্গে 
মাখিয়ে নিয়ে ( সীড-ড্রেসারের সাহায্যে ) বীজ বপন করা উচিত। 


শস্তরক্ষা ৪৬৫ 


(i) _ রোগাক্রমণের শুরুতে আক্রান্ত গাছে 27% কুমান এল বা ডাইথেন 
এম 45 এর 0:25 শতাংশ শ্প্রে-মিশ্রণ স্রে করে এ রোগ দমন কর যায় I 


(3) গমের গোড়| পচা! রোগ ( Foot Rot Disease ) 

রোগ eas, ;—Psthium graminicolum subr. 

ভারতবর্ষের কোনে! কোনো! অঞ্চলে ( যেমন, মহারাষ্ট্র, অন্ধপ্রদেশে ) 
গমের এই রোগ দেখা যায়। 

লক্ষণ $--গমচার| বেরোনোর পরই এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
চারাগ|ছগুলি হালক! সবুজ রঙ ধারণ করে, এদের বৃদ্ধি, কমে আসে গাছের 
গোড়ায় হালক! বাদামী রঙের মৃতু পচন যুক্ত মূলগুচ্ছ দেখা যায় । 
আক্রান্তচারাগুলি শীঘ্ৰ মধ্যে চলে পড়ে | বেশী বয়সের গাছ আক্রান্ত হ’লে 
মুলাঞ্চল বিবর্ণ হয়ে যায়, নরম হয়, পত্র-কোষ ঘন পি্গলবর্ণ ধারণ করে ও 
কয়েকটি খণ্ডে ভেঙে পড়ে | এই রোগ কাণ্ডের উপরের দিকে অগ্রসর হ’লে 
গোটা গাছটি মারা পড়ে। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :— 
à) শোধন কর! বীজবপন উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণ, জমির যথাযথ জল 
নিকাশের ব্যবস্থা করে এ রোগ প্রতিরোধ কর! যায়। 
(0) জমির উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা করে ত্রাসিকল 75% এর 03 
শতাংশ শ্রে-মিশ্ৰণ ( হেঃ প্ৰতি 750 লিটার) গাছের গোড়া পর্যন্ত ভিজিয়ে 
প্প্রে করতে হবে। 


(3) পাতার ধ্বস! রোগ ( Leaf Blight Disease ) 
রোগ জীবাণ,:_Alternaria triticina Prasadaand Prabhu. 


গমের এই রোগটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ও মহারাষ্ট্রে দেখা যায়। 
গমের কোনো কোনো জাত. এই রোগে প্রবলভাবে আক্ৰান্ত হয়। 

লক্ষণ :_7-8 সপ্তাহের গম গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়। প্রাথমিক 
লক্ষণ হিসেবে পাতায় স্থানে স্থানে লালচে বাদামী রঙের দাগ দেখ! যায়, ক্রমশঃ 
সে দাগগুলি অনিয়মিতভাবে বেড়ে চলে ও দাগগুলিতে উজন হলুদরঙের 
কিনারা থাকে। পাশাপাশি অনেকগুলি দাগ একত্র মিলিত হ’লে পত্র-ফলকের 


৩০% 


৪৬৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


অনেকটা স্থান জুড়ে যায়; পাতাঁগুলিকে আগুনে ঝলসে যাওয়ার: মতো 


দেখায়। 
গ্তিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :--গমের মরিচা রোগের ব্যবস্থার মতো । 


উদ্ভিদ নেমাটোড ও ব্যাকৃটেরিয়| ঘটিত রোগ: 

গমের টড বা হলুদ শীষ-পচন রোগ (Tundu or yellow 
Ear Rot ) 

এই রোগ উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, ও রাজস্থানের কোনো কোনো 
এলাকায় দেখা যায়। এই রোগটি উদ্ভিদ নেমাটোড ( Anguina tritici ) 
ও ব্যাকটেরিয়ার ( Corynebacterium tritici ) যুগ্ম আক্রমণ ঘটে থাকে । 


রোগের লক্ষণ :_এই রোগের বিশেষ লক্ষণ এই যে কাণ্ড ও পুষ্প 
মঞ্জরীতে হলুদ রঙের পিছল পদার্থ দেখ। যায়, ইহা শুদ্ধ হয়ে গিয়ে 


02). 


(গ) গমের টু'নডু রোগ ( Tundu disease ) 
(নেমাটোড গঠিত ) 
1. কুঞ্চিত শীষ ও পাতা, শীষে গুটি ৰা দানা। 


আঠালো! হল,্ৰরঙেয্ন একটি স্তর গঠন করে, ভারফলে মঞ্জরীদণ্ডটি 

সংকুচিত হ'য়ে বেঁকে যায়; শীষের অধিকাংশ দানা শত্কগ টির মতে 

(851) আকার ধারণ করে। এই গুটগুলি নেমাটোড aM করে। 

গুটির মধ্যে ব্যাক্টেরিয়া ও নেমাটোড বসবাস করে। আক্রান্ত শীষে একটিও 

n Wü না। এই রোগকে ইয়ার কোঁকেল ও ( Ear cockel ) 
হয়। J 


শস্তরক্ষা ৪৬৭ 


প্রতিকার :_() প্রতিরোধক্ষম জাতের গম যেমন, এইচ. ডি-1999, 
আালবিকা, এইচ* ডি-2189 চাফ করতে হবে। 

(i) বীজ শোধন :--বীজ বোনার আগে বীজগমকে 10 শতাংশ লবণ 
জলে ডুবিয়ে হালক! বীজগুলি ছেঁকে ফেলে দিতে হবে। কেবল ভাগী পুষ্ট 
বীজগুলি বোনার জন্য বেছে নিতে হৰে। 

(Hi) জমিতে বীজ বোনার সময় সারিতে টেমিক-3 জি (দানাদার 
কীটনাশক ওষুধ ) বা নেমাগন প্রয়োগে মাটিতে নেমাটোড আক্রমণ প্রতিরোধ 


করা যায়। 


ভুট্টার রোগ :-- 
ভুট্টা নিয়লিখিত রোগে আক্রান্ত হয় (রোগের ও রোগ pd 
নাম): 


ছত্রীকঘটিত রোগ :- 
() ভূষারোগ (90৫6 disease) £--(ক) পুষ্প মঞ্জরীর ভূষাঁ রোগ 
( Head smut ;—Sphacelotheca reiliana) (4) সাধারণ ww রোগ 
( Common smut ;. Ustilagomaydis ) 
(li) বাদামী দাগ রোগ ( Brown. spot ;—Physoderma maydis ) 
(Hi) মরিচা রোগ (Rust ;—Puecinia sorghi ) : 
(v) পাতার «mi রোগ ( Leaf blight ;—Helminthosporium 
turoicum ) 
(V) অঙ্গার পচন রোগ (Charooal rof :—Macrophomia 
phaseoli ) 
(vi) চারার ধবস। ও ঢলে পড়া রোগ (Seedling blight and wilt ;— 
Fusarium moniliforme wine ) 
(vii) কাগ-পচন বা ভাঁটাপচা রোগ (Stalb rot ;—Pythius 
aphanidermatum Fitz) 
(viii) " ডাউনি- পি রোগ ( Downy mildew : —Sclerospora 
Philippinensis ) 


(ix) পাতায় দাগ ধরা রোগ (Leaf spot :;—Phacosphaeria 
maydis Rang ) 
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ব্যাক্টেরিয়াঘটিত রোগ :— 
G) ডাটা পচা রোগ ( Bacterial salk tot ;—Pseudomonas 
lapsa) 
(i) কাণ্ড ও শীৰ্ষ পচন (ভাটা ও শীষ পচা ) রোগ ( Bacterial stalk 
and ear rot:— E. Carfovora f. sp. ) 


ভাইরাস ঘটিত রোগ :_ 

G) ভুট্টার মোজাইক (কুটে ) ভাইরাস ঘটিত রোগ ( Maize mosaic 
virus) ভুট্টার কয়েকটি প্রধান প্রধান রোগের এস্থলে বৰ্ণন| দেওয়া হ’ল t— 

(i) ভুষ। রোগ (Smut diseass ) :— r 

“(ক) সাধারণ ভুৰ! রোগ ( Common Smat Disease ) 

এই রোগ কথনও কখনও পশ্চিমবঙ্গে, কাশ্মীর উপত্যকায়, হিমাচলগ্রদেশে 
দেখা যায়। এই রোগাক্রমণে গীছের পুষ্প মঞ্জরীতে, কাক্ষিক মুকুলে, 
কাণ্ডে, (কদাচিৎ পাতায় ) একপ্রকার গ-টি (gall) উৎপন্ন হয়; বিভিন্ন 
আকারের গুটা দেখে এর সংক্রামণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গুটি বা 
স্ফোটকগুলির বহিঃস্তরের কলা ধূসর সাদ! বা ধূসর রঙের, "PIS ও চকচকে ; এই 
স্ফোটকগুলি ফেটে গিয়ে কালোরঙের গুড়ো (spores) বেরিয়ে পড়ে; 
ছত্রাকের স্পোর বা বীজগুলি অপরিণতাবস্থায় আঠালে| ভূমিকলার সঙ্গে মিশে 
থাকে, পরিণতাবস্থায় শুষ্ক হয়ে যায়। এই রোগাক্রমণে ভুট্টা গাছে দানা 
বাধে না 


(৭) পুম্পমঞ্জরীর «1 শীষের var রোগ (Head Smut ) ;— 

এই রোগাক্রমণে, ভুট্ট৷ গাছের পরিণত অবস্থায় পুং ও স্ত্রী পুপ্পের 
পরিবর্তে অৰ্ব্ব,দরযুক্ত মঞ্জরীদণ্ডে পরিণত হয়; তারপর এই গুটিগুলি 
বিজারিত হ'য়ে গিয়ে কালো রঙের গুঁড়োগুলি (spores) সহজেই বাযুতে 
উড়ে যেতে পারে । দানাবিহীন নগ্ন মঞ্জরী দণ্ডট অবশিষ্ট থাকে। 

প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :-() বীজ শোধন £-- বীজ বোনার আগে 
বীজগুলিকে 10-12 ঘণ্টাকাল এ্যারিটন-6 31 সেরেসাঁন ওয়েটের 012. 
শতাংশ জলীয় মিশ্রণে ভিজিয়ে রেখে তারপর তা ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে বপন 
করতে হবে। 
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Gi) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ £- ভুট্টার কয়েকটি সংকর ও 
faf জাত যেমন, হিমাচল 23, বিজয়, কিষাণ, ডেকান হাইব্রিড, রণজিৎ 
হাইব্রিড প্ৰভৃতি এই রোগগুলি প্রতিরোধ করতে পারে ) 

(iii) বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ভুট্টা চাষ ও উপযুক্ত শস্ত পর্যায় অনুসরণ 
করে :_এই রোগ জীবাণুগুলি ভুট্টা গাছকে মাটি থেকে আক্রমণ করে; 
চার! গ|ছগুলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছত্রাকের অন্ুস্থত্রের বৃদ্ধি ঘটে; কেবল 
পরিণত গাছে রোগের সংক্রামণ প্রকাশ পায়; স্থতরাং জমিতে একবার এই 
'রোগগুলি দেখা দিলে 2-3 বছর সেই জমিতে ভুট্টা চায় করা চলবে না। 
স্থৃতরাং উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণ করে (ধান্য গোত্রীয় শস্যের চাষ বাদ 
দিয়ে) এ রোগগুলিকে প্রতিরোধ করা যায়। 


(2) ভুট্টার মরিচা রোগ ( Rust Disease ) :-- 

এটি ভুট্টার এক সাধারণ রোগ, ভুট্টা গাছের পাতার উভয়তলে, পুষ্প 
মঞ্জরীতে এরোগ দেখ! যার। প্রাথমিক অবস্থায়, গোলাকার থেকে লম্বা 
আকারের হলুদ রঙের স্ফোটক (Pustules) দেখা যায়; পরে এগুলি বাদামী 
রঙ ধারণ করে 3 গুরুতর আক্ৰমণে সমস্ত গাছটি বিবর্ণ হয়ে পড়ে। পরিণত 
অবস্থায় স্ফোটকগুলি ফেটে গিয়ে লালচে বাদামী রঙের স্পোরগুলি মুক্ত হয়। 
এ-অবস্থায়: গাছের পাতায় জীবাণুর tela! গঠিত হয়; যে জন্য পাতাগুলি 
শুকিয়ে আসে, শস্যের ফলনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 


দমন ব্যবস্থ।:__রোগাক্রমণের শুরুতে 50% কারবেনডাজিন ( বাভিষ্টিন 
50 ৪.০.) হেঃ প্রতি 700 গ্রাম, 700 লিটার জলে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে 
সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 


(3) ডাউনি মিলডিউ রোগ (Downy Mildew Disease ) = 


এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। এই রোগজীবাণু আক্ৰান্ত গাছের 
পাতায় নীচপিঠে একপ্রকার efi (downy growth) কৃষ্টি করেঃ 
ফলত পাতাগুলি হলুদ রঙ ধারণ করে। তারপর তা বাদামী রঙ ধারণ করে 
পচতে শুরু করে, গাছের বৃদ্ধি বেশ কমে যায়। এই রোগাক্রমণে শস্যেয়' ফলন | 
কমে যায়। ati 
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(4) পাঁভীর seri রোগ ( Leaf Blight Disease ) 

চারাগাছের বৃদ্ধিকালে এ-রোগ দেখা দেয়। পাতার ওপর লম্বা মাকুর 
মতো দাগ দেখা যায়; এই দাগ বাঁ ক্ষতগুলির মাঝখান শুকনো ঘাসের রঙের 
মতো বিবর্ণ দেখায়। নিকটবর্তী কয়েকটি দাগ একত্রমিলিত হয়ে পত্র ফলকের 
অধিকাংশ স্থান জুড়ে যায়; গাছের বৃদ্ধি হাস পায়। 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা ( উক্ত 2 প্রকার রোগের) :— 

0) বীজ শোধন :- প্রতি কিলোগ্রাম বীজের সঙ্গে 3 গ্রাম হিসেবে 
ভিটাভ্যাক্স 3% মিশিয়ে সীড ড্রেসারের সাহায্যে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে 
হবে। 

7) একদফায় জমিতে বেশী নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ কর! উচিত 
নয়; এতে গাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। পরিমাণ মতো স্থযম- 
সার প্রয়োগ করা উচিত t1 

(Hi) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত যেমন, চন্দন মন্ধ৷--1 ও 2, রণজিৎ, 
হাইব্রিড, sri — 101, বিজয় প্ৰভৃতি জাতগুলি রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। 

Qv) আক্রান্ত গাছে ম্যান্‌কোজেব 75% বা হ্যক্সাক্যাপ 75% এর 0:25. 
শভাংশ শ্রো-মিশ্রণ (হেঃ প্রতি 700-750 লিটার) রৌদ্রকরোজল 
দিনে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। ওষুধের ক্ৰিয়াকাল 15 দিনের 
মতো। 


পাটের রোগ: 
পাট নিম্নলিখিত রোগে আক্রান্ত হয় :_ 


ছত্রাক ঘটিত রোগ :-- 
() গোড়া পচা ও ডাটা পচা ( root rot and stem rot ) 
() পাউডারী মিলডিউ (powdery mildew ) 
Gi). এযানথ্‌যাকনোজ ( anthracnose ) 
(iv) পাতায় দাগ ( leaf spot ) 
(৮) কালো! ডোরা দাগ ( black band ) 
(৮) স্কারোপিয়েল ( sclerotial ) 
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এদের মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রোগের বিবরণ এখানে দেওয়া হ'ল :— 

0) পাটের ড'ট|-পচ| ও গোড়া-পচ। রোগ (Stem and Roof 
Rot Disease ) :— 

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামে এই রোগ ব্যাপকভাবে দেখা যায়, উভয় 
প্রজাতির পাটই এই রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগাক্রমণে পাট চাষে 
প্রভূত ক্ষতি হয়ে যায়। দু'প্রকার রোগ জীবাণুর দ্বারা এই রোগ ঘটে থাকে; 
যেমন, 

0). ভাটা-পগা রোগের জীবাণ, :— Macrophomina phas*oli 
( Maubl ) Ashby. 

(i) গোড়া পচা রোগের জীবাণু :- Rhizoctonia ba!aticola 
( Taub.) Butl, 


এর! যুগ্মভাবে পোষক উদ্ভিদকে আক্রমণ করে। 
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পাটের ডাটা পচা রোগ ( Stem rot of jute ) 
€ - (Macrophomina phaseoli ) 
1. আক্রান্ত পাতার কিনার! বরাবর পচন। 2. আক্রান্ত ডাটায় কালো দাগ। 
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রোগৌর লক্ষণ :- পাট গাছের বৃদ্ধির সকল অবস্থাতে এরোগ দেখা 
যায়। চার! অবস্থায় গাছের গোড়াতে কালো দাগ বা ক্ষত দেখা 
দেয়) চারার বীজপত্রগুলিতেও কালে! ডোর! দাগ দেখা দেয় ; উচ্চ তাঁপাংকে 
ও আর্দ্র তায় এই ক্ষতগুলি বড় হয় ও বিস্তার লাভ করে । তার ফলে আক্রান্ত 
চারাগুলি মারা যায়। বর্ধনশীল পাটগাছ আক্রান্ত হ'লে প্রথমে গাছের 
পাতায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। হলুদ থেকে কালো রঙের দাগ (a 
ক্ষত) পাতার কিনারায়, ডগায় মাঝ-শিরায় বৌটায় দেখ! যায়, 
উপযুক্ত পরিবেশে (উষ্ণ ও আদ্র" আবহাওয়ায়) এই প্রকারের দাগ বা! ক্ষত- 
গুলি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে ও ক্রমশ পাতা থেকে রে!গজীবাণু কাগুকে (বা 
পাট ডাটাকে) আক্রমণ করে। প্রথমে কাণ্ডের পর্ব: আক্রান্ত হয়; 
ঘন বাদামী থেকে কালো রঙের ক্ষত বা দাগ কাণ্ডের ছালে দেখা 
যায় ;এই xot fet বৃদ্ধি পেয়ে বলয়াকারে কাণ্ডেরডালকে বেষ্টন করে। 
উষ্ণ ও আতর‘ আবহাওয়ায় পাটডণাটার ক্ষত বা দাগগুলি দ্রুত বেড়ে চলে যাঁর 
ফলে ডাটার (কাণ্ডের ) ছাল খসে পড়ে; এরূপ বধনশীল ক্ষতের জন্য পাট 
গাছের ডাটার ছালের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক রস-চলাচল বিঘ্নিত হয়; সম্ভবত 
ছালের কলার পচনের জন্য সংবহন কলা বিনষ্ট হয়, যার ফলে গাছের পাতাগুলি 
ঝরে যায়, গাছ ঢলে (Wilting) পড়ে; এই রোগ ক্ৰমশঃ কাণ্ড থেকে 
গাছের মূলাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে; আক্রান্ত গাছগুলির গোড়া পচে মারা 
যায়। এই রোগ জীবাণুগুলি পোষক উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পত্রকলার 
মধ্যে বীজ (pyenidia) উৎপন্ন করে; এই ছত্রাক পুষ্প মঞ্জরীকে আক্রমণ 
করলে উৎপন্ন ফলগুলি কালে! হয়ে যায়। ফলে বীজগুলি খুব 
ছোটো ছোটো ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে; ফলের মধ্যে জীবাণুর সংক্রামণ থেকে 
যায়। 


ক্ষতির প্রকৃতি ( Nature of damage ) ;— 


শস্তের বৃদ্ধিকালে এ-রোগ দেখা দিলে শস্তের প্রচুর ক্ষতি করে; চারা 
অবস্থায় আক্রান্ত শস্ত আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হতে পারে; পরিণত 
গাছ আক্রান্ত হ'লে শস্যের বীজ ও আঁশের প্রভূত ক্ষতি হয়; আক্রান্ত শস্যের 
উৎপন্ন তন্তু কর্কশ ও বিবৰ্ণ হয়ে যায়। তন্তুর দৃঢ়ত| কমে যায়, নিকুষ্ট মানের 
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হয়, ফলন বেশ কমে যায়। উৎপন্ন বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়, 
বীজগুলি রোগ জীবাণু সংক্রামিত হওয়ায় বপনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। 


প্রতিরোৌধমূলক ব্যবস্থা: 

() এই রোগ জীবাণুগুলি মাটি ও বীজবাহক ; কাজেই উপযুক্ত শস্য 
পর্যায় অনুসরণ করে এবং শোধন করা বীজ বপন করে এ"রোগ প্রতিরোধ 
করা যায়। এই রোগ জীবাণুগুলি তুলা, আলু; তিল ও বরবটাকেও আক্রমণ 
করতে পারে। কাজেই শস্য পর্যায় থেকে উক্ত শস্যগুলিকে বাদ দিতে হবে। 
আযগরোসেন fe এন. বা সেরেসান ড্রাই দিয়ে বীজ শোধন করে বপন 
করতে হবে ৷ ৰ 

(i) অন্নযুক্ত মাটিতে চূণ প্রয়োগ করে মাটি সংস্কারের পর পাট চাষ করা 
নউচিত। 


দমন ব্যবস্থা :--বোগাক্ৰমণের শুরুতে ত্রাসিকল 75%, ব| ক্যাপটান 
৭5%, এর 0:3 শতাংশ শ্প্রেমিশ্রণ (হেঃ প্রতি 700-750 লিটার ) 
বৌদ্রকরোজন দিনে আক্ৰান্ত শস্যে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। এ 


পাটের পাঁওডারি মিলডিউ রোগ: Powdery Mildew of 
Jute ) 

এটি পাটের এক সাধারণ রোগ » ভারতের সমস্ত পাট উৎপাদন এলাকায় 
এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখ। যায়; ছত্রাকটির বীজ ( conidia ) উৎপন্ন হবার 
সময় এই রোগ প্রকাশ পায়। 

লক্ষণ :--এই ছত্রাকের আক্রমণে পাটগাছের পাতার ওপর সাদা 
থেকে পাংশুটে রঙের গুড়ো পদার্থের বহি্ব্দ্ধি দেখা যায়, মনে হয় 
যেন পাট পাতার ওপর কোনো পাউডার ছড়ানো! হয়েছে। গাছের 
পাঁতাগুলি ক্রমশঃ বাদামী রঙ ধারণ করে ও শুকিয়ে আসে। রোগাক্রমণে 
"আক্ৰান্ত গাছগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হ'য়ে পড়ে। গাছের তন্ত (fibre) নিকৃষ্ট 
আনের হয়। peste 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা £-পাটের ডাটা পচা ও গোড়া পচা রোগের ব্যবস্থার 
মতো I Fs Ft : 


| 


) 
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"দমন ব্যবস্থা :--রোগাক্রমণের শুরুতেই জলে গোলা গন্ধক (কোসান) 
হেক্ট আর প্রতি 1500 গ্রাম অথবা 75% ম্যান কোজেব হেঃ প্রতি 1875 গ্রাম 
750 লিটার জলে মিশিয়ে আক্ৰান্ত শস্তে স্রে করতে হবে। 


(3) ভআ্যানথেকৃনোজ রোগ ( Anthracnose of Jute ) 
রোগ জীবাণু :— Colletotricum Corchorum. 


পশ্চিমবাংলার প্রায় সকল পাট উৎপাদন এলাকায় এই রোগ দেখা যায়. 
এটি পাটের বেশ ক্ষতিকর রোগ । 


জক্ষণ:__প্রথমে কাণ্ডের ওপর হলুদ বাদামী রঙের জলশৌধিত কৌকড়ানো 
দাগ দেখা যায়; এই ক্ষত শীঘ্ৰ মধ্যে বেড়ে চলে ও প্রায় এক সে.মি. লম্বা 
অনিয়মিত ক্ষত হৃষ্টি করে; এই ক্ষতের ঘন বাদামী রঙ পরিশেষে কালো রঙ 
ধারণ করে। কাছাকাছি কয়েকটা ক্ষত মিলিত হয়ে একটি বড় ক্ষতের সৃষ্টি 
করে ও বলয়াকারে কাওকে বেষ্টন করে। ক্ষতের গভীরতার ওপর আক্ৰান্ত 
গাছের জীবনকাল নির্ভর করে। গভীর ক্ষত কাণ্ডে রস চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় ; 
আক্রান্ত গাছ অবিলম্বে চলে পড়ে । অগভীর ক্ষতে আক্ৰান্ত গাছ বেঁচে থাকে 
ও ফল উৎপন্ন করে; ফলগুলিও আক্রান্ত হ'তে পারে; ফলের ওপর ক্ষত 
সৃষ্টি হয়। এই ছত্রাক গাছের সংবহন কলাকেও আক্ৰমণ করে; ফলে পাট 
Www দৃঢ়তা হারায়। জুলাই-আগস্ট মাসের বেশী আদ্র" আবহাওয়ায় এ-রোগ 
e ছড়িয়ে পড়ে ও পাটশস্তের প্রচুর ক্ষতি করে । 

প্রতিরোধ ও দমন ব্যবন্ছ। :--পাটের ডাটা পচা রোগের ব্যবস্থার 
মতো। j 


(4) পাটের ভাটার গুটারোগ (Stem Gall of Jate ) .— 
রোগ জীবাণ,_Physoderma Corcho ri Lingappa. ৰ 


ইহা পশ্চিম বাংলার পাট উৎপাদন এলাকার পাট শস্যের অতীব ক্ষতিকর 
রোগ । এই রোগাক্রমণে পাটের আশের বেশ ক্ষতি হয়। 


রোগের লক্ষণ :_ প্রায় 3-4 সপ্তাহের চারা গাছ এই রোগে আক্রান্ত 
হয়; পাটগাছের ভাটার গোড়ার দিকে প্রথমে সবুজ রঙের গুটি দেখা 
দেয়; গুটিগুলি ক্ৰমশঃ বেড়ে চলে ও ঘন বাদামী রঙ ধারণ করে। 


শস্যরক্ষা ৪৭৫ 


পরে এই গুটিগুলি ফেটে যায়। কখনও কখনও কাছাকাছি অবস্থিত 
গুটগুলি একসঙ্গে মিলে গিয়ে এক বড় আকারের ক্ষত সৃষ্টি করে ৷ 
এই ক্ফেটকগুলির মধ্যে ছত্রাকের অসংখ্য বীজ ( sporangia ) থাকে। 

প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থ! £- এই রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাই শ্রেয়। 

() কেবলমাত্র শোধনকর পুষ্ট বীজ বপনের জন্য ব্যবহার করতে হবে। 

(i) জমির উপযুক্ত জলনিকা শের ব্যবস্থা! করা উচিত । 

(8) রোগ সংক্রামিত.জমিতে. 2-3 বছর পাট চাষ করা উচিত নয়। 
উপযুক্ত শ্ত পর্যায় গ্রহণ করতে হবে । 

(V) মাঝেমাঝে বর্ধনশীল গাছে 50% কপার অক্সিক্লোরাইডের ( ব্লাইটক্স 
50 ৪9.) O5 শতাংশ প্পরেমিশ্রণ স্প্রে করে এই রোগাক্রমণ প্রতিরোধ 
করা যায়। 

(V) আক্রান্ত শস্তে সর্বদেহবাহী রোগনাশক ওষুধ যেমন, 50%; 
কারবেনডাজিন W.p. এর 0'1 শতাংশ স্প্রেমিশ্রণ স্প্রে করে এ রোগ দমন 
করা যায়। 


আখের রোগী 8 
আখ প্রধাণত নিম্নলিখিত রোগে আক্রান্ত হয় ( রোগ ও রোগ জীবাণুর 
নাম) £ 


ছত্রীকঘটিত রোগ :_ 
() কাণ্ডের লাল ধ্বস| (Red rot ;—Colletotrlcum falcatum. 
Went ) 
(i) তুষ| (Smut ;—Ustilago Scitaminal Sydow. ) 
(iii) ঢলে পড়া ( Wilt :- Cephalosporium Sacchari Butl. ) 
(v) বীচন-পচন ( Sett rot :— Ceratocystis Paradoxa Morean.). 
(v) ডাউনি মিলডিউ ( Downy mildew ;—Sclerospora Sacch- 
ari.) 
৮) বাদামী দাগ (Brown rot :—Cercospora longipes- 
i Butl. ). 
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(vil) মূলপচন ( Root rot :—Pythium sp. & R. Solani. ) 
(viii) মরিচা ( Rust ;—Puccinia Kuchnii & P. erianthi. ) 


ব্যাক্‌টেরিয়াটিত রোগ: 
() পাতায় লাল ডোরা দাগ (Red Stripe ;—Xanthomonas 
rubrilineans. 
(i) ডশটায় রসঝরা ( Gummosis;—X. Vesculorum Dow- 
Son. ) 


ভাইরাসঘটিত রোগ :— 

0) আখের মোজাইক — (Sugsrcane mosaic ;—Marmor 
Sacchari. ) 

(ii) রেটুন খৰ্বাকৃতি (Ratoon Stunting) 

(iH) তৃণ-সদৃশ শাখা ( Grassy shoot ;— mycoplasma ) 


(1) আখের লাল ধ্বস| রোগ ( Red Rot of Sugercane ) 


এটি আখের এক মারাত্মক রোগ ; 1940-42 সালের মধ্যে বিহার ও উত্তর 
প্রদেশের আখশস্ত এই রোগে প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কখনো কখনো 
এই রোগ শস্তের মড়ক ঘটায়, আক্রান্ত গাছ থেকে উৎপন্ন গুড় নীচুমানের 
হয়। 


রোগ-লক্ষণ :_-প্রথমে চারা গাছের ডগার পাতাগুলি বিবর্ণ হয়ে আসে; 
আক্রান্ত গাছের পত্রগুচ্ছের ডগার দিক ও কিনারগুলি শুকোতে থাকে, ও 
পাতাগুলি ঝুলে পড়ে; পত্রগুচ্ছের এই বিবর্ণতা ও পত্রকলার পচন ক্রমশঃ 
বেড়ে চলে যার ফলে আক্রান্ত গাছের ডগার পাতাগুলি শুকিয়ে যায়; 
C8 দিনের মধ্যে রোগগরস্থ গাছগুলি মারা যায়। এই রোগাক্রমণে 
আক্রান্ত গাছটির নরম ভাটার (কাণ্ডের) পর্বমধ্য শুদ্ধ হয়ে 
কুঁকড়ে যায়; ড'ঁটাটিকে লন্বা ছেদ করা হলে দেখা! যাবে যে ড'টার 
সংবহন কলা বরাবর লালচে রঙ ধারণ করেছে ও এই লালচে কলার 
স্থানে স্থানে আড়াআড়িভাবে সাদা রঙের ছোপ রয়েছে ইহাই এই 


শস্তরক্ষা ৪৭% 
রোগের বিশেষ লক্ষণ এই পচনশীল কাণ্ডকল| থেকে একপ্রকার 


(ক) আখের লাল ধ্বদা রোগ (Red rot of sugarcane) (Colletotricum falcatum): 
1, কাণ্ডের লম্বচ্ছেদে দ্ৰঃ--শ[সের মধ্যে লম্ব| ডোর! দাগ | (আক্রান্ত কাওটি কুঞ্চিত। ) 
খে) আখের হাতি গুড়া রোগ (Smut disease of sugarcane) (Ustilago scitaminae) 
1, ভূষার মতে গুণ্ডাকৃতি বিটপ অংশ। 


আল্লব দুর্গন্ধ বেরিয়ে আাসে। এই রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ডাটাটি = 
পচে যায়, ডাটার মধ্যে বড় বড় গর্ত WD হয়; এর শীসালো অংশ বাদামীর ৬ 
ধারণ করে; এই কাণ্ডকলার ওপর ছত্রাকের সাদা রঙের অনু্থত্রগুলি দেখা 
যায়; এর মধ্যে ক্ষ সুক্ষ মহুণ কালো রঙের ছত্রাকের বীজ ( Spores ) 
থাকে । কোনো কোনো ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছের পাতার মধ্য শিরা বরাবর 
ঘন লাল রঙের দাগ দেখা যায়; এই পাতাগুলি দাগ বা ক্ষতস্থানে প্রায়ই ভেঙে 
পড়ে ও গাছে ঝুলতে থাকে I 


প্রতিরোধ ব্যবস্থা: 


() বীচন নির্বাচন ও বীচন শোধন :- প্রধানত রোগগ্রস্ত বীচন 
(sett) দিয়ে এ-রোগ বিস্তার লাভ করে; স্থতরাং সতর্কতার সঙ্গে বীচন, 
নির্বাচন করা দরকার । রোগমুক্ত এলাকা থেকে পুষ্ট চোখ-কলিযুক্ত ava. 


৪৭৮ শস্তোৎপাদনের মৃল তত্ব 


সংগ্রহ করা উচিত বীচন: বসানোর আগে বীচনগুলিকে '0'] শতাংশ 
খ্যারিটন-6 বা এযামিসন-6 এর জলীয় মিশ্রণে শোধন করে নিতে হবে। 

(i) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের আখ চাষ।-- কে! 6806, 
কে! 1008, কো 1261, কে! 1214, কে! 62010, কো 1053,সি. পি 441103 
প্রভৃতি জাতগুলি উপদ্রব এলাকায় চাষ করা উচিত। 

di) উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ :_জমিতে উপযুক্ত "xeu 
"অনুসরণ, উপযুক্ত মাত্রায় সথষমসার প্রয়োগ, যথাযথ জন নিকাশের ব্যবস্থা, ও 
মাঝে মাঝে তামা ঘটিত ওষুধ প্রয়োগ করে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। 

(iv). উপদ্রব এলাকায় আখের চাষ বন্ধ রাখতে হবে। 


মন ব্যবস্থা! :— 

রোগাক্রমণের শুরুতেই শস্তক্ষেতের আক্রান্ত গাছগুলিকে তুলে পুড়িয়ে 
দিতে হবে ; তারপর আক্রান্ত শস্তে 80% ক্যাপটাফল (ডাইফোলাটান 80 
W.p.) বা 50% কারবেনডাজিন (বাভিস্টিন 50 W.p.) এর 0'1 শতাংশ 
স্প্রেমিশ্রণ ( হেঃ প্রতি 700-750 লিটার ) রৌদ্রকরোজল দিনে সমানভাবে 
স্প্রে করতে হবে। 15-20 দিন পরে পুনরায় স্প্রে করা প্রয়োজন। 


আখের ঢলে পড়া রোগ ( Wilt Disease ) 


এটি আখের এক মারাত্মক রোগ ; ভারতের বিভিন্ন আখ-উৎপাদন এলাকায় 
এই রোগ দেখ! যায়। 1965-67 সালের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের আখ উৎপাদন 
এলাকায় এই রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। 


লক্ষণ £__প্রধাণত মাঝারি বয়সের গাছ এই রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। 
এ'রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে আখ ক্ষেতের বর্ধনশীল গাঁছগুলিকে 
একের পর এক শুকিয়ে যেতে দেখা যায়; আখ-ঝাড়ের মধ্যে আক্রান্ত 
'গাছের পাতাগুলি হলুদ রঙ ধারণ করে ডগা থেকে শুকিয়ে আসে; ঝাড় থেকে 
'রোগগ্রন্ত গাছটিকে তুলে নিয়ে maf ছেণন করে পরীক্ষা করলে দেখা! যাবে 
যে কাণ্ডের শ'সে ধুমল বর্ণের বা ধুসর লাল রঙের সঙ্গে অনুভূমিক 
‘ভাবে সাদা রঙের দাগ রয়েছে । এই শীসালো অংশ থেকে একপ্রকার 
দুর্গন্ধ বেরিয়ে. আসে | শা'সালে| কাণ্ড"কলায় তুলোর মতো ছত্রাকের 
অনুস্ত্রগুলির বহিবৃদ্ধি দেখা যায় | 


শস্যরক্ষা ৪৭৯ 


প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :_ 

(i). বপনের জন্য নীরোগ বীচন ব্যবহার :_-নীরোগ বীচন নির্বাচন, 
ও বীচন শোধনের দ্বারা এ-রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো যায়। 40 পিং পি. এম 
শক্তির সোহাগ ( Borax ) দ্রবণে ( অর্থাৎ প্রতি 1000 লিটার জলে 40 গ্রাম 
এসোহাগা ) বীচন শোধন করতে হবে। 

(i) অন্নমাটিতে চুণ প্রয়োগের দ্বারা ( হেঃ প্রতি 20-25 কুইঃ ) এই রোগ 
প্রতিরোধ করা যায়। 

(ii) প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ ( যেমন, কে! 617, বি-পি 1? প্রভৃতি) 
করে, জমির উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত শহ্তপর্যায় অনুসরণ করে 
এই রোগ প্রতিরোধ করা যায় । 

(v) জমিতে রোগগ্রস্ত গাছ দেখা মাত্র সেগুলিকে উৎপাটন করে পুড়িয়ে 
“ফেলতে হবে ) তারপর শন্তক্ষেতে বাভিষ্টিন 50 হেঃ প্রতি 700-750 গ্রাম 
700-750 লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। 

(3) আখের ছিপটি ভুষ| বা হাতি সু'ড়| রোগ (Smut Disease) 

এটি আখের এক ব্যাপকতম ক্ষতিকর রোগ ; ভারতের প্রায় সকল আখ 
উৎপাদন এলাকায় এই রোগ দেখা যায়। আখের ক্ষতির পরিমাণ জাতটির 
বৈশিষ্ট্য (রোঁগপ্রবণ কিন!) ও চাষ পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে। 

[ আখের etfew vl রোগের ছবি ৪৭৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ] 

রোগের লক্ষণ :--এই রোগাক্রমণে আখ গাছের বৃদ্ধি কমে আসে; 
রোগাক্রান্ত গাছের ডগ|র দিকে বর্ধনশীল কাণ্ডটী হঠাৎ কয়েক সেন্টি- 
মিটার লন্ব! ধংসর কালো! রঙের চাবুকের মতো! ( whip like ) গঠনে 
রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে আসে; এটা হাতির শু'ড়ের মতো! গাছের 
ডগাঁর দিকে দেখা যায়। এজন্য একে হাতি শু'ড়। রোগ বলে। 

প্রাথমিক অবস্থায় এই চাবুকের মতে! দণ্ডটি রূপোর মতে! রঙের এক 
পাতলা! আবরণে ঢাক! থাকে ; তারপর এই আবরণটি ছি'ড়ে যায় ও ঘন কালো! 
রঙের এক প্রকার গুড়ো পদার্থ বেরিয়ে আসে। এই গুঁড়োগুলি এই 
ছত্রাকের বীজ (sporidis); রোগাক্রমণের তীব্রতা জাত অনুযায়ী হয়ে 
খাকে ; অধিক রোগ প্রবণ জাতের সমস্ত ক্ষেতটিতে রোগগ্রস্থ গাছ দেখা যায়। 
মুড়ি আখ প্রবলভাবে আক্রান্ত হতে পারে। আক্ৰান্ত গাছগুলি খৰ্বাকৃতি হয়ে 
যাওয়ার দরুণ আখের ফলন বেশ কমে যায় । 


৪৮০ শতস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


রোগ প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থ। :— 


() নীরোগ বীচন নির্বাচন, বীচন শোধন, রেটুন শস্য চাষ বর্জন, ও রোগ 
প্রতিরোধক্ষম জাতের আখ চাষ করে এই রোগকে প্রতিরোধ কথা৷ 
যায়; কো 449, কে| 527, কো 6806 নামক জাতগুলি এই রোগ 
প্রতিরোধ করতে পারে। 

(i) যেহেতু সহজেই রোগগ্রস্থ গাছটিকে চেনা যায়, কাজেই রোগগ্রস্থ 
বিটপ অংশ বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এটিকে ভেজ। চটখণ্ড দিয়ে 
জড়িয়ে ধরে সাবধানে কেটে এনে তারপর পুড়িয়ে ফেলতে হবে; 
রোগগ্রস্থ গাছ জমিতে থাকলে দ্রুত সুস্থ গাছগুলিতে রোগ ছড়িয়ে 
পড়বে | এই রোগের বিশেষ কোন রাসায়নিক দমন পদ্ধতি নেই'। 


তৈল-বীজশন্যের রোগ: 

তৈলবীজ শস্য যেমন, চীনাবাদাম, সরিষা, তিল, স্্যমুখী নিম্নলিখিত রোগে 

আক্রান্ত হয় :_ 

(1) চীন|বাদদামঃ--(ক) ছত্রাক ঘটাত রোগ ;--টীক৷ বা পাতায় 
দাগ ধর! (tikka or leaf spot), মরিচ! (rust), গোড়া-পচা। 
(collar rot), ড'1ট।. পচা» শিকড় পচা, ও ঢলে পড়া (stem: 
rot, root rot, wilt ) ; 


_(থ৷ ভাইরাস ঘটাত রোগ :-_রোসেটী ও মোজাইক (rosette, 


mosaic ) 


(0) সরিষা! :-(ক) ছত্রাক ঘটাত রোগ : -ধ্বস| (৮1৪১ ), সাদ 
মরিচা (80166 rust), ডাউনি ও পাউডারি মিলডিউ ( downy 
and powdery mildew ), ডাটি! পচ| (stem rot), মূর- 
অব্ব,দ্ব-তুষ| ( root-gall smut ), কৃষ্ণ পচন ( black rot); 


(3) ভিল:-(ক) ছত্রাক ঘটাত রোগ :_পাতায় দাগধরা (leaf. 
Spot ), ধ্বস| ( alternaria blight ), শিকড়-পচা ও ডাটা-পচা। 
( root and stem rot). ঢলে-পড়া ( wilt ), আযানথ্‌ক্‌ নোজ 
( anthracnose ), মিলডিউ (mildew )) —— 


শন্তরক্ষা ৪৮১ 


(৭) ভাইরাস ঘটাত রোগ :__পাতা কৌকড়ানো (leaf ০401) 7 — 

গে) ব্যাক্‌টেৰিয়া ঘটাত রোগ £_ধবসা (bacterial blight ), পাতায় 
দাগ ধরা (leaf spot ) ; 

সূর্যমুখী :--(ক) ছত্রাক ঘটাত রোগ :__পাতার দাগ ধরা (leaf spot), 
মরিচা ( rust), শির পচন ( head rot), সাদা মরিচা ( White- 
rust, or blister blight ), পাউডারি মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ- 
( powdery and downy mildew ), গোড়া পচা ( collar rot ),. 
ঢলে-পড়া ( verticillium wilt ) ; 

(4) ভাইরাগ ঘটাত রোগ :__আ্যাস্টার হলুদ (aster yellow ), 
মোজাইক «| কুটে ( mosaic ) ; 


চীনাবাদামের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ,রোগের বিবরণ :— 
(1) Pii বা পাতায় দাগ ধর। রোগ (Tikka or Leaf spot 


Disease ) :— 
এটা রোগ জীবাণু :-- (}) Cercospora arachidicola. = 
(il) C. personate. 
এটি চীনাবাদামের অন্য তম রোগ ; ভারতের সকল চীনাবাদাম উৎপাদন ' 
এলাকায় এই রোগ দেখ| যায়। উক্ত দু'প্রকার পরজীবী ছত্রাক wb এই 
রোগ ঘটে থাকে । 


রোগের লক্ষণ £__এটি প্রধানত পাতার রোগ, তবে কাওও আক্রান্ত 
হতে পারে। ছত্রাকের একটি প্রজাতি যেমন, ‘সারকোসপোর| পার- 
মোনেটের' আক্রমণে চীনাবাদামের পাতার ওপর ক্ষুদ্রাকীর কালো 
রঙের দাগ দেখা যায়; এই দাগগুলি বৃদ্ধি পেয়ে 3-8 সে মি. ব্যাসবিশিষ্ট 
হয়; উপপত্রে কয়েকটি থেকে বহুসংখ্যক এরূপ দাগ দেখা যার। প্রায়ই 
দাগগুনি একত্র মিলিত হয়ে পত্রফলকের বেশীর ভাগ স্থান দখল করে ও পচনশীল 
" অংশ গঠন করে) এই দাগ বা ক্ষতগুলিপত্রফলক থেকে পাতার বৌটা v Tolg 
বিস্তার লাভ করে। প্রবলভাবে আক্রমণে আক্রান্ত গাছের পাতাগুলি ঝুলে 
পড়ে। 4-5 সপ্তাহের গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়। অনুকুল আবহাওয়ায় 
এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে +শস্তের ফলন প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপর 
প্রজাতি যেমন, ‘সারকোসপোর| এলাচিডিকৌসা র আক্রমণে গাছের 
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পাতায় উজ্জল হল. রঙের গোল থেকে অনিয়মিত wis দেখা যায়; 
এইদাগগুলির কেন্দ্রস্থল ঘন বাদামী রঙের হয়। 


প্রত্তিরোধ ও দমন মূলক ব্যবস্থা :— 

6) শোধন করা বীজ বপন, অন্নযুক্ত মাটিতে চুণ প্রয়োগ, জমির উপযুক্ত 
জল নিকাশ ও যথাযথ শস্তপ্ধায় অনুসরণ করে এই রোগ প্রতিরোধ 
করা যায়। 

(i) শস্তের বৃদ্ধিকালে মাঝে মাঝে তামা ঘটত ওষুধ (যেমন, 50% 
কপার অক্মিক্লোরাইডের 0'5 শতাংশ স্প্রে মিশ্রণ) প্রয়োগে এই 
রোগাক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়। 

AH) রোগাক্রমণের শুরুতে 75% জিনেব বা 75% হাব্সক্যাপের 025- 
0:30 শতাংশ শ্ররে-মিশ্রণ (হেঃ প্রতি 700 লিটার ) প্রয়োগে এই 
রোগ দমন করা ষাবে। 


চীন! বাদামের গোড়া পচা রোগ ( Collor Rot of Groundnut ) 
' 2 প্রকার ছত্রাক :—(i) Aspergillus niger. 
(ii) A. Pulvarulentus. 


পাঞ্জাবে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী; অন্যান্য রাজ্যেও দেখা যায়। উক্ত 
ছু প্রকার পরজীবী ছত্রাক দ্বারা এ-রোগ ঘটে থাকে। এই রোগাক্রমণে বীজ 
বোনার 6-7 সপ্তাহ পরে অধিক সংখ্যক গাছের মৃত্যু ঘটে থাকে | 


লক্ষণ --এই রোগাক্রমণে বোনাবীজের পচন, চারার পত্ৰাব কাণ্ডের নরম 
পচন, কাণ্ডের গোড়ায় পচন দেখা যায়। আক্রান্ত চারাগুলির গোড়া পচে 
যাওয়ার জন্য পাতাগুলি হালকা সবুজ রঙ ধারণ করে নেতিয়ে পড়ে; পরে 
গোটা গাছটি চলে পড়ে; আক্রান্ত স্থানে ছবাকের প্রচুর বীজ উৎপন্ন হয়। 


: প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থা :__ 


G) শোধন করা বীজ বপন £_বীজ বোনার আগে বীহগুলিতে 50% 
থাইরাম (ট্রামেটান 50) নামক রোগ নাশক ওষুধ, প্রতি কেজি 
বীজে 6 গ্রাম হিসেবে মাখিয়ে শোধন করে নিতে হবে । 


শশস্তারক্ষ। ৪৮৩ 


(i) জমির উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা করে, পর্যায়ক্রমে শস্য চাষ ও 
রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ করে এরোগ প্রতিরোধ কর! যায়। 

(ii) বীজ বোনার সময় জমিতে ছিটিয়ে বা বীজ বোনার সারিতে ব্রাসিকল 
20 শুঁড়ে। হেঃ প্রতি 20-25 কেন্জি প্রয়োগ করতে হবে । 

Qv) রোগাক্রমণের শুরুতে আক্রান্ত শস্তে ব্রাসিকল 80 w. p. হেঃ প্রতি 
3:5-4 কেজি, 700-800 লিটার জলে মিশিয়ে গাছের গোড়া পৰ্যন্ত 
ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। 


(3) চীনাবাদামের মরিচা রোগ ( Rast of Gr. n06 ] :--পশ্চিমবঙ্গ, 
অন্ধপ্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু প্রভৃতি wu e উষ্ণ অঞ্চলে এ-রোগের প্রাদু- 
ভাব বেশী। এই রোগাক্রমণে ফদলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। 

লক্ষণ :— 6 সপ্তাহের বেশী বয়সের গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়; আক্রান্ত 
গাছের পাতার তলপিঠে ক্ষুদ্রাকৃতি বাদামীরঙের সেফাটক ব! ক্ষতচিহগুলি॥ দেখ! 
যায়) পাতার বহিঃত্বক ফেটে যায়, ও ছত্রাকের বীজগুলি মুক্ত হয়ে পড়ে; 
পাতার ওপর পিঠে ছোটো ছোটো! বাদামী রঙের পচনশীল দাগগুলি দেখা যায়) 
প্রবল আক্রমণে আক্রান্ত গাছের নীচের দিকের পাতাগুলি শুকিয়ে যায়; উৎপন্ন 
চীনাবাদামগুলি ছোটে! আকারের হয়ে যায়, ও ফলের খোসা কুঁকড়ে যায় । 


প্রতিরোধ ও দমন মুলক ব্যবস্থা :_চীনাবাদামের “টাকা” রোগের 
ব্যবস্থার মতো । 


সরিষার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রোগের বর্ণনা :-- 
(1) সরিষার ser 94-931 রোগ (Root-gall-smut Disease) 
রোগ জীবাণু :— Urocystis brassica. ন 


লক্ষণ :--এই রোগের বৈশিষ্ট্য এই যে গাছের মূলে গুটির মতো! স্দীতি 
«cr যাঁর ) অপরিণত গুটিগুলি সাদ্বারঙের; পরিণতাবস্থায় ধুসর কালো! রঙ 
এনেয়। আক্ৰান্ত গাছগুলি বেঁটে ও বিবর্ণ হয়ে যায় । 


প্রতিরোধ ও দমন মূল ক ব্যবস্থ! :_ঢীনাবাদামের গোড়া পচা রোগের , 
ব্যবস্থার মতো। 
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(2) সরিষার ধ্বদা রোগ ( Blight Disease ) 

রোগ জীবাণু :—Alternaria brassica ( Berk ) sacc. 

কখনো কখনে] সরষে গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়। ' ডিসেম্বর মাঁসের 
শেষের দিকে এই রোগ দেখা যায়। : জানুযারী-ফেব্রুয়ারী মাসে ক্রমশঃ এ- 
রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। প্রায় 667 সপ্তাহের গাছ এ-রোগে আক্রান্ত 
হয়। এই রোগাক্রমণে সরষে গাছের পাতাগুলি পচে যায়; বেশী আক্রান্ত 
গাছ মারা যায়। 

প্রতিরোধ ও দমনমুলক ব্যবস্থা :__চীনাবাদামের CH? রোগের 
ব্যবস্থার মতো। 

তিলের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রোগের বৰ্ণন :-- 

(1) তিলের ফাইলোভী রোগ (Phyllody Disease of sesamum) 

তিলের “ফাইলোভী বা পর্ণকাগুব রোগ মাইকোপ্লীজমা 
(mycoplasma) নামক এক প্রকার অতি cmm রোগ জীবাণুর 
(ভাইরাসের মতো) দ্বারা! ঘটে থাকে । 


ভারতের প্রায় সকল তিল উৎপাদন এলাকায় এই রোগ দেখা যায়। শস্ত- 
আংশিকভাবে বা পুরোপুরি এ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। এই রোগের 

সংক্রামণ এক প্রকার শোষক পোকার দ্বারা (যেমন, Orosius albicinctus ) 
ঘটে থাকে; এই পোকা অম্বস্থ গাছের রস খেয়ে তারপর, সুস্থ গাছের রস 
শোষণের সময়ে এই রোগ সংক্রামিত করে। 

লক্ষণ :_ গাছের পরিণত বয়সে অর্থাৎ গাছে ফুল আসার সময়ে এই রোগ 
দেখা দেয়; এই সময় গাছের পুষ্পধারণের অংশগুলি পর্ণকাণ্ডবৎ হয়ে 
QS বেড়ে চলে, কুলের বৃতি vasos পুংস্তৰক ও ্রীস্তবক পাতার 
মতো! সবুজ ও চ্যাপটা হ'য়ে যায়; এই রূপান্তরিত গঠনের ( phylloid 
structure )fsate ল মোটা ও সুস্পষ্ট হয়; সমস্ত মঞ্ডৱী দণ্ডটিকে 
গৰ্ণকাণ্ডবৎ দেখায়; গাছের ফুসগুলি অনুর্বর হয়; স্থতরাং আক্রান্ত গাছে আর 
ফল ধরে না। রোগাক্রান্ত গাছের পাতাগুলি ছোটো ছোটো ও বিবর্ণ হয়ে 
যায়) গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ; শাখাগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করে। 


রোগ প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা :— 
G, এরোগের প্রতিরোধ ছাড়া কোনো দমন ব্যবস্থা নেই, অর্থাৎ রোগা- 


স্তর্ক্ষা ৰণ ৪৮৫ 


্রান্ত গাছের রোগ নিরাময় হয় না) রোগবাহী শোষক পোকার 
উপদ্রব প্রতিরোধের জন্য শস্তক্ষেতে নিয়মিত কীটনাশক ওযুধ যেমন, 
কার্বারিল, ফপফোমিডন, থায়োমিটন, কুইনাল ফস প্রভৃতি যে কেন 
এক প্রকার সর্বদেহবাহী ওষুধ প্রয়োগ করে যেতে হবে। 100% 
ফসফোমিডনের 0:04-0:05 শতাংশ প্ররে-মিশ্রণ হেঃ প্রতি 700-750 
লিটার 15-20 দিন ছাড়া শস্তে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে । 


(i) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের তিল চাষ (যেমন, বি. 6? ), "ca স্থযম 
সার প্রয়োগ, সময় মতো আগাছা দমন করে এ-রোগ প্রতিরোধ কর! 
যায়। 
(2) তিলের মূল ও কাণ্ড'পচন রোগ (Root and Stem Rot 
Disease of Sesimum ) 

রোগ জীবাণু  - Macrophomia phaseoli. 

এ-রোগ মাঝে মাঝে ব্যাপকভাবে তিলশস্তের ক্ষতি করে। আলু তিল শক্ত 
পর্যায়ে আলুর পর সেই জমিতে তিল চাষে এই রোগ বেশী দেখা যায়। এই 
রোগ চারা গাছে দেখা দিতে পারে ; চারা গাছের মূল বা গোড়ার কলা পচে 
যাওয়ার জন্য আক্রান্ত চারাগুলি মার! যায়। পরিণত গাছ আক্রান্ত হতে পারে; 
রোগাক্রমণের ফলে গাছের মৃলাঞ্চল পচে যায় ; গাছের গোড়ার কল! নরম হয়, 
কালো হয়ে যায়, পচন শুরু হয় _ফলে গোটা গাছটা ঢলে পড়ে (wilting ) ; 


প্রতিরোধ ও দমনমূলক ব্যবস্থা :— 

4) বীজ শোধণ :--প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দেড় গ্রাম ব্রাসিকল 75 
ও দেড় গ্রাম থাইরাম 50 একসঙ্গে মিশিয়ে সীড ড্রেদারের সাহায্যে ভালো" 
ভাবে তা বীজে মাখিয়ে দিতে হবে। 

(9) শস্তক্ষেতের উপযুক্ত জল নিকাশের ব্যবস্থা থাক! বাঞ্ছনীয়। 

(ii) মাঝে মাঝে শস্তক্ষেত 50% কপার অক্িক্লোরাইডের 05 
শতাংশ প্প্রেমিশ্রণ স্প্রেকরতে হবে। | 

dv) রোগাক্রমণের শুরুতে ব্রাসিকল 75 w.p হেঃ প্রতি 4 কেজি বা 
ক্যাপটান 75 হেঃ প্রতি 274 কেজি, 800 লিটার জলে মিশিয়ে গাছের গোড়া 
পৰ্যন্ত ভিজিয়ে সমানভাবে জমিতে স্্রে করতে হবে । 


৪৮৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


সূৰ্যমুখীর কয়েকটি বিশেষ বিশেষ রোগের বিবরণ 17 

(1) শির পচন রোগ ( Head Rot of Sunflower ) :— 

সাধারণত অধিক বর্ষার সময়ে শস্যের এই রোগ দেখা যায়। এই রোগা- 
ক্রমণে ক্ষেতের সমূহ শস্ত বিনষ্ট হ'তে পারে। এই রোগ রাইজৌপাস 
জাতীয় ( Rhizopus sp. ) ছত্রাকের দ্বারা ঘটে থাকে 1 

লক্ষণ :--স্ৰ্ষমুখীর শিরমঞ্জরীর মঞ্জরীপত্রগুলি প্রথমে একপ্রকার ছত্রাকের 
দ্বারা ( যেমন, Alfernaria sp.) আক্রান্ত হয়; সেজন্য মঞ্জরীপত্রগুলি শুকিয়ে 
যায়।  শিরমঞ্জরীর পেছনদিকের কল! জলশোষণ করার ফলে বাদামী রঙ 
ধারণ করে, ত! মঞ্জরী দণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। শির মঞ্জরীর পৃষ্ঠদেশীয় কলা 
বারংবার জলশোধিত হওয়ার. ফলে খুব নরম হয়ে পড়ে s কোন কীটশক্রর দ্বারা 
আক্রান্ত হলে সেই ক্ষতস্থান দিয়ে এই ছত্রাক রোগের জীবাণু প্রবেশ লাভ 
করে ও শির মগ্ররীর ভিতরের কলাকে: আক্রমণ করে। প্রায় সকল বীজ 
কালো রঙের গুড়ো পদার্থে পরিণত হয়। 


(2) মরচে রোগ ( Rust Disease ) .— 
রোগ জীবাণু :—Puccinia helianthi schw. 


সূর্যমুখীর এটি একটি সাধারণ, ব্যাপক ও সাংঘাতিক রোগ ; প্রবল 
আক্রমণের শগ্তের ফলন বেশ কমে যায়। 

লক্ষণ $- আক্রান্ত গাছের পাতার তলপিঠে প্রথমে লালবাদামী রঙের 
ছোটো ছোটে! দাগ দেখা যায়; এই দাগগুলিতে মরচের মতো গুড়ো থাকে। 
এই রোগ দ্রুতগতিতে আক্রান্ত গাছের সকল পাতাগুলিতে এমন কি শির- 
মঞ্জরীতে ছড়িয়ে পড়ে, তারপর গাছের পাতাগুলি হলুদ রঙ ধারণ করে; গাছ 
ধীরে ধীরে মার! যায়। 


শির-পচন ও মরচে রোগের প্রতিরোধ ও দ্মনমূলক ব্যবস্থা :-- 
প্রতিরোধ ব্যবন্থা :--শোধন কর! বীজ বপন, রোগ প্রতিরোধক্ষম 
জাতের চাষ, উপযুক্ত শশু পর্যায় অবলম্বন করে এই রোগগুলি প্রতিরোধ করা 
যাবে। 
দমন ব্যবদ্ছা :-() জমিতে শস্যের শির-মঞ্জরী রোগ দেখা দেওয়া মাত্র 
রোগনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে, যেমন, হেক্টআর প্রতি ফেনলিয়ন 


শস্তরক্ষা ৪৮৭ 


700 গ্রাম, ও থিয়োভিট 1400 গ্রাম, একসঙ্গে 700 লিটার জলে মিশিয়ে 
রৌদ্রকরোজল দিনে শস্যে Cep করতে হবে। 

Gi) কুর্যমুখীর মরচে রোগ দমনের জন্য রোগাক্রমণের শুরুতে 0'॥ 
শতাংশ নিকেল ক্লোরাইড, বা. 0:2 শতাংশ থিয়ৌভিট বা 025 শতাংশ ডাইলেন 
এম 45 এর স্প্রে-মিশ্রণ আক্রান্ত গাছে স্প্রেকরতে হবে। 


ডালশস্তের রোগ :— 
ভালশস্য যেমন, ছোলা, মুগ, মুস্থর ও মটর নিয়লিখিত রোগে আক্রান্ত হয় 
রোগ ও রোগ জীবাণণ্র নাম)£_ 


ছোলা :— 
পরজীবি ছত্ৰাকজনিত রোগ: 
() ধ্বদা ( Blight :— Ascochyta rabiei Labr. ) 
(ii) . ঢলে-পড়া ( wilt ;—Fusarium orthoceros Appel. ) 
(iii) মরিচা (Rust .- Uromyces ciceris - orietini Jacz. ) 
(dv) শিকড় ও ভশাট। পচা ( Root and stem rot ;—Macropho- 
mina pbaseoli Ashby. ) 
(V) চারার পচন ও পাতার ধ্বস! ( Seedling rot and leaf blight : 
xanthomonas cassica ) 


মুগ: 

পরজীবী ছত্ৰাকঙ্গনিত রোগ :_ 

(i) এযানথ্‌নাক্‌নোজ ( Anthracnose :—Glcemerella lindemu- 
thiana Shear.) 

(i) পাউডারি মিলডিউ (Powdery mildew £= Erysipha 
polygoni DC) 

(ii) মরিচা :—Rust Uromyces appendiculatus Fries. ). 

(iV) শুদ্ধ মূল-পচন (Dry root rot ;—Macrophorina phaseo lt 
Ashby ) 

(V) পাতায় দাগ (Leaf spot :—cercospora canesceus 


Ell & Mert) = 


eek শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
ভাইরাসজনিত রোগ £-- 
8) হলুদ মোজাইক বা কুটে | Yellow mosaic ) 


মুক্ত: 
পরজীবী ছত্রীকজনিত রোগ :- 
i) শুক্মূল পচন ( Dry root rot ;- Macrophomina phaseoli 
Ashby. ) 
(ii) মরিচা ( Rust ;—Uromyzes fabae (Pess) de Bary.) 
(ii) ঢলে-পড়। ( Wilt ;—Fusarium orthoceras var, butihs. ) 
মটর: 
পরজীবী ছত্রাকজনিত রোগ .— 
(0. মরিচা ( Rust ;- Uromyces fabae ) 
(i) ডাউনি মিলডিউ (Dowy mildew :—Peronospora viciae 
Berk de Bary. ) 
(i) চারার ধ্বসা ( Seedling blight :;—Pythium sp. 
(v) গোড়া পচা ও পাতার ধ্বস! ( Foot rot and blight :—Ascho- 
chyta sp.) 


ভাইরাসজনিত রোগ :— 

0) মোজাইক বা! কুটে ( Mosaic ) 

“স্থলে ডালশস্তের কয়েকটি বিশেষ রোগের বর্ণনা দেওয়া হ'ল :— 

ছোলা: 

(1) ছোলা ঢলে-পড়| রোগ : - (Wilt Disease) 

ইহা ছোল| ও মুহুরের সাধারণ রোগ। ভারতের সিল্ধু-গাঙ্গের অববাহিকা 
অঞ্চলে এই রোগ দেখা যায়। 

রোগের লক্ষণ প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে এই রোগে আক্রান্ত চারাগুলি 
সহসা ঝিমিয়ে আসে ও মারা যায়। কোনো কোনো! ক্ষেত্রে গাছের পাতাগুলি 
হলুদ রঙ ধারণ করে ও ঝুলে পড়ে; আক্রান্ত গাছের গোড়ায় কাণ্ডের ছালে 
পচন ও বিবর্ণতা দেখা যায়। আক্রান্ত গাছকে সহজে মাটি থেকে তুলে ফেলা 


শশ্তরক্ষা ৪৮৯ 


যায়। কাণ্ড ও মূলের কলার অণুবীক্ষনিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে এর সংবহন 
কলায় প্রচুর পরিমাণে ছত্রাকের অনুতত্রগুলি রয়েছে। 

রোগ প্রতি ,রাধ ও দমন পদ্ধতি :— 

d) বীজ শৌধন:- প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে দেড়গ্রাম হিসাবে 
ব্রাসিকল 75 গুঁড়ো ও দেড়গ্রাম হিসেবে থাইরাইড গুঁড়ো একসঙ্গে মিশিয়ে 
সীভ ড্রেদারের সাহায্যে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে। বীজ বোনার এক 
সপ্তাহ আগে বীজ শোধন করে রাখা উচিত। 

(i) যথাসময়ে বীজ বপন, জমিতে জৈবসার প্রয়োগ, জমির উপযুক্ত জল 
নিকাশের ব্যবস্থা, অন্নমাটিতে pa প্রয়োগ, রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ ও 
উপযুক্ত শশ্পর্যায় অনুপরণ করে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। 

Gii) রোগা ক্রমনের শুরুতে উপযুক্ত রোগ নাশক ওষুধ জমিতে প্রয়োগ 
“করে এই রোগ দমন করা যায়; এই হিসেবে ব্রাসিকল 75 W.p. হেক্ট আর 
প্রতি 4 কেজি অথবা ম্যান্‌কোজেব 73 wp হেঃ প্রতি 2 কেজি, 800 লিটার 
জলে মিশিয়ে স্প্রে-মিশ্রপকে হাত প্প্রেয়ারের সাহায্যে রৌদ্রকরোজল দিনে 
আক্রান্ত শস্তের গোড়া পর্যন্ত ভি'জয়ে স্প্রে করতে হবে। 

2) ছোলার ধবস! রোগ (Blight 1015৩89৩), 

এরোগ ভারতের সকল ছোলা উৎপাদন এলাকায় দেখা যাঁয়। 

লক্ষণ :__প্রথমে পাতার ওপর জলশোধিত দ্ব৷গ দেখা যায়; তারপর তা 
“গোল দাগে পরিণত হয়, যার মাঝখানটি গীতাভ ধূসর রঙের ; কিনার! বাদামী 
রঙের । একই প্রকারের দাগ কাণ্ড ও ফরগে দেখা যায়। এই ক্ষতগুলি কাওকে 
‘বেষ্টন করে, ফলে আক্রান্ত গাছটি ঢলে পড়ে । রোগ সংক্রামণের বৃদ্ধিতে 
পাতার ও ফলের ওপরকার e Sof? একসঙ্গে মিলিত হয়ে বড় ক্ষতের 
«WD করে, গাছ ধ্বদা রোগগ্রস্থ দেখায়। প্রতিটি ক্ষতস্থানে অসংখ্য 
সমকেন্্রীক কালো রঙের বিন্দু দেখা যায় ; এগুলি ছত্রাকের বীজ (Conidia) 
বহন করে। + 

প্রতিরোধ ও দমন পদ্ধতি ঃ--ছোলার ঢলে পড়া রোগের পদ্ধতির মতে I 

(1) পাউডারি মিলডিউ রোগ (Powdery Mildew Disease) : — 

মুগ ও মটর গাছে এই রোগের আক্রমণ ঘটে থাকে; কুগাশাচ্ছন আর্দ্র 
আবহাওয়ায় ও ছায়াযুক্ত জমিতে এই রোগের উপদ্রব বেশী। 


৪৯০ শস্তোৎপাদনের মূল তক্ত 


লক্ষণ :__প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে আক্রান্ত গাছের পাতার ওপর 
সাদা গু'ড়ো ছড়ানোর মতে! ছত্রাকের বহিঃবৃদ্ধি দেখ! যায়। wis 
আবহাওয়ায় রোগ সংক্রামণ বাড়ে; ইহা পাতা থেকে কাণ্ডের শাখা প্রশাখায় 
ছড়িয়ে পড়ে। গাছের বৃদ্ধির যে-কোন অবস্থায় গাছ আক্রান্ত হতে পারে; 
কিন্তু গাছে ফুল আসার সময়ে এই রোগাক্রমণ প্রবল হয়। প্রবল আক্রমণে 
সমস্ত গাছটি আক্রান্ত হয়; গাছটি শুকিয়ে আঁসে। 


শুষ্ক মূল-পচন রোগী (Dry Root Rot Disease) :— 
এই রোগ মুগ, ET ও ছোলাকে আক্রমণ করে; ভারতের সকল ভাঁলশস্ত 
উৎপাদন এলাকায় দেখা যায়। 


লক্ষণ :_ প্রথমে আক্রান্ত গাছের পাতাগুলি হলুদ রঙ ধারণ করে; এক বা 
ছুদিনের মধ্যে এই রোগগ্রন্থ পাতাগুলি ঝিমিয়ে আসে; তারপর পাতাগুলি 
শুকিয়ে গিয়ে ঝরে যায়। এই লক্ষণ দেখা দেবার এক সপ্তাহের মধ্যে আক্রান্ত 
গাছটি ঢলে পড়ে; রোগগ্রস্ত গাছের কাণ্ড ও শিকড় বিশেষভাবে পরীক্ষা করলে, 
কাণ্ডের গোড়াতে কালে! দাগ দেখা যায়, ও মাটি সংলগ্ন কাণ্ডাংশ ও প্রধান 
মূলের শুকনো পচনের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। আক্রান্ত অংশ সহজেই ভেঙে. 
যায়। 


পাউডারি মিলডিউ ও ww মূল পচন রোগের প্রতিরোধ ও দমন- 
মুলক ব্যবস্থা :-_- 

() শোধনকরা বীজ বপন, প্রতিরোধক্ষম জাতের চাষ, উপযুক্ত ua 
অনুসরণ করে এই রোগগুলিকে প্রতিরোধ কর যায়। 


Gi) -পাউডারী মিলডিউ রোগ দমন পদ্ধতি :__বোগাক্রমণের শুরুতে, 
গাছে জলে গোলা গন্ধকের (যেমন, থায়োভিট বা কোসান) 02 শতাংশ 
শ্রেমিশ্রণ অথবা 75% ম্যানকোজেবের 0:25 শতাংশ শ্প্রেমিশ্রণ (হেই 

প্রতি 700 লিটার ) সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 


Gi) শুদ্ধ-মুলপচন রে গের দমন পদ্ধতি _ত্রাসিকল 75 wp. এর 
0*5 শতাংশ শ্পরেিশ্রণ হেঃ প্রতি 800 লিটরে আক্রান্ত শস্যের গোড়া পর্যন্ত 
ভিজিয়ে সমানভাবে স্প্রে করতে হবে। 


শন্তরক্ষা ৪৯১ 


মুসুর £_ 

(1) মরিচা রোগ ( Rust Disease ) 

অধিকাংশ ডালশস্য বিভিন্ন প্রকারের মরিচা রোগে আক্রান্ত হর | “ইউরে- 
মাইসিস ফেবী | Uromyces fabae ) নামক ছত্রাক মুস্থুর ও মটরকে আক্রমণ 
করে এই রোগ হুষ্টি করে। 


লক্ষণ :--আক্ৰান্ত গাছের পত্র ফলকে» কোনো কোনে! ক্ষেত্রে পাতার 
বোটায়, ডাটার ছালে ছোটো আকারের বাদামী রঙের গুটি (5০21) দেখা 
যায়। এই গুটি বা স্ফোটকগুলির বাইরের আবরণ ফেটে গিয়ে বাদীমী রঙের 
গুড়োর মতো পদাৰ্থ বেরিয়ে আসে ॥ অনেক সময় পাশাপাশি কয়েকটা গুটি- 
একত্র মিলিত হয়ে বড় ক্ষতের স্থষ্টি করে। প্রবল আক্রমণে আক্ৰান্ত গাছের 
পাতাগুলি শুকিয়ে যায়, ফলে ব্যাপক শস্যহানি ঘটে । 


প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা! : -ছোলার ঢলে পড়া রোগের পদ্ধতির মতো ৷ 


দমনমুলক ব্যবস্থা :- রোগাক্রমণের শুরুতে জিনেব, fastu বা ম্যান্‌- 
কোজেবের স্রে-মিশ্রণ CH করে এ'রোগ দমন করা যায়। যেমন, 75%. 
জিনেব (ডাইথেম জেড 78) এর 0'3 শতাংশ cor আক্রান্ত গাছে সমান 


ভাবে স্প্রে করতে হবে। 


মটর :— 

(D হন্ুদ বীন্কুটে রোগ ( Yellow-Bean-Masaic Virus. 
Disease ) :_এই রোগ মুগ, মটর, সয়াবীন, বরবটা, বিউলি প্রভৃতি অধিকাংশ : 
শিশ্বীগোত্ৰীয় শস্তকে আক্রমণ করে। এই রোগাঁক্রমণে আক্রান্ত গাছের 
পাভাগুলি হুলুদ-সবুঞ্জ বিমিশ্র রঙে চিত্ৰিত হয়; অর্থাৎ পাতায় ঘন সবুজ 
রঙের পাশাপাশি হলুদ্ব রঙ ধারণ করে। অনুস্থ গাছগুলির বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হ'য়ে 
যায় ; উৎপন্ন ফলগুলি বিকৃত কল্প নেয়, ফলে ভাঁলো বীজ উৎপন্ন হয় ন| । 


রোগ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা :_ 

যেহেতু এটি একটি ভাইরাদ ঘটত রোগ, সুতরাং রোগাক্রান্ত গাছের রোগ” 
নিরাময় হয় না। এই রোগ একপ্রকার শোষক পোকার (নাম, Myzus 
persicae ) দ্বার! অনুস্থ গাছ থেকে সুস্থ গাছে সংক্রামিত হয়। এই শোষক: 


৯২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


“পোকার আক্ৰমণ প্রতিরোধের জন্য শস্তে নিয়মিত কীটনাশক ওষুধ (যেমন, 
বি. এইচ. সি 50 বা ডি. ডি, টি 50) প্রয়োগ করে, প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষেতের 
রোগাক্রান্ত গাছগুলিকে বিনষ্ট করে, ও রোগ প্রতিরোধক্ষম জাতের শস্য চাষ 
করে এই রে৷গ প্রতিরোধ করা যায় à 


শহ্যের অন্যান্য শত্রু ও এদের দমন পদ্ধতি: 

(1) ইদুর জাতীয় প্রাণী (Rodents) ; — 

বিভিন্ন প্রকারের qs, কাঠবেড়াল, বাদুড় প্রভৃতি বন্যা প্রাণী শস্যের প্রভূত 
ক্ষতি করতে পারে। ইঁদুর, কাঠ-বেড়াপ, প্রায় সকল প্রকার দান! জাতীয় 
A9, ফল, অধিকাংশ সজির ভয়ানক ক্ষতিকর শত্ৰু; Yes গোলাজাত শস্যের 
প্রচুর ক্ষতি করে। এরা ধান, গম, ভুট্টার ক্ষেতে ও গাছের শীষ কেটে (এমন 
কি গাছের গোড়া কেটে ) দিয়ে প্রচুর ক্ষতি করে। স্থতরাং শশ্তরক্ষার ক্ষেত্রে 
“এদের উপযুক্তভাবে দমন কর! বিশেষ প্রয়োজন । 


দমন পদ্ধতিসমূহ (Control measures) ;— 
(1) বিষটোপ প্রয়োগ (Application of poison-baits: £- জিংক 
ফসফাইড (Zinc phosphide ), লেড আরসেনাইট, নিকোটিন সালফেট 
প্রভৃতি যে কোন এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য এদের মুখরোচক খাদ্যের সঙ্গে 
মিশিয়ে এদের আস্তানায় ( যেমন, ইদুর গর্ভে) ) প্রয়োগ করে এদের সহজেই দমন 
করা যায়। Pas মারবার জন্ত এদের «19 হিসেবে শুকনে| মাছ, গমের ভূষি, 
সামান্ত শুকনো! গুড় ও গন্ধ-দ্ৰব্য মিশ্রণ ব্যবহার করা যেতে পারে। এরূপ মিশ্র 
খাদ্য সৰ্বদ| শুকনো! থাকা আবশ্যক অন্তথায় জিংক ফদফাইডের ক্রিয়া 
নষ্ট হয়ে যাবে। যাহোক, শুকনো মিশর খাগ্যের সঙ্গে খান্তের 5 শতাংশ হিসেবে 
জিংক ফসফাইড বা অন্য কোনো বিষ মেশাতে হবে। এরূপ বিষমিশিত খাস্থকে 
(বিষটোপকে ) কাগজের মোড়কে করে (ভাগ ভাগ করে ) সন্ত প্রস্তুত ইদুর 
শর্তুুলির মধ্যে রেখে দিতে হবে ও গর্ভের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। ইঁদুর 
এরূপ খান্ত খেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মারা যাবে। অৱশ্য প্রথম প্রথম 2-1 
দিন বিষবিহীন খাদ্য প্রয়োগ করে এদের লোভ বাড়িয়ে দিতে হবে। জিংক 
ফসফাইড ইদুর, কাঠবেড়াল প্রভৃতিকে মেরে ফেলার এক তীব্র বিষ। বাজারে 
এটি 'র্যাট কিলার’, 'র্যাট ফো' প্রভৃতি নামে পরিচিত। 


ভুত [লা সন 


৪৯৩, 


Q) sw অতঞ্চনকাদী ওষ.ধ প্রয়োগ ( Anti-coagulant- 
chemicals): -জিংক ফসফা ইডে এক প্রকার দুর্গন্ধ থাকায় ইদুর অনেক 
সমর খাচ্ছে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রণের টের পেয়ে যায়; এরূপ বিষটোপ আর তারা 
খায় না। স্থতরাং অন্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্ররোজন হয় 0 এই হিসেবে “রেকামিন” 
নামক বাণিজ্যিক নামধারী গন্ধবিহীন রক্ত অতঞ্চনকারী ওযুধটি বিশেষ 
উপযোগী । এই বিষাক্ত ওষুধটি উষ্ণশোণিত প্রাণীর দেহে প্রয়োগে : র-ক্ষরণ 
ঘটিয়ে মৃত্যু ঘটার । 


প্রয়োগ পদ্ধতি :—1: 14 অনুপাতে রেকামিন ও পাতলা দুধ ব| অন্য 
কোনো তরল খাগ্ছাদ্রব্য একত্র মিশ্রিত করে কয়েকটি মাটির পাত্রে ভরে ইঁদুর 
গর্তের মধ্যে রেখে দিতে হবে; ও গর্তের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। ইহুরগুলি 
এই «I9 খেয়ে শেষ করে দিলে আবার এরূপ বিষটোপ পাত্রে ভরে দিতে হবে;. 
দেখা যাবে যে কয়েকদিনের মধ্যে একের পর এক ই'ছুর মারা যাচ্ছে। 


(3) ধুপন বিষ প্রয়োগ ( Application of fumigants ) ;— Pos. 
গর্তের মধ্যে ফপফিন, ফনজিন, সাইনোজেন প্রভৃতি বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করে 
এদের মারা যায়। সেলফস বা আযালুমিনিয়াম ফপফাইভ থেকে “ফদফিন*: 
গ্যাস উৎপন্ন হয়। সন্ত প্রস্তুত ইতুর গর্তের একটি মুখ কেবল খোল! রেখে বাকী; 
মুখগুলি বন্ধ করে দিয়ে “সেলফল' ট্যাবলেট গর্তের বিস্তার অনুযায়ী একটি বা 
ছুটি জনসিক্ত কাগঙ্জের মোড়কের মধ্যে রেখে দ্রুত গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 
দিতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে গর্তের মুখট বন্ধ করে দিতে হবে। এই ট্যাবলেট 
থেকে দ্রুত বিষাক্ত গ্যাস ( ফলফিন ) উৎপন্ন হয়ে গর্তের সমস্ত ইদুরকে অবিলম্বে 
মেরে ফেনবে॥ ওষুধটি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। 


গুদামজাত শম্যকে রক্ষা করার পদ্ধতি (Protection of store 
8190৪) :- গুদামজাত সকল প্রকার দানাশস্ত (যেমন, ধান, গম, ভুট্টা, যব, 
ডাল, তৈলবীক্গ প্রভৃতি ) বিভিন্ন প্রকার কীটশক্রর দ্বার! আক্রান্ত হয়; যেমন, 
(i) Rice weevil (ii) Lesser Grain Borer (ii) Khapra Beetle 
(iv) Red Flour Beetle (v) Saw-toothed Grain Beetle (vi) 
Flat Grain Beetle (vii) Grain Moth উল্লেখযোগ্য | এর!| সঞ্চিত 
দাঁনাশস্তের ভয়ানক ক্ষতিকর "up; গুদামজাত দানাগুলিকে ক্রমাগত খেয়ে 


-৪৯৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


একপ্রকার দুর্গন্ধযুক্ত গুঁড়ো পদার্থে পরিণত করে। ত মানুষের পক্ষে অগ্রহণ- 
“যোগ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া ইদুর, আরশুলার দ্বারাও গুদা জাত শস্ত ক্ষতিগ্রস্থ 


গোলাজাত "ca কীটশক্র :— 
(A) ধানের কেড়ী পোকা (Rice weevil) (B) দানা ছিদ্রকারী পোকা (Lesser grain 
borer) (C; খাপর! বিটল (Khapra beetle). 


হয়। স্থপরিপক বেশ শুকনো! দানা (7-15 শতাংশ রসযুক্ত শস্তের প্রকার 
'অস্লসারে ) সহসা কীটশক্রর দ্বার! ( বা ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর দ্বারা) ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় না। কিন্তু সঞ্চয়কর| শহ্যকে যদি আর্দ্র আবহাওয়ায় উন্মুক্ত ভাবে বেশ 
কিছুদিন ফেলে রাখা হয়, তাহলে তা সহজেই কীটশক্রর দ্বারা এমন কি ছত্রাক 
জনিত জীবাণুর দ্বার! আক্রান্ত হতে পারে ও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে পারে। 


[339] ৪৯৫ 


শস্তদানাকে গুদামজাত কীটশক্রর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য 

বনিয়লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত :— 

(ক) সংগৃহিত দানাগুলিকে ভালোভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে প্রখর 
রোদে ( এপ্ৰিল-মে মাসের ) 2-3 দিন বেশ শুকিয়ে নিতে হবে। 
দানার জলীয়াংশ বেশ কমে গেলে দাঁনাগুলিকে ছায়াতে শীতল করে 
গোলাজাত করতে হবে। 

€) গুদামঘর অবশ্যই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও us IN রোধক্ষম হওয়| 
আবশ্তক। স্ত'তসেতে মেবেযুক্ত গুদামঘরে "Uo দান! অল্পদিনের 
মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যায়। 


বর্তমানে পুজা! বিন (Fusá Bin) বা ধাতব মোরাই ( Metallic 
3Bin ) শম্সঞ্চয়ের আধার হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে । এই মোরাই- 
"গুলি বাসুরোধী। এন্ত শস্তদান| এদের মধ্যে শুকনে। অবস্থায় থাকতে পারে 
এদের দেওয়াল ধাতব চাদর বা পলিথিনের চাদর দিয়ে তৈরী ; কোন ফাটল 
থাকে নাঃ এজন্য কোনো কীটশক্র এই সকল মোরাই এর মধ্যে বসবাসের 
«কোন গুপ্তস্থান পায় না। এরূপ মোরাই এর মধ্যে শস্তদানা ভর্তি করার পর 
গতি টন দানার জন্য 2টা হিসেবে সেলফস ( ০০৮০১) ট্যাবলেট 
সামান্য ভেজা কাগজে জড়িয়ে এর মধ্যে ফেলে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মোরাই এর মুখ 
বন্ধ করে দিতে হবে। 

(গ). গুদাম ঘর ধুমায়িত করণ :— বেশ প্রশস্থ গুদাম ঘরে যদি চটের 
খলেতে করে শন্তদানা রাখা হয়, তাহলে গুদাম ঘর ধুমায়িত করার প্রয়োজন 
হয়। আগেকার ব্যবহৃত থলেতে যদি শস্তের দানাগুলিকে রাখ| zx, তাহলে 
তা ব্যবহারের আগে * 'ই-ডি-সি-টি মিশ্রণে (প্রতি 1500টা থলের 
any 12 কি. গা. ই-ডি-লি-টি হিসেবে ) 15 মিনিট কাল ধরে ধুমায়িত 
করে নিতে হবে। দানাভতি থলেগুলিকে গুদাম ঘরে সঞ্চয় করার আগে 
গুদাম ঘরটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে ঘরের ফাটলগুলি বন্ধ করে দিতে হবে। 
গুদাম ঘরের মেঝে সিমেন্টের ন! হলে মেঝে থেকে 30 সে. মি. উ'চুতে মাচা 
তৈরী করে দানাভর্তি থলেগুলিকে সারিবদ্ধ ভাবে রাখতে হবে। কোনো থলে 

* ই-ডি-সি-টি ( EDCT ) :—Ethylene Dibromide and Carbon 

Tetrachloride. 


8৯৬ শস্তোংপাদনের মূল তত্ব 


যেন দেওয়ালে ঠেকে না যায়, লক্ষ্য রাখতে হবে। গুদাম ঘরের প্রতি 

100 ঘন মিটার স্থান ধ.মা়িত করার জন্য 30-40 কি. ex. ই-ডি-সি-টি 
প্রয়োজন, অথবা, এক কুইণ্টাল শশ্তদানাঞচে ধমায়িভ করার জন্য 3 

পি. পি. + ই-ডি-বি আযামপুলের ওয়োজন। বাহোক্‌, গুদাম ঘরের আয়তন 

অনুসারে উক্ত ওষুধের মাত্ৰ৷ ঠিক করে গুদাম ঘরখানিকে ধূমায়িত করতে হবে। 

সে সময়ে গুদাম ঘরের সব দরজা জানালা! অবশ্য বন্ধ করে দিতে হবে। ধুমায়িত 
অবস্থায় সে-ঘরের সমস্ত গুদাম জাত কীটশক্র ও অন্যান্য প্রাণী মারা যাবে। 

ধূযায়িত অবস্থায় এগুলি মানুষের পক্ষেও তীব্র বিষ; অতএব সতর্কতার সঙ্গে 
এগুলি ব্যবহার করতে হবে। ওষুধ প্ররোগের পরই ঘর ত্যাগ করতে হবে। 

শহাদানা ব্যবহার করার জন্য এক ঘণ্ট। আগে গুদাম ঘরের দরজা জানালা খুলে 
দেওয়া হ’লে ঘরের সমূহ বিষাক্ত গ্যাস বাহির হ'য়ে যাবে। অপেক্ষাকৃত 
নিরাপদ ওষ.ধ যেমন,ম্যালাথিয়ন 50 ইসির 1- 3% স্প্রেমিশ্রণ গুদাম 
ঘরের মধ্যে (সঞ্চিতশম্যদানার থলেগ'লর ওপর ) স্প্রে করে গুদাম জাত 
কীটশক্রকে ধ্বংস বা প্রতিরোধ করা যায়। 


কীটনাশক ও রোগনাশক ওষুধ সমূহ ( Insecticides and 
Fungicides ) 


কীটনাশক ওষুধসমূহ ( Insecticid: s ) :— 


(1) ক্লোরিণ ঘটিত ওষ.ধ সমূহ ( chlorinated compounds ) ;— 
ক্লোরিণ ঘটিত কীটনাশক ওযুধগুলি যেমন, * ডি-ডি-টি, * বি-এইচ-সি, 
লিনডেন, অলভি-ন, ডা ই-অলডি,ন, এনডি-ন, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, টোক্সা- 
ফেন, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কীটধক্রর ক্ষেত্রে এগুলি অংস্পর্ণ বিষ ( contact. 
poison ); বি-এইচ-সি, ক্লোরডেন ধুপনবিষ হিসেবেও কার্ধকরী। উক্ত 
ওষুধগুলি ক্লোরিন প্রধান বলে মান্য ও পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও বিষাক্ত ওষুধ । ভি- 
ডি-টি, অলডি ন, ভাই-আ্যালডি,ন, হেপ্টাক্লোর, টোক্সাফেন প্রভৃতি ওযুধের 
৫১ 24-১১৯-১-১:২০১২২০১২৩ ০: 
* ই-ডি-বি ( EDB ) :—Ethylene. Di-Bromide, 
* ডি-ডি-টা ( D. D. T ) :—Dichloro-Diphenyl- 
Trichloroethane- 
* বি-এইচ-সি (B. H. C) 1— Benzene-Hexa-Chloride. 
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বিষক্রিয়া দীৰ্ঘস্থায়ী হওয়ায় ( residual action ) এগুলিকে শাকসজি, eras 
শস্ত, ব| ফরশস্তে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয় । অলভি,ন, ডাই-আযালডরিন ডি- 
ডি-টি, হেপ্টাক্লো!র, ক্লোরডেন প্রভৃতি ওষুধগুলি বিষক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এরা 
মাটির কীটশক্র দমনে বিশেষ কার্যকরী । মাটির সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় দু'বছর 
পর্যন্ত এই কীটনাশক ওষুধগুলি কীটশক্র দমনে সক্ষম হয়। সকল প্রকার 
ক্ষতিকর মথ, etg পোকা কুরণী পোক৷, ফড়িং, উই, পিপড়ে, বিটল, প্রভৃতি 
শস্তের অধিকাংশ ক্ষতিকর পোঁকাকে উক্ত ক্লোরিণ ঘটিত ওষুধ প্রয়োগে দমন 
করা যায়। ইহা ছাড়া মশা, মাছি, ছারপোকা, বই বা কাপড়ের পোকা, 
গুদামঘরের পোকা “ক্লোরডেন” বা “হেপ্টাক্লোর” প্রয়োগে দমন করা যায়। 
কিন্তু মাজর| পোকা! এই ওষুধে দমন কর! যায় না। 

উক্ত ওষুধগুলির 2.5, 5, 10 শতাংশ শক্তি বা মাত্রাসম্পন্ন গুড়ো ( dust) 

- সরাসরি প্রয়োগের জন্য, 50, 75 শতাংশ শক্তি সম্পন্ন জলে মিশ্রণ যোগ্য গুঁড়ো 
( * w. p. ) ও 18-30 শতাংশ শক্তি সম্পন্ন জলে মিশ্রণ যোগ্য তরল (* EC) 
ওষুধগুণি বাজারে বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে পাওয়া যায়। এই ওষুধগুনির মধ্যে 
লিনডেন, এনডিবন, বি-এইচ-সি, ডি-ডি-টি প্রভৃতির কার্যকাল 15-30 দিন 
পর্যন্ত স্থায়ী হয়, কিন্তু অলডরিন, ভাই-আযালডি,ন, ক্লোরডেন» হেপ্টাক্লোর 
প্রভৃতির অবশেষ ক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী | যেহেতু এদের কিছু অবশেষ বিষ থেকে 
যার, সে-কারণে এই ওষুধগুলির ব্যবহার সীমিত রাখা দরকার । 

(2) জৈব ফসফরাস ঘটিত কীটনাশক ওষ.ধ সমূহ ( Organopho- 
sphorus Compounds ) :—কীটনাশক ফসফরাস ঘটিত ওষুধগুলি যথাক্রমে 
ইথাইল বা মিথ|ইল প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন, ডায়াজিনন, ডিপটেরেক্স, ফসভেল 

কুইনানফদ, ফনফোমিডন, ডিমেথারোয়েট, ফরমোথায়ন, ফসড্ৰিন, বিভরিণ, 
থায়োমিটন উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেকটি ওষুধই 60s: (169 সেঃ) তাপাংকের বেশী 
তাপমাত্রায় দ্রুতক্রিযাশীল ও এদের প্রত্যেকট পাকস্থলীর বিষ ( stomach- 
poison ) হিসাবে ক্রিয়াশীল । কীটপতঙ্গ ছাড়াও অন্যান্য ছোটো বড়ো সকল 
প্রাণীর পক্ষেও তীব্ৰ বিষ। কেবল ম্যালাথিয়ন (সাইখিয়ন) নামক eua 
উষ্ণশোণিত প্রাণীর পক্ষে ততোখানি বিষাক্ত নয়। amu. এ-ওষুধটিকে শাকদজি, 
ফলশস্তে ও গুদামজাত শল্তদানাতে নিরাপদে প্রয়োগ করা যায়। স্নভান ও 
* ভা. P.— Wettable Powder. 
* E. C.—Emulsifiable Concentrate, 
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ম্যালাখিয়ন ‘ধূপক’ হিসাবেও কাজ  করে।: ফসভেল,  ডিমেখায়োর়েট, 
কুইনালফণ, _ফসফো মিন, ফরমোথায়ন, ফোরেট, থায়োমিটন, ফদফোরো 
থায়োয়েট, ফ্সডিন প্রভৃতি ওষুধগুলি উদ্ভিদদেহে সঞ্চলনক্ষম ( সর্বদেহবাহী ) 
ওষুধ ( systemic insecticides ) হিসেবে ক্রিয়াশীল । এজন্য এই ওষুধগুলি 
সকলপ্রকার মাজরা পোকা» রসশোষক পোকা, মাকড়, চুঙ্গী পোকা, পাতা 
মোড়া পোকা প্রভৃতি দমনে কার্ধকরী। ফসফোমিডন উত্ভিদদেহে দ্রুতশোধিত 
হয় ( অৰ্থাৎ প্রয়োগের 3-4 ঘণ্টার মধ্যে ); এই ওষুধগুলি জলে 'ইমালসান” 
প্রস্তুতকারী অর্থাৎ মিশ্রণ যোগ্য ঘন তরলপদার্থ ও তীব্র গন্ধযুক্ত। 25-50 
শতাংশ সক্ৰিয় উপাদ্বানযুক্ত ( active ingredient) ওযুধগুলি বিভিন্ন বাণিজ্যিক 
নামে বাজারে পাওয়া যায়। এদের কার্যকাল 12-15 দিন ৷ এরা কোন অবশেষ 
বিষ রাখে না, এজন্য যে কোন "CS এদের প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু ওষুধ c 
প্রয়োগের 12-15 দিনের মধ্যে খান্য হিসেবে ফসল তোলা উচিত নয়। 

(3) কাব্ণামেটঘটিত যৌগ সমূহ ( Carbamate Compounds ) 

কার্বারিল, ডিমেটোন, পাইরোলেন, আইসোলেন নামক ওষ[ধগুলি 
কার্বামেট ঘটিত citi এরা মৃতু তন্ত্ৰীয় (mild systemic), কিন্তু 
এদের ক্রিয়াকাল দীর্ঘ (20-30 দিন পর্যন্ত); মাইট ও টীক পোকা ছাড়া 
অন্যান্য কীটশক্রগুলিকে দমন করতে পারে | 

(4) বিষটোপে প্রযুক্ত রাসায়নিক যৌগসমূহ (Chemicals for 

Poison-baits ) 

নিকোটিন সালফেট, জিংক ফদফরাইড, লেড আরসেনাইট, ডাই- 
অলড্বিন প্রভৃতি ওষুধগুলি বিষ টোপে ব্যবহৃত হয়। ইঁদুর, কাঠবেড়াল, 
ফড়িং প্রভৃতি প্রাণীদের দমনের জন্য খাদ্যের সঙ্গে উক্ত ওষুধ ( 5 শতাংশ 
হিসাবে) মেশানো হয় ৷ 


(5) ধুপকদ্রব্যসমূহ ( Fumigants ) ;— 

আযালুমিনিয়াম ফসফাইড (ফসফিন গ্যাস উৎপন্নকারী . যৌগ), 
ইখিলিডাই-ব্রোষাইড, সাইনোজেন গ্যাস (যেমন, HCN), কার্বন 
টেট্রাক্লোরাইড, স্ুভান প্রভৃতি ওষুধগুলি qua বিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। 
এদের সৃষ্ট বিষাক্ত গ্যাসে গুদামজাত_ কীটশক্র,  আরশুলা, ইদুর 
গ্রভৃতিকে দমন করা যায়। ' উক্ত ওষুধগুলি গযাসআকারে থাকে বলে 


শস্তরক্ষা ৪৯৯ 


কাজ শেষে বায়ুতে মিলিয়ে যায়, কাজেই শস্তদান! বিষাক্ত হয় ন|। 
ফরমালিন, সালফারডাই অক্সাইড গ্যাস, মাটির বা গুদাম ঘরের ছত্রাক জাতীয় 
জীবাণু ধ্বংস করার জন্য ব্যবহৃত হয় । 


রোগ্রনাশক es ums ( Fungicides ) 
(1) জৈবপারদ্ঘটিত ওষ, (4 সমূহ (Organs mercury Com- 
pounds ) 
এই পারাঘটিত ওষুধগুলি ভয়ানক বিষাক্ত বলে কেবলমাত্র শস্তের lu 
বা বীচন শে।খনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জৈব পারদ ঘটিত ওযুধগুলি যেমন, 
ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড (ethyl mercurio chloride), টোলিল 
মারকিউরিক আযাসিটেট (0191 mreurjc acetate ), হাইড্রোক্সি মারকিউ- 
*রিক. ক্লোরোফেনল (hydroxy mercuric chlorophenol), মিথোক্সি 
ইথাইল মারকিউরিক আ।সিটেট ( methoxy ethyl mercuric acetate ), 
মিথোক্সি ইথাইল মারকিউরিক ফ্লোরাইড ( methoxy ethyl mercuric 
chloride) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 1'5-6 শতাংশ সক্রিয় উপাদানযুক্ত 
বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামধারী উক্ত ওযুধগুলিকে বাজারে পাওয়া যায়। 
অপেক্ষাকৃত কম শক্তি সম্পন্ন ওযুধগুলি ( যেমন, 2% ইথাইল মারকিউরিক 
ক্লোরাইড, বা সেরেসান ড্রাই ) বীজের শুষ্ক শোধনের জন্য এবং বেশী শক্তি 
সম্পন্ন ওষুধগুলি ( যেমন," 6% ইখাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড বা UOS 
ওয়েট ) বীজের সিক্ত শোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই জৈব পারদ-ঘটিত 
ওষুধগুলিকে কোন ধাতুর পাত্রে রাখা চলে না, মাটি বা কাঠের পাত্রে রাখা 
উচিত। এই ওষুধগুলিকে খালি হাতে নাড়া চাড়া কর! উচিত নয়। 
কয়েকটি জৈব যৌগ যেমন, ভিটাভ্যাক্স ( vitavax : —5, 6-dihydro 
—-2, methyl-1, 4-oxathiin-3-carboxanilide ), থাইরাম বীজ শোধনের 
wg ব্যবহৃত হয়। 'ভিটান্যাক্স' নামক বাণিজ্যিক নামধারী ওষুধটি সবদেছ 
বাহী, এদন্ত ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের বীজ বাহিত চিটে, apo, ul 
প্রভৃতি রোগজীবাণু ধ্বংস করার জন্তু ব্যবহৃত হয়। বীজের মধ্যস্থ জীবাণুর 
অণুস্থত্রকে এই ওষুধ ধ্বংস করতে পাৱে: “কারবেনডাজিন' নামক অপর 
একটি সর্বদেহবাহী জৈব রাসায়নিক যৌগ বীজ শোধনের জন্ত বিশেষ cH 


ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
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(2) ভামাঘটিত ওষ:ধসমূহ ( Copper fungicides ) .— 

কপার অক্সিক্লোারাইড, বর্দোমিশ্রণ, বারগ্যাণ্ডি মিশ্রণ, প্রভৃতি ওষুধগুলি 
তামাঘটিত। কপার অক্সিক্লোরাইড বাজারে ‘ব্লাইটক্স 50’ বা ‘বু-কপার 50" 
নামে পরিচিত। বিভিন্ন যৌগগুলির প্রধান উপাদানটি কপার বা তামা ; জলে 
দ্রবীভূত অবস্থায় ইহা ছত্রাক-ঘটিত, জীবাণু ও কয়েকপ্রকার ব্যাক্টেরিয়াকে 
ধ্বংস করতে পারে। এই ওষ:ধগুলির কার্যকাল দীর্ঘ বলে মাঝে মাঝে 
শন্তের পত্রগুচ্ছে স্প্রে করে রেখে তার রোগীক্রমণ প্রতিরোধ করা, 
যায়। 


নিয়লিখিত পদ্ধতিতে বরৰ্দ্ধোমিশ্ৰণ ও বারগ্যাণ্ডি মিশ্রণ প্রস্তুত কর] যার :— 

(ক) বর্দোমিশ্রণ ( Bordeaux Mixture ) :— 

এই মিশ্রণের ছত্রাক জীবাণুনাশক-উপ।দানটি কপার সালফেট বা তুতে ৷৷ 
তু'তে (০৪০%, SH,0) সহজে জলে দ্রবীভূত হয়। সরাসরি এই ওষুধটি 
প্রয়োগে গাছের পাতার ওপর ত বিষক্ৰিয়া করে ( phytotoxic effect ) ; 
এজন্য তু তের দ্রবণের সঙ্গে কলিচুণ মিশিয়ে একে প্রশমিত করা হয়। তু'তে ও 
চুণের এরূপ জলীয় মিশ্রণকে বর্দ্দো-মিশ্রণ বলে। বিক্রিয়াটি যেমন, Cu:o, 
+ ca(0H), = culoH)-+- caso, ; অতএব বর্দো-মিশ্রণের মধ্যে কপার 
হাইডুক্‌সাইডের (em(0H),) অতি সুক্ষ কণা প্রণম্বিত অবস্থায় থাকে, 
ও ক্যালসিয়াম সালফেট দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। গাছে স্প্রে করার. পর 
কপার- হাইড্রক্দাইভ ধীরে ধীরে দ্রবীভূত অবস্থায় (বায়ুর Co, ও NH, 
সঙ্গে বিক্রয়) আসে ও দীর্ঘ সময় ধরে রোগজীবাণু ধ্বংস করে চলে। এরূপ 
যৌগ গাছের পাতার কোনে! ক্ষতি করে না। 

প্রস্তুত প্রণালী £-_বীজতলায় স্প্রে করার জন্য 3.:-3.:50 অনুপাতের 
এবং বেশী বয়সের গাছে স্প্রে করার ew 4145 50 বা 5: 5:50 
অন্থপাতের তু'তে : চুণ : জলের ষ্প্রে-মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, 
5: 5550 অন্নুপাতের বর্দো-মিশ্রণে 3 * পাউণ্ড বা. 2265 গ্রাম তুঁতে, 5 
পাউণ্ড বা 2265 গ্রাম কলিচুণ ও 50 * গ্যালন বা 225 লিটার জল মিশ্রিত 
থাকে। 2265 গ্রাম তু'তেকে ভালোভাবে খুঁড়ো করে 1125 লিটার জলের 

* এক পাউণ্ড= 453 ati 

* এক গ্যালন-4'5 লিটার i 
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সঙ্গে মেশানো হয় ও তা ছেঁকে লওয়া হয় p তা এক বা একাধিক মাটির পাত্রে 
রাখা হয়। অপর এক মাটির পাত্রে 2265 গ্রাম pice 5 লিটার জলে গুলে 
ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে জল মিশিয়ে মোট 112-5 লিটার চুণজলের মিশ্রণ তৈরী 
করতে হবে । উক্ত দু'প্রকার মিশ্রণকে তৃতীয় একটি বা কয়েকটি মাটির পাত্রে 
একসঙ্গে মিশিয়ে বর্দোমিশ্রণ তৈরী করা যাবে । এই মিশ্রণে একটি চকচকে 
লোহার পাত ধরলে যদি এই পাঁতের ওপর তাম| জমে তাহলে এই বর্দ্দো-মিশ্রণে 
গারো কিছু পরিমাণ চুণের জল মেশাতে হবে। 
(৫) বারগান্তিমিশ্রণ ( Burgandy Mixture ) ;— 

1887 সাল থেকে এই ওষুধের ব্যবহার শুরু হয়। এই ওষুধ-মিশ্রণে 
চুণের পরিবর্তে সাজি মাটি অর্থাৎ সোড| ( washing 5009 ) ব্যবহার 
করা হয়। 

স্প্রে মিশ্রণ প্রস্তুতের sagen: তু'তে:_10 পাউণ্ড বা 4530 গ্রাম, 
সোডা 12:5 পাউণ্ড বা 5963 গ্রাম ও জল : - 50 গ্যালন বা 225 লিটার; 
পূর্ববগিত বর্দে।-মিশ্রণ প্রস্তুত করার মতো তু'তে ও সোডাকে পৃথক পৃথক পাত্রে 
গুলে তারপর ছেঁকে নিতে হবে।- তারপর তৃতীয় এক x] একাধিক পাত্রে 
(মাটির বা কাঠের ) ছুটি উপাদানকে একসঙ্গে মিশিয়ে বারগ্যাপ্ডি-মিশ্রণ তৈরী 
করা যাবে । এই শ্প্রে-মিশণ বর্দো-মিশ্রণের মতো কার্যকারী । | 

(2). জৈব-ধাতব-ছত্ৰাক-নাণক ওষ,ধ ( organo-metallic fungici- 
des ) :— ; 

দস্তা, পোহা, তামা, সোডিয়াম, পারদ, ম্যাঙ্গানীজ, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর 
জৈব লবণগুলি (অর্থাৎ কার্বামেট জাতীয় লবণগুলি ) ছত্রাক ঘ্টত জীবাণু নাশক 
ওষুধ হিসেবে বর্তমানে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ডাই-থা ইয়োকার্বামিক 
অম্নের (disbiocarbamic acid ) সঙ্গে উক্ত ধাতুগুলির বিক্রি ঘটিয়ে 
ধাতব কার্বামেট যৌগ ( লবণ) প্রস্তুত করা হয়। এই ধরণের ওষুধগুলির মধ্যে 


*জিনেব, *জিরাম *ফারবাম, *নাবাম, ম্যান্‌কোজেব, *ম্যানেব নামক ওযুধগুলি 


“জিনের ( zineb:—Zinc-ethylene-bisdithio carbamate. 
*জিরাম ( Zerum ) :—Zinc-dimethyl-dithio carbamate. 
*ফারবাগ ( Ferbum ) ;—Ferric:dimethyl-dithio carbamate. 
ক্নাবাম ( Nabum ) ; —Sodium-ethylene-bisdithio carbamate. 


কম্যানেৰ ( Maneb ) :—Manganese-ethylene-bisdithio carba- 
mate. 


৫০২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


উল্লেখযোগ্য । এই ওষুধগুলি দ্বানাশস্ত, শ'কসন্জি, ফলশস্ত ও ফুলগাছের পাতায় 
দাগ ধরা, ধ্বসাঃ ডাউনি মিলডিউ, স্ব্যাব, মরিচা; আ'যান্থ_যাকনোজ প্রভৃতি 
ছত্রাক ঘটিত রোগ দ্রুত দমনে কার্যকরী ৷ জলে এই প্রকার ওষুধকে মিশিয়ে 
শ্পে-মিশ্রণ তৈরী করা যায়। প্রায় সকল প্রকার জৈব কীটনাশক ওযুধকে এই 
সকল রোগনাশক জৈব ওযুধগুলির সঙ্গে মেশানো যায়; কিন্তু এদের সঙ্গে কোন 
ক্ষার পদার্থ বা খনিজ তৈল বা খনিজ লবণ মেশানো চলে না। এই ওযুধগুলির 
কাৰ্যকাল 12-15 দিন। 


16) জৈব-ছত্রাক নাশক ওষ.ধ সমূহ ( Organic fungicides ) :— 
হেল্সাক্যাপ, ডাইফোলাটন, সাইপ্রেক্স- mW থায়োকুইনক্স.বেনলেট, 
কারবেনডাজিন প্রভৃতি ওষুধগুলি জৈব রাসায়নিক যৌগ । এদের মধ্যে 
বেনলেট ও কারবেনডাজিন সর্বদেহবাহী__. ওষুধ ।. এই ওষ.ধগুলি দ্রুত, 
ক্রিয়াশীল । এই হিসাবে দ্রুত রোগ জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। 


অপেক্ষাকৃত ধীর ক্রিয়াশীল তামাঘটিত ওষুধ যেমন, কপার-অক্সি-ক্লোরাইডের- 


সঙ্গে এরূপ দ্রুত ক্রিয়াশীল জৈব ছত্রাক নাশক ওষ,ধ 3:2 অনুপাতে মিশ্রিত 
করে স্পে,-মিশ্রণ তৈরী করা হ’লে তা শস্তক্ষেতে প্রয়োগে শস্তের রলোগদমন ও 

প্রতিরোধ মূলক কাজ করৰে। এই ফরমূলা অনুযায়ী স্তানডোজ 
কোম্পানীর “মিলটক্স : নামক: কার্ধকরী eda তৈরী হয়েছে। এরূপ 
মিশ্র ওষুধের কার্যকাল দীৰ্ঘস্থায়ী হয়। 


স্প্রেমিশ্রণ প্রস্তুত প্রণালী (Method of preparing spray- 
mixture ) :— 


জলে গোলা যায়, এরূপ তিন প্রকারের ওষুধ (বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামে ) 
বাজারে পাওয়া যায়; যেমন» (ক) জলে গোলা যাবে এমনি শুকনো গুড়ো 
. eg((Wettable powder) (4) জলে অবদ্ৰব প্রস্তুত যোগ্য ওষুধ 
(suspension ) (s) জলে অতি হুক্ষকণায় বা কলওডিও অবস্থার মিশ্ৰিত 
হয়, এমনি ঘন তরল ওষুধ ( emulsifiable concentrate ) 
এগুলি ছাড়া কম শক্তির গুঁড়ো ও দানাবদ্ধ ওষুধগুলি বাজারে পাওয়া যায়। 
এগুলিকে সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা চলে ৷ 


শশ্তারক্ষা ৫০৩ 

উপরিউক্ত তিন প্রকারের ওষুধের সঙ্গে সাধারণত পরিষ্কার জল মিশিয়ে 
স্প্রেমিশ্ৰণ ( spray-misture ) তৈরী করা হয়; এই প্প্েমিশ্রণগুলি এমন 
ভাবে তৈরী করতে হবে যেন এদের মধ্যে ওবুধের ঘনত্ব কীটশক্র বা রোগ- 
জীবাণু নাশের উপযোগী হয়ে ওঠে, অথচ শশ্তের ওপর কোন বিষক্ৰিয়া 
(Phytotoxic)ai করে। .কীটশক্রর দেহের ওজন হিসেবে স্পরে-মিশ্রণে 
ওষুধের ঘনত্ব ঠিক করা হয়; বেশ ছোটো! আকারের .কীটশক্র দমনের জন্য 
সাধারণত কমশক্তির Cep ও অপেক্ষাকৃত বেশী দেহের ওজনবিশিষ্ট 
কীটশক্রর দমনের জন্য কিছু বেশী ঘনত্বের স্প্রেমিশ্রণ তৈরী করা হয়। বাজারে 
প্রাপ্ত বিভিন্ন কীটনাশক ও রোগনাশক ওষুধের শক্তি (অর্থাৎ মোট সক্রিয় 
উপাদানের পরিমাণ ) ও ওষুধ বিশেষের বিষ ক্রয়ার ওপর স্পে.-মিশ্রণে ওষুধের 
মাত্রা ঠিক করা হয়। সাধারণত কম শক্তি সম্পন্ন ওষুধের 0"1%--0'5% 
ঘনত্ব সম্পন্ন স্রে-মিশ্রণ, উচ্চশক্তি সম্পন্ন ওষুধের 0:01%--0*5% ঘনত্ব সম্পন্ন 
স্পেমিশ্রণ তৈরী কর! হয়। স্প্রেমিশ্রণের সঙ্গে “বিস্তারক' ( spreader ) 
ও ‘সংলগ্নীকারক’ (sticker) হিসেবে ছু'প্রকার বা এক প্রকারের দ্ৰব্য 
মিশ্রিত করে ওষুধের কার্যকারিত! বাড়ানো যায়। এই হিসেবে “টাইটন 
এ" ই.’ নামক (বাণিজ্যিক নাম) ভ্রব্যটিকে Crue সঙ্গে ব্যবহারে 
ওষুধকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে ও গাছের দেহে লেগে থেকে দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতা 
বজায় রাখতে সাহায্য করে। বর্ষাকালে অবশ্যই এরূপ দ্রব্য প্প্রেমিশ্রণে 
ন্যবহার করা উচিত। 


নিয়লিখিত ফরমূলা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘনত্বের প্পরে-মিশরণ প্রস্তুত করা যাবে £_ 


স্ররে-মিশ্রণের মোট পরিমাণ স্প্রমিশ্রণে ওষুধের প্রয়োজনীয় ঘনত্ব 
(যেমন, 1000 লিটার) — x ( যেমন, 0057, ) 


ব্যবহৃত ওষুধের ঘনত্ব ৷ 
[ যেমন, 100% সক্রিয় ফদফোমিডন ( ডিমেক্ৰন 100 ইসি) ] 


100 x 0°05 E 
ত = 05 লিটার (ডিমেক্রন 100 ইসি) 


অতএব 100% ঘনত্বের ফসফোমিডন ( ডিমেক্রন 100 ইসি) নামক 
ওষুধটির 05 লিটার বা 500 মি. পি” 1000 লিটার জলে মিশিয়ে 0 0576 


ঘনত্বের স্প্র-মিশ্রণ তৈরী করা যাবে। 


গে 
— _ কতিপয় কীটনাশক ও রোগনাশক ওষুধকে এস্থলে শ্ৰেণীবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা হ'ল 


€ E Mii নীম রাসায়ণিক নাম ও ক যে-সকল কীটশত্ৰু দমন করে 
Hum (Trade name) (Chemical name) (শতাংশে ) : 
ক্রোক্সিণঘটিত ওব ধ ——— ও 
(কীটনাশক ): = ৰ 
1 এনড্রেক্স 20 ইসি *এনড্রিন 20% 01-02 | পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত ও বর্গ (Order):— 
2 | খায়োডান 35 ইসি 1 এনডোসালফান 35% 1. 015-03 | অর্থোপটেরা, _লিপিভোপটেরা, কোলিও- 
3 | স্টারক্লোর 20 ১, ক্লোরডেন 20% 015-03 | পটেরাতুক্ত প্রাণী যেমন, ফড়িং, উই, কাটুই 
4 স্টারএণ্ড 18 ১, ডাই-ত্যালড়িন 18% 03-0:4 | পোকা, লাল বিটল, পাটের ঘোড়! পোকা; 
5 হেক্সিডল 950 W.P. বি. এইচ. সি 50% _ 0:4-0:5 | বিছাপোকা» ধানের পামরী পোকা, স্যাম! 
6 স্টার ডিট 50 W.P. fe. ডি টি. 50% 055-08 — | পোকা, গন্ধী পোকা, লেদা পোকা, আখের 
গুড়ো ওষ.ধ (৫04৫): | শোষক পোকা, ও সকল প্রকার ক্ষতিকর 
1 টা হি. এচ S 5% গুঁড়ো | মথ মাকড়, আশ পোকা, গণ্ডারে পোকা 
2 স্টার হেক্স 10 ডি বি. এইচ. সি. 10% 10% » প্রভৃতি। 
3 স্টার এণ্ড 5 ডি অলড়িন 5% 54s 
4 স্টার ক্লোর 10 ডি ক্লোরডেন 10%, 10% ১, 
5 ডিপটেক্সের 5 ডি ট্রাইক্লোরফন 596 SX 


m acm Ae A প নর ৰ MEN KE et 169 E s cM 
* স্প্রেমিশ্রণে ওষ.ধের ঘনত্ব :--ওষুধ প্রস্তুতকারক এর অনুমোদিত মাত্রা দেওয়া হ’ল| যেমন, উক্ত বাণিজ্যিক নামধারী ওষুধের 


এক মি. লি. ব| এক গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশ্রণ-0.1% শক্তির স্্রে-মিশ্ৰণ । 
* এনডন :্থাক্সা। ক্লোরোপক্সি অক্টাহা ইড়ে| ডাই মিখেনো ন্যাপথিলিন। 
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স্প্রেমিশ্রণে 
বাণিজ্যিক নাম রাসায়নিক নাম ওষুধের ঘনত্ব 
( Trade name ) (Chemical name) (শতাংশে) | 
জৈব ফসফরাস ঘটিত ওষুধ 
(কীটনাশক ) 
সাইখিয়ন বা 
ম্যালাখিয়ন 20 ইসি S. ESO 
মেটাসিড বা প্যারাটফ 
50 ইনি মিথাইল প্যারাথিয়ন 0-04-01 
নুভান 100 ইসি — 0:04-0.05 
মেটাসিড কমি মিথাইল প্যারাধিয়ন ও | 
ডি. fe. টি মিশ্রণ 162 
এলসেন 50 ইসি ফেনথোয়েট 50% 0:05-0*1 ; 
... বেটেক্স.20.ইসি ফেনথায়ন থায়ো ফসফেট 20% | — 041-02 
জোলোন 35 ইসি ফোসালন 35% 0.15-0:2 
লেবাসিভ 1000 ইসি ফেনখায়ন 100% 0,05-0:1, 


যে-সকল কীটশক্র দমন করে 


1৮ Behe 
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বাণিজ্যিক নাম রাসায়ণিক নাম নার) যে-সকল কীটশক্র দমন করে। 
(Trade name) (Chemical name) (শতাংশে) 
সৰ্বদেহবাহী জৈব ফসফরাস 
ঘটিত ওব.ধ (কীট নাশক) £ 
ডিমেক্রন 100 ইসি ফসফোমিডন 100% 0:04-0'05 | পতঙ্গশ্রেণীভুক্ত, বর্গ__লিপিভোপটেরা ও 
এ’্থায়ে| 25 ইসি ফরমোথায়ন 25% 02-03 | ডিপটেরার weg ^e সকল প্রকার পতঙ্গ 
একাটিন 25 ইসি থায়োমিটন 25% 0:2-0:3.. | যেমন, মাজরাপোকা, ভোপুপোকা, ফলের 
মেটাসিস্টক্স 25 ইসি ফসফোরোথায়োয়েট 25% ^ — 015-02 | মাছি, মিলিবাগ, জাবপোকা, থি.পস, 
একালাক্স 25 ইসি কুইনালফস 25% 015-02. | সাদামাছি, চোষীপোকা প্রভৃতি à 
রোগোর 30 ইসি ডিমেথায়োয়েট 30% 091-02 
ফসভেল 34 ইসি লেপ্টোফস 34% 02-04 
জৈব-ফসফরাল ঘটিত গুঁড়ো 
ওব,ধ (কীট নাশক ):-- ধানের গন্ধীপোকা, পামরীপোকা, লেদা- 
ম্যালাথিয়ন 5% গু'ড়ো — পোকা, কাটুইপোকা, বিছাপোকা, লেদা- 
ফলিডল 2 ডি ইথা ইল প্যারািয়ন 


2 পোকা, পাইরিলা, ফড়িং প্রভৃতি 1 


৯১৪ Ek ৮৮2811৯1220 
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তি জিতের যকত ন72-7- 58 
শ্রে মিশ্রণে 


বাণিজ্যিক নাম ২... াসায়ণিক নাম 


(Trade name) (Chemical name) 
INE x m 
(কীটনাশক) ;— 
সেভিন 50 গুঁড়ো (W.P.) কার্বারিল 50% 
দানাবদ্ধ ওষ.ধ (কীটনাশক): (হে: প্রতি মাত্রা) 

থাইমেট 10 জি ফোরেট 10% 
ফিউরাঁডান 3 জি কার্বোফিউরান 3% 
একালাক্ম 5 জি | কুইনালফস 5% 

সেবিডল বা কারলিন কার্বারিল+ বি. এইচ. সি 4% 
ডাইসিস্টোন 5 জি - থায়োডিমিটোন 4% 
টেমিক 10 জি আযালডিকার্ব 10% 
ডিপটেরেক্স 5 জি ট্রাইক্লোরফন 5% 


ওষুধের ঘনত্ব 


(শতাংশে) 


|| 


0:2-0:3 


10-15 কেজি 
1548 , 
18-20 , _ 

2৯ 
90-23 , 
11-12 
15-18 


যে-সকল কীটশক্র দমন করে । 


নলীপোকা, ভেঁপুপোকা»  চোষীপোকা, 
প্রভৃতি 1 


সকল প্রকার মাজরাপোকা, ডগার নলী- 
পোকা», ভে'পুপোকা, মিলিবাগ,» শ্যামা- 
পোকা» অন্যান্যচোবী পোকা, ফলের মাছি 
প্রভৃতি। টযাড়শ, লাউঃকুমড়া» করলা! প্রভৃতির 
বীজ বপনের সময়, লংকা, বেগুণ প্র ভূতির 
চার! রোপণের সময় প্রতি মাদায় 3-5 গ্রাম 
হিসাবে প্রয়োগে নলীপোকা, ফলের পোকা 
ও ভাইরাস ঘটিত রোগ প্রতিরোধ করে । 
“ফিউরাডান”, ‘টেমিক’ মাটির-কীটশক্র ও 
নেমাটোড দমন করে। ওষুধের ক্রিয়াকাঁল 
25-30 fia | 


1 


৮০৯ 


| | শ্েমিশ্রণে 
Eg ME রাসায়নিক নাম ওষুধের ঘনত্ব যে-সকল কীটশক্র দমন করে। 


16. 
L2 (Trade name) (Chemical name) (শতাংশে) te 
বিশেষ উদ্দেশ্তলাধক _ 
কতিপয় uu :-- 
l| নেমাগণ 60 ইলি 0:02% | মাটিতে নেমাটোড দমনের জন্য 
2 কি 23 2:59; ছারপোকা, টাক » , 
31 লেবাসিড 1000 ইসি ফেন থায়ন 100%, 005014 ফলের মাছি-.......*: ওঁ 
4 বেটেক্স 20 ইসি ফেন থায়ন 20% 0:195 মশা, মাছি » » 
5 কোসান (cosan) জলে দ্রবণীয় গন্ধক 01-0275 | মাইট, মিলডিউ রোগ » , 
6 টুগান বেট = = বেট আরশুলা দমন করে। 
(বীজ বা বীচন শোধন ) (মাত্রা ) 
জৈব-পারদ-ঘটিত ওষুধ £__ 
শুদ্ধ শোধন (Dry treat- 
ment) : — 
1 | সেরেসান ড্রাই 2% ইখাইল মারকিউরিক | 1:300 | দানাশস্ত, শাকসজি ও ফুলবীজ এর 


ক্লোরাইড অন্গুপাঁতে_- | বীজবাহিত ছত্রাক জীবাণু ৷ 
নি ৭ রহিত ছয়াক-জারাব। == 


4o» 


be bk ১14211৯1525 


——— 


E বাণিজ্যিকনাম | বাসায়ণিক নাম ACE 


(Trade name) (Chemical name) ER ফে-সকস কীটশক্র দমন করে। 3 
21. আ্যাগরোসেন জি. «x. | 1:5% টোলিল মারকিউরিক | 1300 
আযাসিটেট। অনুপাতে 
সিক্ত শোধন 
(Wet treatment) : — 
: xt 3% মিখোক্সি মারকিউরিক | প্রতি লিটার আলু, আখ, পান এর বীচন শোধন। 
ক্লোরাইড . জলে-2 গ্রাম 
6 6% 
2 এ্যরিটন 6 বা খ্যমিসন 6 % এ প্রতি টি রহ 
জলে 1 গ্রাম 
গ্যাণ্টিবায়োটিক eua .— 
1| — এগ্রিমাইসিন 100 বা স্ট্রেপ্টোমাইসিন 15% 
পৌষামাইদিন ও প্রতি লিটার | বীজ বা বীচনবাহিত ব্যাক্টেরিয়া ঘটত 
টেরামাইদিন 1:5% জলে 3 গ্রাম | রোগজীবাণু ধ্বংস করে। 
প্্যাণ্টোমাইসিন ০ 
2 GROPRREMU  ] | রতি 9 কিঃ à 
টেট্রাসাইক্লিন 1% সিসি পদ $ 


E বাণিজ্যিক নাম . বাসায়ণিক নাম 
(Trade name) (Chemical name) 
স্প্রে-মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার 
যোগ্য ওষ.ধ সমূহ :_ 
তামাঘটিত ওব :ধসমূহ :_ | (শ্পরে-মিশ্রণে ওষুধের ঘনত্ব) 
(শতাংশে) 
l| ব্লাইটক্স 50, ফাইটোলেন_ 50, কপার-আক্সক্লোরাইড 50% 
ব্লু-কপার 50 W, p, 
দস্তা, মযার্গানীজ ঘটিত ve 
1 ভাইখেন জেড 78 জিনেব 75% 
2 ডাইখেন এম 45 ম্যান্‌কোজেব 75% 
3 কুমান এল জিরাম 27% 
জৈব যৌগ সমূহ :-- 
1 ক্যাপটান 75 W.P. হেক্সাক্যাপ 75% 
2 হিনোসান 50 ইসি এডিফেনফস 50% 
3 মোরেসটযান 25 W.P. অক্সিথায়োকুইনক্স 259 
4 ডাইফোলাটান 80 W. P. ক্যাপটাফল 80% 
ভন্ত্ৰীয় রোগনাশক ওষ.ধ :- 
1 বাভিট্টিন 50 W.p. কারবেনভাজিন 50% 


এ 
2 | এগ্রিমাইসিন 100 এন্টিবায়োটিক ওষুধ 01-02 | ব্যাক্টেরিয়া ঘটত রোগ । 2s 
TT TET EE [I খত ৰোগ |; 0 


‘8১9৫ 
(শতাংশে)- 


0.59%-08% 


০25-0-3 
0:2-0:25 
0:25-0:3 


0:2-0:25 
0:1-0:2 
0:03-0:05 
0:1-0-15 


0-03-0-1 


যে-সকল কীটশক্র দমন করে। 


ছত্রাক ঘটিত প্রায় সকল প্রকার রোগ, 
যেমন-ধানের 3029, বাণ্ট, চিটে, গোড়া 
পচাঃ আখের লাল ধ্বসা, গোঁড়ীপচা, 
আলু ধ্বস, টলে-পড়া* ডালশস্তের মিলডিউ, 
গোড়াপচা, সজির পাতা ও কাণ্ডের ধ্বসা, 
ফলশস্তের আযানথ-যাক্নোজ, পানামারোগ, 
মিলডিউ, গোড়াপচা, ক্যানকার, প্রভৃতি 
দমনের জন্য | 


PS 


নি 
+ 


bia bh $}+))]|*'১](2]* 


T] - €55 
কীটনাশক ও রোগনাশক ওষুধ ব্যবহারের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। 


( Precaution required to handle pesticidal chemicals ) 


ক্লোরিণ, ফসফরাস, পারদ, দস্তা ( প্রভৃতি) ঘটিত যৌগ সকল ও অন্তান্য জৈব 
রাসায়নিক যৌগগুলি যা কীটনাশক ও রোগ নাশক ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, 
"তা মানুষ, গৃহপালিত পশুপক্ষী এমন কি মাছের পক্ষেও তীব্র বিষ । ক্লোরিণ 
ঘটিত ওষুধগুলির “অবশেষ বিষ’ থেকে যাওয়ার জন্য এই প্রকার ওষুধের বিষক্রিয়া 
দীর্স্থায়ী। স্থতরাং গাছের কীটশক্র ও রোগ দমনকালে এই ওষযধগুলির 
ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন কর! উচিত। 


এই সকল বিষাক্ত ওষুধ ব্যবহারে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করতে 
হবে 2 

(1) এই প্রকার ওষুধগুলি সর্বদা শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখতে হবে। 

(2) খালি হাতে এ-সব ওষুধ নাড়া চাড়া করা উচিত নয়; ওষুধ জলের 
সঙ্গে মেশানোর সময় কোনো কাঠির সাহায্যে নাড়া চাড়া করতে হবে। 

(3) কোন প্রকারে ঘন ওষুধ গায়ে লেগে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তা জল ও 
সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে । 

(4) বায়ু প্রবাহের অভিমুখে ও ক্ষেতের এক প্রান্ত থেকে আড়াআড়ি 
ভাবে ওষুধ শস্তক্ষেতে প্রয়োগ (স্প্রে) করতে হবে; বায়ু প্রবাহের বিপরীত 
মুখে ওষুধ প্রয়োগ কর! উচিত নয়। এমনভাবে ওষুধ ক্ষেতে CL, করতে হবে 
যেন এগিয়ে যাওয়ার সময় সর্বদা স্পে, করা ওষুধ পেছনে থেকে যায়, সামনে 
না পড়ে। স্থির বায়ুতে জমিতে ওষুধ স্পে বা ডাসটিং করা যুক্তিযুক্ত । নাকের 
ওপর একটি পাতলা কাপড়ের pes] বেঁধে রেখে একাজ করা উচিত। 

(5) ফলে ওষুধ স্প্রে করার সময় কোন কিছুই খাওয়া চলবে না| স্পে, 
করা 'নজলের* মুখে কোন কারণে মুখ ঠেকিয়ে ^" দেওয়া উচিত নয়। 

(6) ওষুধের খালি পাত্রটিকে অন্য কোনে! কাজে লাগানো উচিত নয়। 

(7) ওষুধ প্রয়োগের পর স্পে-য়ার বা অন্যান্য ব্যবহৃত পাত্র পুকুরে এনে 
ধোয়া উচিত নয়। পুকুর থেকে জল তুলে এনে জমিতে রেখে ধোওয়া চলবে । 

(8) কোনো ফল বা শাকসজিতে ওষুধ প্রয়োগ করা হ’লে কমপক্ষে 2 
"es পরে তা তোলা যাবে। 


(9) ক্লোরিণ ও পারদঘটিভ ওষ;ধগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করা! উচিত 


৫১২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


নয়। কেবলমাত্র বীজ বা বীচন শোধনের জন্য পারদ ঘটিত ওষুধ ও দানাশস্য 
গুলির বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় ক্লোরিণ ঘটিত ওষুধ ব্যবহার কর! চলে। 

(10) স্পে, করার পর হাত মুখ সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে» 
গায়ের জামা কাপড়ও ধুয়ে দিতে হবে 1 

(11) ওষুধ প্রয়োগের সময় কোনে| রূপ অসাবধানতাবশত ওষুধের বিষক্ৰিয়া 
ঘটে, (যেমন, মাথাধরা» বোমিকরার ভাব আসা, পেট মোচড় দেওয়া প্রভৃতি ) 
তাহলে অবিলম্বে ডাক্তার দেখানো উচিত৷ 


প্রাথমিক চিকিৎস। ব্যবস্থা :— 


যদি কেহ ভুলক্ৰমে এ সব বিষাক্ত ওষুধ খেয়ে ফেলে ও তারফলে বিষক্রিণ1 
দেখা দেয়, তাহলে রোগীকে তখুনি বমি করানো দরকার । সেজন্য বড় চামচের 
ছু'চামচ ‘ইপ সোম সণ্ট’ euim সামান্য গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে 
রোগীকে খাওয়াতে হবে; এবং যে কৌনো উপায়ে রোগীকে বমি করাতে হবে ॥ 

*এনড্রিন' জাতীয় ওষুধ কেহ ভুলক্ৰমে খেয়ে ফেললে তাকে পোড়া কয়ল। 
গুঁড়ো 2 ভাগ, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড একভাগ, ও ট্যানিক আ্যাসিড একভাগ 
একত্র মিশ্ৰণ আধগ্ন।স সামান্য গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে, ও বমি 


করাতে হবে। যাহোক, রোগীকে একদম বিরক্ত করা চলবে না। রোগীকে 
অবিলম্বে চিকিৎসাঁধীনে আনা প্রয়োজন i 

প্রায় সকলপ্রকার ফসফরাস ঘটত ওষুধের (যেমন, ফলিডল, মেটাসিড, 
ডিমেক্রন, রোগোর প্রভৃতি) প্রতিষেধক ওষুধ যেমন, ‘জ্যাট্ৰৌপিন৷ 
স।লফেট’ ; সম্ভবত 10-15 মিনিট ছাড়াছাড়া 2 মিলিগ্রাম হিসেবে খ্যাট্রোপিন 
সালফেট ইন্ট্রাভেনাস ইনজেক্সন দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। ক্লোরিণ 
ঘটিত ওষুধের (যেমন, এনড্রিন এনডোসালফন, বি. এইচ, fu. ডি. ডি. টি. 
প্রভৃতি) বিষক্রিয়ায় রোগীকে বমন করানো, লবণ জলের জোলাপ দেওয়ার : 
ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিষেধক ওষুধ হিসেবে ‘ফেনোবার বিটল' প্রত্যহ 
0 গ্রাম পর্যন্ত ইনজেক্সন দেওয়া যেতে পারে, ও 10% ক্যলসিয়াম, 
ধুকোনেট ইনজেক্দন দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া! হয়। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


জলঘেচন ও জলনিক্ষা খন ( Irrigation and Drainage ) 
জলসেচন ( Irrigation ) :— " ^ 


পশ্চিমবঙ্গে খারিফ খতুতে (152 জুন থেকে 152 অক্টোবরের মধ্যে) 1500 
মি.মি. থেকে 2500 মি.মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে এবং রবি-ও চৈতীখতুতে 
যথাক্রমে 250 মি. মি. থেকে 380 মি. মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গে 
বাধিক গড় বৃষ্টিপাত 1750 মি:মি. ; পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে হিমালয় সন্নিহিত পার্বত্য, 
অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বাধিক__2500 মি. মি. থেকে 5000 মি.মি. এরও 
বেশী। কিন্তু সমভূমি অঞ্চলের জেলাগুলিতে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 1125 মি.মি; 
থেকে 1875 মি.মি. এর মধ্যে । এই বৃষ্টিপাত অনিয়মিতভাবে হওয়ায় এরা জ্যে 
প্রায়ই বন্তা বা খরার প্রকোপ দেখা যায়। সেজন্য এই রাজ্যে প্রকৃতিগত, 
বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে সারা বছরের কৃষিকাজ চলে না। স্থৃতরাং কৃত্রিম 
উপায়ে জমিতে জলসেচের আবশ্যক হয়। প্রকৃতির অনিয়মিত ও অধিক পরিমাণ, 
বৃষ্টির জলকে সঞ্চয় করে রেখে কুত্রিম উপারে সেচের জন্য ভারতবর্ষের কয়েকটি 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সেচ-প্রকল্পের দ্বার! প্রায় 24) লক্ষ 
হেক্ট:আর জমিতে ( 1977-78 ) জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পশ্চিমের 

আনুমানিক 18 লক্ষ 60 হাজার হেক্ট আর, অর্থাৎ আবাদী জমির 26 শতাংশের 
কিছু বেশী জমি সেচ সেবিত (1978-79) , পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় সেচ 
প্রকল্পগুলির মধ্যে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প, ময়ুরাক্ষী জলাধার প্রবল্প, কংস।বতী 
প্রকল্প উল্লেখযোগ্য ; সম্প্রতি নির্মিত গঙ্গা ও মহানন্দ! বাধ, গঙ্গার জল প্লাবন, 
থেকে মালদহ জেলাকে রক্ষ। করছে। ‘ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ সেচপ্রকল্পগুলি যেমন, গভীর 
ও অগভীর sepa নিৰ্মান, ssi] খনন+ ভারীপাম্পের সাহায্যে নদী থেকে: 
সেচের জল উত্তোলন, ক্যানেল নির্মান প্রভৃতি। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে 
ক্যানেলের সাহায্যে বৃহৎ জলাধার থেকে জল এনে প্রায় 6 লক্ষ 30 হাজার 
হেক্ট আর জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে। প্রায় 4 লক্ষ হেট আর জমিতে ; 

গভীর ও অগভীর নলকূপ ও পাম্পদেটের সাহায্যে নদী থেকে জল ya 
সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর, খান ইত্যাদি, 
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থেকে পাম্পসেট, দোন ( don ) প্রভৃতির সাহায্যে জল তুলে 8 লক্ষ 30 
হাজার জমিতে জনসেচ করা হচ্ছে। ইহা কুদকদের নিবিড় কুষিকাজে যথেষ্ট 
উত্সাহ দান করছে। 

স্থতরাং জলসেচের সংজ্ঞ| নিদেশ করা যেতে পারে যে, কৃত্রিম উপায়ে 
জমিতে জল প্রয়োগ করার নাম জলসেচন। 


জলদেচনের উদ্দেখ্য ( Objectives) ; - 


(ক) বোনা বীজের অংকুরোদগমের জন্য জলসেচের আবশ্যক হয়, faf 
পরিমাণ মৃত্তিকারসে বীজের অংকুরোদগম ঘটে | জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ রস 
না থাকলে বীজবোনার কয়েকদিন পূর্বে বা পরে জনসেচের আবশ্যক হ'তে 
পারে। 

(খে) শস্তোর যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য মাটির সরসতা! বজায় রাখতে 
জলসেচের আবশ্যক হয়। 

গে) জমিতে প্রযুক্ত জৈব ও রাসায়নিক সারগুলিকে গাছের গ্রহণযোগ্য 
অবস্থায় আনার জন্য জলসেচের আবশ্যক হয়। 

(ঘ) মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য কাদামাটি অপেক্ষা বেলেমাটিতে ঘন 
ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। 

(e) অমির ক্ষারজাতীয় পদার্থ দূরীকরণের জন্য ক্রমাগত জলসেচ ও 
জ্বলনিষ্কাশনের প্রয়োজন হয়। 

. (ph পতিত জমি সংস্কার ও কর্ষণের জন্য ভ্রলসেচের আবশ্যক । 

(ছ) আর্্র-অঞ্চল অপেক্ষা WE অঞ্চলে জলসেচের গুরুত্ব বেশী। ভারতের 
অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে (যেমন, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, "alo 
অন্ধপ্রদেশ প্রভৃতি ) কৃত্রিম উপায়ে সেচের ব্যবস্থা কর! হয়েছে। 

জে) মাটির গঠন উন্নত করার জন্য নিয়ন্ত্রিত ভাবে জনসেচের. আবশ্যক 
LT 

(Q মাটিতে জৈব পদার্থের পচন, ভৌত ও ব্লাষায়নিক পরিবর্তনগুরি 
ত্বরান্বিত করার জন্য । ৷ 

(৫) দানাদার কীটনাশক ওষুরগুনি জমিতে প্রয়োগের জন্য দাড়ানো জলের 
আবশ্যক হয়। y i x 


জলসেচন ও জলনিষ্কাশন €১৫ 
(8) সময়মতো ও নিয়ন্ত্ৰিতভাবে জলসেচ ক'রে উচ্চফলনশীল ধান, গম, 
আলু, কপি ইত্যাদি শস্যের সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া! যাবে। 
জলসেচন কার্ধকারিত। ( Irrigation Efficiency ).— 


জলসেচের কার্ধকারিতার ওপর শস্যের was নির্ভর করে; জলসেচন 
কার্ধকারিতা (E. ) যথাক্রমে জল সংরক্ষণের কার্যকারিতা (ES) 
-জলগেচ পদ্ধতির কার্যকারিতা (EQ), জল বহনের কার্ধকারিভ! (ES) 


উপর নির্ভর করে ; অতএব জলসেচ T 
(E)- 5 x dk xd 100; 
সেচের জলের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য :— 


() শস্যের বৃদ্ধিকালে জলের সর্বোচ্চ চাহিদার সময় উপযুক্ত পরিমাণে 
জলপেচ করা (i) জমিতে সমভাবে জলসেচন (Hi) সন্পকালীন উচ্চফলনশীল 
প্রকারগুপির চাষ (iv) উপযুক্ত শস্তপর্ধায়ের ব্যবস্থা কর! (V) উন্নত কষি- 
পদ্ধতি অনুসরণ করা প্ররোজন। উন্নত কুষি-পদ্ধতি যেমন, জমিতে উপযুক্ত 
পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা, শস্তের উপযুক্ত প্রতিরক্ষার 
ব্যবস্থ| করা ও শস্তের উপযুক্ত পরিচর্যার ব্যবস্থা করে একই পরিমাণ CHOW 
স্বারা অধিক ফসল পাওয়া যাবে । 

মাটির গ্রথন ( texture ) অনুযায়ী বেলেমাটিতে 60 শতাংশ, দোত্খাশ মাটিতে 
70 শতাংশ, কাদা দোত্খাশ মাটিতে 75 শতাংশ, কাদা মাটিতে 80 শতাংশ 
এজলসেচন কার্কারিতা পাওয়া যায়। 


সেচের জন্য জলের পরিমাণ :--সেচের জন্য কোনস্থানে কি পরিমাণ 
-জল পাওয়া যাবে তা নির্ভর করে ওই অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, মাটি ও 
“ভূ-প্রকৃতির ওপর। একে মোটামুটিভাবে কোনোস্থানের.সারাবছরের মোট 
বৃষ্টিপাতের 10-15 শতাংশ হিসেবে ধরা যেতে পারে । কোনো শস্তে যেমন, 
“মোট 6 * একর ইঞ্চি (বা 15 একর সে. মি. বাঁ 150 একর fü. মি.) জলের 


* এক একর ইঞ্চি -এক একর জমিতে এক ইঞ্চি বা 2:5 মি. মি. বা 
25 মি. মি. (মিলি, মিটার ) গভীর জল । 
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আবশ্যক ৷ যদি এরূপ 10 একর (ৰা 4 হেক্টর ) জমিতে জলসেচের আবশ্যক 
হয়, তাহলে (6% 10 )= 60 একর ইঞ্চি (বাঁ 1500 একর মিলিমিটার) জলের 
আবশ্যক হবে। স্বতরাং আধ একরের একটি পুকুরে 15 ফুট (বা. 45 মিটার ) 
গভীর জল থাকতে হবে । অতএব 

ৱা সঞ্চিত তলা লাল কক ভীদতা 


‘জমি তৈরীর জন্য জলের পরিমাণ ₹_ 

শুকনো! কৰ্ষণ ( Dry cultivation ) 87: 
() হালকা মাটিতে হেক্ট আর প্রতি 125 মিলিমিটার 
8) ভারীমাটতে — > 188 , » 


কাদানে! কর্ষণ ( Wet cultivation ) ;— 


৫) হালকা মাটিতে হেক্ট আর প্রতি 750 মিলিমিটার 
(1) ভারীমাটিতে ,, 500. » » 


বিভিন্ন শশ্ত-চাষে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ ( Water requ're- 
ments of different crops ) s— 

বিভিন্ন শ্ত-চাষে জলের পরিমাণ নির্ভর করে :__শস্তের জীবনকাল, মাটির, 
প্রকার ও তৎকালীন আবহাওয়ার ওপর । এই সকল দিক বিচার-বিবেচন! 

₹ কারে এ-স্থলে কতিপয় শস্যের সেচের জলের পরিমাণ বর্ণনা করা হ’ল। 

ধান ( Paddy ) :— 

(ক) আঁউস ধান (জলদি জাতের, উচ্চফলনশীল ) $- ৰতু :- প্রাক 
খারিফ জীবনকাল £-90-120 দিন। বোনা আউনধান সাধারণত মৌহুমী 
বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে; তবে যথাযথ ফলনের জন্য বীজ বোনার পর 
থেকে নিয়মিত জলসেচের আবশ্যক হয়। যেমন, বীজের অংসুরোদগমের পর 
চারার বৃদ্ধিকালে 8-10 দিন ছাড়াছাড়া 60-65 হেঃ মি. মি. হিসেবে সেচের 
জল লাগবে। ধানগাছের Xo বা শীষ আসার; সময়ে জলের প্রয়োজন 
সবচেয়ে বেশী । ফুল আসার সময় ও শীষের দানাগুলি পুষ্ট হওয়ার সময়ে 
ধান গাছের গোড়া বেশ রসসিক্ত থাকা প্রয়োজন ৷ অতএব আউস ধানের শীষ 
আসার সময়ে ( 16[ roductive Phase ) 4-5 দিন ছাড়া ছাড়া 50-60 হেঃ 


জবলসেচন ও জলনিষ্কাখন ৫১৭ 


মি" মিঃ জলসেচের প্রয়োজন হবে । এক হেক্ট আর বোনা আউস ধানে 10- 
12 বার সেচের জন্য 500-600 হেক্টআর মি. মি জলের আবশ্যক হবে। 
রোপণ করা আউস ধানে অপেক্ষাকৃত বেণী জলের আবশ্যক। কাদানো 
বীজতলাতে 50-70 হেঃ মি. মি- চারা রোয়ার পর থেকে চারার বৃদ্ধি দশায় 
( vegetative ph: se ) প্রতি 6-7 দিন অন্তর 50-60 হেঃ মি. মি., পরবর্তী 
কানে গাছের পরিণতি দশায় প্রতি 4-5 দিন অন্তর 50. cm মি, মি হিসেবে 
“সেচ দিতে হবে| এজন্য সর্বমোট 750-880 হেঃ মি. মি, জলের আবশ্যক | 


(4) আমন ধান ( উচ্চ ফলনশীল ) £-খতু £ - খারিফ; জীবনকাল :— 
110-135 দিন। নিয়মিত ও সমভাবে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতে আমন ধানে জল- 
সেচের বিশেষ আবশ্যক হয় না; কিন্তু অনিয়মিত বুষ্টিপাতে আমনধানে জল- 
‘সেচের প্রয়োজন হয়। ধান অর্ধজলজ "91 এজন্য রোপণ করা দেশী ও 
উচ্চফলনশীল আমনধানে ধানগাছের বৃদ্ধিকালে কমপক্ষে 30 মি.মি. গভীর জল 
ধানগাছের গোড়ার থাকা প্রয়োজন ৷ অবশ্য উচ্চফলনশীল ধানে গ্বাছের পাশ- 
কাঠি উৎপাদনের সময় বেশী গভীর দীড়ানো জল পাশকাঠি 
উৎপাদনকে ব্যহত করে। এজন্য বর্ষাকলে উচ্চফলনশীল আমনধানের 
নিয়মিত জন নিকাশের অর্থাৎ দাড়ানো জলের থগভীরত| কমিয়ে রাখার 
প্রয়োজন হয়। ধানগাছের ফুল wig সময় ও শীষে দানা বাঁধার 
সময় জলের প্রয়োজন জব্ণধিক। এই সময়ে কমপক্ষে 50 মি. মি. গভীর 
দীড়ানো জল গাছের গোড়ায় গোড়ায় থাক! প্রয়োজন । দান! বেঁধে যাওয়ার 
পর ধান জমতে জল থাকার পরিবর্তে জল নিকাশের প্রয়োজন হয়।  স্থত্রাং 
খানের প্রকারগত জীবনকাল ও মাটির প্রকার অনুসারে 1000-2000 হেঃ মি, 
মি. জলের প্রয়োজন হয় । অতএব বর্ষাকালে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতে প্রয়োজন 
বোধে 8-10 বার সেচের জন্য ( প্রতিবারে 50-60 হেঃ মি. মি. হিসেবে ) 400- 
$00 cz: মি. মি. জলের প্রয়োজন হয়। 


(গ) বোরো ধান (উচ্চফসনশীল) £-জীবনকাল : 120-150 দিন; 
কেন্দ্রীর ধান গবেষণা কেন্দ্রে ( কটক ) পরীক্ষা! করে দেখা গেছে যে 900- 
1000 হেঃ মি. মি. জলে সাফল্যের সঙ্গে রোয়া জলদি জাতের ধান চাষ করা 
api যাহোক্‌ বোরে। ধান প্রধানত সেচের ওপর নির্ভরশীল । বোরো ধান 
হিসেবে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি চারা রোপন করা হ’লে জলদি ধানে 
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অপেক্ষাকৃত কম জলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মাঝারি বা নাবী প্রকারের' 
ধানগুলির চাষে বিলম্ব ঘটলে এদের সেচের জন্য জলের পরিমাণ বাড়বে ৷ 
ধানের বীজ অংকুরিত হওয়ার পর প্রথম চারা অবস্থায় 10 দিন, খোর আসার 
সময় থেকে শীয আসার সময় পর্যন্ত প্রায় 20-25 দিন, দানা উৎপন্ন হওয়ার সময় 
প্রায় 5-7 দিন ধানে জলের প্রয়োজন বেশী; এই হিসেবে বীজতলায় 60-80 
হেঃ মি. মি, চারা রোয়ার পর থেকে দানা বাধার লময় পর্যন্ত 20-25 
বার সেচের জন্য 1000-1750 হেঃ মি. মি. জলের প্রয়োজন । ধানের চারার 
ৰৃদ্ধিকালে ও পাশকাঠি আসার সময় গাছের গোড়ায় গোড়ায় 20-30 মি. মি. 
গভীর জলও শীষ আসার সময় থেকে দানা বাধার সময় পৰ্যন্ত উচ্চফলনশীল ধানে 
50-70 মি. মি. গভীর ( দাড়ানো! ) জল থাকা দরকার । তারপর জমির জল, 
নিকাশ করে দেওয়ার প্রয়োজন হয়। 


গম ( Wheat ) ;— 


1972-74 সাপের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাণাঘাট, ফুলিয়া ও চণ্ডীগড় সরকারী 
কৃষি খামারে উচ্চফলনশীল গমের ( জাত, সোনালিকা ) বৃদ্ধিক'লে সৰ্বোত্তম 
জলের চাহিদা (08101081 stages of growth for moisture ) নির্ধারণের 
জন্য পর পর দু'বছর নিয়ন্ত্রিত সেচের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হয়। চণ্ডীপুর 
(মুৰ্শিদাবাদ ) কৃষি খামারের মাটি পলি দোত্খাশ (বালি 50%, পলি 20%, 
কাদ| 50%)) এ'মাটির জল ধারণ ক্ষমতা 28%; 1973-74 সালে সোনালিকা, 
জাতের গমের একটি প্লটে পীচবার সেচ দিয়ে (যেমন, () মুকুট শিকড় আসার 
সময়ে (9) পাশকাঠি আসার সময়ে (ii) গাছের গঁ৷ট ছাড়ার সময়ে (iv) 
ফুল আসার সময়ে (V) শীষে দানা বাধার সময়ে ) মোট 227 মি, fü. গভীর 
জলে হেঃ প্রতি 3929 কুইঃ দানা পাওয়া গেছে। পরীক্ষার ফল থেকে জানা 
যায় যে; সোনালিকা প্রকারের উচ্ফফলনশীল গমের সৰ্ব্বোত্তম ফলনের 
জন্ভা- |) বীজ বোনার আগে একবার সেচ (i) শস্তের বীজ বোনার 20 দিন, 
পরে একবার ( অর্থাৎ মুকুট-শিকড় আসার সময়ে ) (ii) বীজ বোনার 40 দিন 
পরেদ্বিতীয়*বার সেচ (IV) বীজ বোনার 70 দিন পরে ( অর্থাৎ শীষ আসার 
সময়ে ) তৃতীয় বার সেচ অবশ্যই দিতে হবে। যাহোক, 4-5 বার সেচের 
wy 200-350 হেঃ মি. মি. জ:লর প্রয়োজন । প্রতিবারে 50-70 হেঃ মি, মি. 
গভীর মাটি ভিজিয়ে সেচ দিতে হবে। 
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সংকর ভুট্টা (Hybrid maize) i- জীবনকাল £-120 দিন ; খতু £_ 
খারিফ ও রবি) খারিফ খতুতে বৈশাখ-দ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বোনার পর ছু'একবার 
সেচ দেওয়ার আবশ্যক হতে পারে; কিন্তু রবি শস্তে প্রতি 20-22 দিন অন্তর 
50-70 হেঃ মি. মি. গভীর মাটি ভিজিয়ে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হবে। এজন্য 
মোট 450-500 হেক্ট আর মিলিমিটার জলের প্রয়োজন হবে। 


পাট (Jue ) :_খতুঃ" প্রাকৃখারিফ থেকে খারিফের মাঝামাঝি পর্যন্ত) 
জীবনকাল :- 120 দিন; জলদি জাতের প!ট মার্চ মাসে বোনা হয়; মাঝারি ও 
নাবীজাতের পাট এপ্রিল মাসে বোনা হয়। মার্চ মাসে বীজ-বোনার পর 
18-20 দিন ছাড়া ছাড়া 5:6 বার ও এপ্রিল মে মাসে বীজ-বোনার পর 4-5 বার 
সেচের প্রয়োজন হবে। অবশ্য হালকা মাটিতে 15-18 দিন ছাড়া ছাড়া সেচের 
প্রয়োজন হ'তে পারে । এ-সময়ে enc WD বৃষ্টিপাত হ'লে কম সেচের 
প্রয়োজন হবে। compe জমি তৈরী করে বীজ বোনার জন্য বীজ বোনার 
6-1 দিন আগে একবার সেচের প্রয়োজন হ'তে পারে। যাহোক্‌, মোট 6-7 
বার সেচের জন্য (প্রতিবারে 60.80 হেঃ মি. মি. হিসেবে ) 360-560 
হেক্ট আর মিলিমিটার জলের আবশ্যক হবে। 


আখ (Sugarcane ):- জীবনকাল 300-330 দিন। আশ্বিন-কাতিক 
মাসের মধ্যে ও ফাস্তন মাসের মধ্যে বীচন (sets) বসানো যায়। গাছের 
প্রাথমিক বুদ্ধিকালে খরা পড়ে; স্থতরাং বীচন বসানোর পর থেকে চারা 
বেরোনে! পর্যন্ত ঘন ঘন হালকা ধরণের সেচ লাগে; চার! দেখা দেবার পর 
থেকে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত আবাহাওয়া ও মাটির গ্রথন aprico 15-20 দিন ছাড়া 
ছাড়া সেচের দরকার হবে; এ ক্ষেত্ৰে প্ৰতিবারে 70-80 হেঃ মি. fu. জলের 
প্রয়োজন হবে। যাহোক্‌ মোট 18-22 বার সেচের জন্য মোট 1260-1 50 
হেক্ট আর মিলিমিটার জলের প্রায়াজন ৷ টা 


আলু ( Potato )$-জীবনকাল :-90-120 দিন) «qur রবি) 
আলুগাছের বৃদ্ধিকালে মাটির মধ্যে বন্দ গঠনের লময় থেকে জলের 
প্রয়োজন বেণী । বীচন বোনার পর 5-6 বার হালকা সেচ, বৃদ্ধিকালে 6-7 
দিন অন্তর অন্তর তিনবার, ছয় সপ্তাহের পর প্রতি 10 দ্বিন অন্তর তিনবার, 10 
সপ্তাহের পর প্রতি 15 দিন অন্তর দু'বার গাছে সেচের প্রয়োজন RUF 
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প্র তিবারে আলুতে 40-50 হেঃ মি. মি. জলের প্রয়োজন হবে; এই হিসাবে 
38-10 বার সেচের জন্য 320-500 হেঃ মি. মি. জলের প্রয়োজন হবে। 

সরিষা! (Mustard ) : জীবনকাল :- 90-120 দিন। সরিষার প্রকার 
অনুসারে 3-4 বার সেচের আবশ্যক হ'তে পারে। প্রতিবারে 80 হেঃ মি. মি 
জলের প্রয়োজন | অতএব 3-4 বার সেচে 240-320. হেঃ মি. মি, জলের 
প্র“রাজন হবে । 

চীনাধাদাম ( Groundnut):— জীবনকাঁল £-- 120-150 দিন) 
Ag :- খারিফ, রবি ও চৈতী; খারিফ খতুতে বীজ বোনার পর ছৃ'একবার, রবি 
"ও চৈতী খতুতে 3-4 বার জলসেচের আবশ্যক হ'তে পারে । প্রতিবারে 60-70 
হেঃ মি. মি. জলের প্রয়োজন হবে । অতএব 3-4 বার সেচের wy 180-280 
হেঃ মি. মি. জলের প্রয়োজন হবে। 


ছোলা! মুগ, sisi (Bengal gram, Green gram, and Lentil) :- 


রসযুক্ত মাটি যেমন, পলি মাটিতে ডালশস্ত চাষে জলসেচের বিশেষ আবশ্যক 
হর না। তবে হালকা মাটিতে (যেমন, বেলে Cr মাটিতে) ডালশস্ত 
চাষে রবি, বা চৈতী শস্য হিসেবে সেচের প্রয়োজন হবে । রসযুক্ত মাটিতে 
বঙ্গ বোনার জন্য বীজ বোন|র 6-7 দিন. আগে একবার জমিতে সেচ দিতে 
হবে। অবশ্য জমিতে রম থাকলে তার প্রয়োজন হবে ন!। হালকা মাটিতে 
ফুন আসার আগে. ও গাছে শুঁটি ধরার সময় একবার করে সেচ দেওয়ার 
প্রয়োজন হবে। চেতী মুগে 3-4 বার সেচের আবশ্যক হ'তে পারে। 
প্রতিবারে 70-80 হে £ মি. মি, গভীর মাটি ভিজিয়ে সেচ দিতে হবে। 23 
বার সেচের জন্য 140-240 হেক্টু আর মিলিমিটার জলের প্রয়োজন হবে। 

বারসীম ( 350m )_ জীবনকাল :—180-210 দিন। রবিশস্ত 
হিসেবে ইহা সেচের ওপর নির্ভরশীল । 10-15 দিন ছাড়া ছাড়। 12-15 বার 
জলসেচের আবশ্যক হয়। এক কিলোগ্রাম ঘাস উৎপাদনের wy 750 
কিলোগ্রাম জলের আবশ্যক হয়। প্রতিবারে 60-70 হেঃ মি. মি. জলের 
প্রয়োজন | pesi এর জীবনকালে 720-1050 হেক্ট আর মিলিমিটার জলের 
প্রয়োজন হবে। লুসার্ণ চাষে অনুরূপ জলের প্রয়োজন | 
^. জলসেচন পদ্ধতিসমূহ ( Mcthods of Irrigation ) 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে জমিতে জনসেচ করা হয়। প্রত্যেকটি পদ্ধতি বিশেষ 
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বিশেষ শস্তে জলসেচের জন্য প্রযোজ্য । জমিতে জলসেচনের বিভিন্ন পদ্ধতিকে 
‘মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; যেমন, 

(1) মাটির উপর জলসেচন (Surface irrigation ) 

(2) মাটির মধ্যে জলসেচন ( Sab-irrigation ) 

(3) ফোয়ারার মতো জলসেচন ( Sprinkler irrig: tion ) 
() মাটির উপরে জলসেচন ( Surface Irrigation ) 

মাটির উপর নিয়লিখিত পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয় :— 

(ক) মুক্ত বন্যা পদ্ধতি ( Free Flooding) :— 

সাধারণত যে সকল শস্তের বীজ ছিটিয়ে বোনা হয়, বা চারা খুব কাছাকাছি 
রোয়া হয়, জমি বেশ সমতল, সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে জমিতে জলসেচ করা হয়। 
জমির সর্বোচ্চ স্থানে প্রধান জলসেচ নালী থেকে জল ছেড়ে দেওয়া হয়; জল 


(ক) 


জল সেচন ঃ 

কে) মুক্তবন্তা পদ্ধতি ( Free Flooding System) 

1. জলের প্রবাহ দেখানো হুচ্ছ। 
অবাধ বন্যার Wi জমিকে ধীরে ধীরে প্লাবিত করে এগিয়ে আসে। শস্তের 
প্রয়োজনানুসারে কম ব| বেশী পরিমাণ জলে ক্ষেত খানিকে প্লাবিত করে লওয়া 
হুয়। ধান, পাট, গম, সরিষণ ডাল, তিল প্রভৃতি শস্তে এই পদ্ধতিতে জলসেচ 


করা হয়। 
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সুবিধা (Advantages):—() এই পদ্ধতি সহজ ও ইহা সমতল 
জমির উপযোগী। (}}) এই পদ্ধতিতে জনসেচ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম ৷ 
(1) বীজ ছিটিয়ে বোনা শস্তের পক্ষে এ পদ্ধতি উপযোগী। (v) এ 
পদ্ধতিতে বেশী সেচ-নালীর আবশ্যক হয় না, কাজেই বেশী জমি সেচ নালীর 
জন্য নষ্ট হয়। 


অসুবিধা ( Disadvantages ) :— (i) বেশী জলের অপচয় হ'তে পারে ।. 
C) অসমতল বা বেশী ঢালু জমিতে এই পদ্ধতি অনুপযোগী । (0) মাটি, 
শুকনো হ'লে বসে যায়। (dv) সেচের জল বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা 
হ’লে ধীরে ধীরে মাটির ক্ষারত্ব বাড়তে পারে। (V) হালকা মাটিতে ভূমিক্ষয়ের 
সম্ভাবনা থাকে। 


(৭) নিয়ন্ত্রিত জলসেচ পদ্ধতি ( Check or Border-Strip-irrigation- 
System ) 


(9t) 


থে) নিয়ন্ত্রিতভাবে জল সেচন পদ্ধতি (Check-irrigation System) 
1, জলের প্রবাহ দেখানো হচ্ছে। 


" বড় জমিকে নিখু'তভাবে সমতল করা যায় না। এজন্য জমি তৈরী করার 
পর জমিটিকে সরু সরু আল দিয়ে প্রায় সমান আকারের কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে 
লওয়া হয়। তারপর জমির সর্বোঙ্ষস্থানে প্রধান জলসেচ-নালী থেকে জল 
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ছেড়ে দিয়ে পরপর প্রত্যেকটি ছোটো জমিতে জলসেচ করা হয়। অতএব এটি- 
মুক্ত বন্যার নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি। কোনো প্রটের বেশী জলকে নিচের প্লটে নিকাশ 
করে দেওয়া হয়; সবার শেষের প্লটটি এইরূপে উদ্বৃত্ত জলে প্লাবিত হ'য়ে যেতে 
পারে। 


সুবিধা :--) এই পদ্ধতিতে সেচের জল মোটামুটি সমানভাবে জমিকে: 
প্লাবিত করে; তারফলে শস্যের ফলন ভাল হয়। 

(i) জমিতে সেচের জলের পরিম!ণ কম বা বেশী করা যেতে পারে। 

(iii) ভূমিক্ষয় অনেকটা নিয়ন্ত্ৰণ করা যায়। 

Qv) উদ্ধ ত্ত জল সহজে বের করে দেওয়া যায়। 

(৮) গম, সয়াবীন, পেঁয়াজ, সরিষা প্রভৃতি শস্তে এই পদ্ধতিতে জলসেচ: 

করা যায়। 
(vi). ধানের বীজতলায় এই পদ্ধতিতে সমপরিমাণ জল বেঁধে রাখা যায়। 


অস্থুবিধ| :_-(0) বেশী আলের ( bund ) জন্য কিছু wa হয়। 
(i) জলসেচ ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী পড়ে। 


গে) খাতের সাহায্যে জলসেচ পদ্ধতি ( Farrow-irrigation 
System ). 
এই পদ্ধতিতে শস্যের পাশাপাশি ছুঃসারির মধ্যকার পরিসরে খাত বা 
অগভীর নালী তৈরী করে শস্যে জলসেচ কয়| হয়। যে-দকল শস্য সারি করে 
বপন বা রোপণ করা! হয়, তাদের পরিচর্ধার সময় সারিগুলির মধ্যকার পরিসরের 
মাটি গাছের সারির দুধারে ধরিয়ে দিয়ে সারিগুলির অন্তবর্তী স্থানে পর পর 
অগভীর খাত তৈরী কর! হয়। কোনো! কোনো শস্যে দাড়া (ridge ) তৈরী 
করে তার ওপর বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয়। যাহোক্‌ উক্তাতগুলি 
প্রধান সেচ নালীর সঙ্গে যুক্ত থাকে । সেচের সময় সেচনালীতে জল ছেড়ে 
দিয়ে একের পর এক খাতে জল প্রবেশ করানো হয়। প্রত্যেকটি থাত জলপূর্ণ 
হওয়া! মাত্র এর আগম-পথ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি খাত বা ফালি 
10-20 cx. মি. গভীর, 30-90 সে মি. চওড়া, 6-9 মিটার ew] হতে. পারে। 
আলু, বেগুন, টম্যাটো, ভুট্টা, আখ প্রভৃতি শস্যে এই পদ্ধতিতে জলসেচ 
করা হয়। ত dd d ৰ 
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গে) খাতের সাহায্যে জল সেচন পদ্ধতি (Furrow-irrigation System) 
1, প্রধান সেচ নালী থেকে জল আসছে। 2. শশ্তের সারির মধ্যে পর পর জল 
ছাড়া হচ্ছে। 3. সারির দীড়া। 


সুবিধা :-0) এই পদ্ধতিতে অপেক্ষাক্ুত কম সেচের জল লাগে। 
(৷ সেচের জলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় (0) গাছের গোড়ার মাটি বসে না 
(৮) দাড়ার গাছগুলি মোটামুটি সমানভাবে জল পায় (V) ভূমিক্ষয় খুব 
কম wi 

অসুবিধা ;--() জলসেচ ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশী (d) সকল শস্যে এই 
পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া যায় না (1) বেশী ঢালু জমিতে এ পদ্ধতি অনুপযুক্ত 
৫৮) ক্যানেল জলের প্রবাহবেগ বেশী হ’লে নালীর দীড়াগুলি ভেঙে 
x3cs পারে। 


৬) eere খাতের সাহায্যে জলসেচ পদ্ধতি ( Check and 
Furrow System ) 

" যেজমিতে ঢাল বেশী সে জমিতে জমি তৈরীর সময় জমির ঢালের সঙ্গে 
নআড়াআড়িভাবে খাতগুলি প্রস্তুত করতে হবে। : জলসেচের সময় প্রধান 
জনসেচ নালী থেকে জলকে জমির সর্বোচ্চ স্থানের প্রথম খাতের মধ্যে ছেড়ে 
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দিতে হবে। জল এই খাতের শেষ প্রান্তে পৌছানো মাত্র দাড়ার একটু অংশ 
ভেঙে দিয়ে জলকে দ্বিতীয় খাতে নিয়ে যেতে হবে। এরূপে 4-5টি খাত পর: 


খে) নিয়ন্তৰনযুক্ত খাতের সাহায্যে জলদেচন পদ্ধতি (Check and Farrow System) 
1. বিপরীতক্রমে সারির দাড়ার প্রান্তভাগ ভে'গে সেচের জলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। 


পর জলপূৰ্ণ হ’লে পঞ্চম খাতের দ্বাড়ার প্রান্তভভাগ ন৷ ভেঙে পূর্বোক্তরূপে প্রধান 
জলসেচনালী থেকে জল এনে পর পর 4-5 টী খাত সেচের জলে পূর্ণ করতে 
হবে। যাহোক, এই পদ্ধতিতে সেচের জগ পর পর খাতগুলিতে বিপরীতক্রমে. 
ঘুরে ঘুরে প্রবাহিত হয়। প্রতি খাতের একদিক বন্ধ ও অপ্রর দিক খেলা. 
থাকে। সারিবদ্ধ শস্যকে এই পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়। 


সুবিধা :--8) এই পদ্ধতিতে সেচের জলের অপচয় কম হয়। 
(i) জল মাটিতে প্রবেশ করার যথেষ্ট স্থযোগ পায়। 
(7) ঢালু-জমিতে শস্তে সমানভাবে জলসেচ করা যায় 
dv) মাটির ক্ষয়ীভবন কম হয়। 


আন্ুবিধা :--0) সকল শস্তে কার্যকরী হয় না। 
(i) জলসেচ ব্যয় বেশী পড়ে । 
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(s) বলয়াকারে জলসেচ পদ্ধতি ( Ring Method ) 


আম, লিচু; কঁঠাল, সফেদা, গোলাপজাম, জামরুল, লোকাট প্রভৃতি 
ফলশস্তে এই পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয় ॥ 10-20 বৎসর বয়সের ফলগাছের 


(৬) বলয়াকার পদ্ধতি জলসেচন (Ring System) 
1, গাছের গোড়া বেষ্টন করে বলয়াকার সেচ নালী। 


"গোড়া থেকে 15-20 সে. মি. ব্যাসের জমি ছেড়ে দিয়ে তারপর 20-30 সে. মি. 

চওড়া ও 10-15 সে. মি. গভীর মাটি খনন করে বলয়াকারে জলসেচ নালী 
প্রস্তুত করতে হবে। গাছের সারি বরাবর এই বলয়গুলি মধ্যবর্তী জনসেচ 
নালীর সঙ্গে শাখা জলসেচ নালীর সাহায্যে যুক্ত থাকে। প্রধান জলসেচনালী 
থেকে জল ছেড়ে দিলে শাখাজগসেচ নালী দিয়ে জল প্রতিটি বলয়-নালীতে 
প্রবেশ করবে ও তা জলপূৰ্ণ হয়ে ওঠবে। . তারফলে প্রতিটি ফলগাছের মূলা- 
ঞ্চলের কাছাকাছি মাটি বেশ ভিজে যাবে। 


স্থবিধ! ১0). ফলশন্তে এই পদ্ধতি-উপযোগী (8) সেচের জন্য 
অপেক্ষাকৃত কম জলের আবশ্যক হয়। (0) ফলগাছের কোনো! ক্ষতি করে 


ESQ 2p পাতন 
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না; কারণ কাণ্ডে জল লাগে না । Qv) «acp জল বেশ কিছু সময় স্থায়ী হয় 
বলে বেশ গভীর পর্যন্ত মাটি সেচের জলে ভিজে যায় । (V) এই বলয়াকার 
নালীতে অনেক সময় সার প্রয়োগ কর! হয়, যা সেচের জলে দ্রবীভূত v 
শস্তের মূলাঞ্চলে পেশীছে যায়। 


অসুবিধা :--() জলসেচের প্রাথমিক ব্যয় বেশী (d) অন্যান্ত শস্যের 


পক্ষে অনুপযুক্ত | 
(9) অগভীর জলাধার সৃষ্টি করে জলসেচ পদ্ধতি (Basin 
System ) 
লেবু, পেঁপে, চেরী প্রভৃতি ফলশস্ত, লাউ, কুমড়ো, বিঙে, করলা, শশা, 
কীকুড়, প্রভৃতি সজিতে এই পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়। ইহা ছাড়া অল্প 
বয়সের ফলগাছে এই পদ্ধতিতে জনসেচ করা যায়। এই পদ্ধতিতে গাছের 


(s) অগভীর জলাধার সৃষ্টি করে জলদেচন পদ্ধতি (Basin System) 
1, গাছের গোড়ার চারধারে অগভীর জলাধার। 


গোড়াতে 30-60 সে: মি. ব্যাসের অগভীর জলধার (basin ) তৈরী করা 
হয়। তারপর প্রতি জলধার বা বেসিন থেকে শাখানালীর সাহায্যে প্রধান 


৫২৮ শল্তোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


সেচ নালীর (পাশাপাশি ছু'সারির মধ্যবর্তী) সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে। 
জলাধার অর্থাৎ মাদাগুলির কেন্দরস্থলে গাছের গোঁড়াতে ম!টি ধরিয়ে দেওয়া হয়। 
প্রধান-সেচনাণী দিয়ে জল ছেড়ে দেওয়া হ’লে প্রতিটি জলাধারে (বা মাদায় ) 
জন সমানভাবে ছড়িয়ে পড়বে | 
সুবিধা £_0) প্রতিটি গাছ সমানভাবে জল পায়। 
(i) গাছের গোড়ার যথেষ্ট জল শোষিত হয়। 
(i) গাছের গোড়া, শীতল থাকে । 
(iV) জল জয়ে যাওয়ার সম্ভাবন৷ থাকে না । 
অস্থুৰিধ| :— (1) প্রাথমিক জলসেচ ব্যয় বেশী পড়ে ৷ 
() জলাধারগুলির মাটি শুকনো হ’লে শক্ত হ'য়ে যাঁয়। 
(0) জলাধার ( বা মাদা) বার-বার ভেঙে তৈরী করতে হয়। 
(ছ) ঘন সন্নিবিষ্ট খাতের সাহায্যে জলসেচ পদ্ধতি ( Ccrruga- 
tion System ) 
চা হেরে 


—— শী 


IT 


ছে) ঘন সন্নিবিষ্ট খাতের সাহায্যে জলসেচন (Corrugation System) 
কয়েকটি শস্তের (বেমন, কপি, মূলা, গাজর, edu বাঁট প্রভৃতি) 
পাশাপাশি সারির ব্যবধান বেশ কম থাকায়, থাতগুলিকে 'খুব“কাছাকাছ্ি, 
তৈরী করা হয়; এই প্রক্রিয়ায় জলসেচনকে “করুগেশন সিস্টেম” বলে। 


Pe NE 


জলসেচন ও জলনিষ্কাশন ৫২৯ 


সুবিধা :-:($) ভারী মাটিতে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বেশী; মাটি 
বেশ ভিজে যাঁয়। di) জমিতে বেশী পরিমাণ জল শোষিত হয়। (Hi) মাটি 
শুকনো হ’লে শক্ত হরে যায় ন| । / 

অস্থুবিধ| : (i) প্রাথমিক জন্সেচ ব্যয় বেশী পড়ে। (di) জনের 
চাপে খাতের দাড়া ভেঙে যেতে পারে (i) হালকা, মাটিতে এই পদ্ধতি 
অনুপযুক্ত । 


(জ) সাইফন পদ্ধতি (Syphon System ) 

এই পদ্ধতিতে সামনের উচু বাধাকে অতিক্রম ক’রে উচু স্থানের জলাধার 
থেকে অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে জলসেচ কর] হয়। ক্যানেলের 
পাৰ্শ্ববৰ্তী জমি সমূহে বিভিন্ন ব্যাসের রবার বা প্র্যাসটিকের নলের সাহায্যে 


জে) সাইফন পদ্ধতি (Syphon System) 
€) রবারের নলের সাহায্যে তৈরী সাইফন। (1) উঁচু বাধ। Qu) ক্যানল। 


জলসেচ করা যায়। এইরূপ নরকে প্রথমে জনপূর্ণ ক'রে (বাযুহীনভাবে ) এর 
এক প্রান্ত ক্যানেলের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রেখে অপর প্রান্তটিকে অপেক্ষাকৃত 
নিয়তলবিশিষ্ট জমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। নলগুলি অবশ্য ক্যানেল বাধের 
উচ্চতা অতিক্রম করে আমে । এই সাইফন পদ্ধতিতে জল বায়ুর চাপে উচু. 
বাধাকে ( বাধকে ) অতিক্ৰম করে নিচের প্রটগুলির দিকে প্রবাহিত হ'তে. 
থাকে। 


সুবিধা :(0) এই পদ্ধতিতে জমিতে পরিমাণ মতো জন (নল বেশী বা 
কম ব্যবহার করে ) ছাড়া যায়। (1) ক্যানেল বাধ কাটার, প্রয়োজন হয় না 
(Hi) জলের বেগ কম হওয়ায় ভূমিক্ষর প্রায় হয় না! 


৩৪ 


cv শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


অস্থুবিধ। :--জলতল জমি অপেক্ষা উচুতে না থাকলে এই পদ্ধতিকে কাজে 
লাগালো যাবে ন! 1 


, (2) মাটির নীচে জললেচন ( Sub-irrigation System ) 
ভারতবর্ষে এই পদ্ধতিতে জলসেচের বিশেষ প্রচলন নেই। যাহোক, এই 
পদ্ধতিতে মাটির 60-90 সে. fa. গভীরে, 274-3 মিটার ছাড়া ছাড়া সমান্তরাল 
ভাবে মাটির বা সিমেন্টের ছোটো ছোটো নল (Pipe) (15-22 সে. মি. 
ACH) বসানে| হয়। পর পর ছু'টি নলের সংযোগস্থানে সামান্য ফাক 
(933 0-4 সে. মি) রাখা হয়, অথবা পাশ্বছিদ্ৰ থাকে । এই ফাকের ওপর 
একটু বড় আকারের পাথরের হুড়িগুলি দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয় যেন 
উক্ত ফাক বা ছিদ্রের পথ মুক্ত থাকে । তারপর নুড়িগুলির ওপর তারের 

জলের টুকরো! জড়িয়ে দিয়ে মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়। 

জঁলসেচের সমর নলগুপির এই ছিদ্রপথ দিয়ে জল ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে 
ও মাটির একটি স্তরকে সিক্ত করে.। এরূপ জমির ওপর শস্য চাষ কর। হ'লে 
গাছগুলির মূলাঞ্চল এই স্তরে থাকবে, কাজেই আবাদী শস্য এরূপ সেচ 
পদ্ধতিতে প্রয়োজনমতো! জল পেয়ে যাবে। 5-6 বছর ছাড়া ছাড়! নলগুলির 

মধ্যে জমে-যাঁওর়! মাটি পরিষ্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন হ'তে পারে। 


সুবিধা : ৷) এই পদ্ধতিতে খুব কম পরিমাণ মৃত্তিকা-জল বাষ্পীভবনে 
বিনষ্ট হয়; «mu মোট জলসেচ ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। 
(i) :জলসেচ নালীগুলি মাটির বেশ গভীরে থাকায় সমস্ত 
জমিটি শস্য চাষের কাজে লাগানো! যায়; যে-এলাকায় 
জমির দাম বেশী সেখানে এই পদ্ধতি উপযোগী । 
(ui) এই পদ্ধতিতে সেচের জলকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। 
(v) মাটির অম্নত্ব বা ক্ষারত্ব জলসেচের ক্রটির জন্য ঘটে না। 
(v) বর্ষাকালে এই সেচনালীগুলিকে জলনিকাশের নালীরূপে 
কাজে লাগানো যায়। 
(vi) জমির ভূমিক্ষয় হয় না। 
(vi) সেচের ফলে মাটির ওপর চটা পড়ে না। 
(vil) fieri প্রক্ৰিয্নায় উত্ভিদ-খান্োপাদানের অপচয় খুব 
কম হয় । 


জ্জলসেচন ও জলনিঙ্কাশন ৩৩১ 


অস্থুবিধ| :--) জলসেচের প্রাথমিক ব্যয় বেশী পড়ে; এজন্য সাধারণ 
চাষীর পক্ষে এ-পদ্ধতি গ্রহণ করা অস্থবিধাজনক হ'য়ে 


পড়ে ৷ 
() বার “বার সেচ-নালীগুলি তুলে পরিষ্কার করা! বেশ 

ব্যয়বহুল। 
(3) ফোয়ারা পদ্ধতিতে জলসেচন ( Sprinkler-irrigation 


System ) 
যেসব এলাকার জমির ঢাল বেশী সে সব স্থানে এই পদ্ধতি বিশেষ 
উপযোগী । পাহাড়ী এলাকায় ঢালু জমিতে কোন বাগিচায় এই পদ্ধতি 


(খ) 
ফোয়ারা! পদ্ধতি জললেচন (Sprinkler irrigation System) ২7 
1. ফোয়ারা 


৫৩২ শশ্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


উপযোগী ৷ তাছাড়া অন্যান্য এলাকায় লন, ফুল ও সজিবাগানে এই পদ্ধতিতে 
'জলসেচ দেওয়ার প্রচলন আছে | এই পদ্ধতিতে পাম্পের সাহায্যে নলের মধ্য 
দিয়ে সেচের জলকে এক নিদিষ্ট উচ্চতায় তোলা হয়, এবং উপরে স্থাপিত এক 
“জলাধারকে জরপূর্ণ করা হয়। এই জলাধার থেকে নিৰ্গম নলগুলির সাহায্যে 
- সেচের জলকে জমির বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয় ( বশ্য নির্গম নলগুল 
‘জমিতে নির্দিষ্ট ব্যবধানে বিন্যস্ত থাকে); এই নির্গম নলগুলি থেকে উৰদ্ধমুখী 
নলগুলির মুখে ফোয়ারী স্থষ্টিকারী “নজল” (Nuzzle) যুক্ত থাকে । মাধ্যাকৰ্ষণ 
‘শক্তির টানে উপরোক্ত জলাধার থেকে জল নির্গম-নলগুলির মধ্য দিয়ে 
'নিয়াভিমুখী হওয়ার সময় নজলের স্স্মছিত্রগুলির মধ্য দিয়ে নিৰ্গত হওয়ার সময় 
ফোয়ারা স্থ্টি করে আবাদী জমিকে বসসিক্ত করে । 
(আগের পৃষ্ঠার ছবি দ্ৰষ্টব্য--) 
সুবিধা :-() অসমতল জমিতে জগসেচের এক উত্তম পদ্ধতি 01) ঢালু, 
জমিতে ভূমিক্ষয়ের ভয় থাকে ন! (0) বৃষ্টির মতে! জলধারা নামে বলে গাছ 
সর্বদা তাজা থাকে (iv) সেচের ফলে মাটি বসে যায় না (Y) সেচের জগকে 
নিয়ন্ত্রণ করা যায় (VI) সহজ দ্রবনীয় রাসায়নিক সারগুলি বা রোগনাশক ও. 
কীটনাশক ওষুধপত্র সেচের জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের ওপর স্প্রে করা, 
যায়। (Vi, নার্শারীতে ব! লনে এই পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া যায়। 
অস্ুব্ধি|:_() এই পদ্ধতিতে জলসেচের প্রাথমিক ব্যয় বেশী 
(b ভারী মাটিতে গরমের দিনে ফোয়ারার জল শোষিত হওয়ার আগেই; 
বাষ্পীভূত হয়ে যেতে পারে (80) অধিক বায়ুপ্রবাহবেগযুক্ত স্থানে এ পদ্ধতি 
উপযোগী নয় । উ ভর বাস্তসংস্থান (ecology ) অনুযায়ী দেখা যায় যে 
অধিকাংশ স্থলজ বা ম্যাসোফা ইট ( mesophyte ) শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ মাটির মুক্ত 
জলে (free water) জন্মাতে পারে না; এরা প্রধানত মাটির কৈশিক জলের 
( cappiliary water ) ওপর নির্ভর করে | কিন্তু ধান অর্থ-জলজ শস্য ; ধানের 
অধিকাংশ প্রকার মুক্ত-জলে ভালোভাবে জন্মাতে পারে ৷ আবার ধানের মধ্যে 
এমন কতকগুলি প্রকার আছে যেগুলি ভাঙ্গা জমিতেও জন্মাতে পারে, কতকগুলি 
অল্প গভীর জলে ভাল বৃদ্ধি পায়, কতকগুলি বেশ গভীর জলে ভালভাবে 
জন্মায় ও ফলন দেয়। মিঠাপ।ট কোন অবস্থাতে মৃক্তজল বেশীদিন সহ করতে 
পারে না, কিন্তু তিতা পাট একটু বেশী বন্দে গড়া জল সহ, করতে পারে i 
অধিকাংশ শস্তই ম্যাসোফ।ইট শ্ৰেণীভুক্ত) কাজেই শস্তনুসারে জনির দড়ানে। 
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বা মুক্ত-জল নিকাশের প্রয়োজন হয়। স্থতরাং শস্তের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় 
যুক্ত-জল জমি থেকে বের করে দেওয়ার পদ্ধতিকে জল-নিত্ধাশন 
‘বলে I 


যুক্ত জল ম্যাঙোফাইট শ্রেণীভুক্ত শস্যের কি কি ক্ষতি করে? 


(1) মাটির মধ্যে মুক্ত জল থাকলে মাটির মধ্যকার বায়ু অপসারিত হয়। 


অক্সিজেনের অভাবে স্থলজ উদ্ভিদের মূলের শ্বাসকার্ধ ব্যহত হয়; স্বাভাবিক 
শ্বাসক্ৰিয়ার অভাবে গাছের শিকড়গুলি পচে যায় অর্থাৎ তার মৃত্যু ঘটে; ফলত 
‘গোটা গাছটি ঢলে পড়ে। 


(8) জলবসা মাটিতে হিতকারী ব্যক্টেরিয়াগুলির কার্যকলাপ অক্সিজেনের 
অভাবে প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায়। অপরপক্ষে ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্টেরিয়াগুলি 
মাটির নাইট্রেট জাতীয় লবণগুলিকে ভেঙে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে 
রূপান্তরিত করে; তারফলে মাটির উর্বরতা বেশ কমে যায়। 


(Hi) জলবস| জমিতে £জবপদার্থগুলি বিভিন্ন প্রকার অবাত ব্যাক্টেরিয়ার 

দ্বার! আক্রান্ত হয়; অক্সিজেনের অভাবে পচনক্রিয়া বেশ কমে যায়। কিছু 

পরিমাণ জৈব পদার্থের জৈব জারণের ফলে জৈব-অয্নের সৃষ্টি হয়! এর ফলে 
মাটির wars বাড়ে। 

dv) মাটির wx বাড়ায় লোহা, আযালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির 
লবণগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় আসে! এই সব লবণের আধিক্য গাছের ওপর 
বিষক্ৰি্ন৷ করে। গাছের একটি খাস্তোপাদান যেমন, ফদফরিক অন্ন অদ্ৰাব্য = 
‘লোহা ও আযালুমিনিয়াম ফসফেটে পরিণত হয়। গাছ তা নিতে পারে না। 

(V) জমির মুক্ত-জল মাটির লবণগুলিকে নীচের স্তর থেকে ক্রমশঃ উপরের 

স্তরে নিয়ে আসে । জমিতে অনিয়মিত ভাবে জলসেচ ও উপযুক্ত 
জলনিকাশের অভাবে জলতল ক্রমশঃ উপরে উঠে আসে । এক সময়ে 
জমির জল শুকিয়ে গেলে লবণগুলি জমির উপরিস্তরে সঞ্চিত হয়। 
এক্লপে মাটি ক্ষার বা লবণাক্ত হয়ে পড়ে। 

4vi) জলবসা মাটির গঠন শৈলীর ক্ষতি হয়; কৰ্ষণ করা হ’লে মাটি 
কাঁদানে! হয়ে যায়। যখন জল শুকিয়ে যায়, তখন মাটি বেশ বসে 
যায় ও শক্ত হয়ে পড়ে। তারফলে মাটির সছিদ্রতা হ্রাস পায়। 


tes. 


শঙ্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


জল নিকাশনের উদ্দেশ্য" ( Objectives ) ;— 


y 


(i) 


(8) 


v) 


(v) 


ম্যাসোফাইট শ্ৰেণীভূক্ত ( অর্থাৎ উচু জমির) সকল প্রকার শস্তের 
পক্ষে জলবস| জমি অনুপযুক্ত এমনকি উচ্চফলনশীল ধানের অধি- 
কাংশ প্রকার ও আউস ধানের স্থানীয় প্রকারগুলির জন্য জমির 
অতিরিক্ত: জল -নিকাশের .আবশ্তক হয়। নদীতীরবর্তী নিয়ভূমি 
এলাকা, চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত নীচু মালভূমি, নীচু জলাভূমি, ও. 
সমূদ্রোপকৃণবর্তী নীচুস্থানের মুক্তজল নিকাশ করার প্রয়োজন হয়। 
ক্ষার বা লবণাক্ত মাটির ক্ষার বা লবণ অপসারণের জন্য বার বার 
সেচের সঙ্গে জল নিকাশের আবশ্যক হয়। 

জল নিকাশের ফলে জমির জলতল ক্রমশঃ নীচে নেমে আসে; তার 
ফলে শন্তের মূল মাটির গভীরে প্রবেশের স্থযোগ পায়। কাজেই 
গভীর মূল শস্যের উপযুক্ত বৃদ্ধির জন্য জল নিকাশের প্রয়োজন হয়। 
জল নিকাশের ফলে মাটির om mem ছিদ্র পথে বায়ু প্রবেশের স্থযোগ 
পায়। তার ফলে মাটির হিতকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলির কার্যকলাপ 
বাড়ে; মাটির জৈব পদার্থের দ্রুত পচন ঘটে; এবং গাছের প্রয়োজনীয় 
খাঞ্চলবণগুলি তৈরী হয়। স্থতরাং মাটির উর্বরতা বজায় রাখতে, 
জমির জল নিকাশের প্রয়োজন হতে পারে । 

জলনিকাশের ফলে মাটির গঠনের দ্রুত উন্নতি ঘটে; জলবসা জমিতে 
মাটি বসে গিয়ে সছিদ্রতা হাস পায়) ফলে বায়ু ও কৈশিক জন 
চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। মাটির কৈশিক জলে মাটিকে সরস. 
ও কুরঝুরে রাখার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত জন নিকাশের আবশ্যক ৷ 


কোন্‌ কোন্‌ জমির জল-নিকা শের প্রয়োজন হয়? 


8) 


2) 


নিগ্বভুমি অঞ্চল সমূহ :--বৰ্ষাকালে এই অঞ্চলের জমিতে উচুম্থানের 
“মুক্তজল মাটির উপরিভাগ ও মধ্যভাগ দিয়ে নেমে আসে। রবি খন্দে 
বোরো ধান ও চৈতী খন্দে জল নিকাশের পর শহা: উৎপাদন করা 
যায়। এ 

নদীভীরবর্তা অঞ্চল সমূহ ;--বাধের দ্বার! বন্যার জল অনুপ্রবেশের 
পথরোধ করে এবং বৃষ্টির জলকে নিকাশ ক'রে ধান, পাট, ও ররি- 
৷ শন্তের চাষ করা যায়। 
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(3) জমুদ্রোপকুলবর্ভা অঞ্চল সমূহ :— বাঁধের ঘার| সমুদ্রের লবণ-জল 
প্রবেশের পথরোধ করে উপযুক্ত জল নিকাশের দ্বার মাটির লবণের 
পরিমাণ কমানো যায়। 

(4; পৰ'ভবেষ্ঠিভ নীচু জমি : _মাটির নীচে নিশ্ছিদ্র স্তর থাকার অন্ত 
জমিতে মুক্ত-জল সঞ্চিত হয়। মাটির নীচে জলনিকাশের নালী 
বসিয়ে এই জল অপসারিত করা যায়। 

(5). কাদামাটির জমি সমূহ :--কাদা মাটির জল ধারণ ক্ষমতা! বেশী, 
কিন্তু জন নিকাশের ক্ষমতা কম। মুক্ত নালী পদ্ধতিতে এরূপ «^p 
জল নিকাশ করা যায়। 


জলনিক্ষীশন পদ্ধতি সমূহ ( Methods of Drainage ) : — 

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জমি জল নিকাশের 
প্রয়োজন হয়। অতএব জমির অবস্থান, মাটির গঠন ও গ্রথন, বৈশিষ্ট্য, জমির 
জল নিষ্কাশিত হওয়ার স্বাভাবিক নির্গম পথ; নিষ্কাশিত জলের পরিমাণ ও মোট 
খরচের ওপর জঁলনিষ্কাশন পদ্ধতি নির্ভরশীল । 

জল নিষ্কাশন পদ্ধতিকে দু'ভাগে ভাগ কর! যায়; যেমন; 

(i) খোলা নালার সাহান্যে জল-নিফাশন ( Open drainage ) 

(i) বন্ধ নালার সাহায্যে জল-নিষ্কাশন ( Closed drainage ) 

(1) খোলা নালার সাহায্যে জল-নিষ্কাশন পদ্ধতি ( Open 
Drainage System ) £-- পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে খোলানালার সাহায্যে 
জমির জল নিষ্কাশন করা হয়। জমিতে 9-12 মিটার অন্তর অন্তর 15-20 সে. 
মি. গভীর 30 সে. মি. থেকে 45 সে মি চওড়া নালী কেটে জমির wa 
নিকাশের ব্যবস্থা কর! হয়। জমির সেচ নালীর ঠিক বিপরীত দিকে জল 
নিকাশের নালী যেন থাকে । সহায়ক বা শাখ|-জন-নিকাশের নালীগুলি, যেন 
প্রধান জল-নিকাশ নালীর সঙ্গে যুক্ত থাকে । 


সুবিধা ( Advantages ) :—() জমি থেকে বেশী পরিমাণ জন্ম 
নিকাশ করা সম্ভব হয় (i!) জল-নিকাশ-নালী তৈরীর খরচ অপেক্ষাকৃত কঙ্ক 
পড়ে | (i) জমির জলতল উপরে উঠে এলে জল সহজে বের করে দেওয়া ৷ 
যায় (i) যে-সকল জমির নীচের- স্তর নিশ্ছিদ্র সেখানেও এই পদ্ধতি 
কার্যকরী (V). ভারী মাটির জল-নিকাশ নালী দীর্ঘস্থায়ী হয়। 


১৫২৬ . — 
. অন্ুবিধ| (. Disadvantages ) : — 


di) এই পদ্ধতিতে বেশী জমির অপচয় হয়। যেখানে জমির দাম বেশী 
সেখানে এই পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হবে না। 


4H) হালকা মাটিতে জল নিকাশ নালীতে মাঝে মাঝে ধস নামতে পারে; 
এজন্য বারংবার নালী মেরামতে চাষ খরচ বাড়ে। 


(ii) নালীতে প্রচুর আগাছা! জন্মায় ; এই সকল আগাছার বীজ "3 
ক্ষেতে প্রবেশ করে জমিতে আগাছার উপদ্রব বা৷ড়য়ে তোলে । 


(v) জল নিকাশের নালী বেশী গভীর না হ’লে মাটির নীচন্তরের মুক্ত 
জল নিকাশ করা যায় ন! । 


. Q) বন্ধনালার সাহাষে; জল নিষ্কাশন পদ্ধতি ( Closed D;ai- 
nage System ) :—4« পদ্ধতিতে মাটির ওপর জল নিকাশের নালী না তৈরী 
করে মাটির বেশ একটু গভীরে মাটির মধ্যে তা তৈরী কর! হয়। তার ফলে 
পূর্ববর্ণিত খোলা নালা পদ্ধতির কতকগুলি অস্থৃবিধা দুর করা যায়। মির 
মধ্যে সিষেণ্টের বা মাটির তৈরী নল বসিয়ে পর়ঃপ্রণাপী তৈরী কর! হয়, যেমন, 


 টালির সাহায্যে জল-নিক্কাগন (Tile Drain):-«2 পদ্ধতিতে 
মাটির প্রকার অনুসারে নির্দিষ্ট ব্যবধানে ও গভীরতায় সমাস্তরালভাবে টালি 
(অর্থাৎ 30 সে. মি, লঙ্ব। ও 15 সে. মি. ব্যাসবিশিষ্ট মাটির বা সিমেণ্টের তৈরী 
নল ) একের পর এক মাটি খনন ক'রে নালীতে (trench) বসিয়ে তারপর 
মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। উক্ত টালিগুলি বসানোর সময় এদের পারস্পরিক 
সংযোগ স্থলে সামান্য ক'রে ফাক্‌ (03 সে মির মতো) রাখা হয়; তারপর এই 
€জোড়াস্থানগুলিতক পাথরের কুচি দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দেওয়া হয়; পাথরের 
কুচিগুলির উপর একটি ক'রে তারের জালের টুকরো জড়িরে দিয়ে -পরিশেষে 
নালীগুলি আগেকার খনন করা মাটি দিয়ে ভরাট ক'রে দেওয়া হয় । টালিগুলির 
জোড়াস্থানে সামান্য ক'রে ফাক থাকার জন্তু মাটির মধ্যকার qeu এই 
ফীকগুলি দিয়ে নলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।  টালির সহায়ক বা শাখা 
নাণীগুলি জমি থেকে মুক্ত-জল সংগ্ৰহ করে; পরিশেষে ত! মধ্য জল নিকাশ 


এ 


Caepio pee পাম 


জণসেচ ও জলনিষ্কাখন to^ 


নাঁলীর মধ্য দিয়ে ক্ষেতের বাইরে চলে যায়। মাটির প্রকার অনুসারে গভীরতা 
ও দূরত্বের প্রভেদ :- T 


মাটির প্রকার (গ্রথন অনুসারে ) টালি ৰঙ্গানোর = নালীগুলির 
গভীরতা! পারস্পরিক দুরত্ব 


1) ভারী মাটি (যেমন, এযাটেল ) —— 60-75 সে. মি, 6-9 মিটার 
2) মাঝারি ভারী মাটি (যেমন দৌআশ) 75-90 , » 9-12 25; 
3) মাঝারি হালকা মাটি (বোদ ) 90-120, , 69 —, 
4) হালকা মাটি (বেলে দোত্খাশ ) 90-120 ,- » 12-15 , 


এই টালি বা সিমেন্টের নলগুলিকে ছু'প্রকার পদ্ধতিতে মাটির মধ্যে 
বসানো! হয়; যেমন (0) হারিং বোন বাঁ-ফিসবোন পদ্ধতি ( herring bone 
vor fishbone system ) (ji) গ্রীড-আয়রণ পদ্ধতি ( grid-Iron system ) 

G) হারিংবোন বা ফিসবোন পদ্ধতি ( Herringbone or 
Fishbone System ) :;— 


জলনিষ্ধাশন পদ্ধতি 


(ক) হারিং বোন বা ফিদবোন পদ্ধতি (Herringbone or Fishbone method) 
«) টালির নল 98) ২টী পাশাপাশি নলের সংযোগ স্থলে সামান্ত ফাক 


এই পদ্ধতিতে নলগুলিকে মুখ্য জল নিকাশ নালীর সঙ্গে প্রায় 45" কোণে 


৩৮, শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


বসানো হয়; অতএব সহায়ক বা শাখানালীগুলি মুখ্য জলনিকাশনালীর সঙ্গে- 
তির্ধ্যকভাবে অবস্থান করে, যার ফলে সমস্ত বিন্যাসটিকে মাছের মেরুদণ্ডের 
কাটার ( হাড়) মতো দেখায় । 

(i) শ্রীড-আয়রণ পদ্ধতি (Grid iron System ) ;— 

এই পদ্ধতিতে টালিগুলিকে ( শাখানালীর ) প্রধান জল নিকাশনালীর: 


থে) গ্ৰীড আয়রন পদ্ধতি (Grid-iron method) 
(9 প্রধান জলনিফাশন নালী (ii) শাখা জলনিফাশন নালী ( সমাস্তরালভাবে:বদানে! ) 


সঙ্গে বিপরীতক্রমে সমান্তরালভাবে বসানো থাকে এবং প্রতিটি শাখানালীর' 
মধ্যকার ব্যবধান 9-15 মিটার পর্যন্ত রাখা হয়। 


উক্ত ছু'প্রকার পদ্ধতির স্মুবিধা ও অস্ত বিধ! i— 
"faq :— 
&) হারিংবোন পদ্ধতিতে নাপীগুলি তিৰ্ধ্যকভাবে মাটির মধ্যে অবস্থান 
করে বলে মাটির মধ্যকার বেশী স্থানের জল নিকাশ করতে পারে । 
(d) হালকা মাটিতে ব্যবধান বেশী রেখে গ্রীড-আয়রণ পদ্ধতিতে বেশী 
পরিমাণ জমির জল নিকাশ করা যায়। 
(H) উভয় প্রকার পদ্ধতিতে জল সংগ্রহ ও নিকাশ দ্রুততর করা যায় । 


জলসেচন ও জলনিষ্কাশন to 


(v). জল-নিকাশ নালী বেশীদিন স্থায়ী হয়। 

(v) জমির অপচয় হয় না । 

(vi) মাটির 90-120 সে. মি. গভীর পর্যন্ত জল নিকাশ কর] যায়। 

(vii) নালীতে আগাছা জন্তাবার সম্ভাবনা থাকে না। 

অন্মুবিধ৷ :-- 

(1) প্রাথমিক ব্যয় খুব বেশী পড়ে; তাই সাধারণ চাষীর পক্ষে 
অস্থবিধাজনক । 

(i) নলগুলির মধ্যে ঝরামাটি বা গাছের শিকড় প্রবেশ করে জল নিকাশের 
কাজে ব্যাঘাত হানতে পাবে 1 


(3, নুড়লবৎ জল (amata নালী ( Mole Drain ) ;— 

এই পদ্ধতিতে এক বিশেষ ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে মাটির 8-10 সে. fa. 
গভীরে স্ুড়ঙ্গের ন্যায় নালী তৈরী করা হয়। নালীগুলিতে যথেষ্ট ঢাল রাখা 
হয়; যার ফলে সহজে জল নিকাশ কর! যায় । 

সুবিধ| :_0/ বেশী জমি নষ্ট হয় না (৷) নালীতে ঢাল থাকলে 
সহজে জমির জল নিকাশ কর! যায় (Hi) ভারী মাটিতে অল্পব্যয়ে এই: 
নিকাশনালী তৈরী করা যায়। 

আন্ুবিধ! £_-0) ভারী মাটি ছাড়া এ পদ্ধতি অস্থবিধাজনক (i) নালীর 
গায়ের মাটি ধসে গিয়ে জল নিকাশ ব্যহত হতে পারে। 


(4) প্রস্তর খণ্ড ও গাছের শাখা প্রশাখ! দিয়ে তৈরী জলনিক্কাশন' 
মালী (Bush and stone drainage )1__এই পদ্ধতিতে 60 সে fa- 
থেকে 90 সে. মি. চওড়া! খোলা নালা কেটে তার প্রায় অর্ধাংশ প্রথমে পাথরের 
টুকরো পরের স্তরে গাছের শক্ত শাখা প্রশাখার খণ্ড দিয়ে ভর্তি করে বাকী 
অংশটি খনন করা মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হর। জমির মধ্যকার মুক্ত-জল 
প্রথমে নালীতে চুইয়ে এসে পড়ে; তারপর পাথরের টুকরো ও শাখাপ্রশাখা-. 
গুলির ফাঁক বেয়ে জমির বাইরে চলে যায়। 

"favi :— 

(|) যে-পর্যস্ত না নালীগুলি মাটি ঝরে একেবার বদ্ধ হয়ে যায় সে পর্যন্ত 

এই নালীগুলির জল নিকাশের ক্ষমতা বজায় থাকে। 


৪০ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
(li) জমি নষ্ট হয় না অথচ জমির জল নিকাশের উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। 


(0) এই পদ্ধতিতে জল নিকাশ করার খরচ অপেক্ষাকৃত কম পড়ে, 
কাজেই সাধারণ চাষীর পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য t 


'অস্থবিধা :_ 
(i) জল নিকাশ নালী বেশীদিন কাজ করে না। 
48) মাটির অল্প নীচে মুড়ি পাথর প্রভৃতি থাকার ফলে জমির ক্ষতি হতে 
পারে। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


কৃষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতি সমূহ ( Farming system ) 


"I চাষে সার ব্যবহার জনিত ক্রমহীসমান উৎপন্ন বিধি (Law 
of Diminishing Return in Fertiliser use):—zz| পরিলক্ষিত হয় 
যে নিদিষ্ট পরিমাণের কোনো জমিতে শস্তের উৎপাদন বুদ্ধিতে ক্রমবর্ধমান 
হারে সার প্রয়োগের দ্বার! এক সময়ে শস্যের উৎপাদন হার ( rate of produc- 
tion or out put ) বিনিয়োগ হারের (rate of input) সমানুপাতিক 
হয়; এর পর থেকে শস্তের উৎপাদন হার বিনিয়োগ হার অপেক্ষা কম হ*তে- 
থাকে। শস্ত চাষে ক্রমবর্ধমান হারে সার প্রয়োগের দ্বার! আনুপাতিক ভাবে 
উৎপাদন হারের হ্থাসপ্রাপ্তিকে অর্থনীতিতে “ক্রম হ্রীসমান প্রান্তিক উৎপন্ন" 
বিধি বা পরিবর্তনশীল উৎপন্ন বিধি বা আনুপাতিক বিধ ( Law of 
Diminishing Marginal Return cr the Law of Varying. 
Productivity or The Law of Proportions. )" বলা zx | 

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে জমির পরিমাণ স্থির রেখে বিশেষ Cede 
কৃষিজ দ্ৰব্য উৎপাদনের জন্য জমিতে শ্রমিক ও মূলধন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
এক সময়ে আনুপাতিক ভাবে উৎপাদন হার, কম হ'তে থাকবে, যে পর্যন্ত WD 
কুষিজ-পণ্য উত্পাদন সংক্রান্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো হয়। “An increase 
inthe capital and labour applied in the cultivation of land 
causes, in general, a less than proportionate increase in the 
amount of produce raised unless it happens to coincide with 
an improvement in the art of agr'culture."—Marshell. 

বৈজ্ঞানিক লিবিগ (Leibig) এর মতে, জমিতে কোন এক প্রকার উদ্ভিদ 
খাত্যোপাদানের অভাব ঘটলে শন্তের উৎপাদন কম হবে; যেমন, যদি কোন 
বিশেষ শত্তের চাহিদানুসারে জমিতে নাইট্রোজেনের (N) পরিমাণ কম থাকে, 
কিন্তু অন্যান্য উদ্ভিদ-খাদ্তোপাদানগুলি জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে বজায় থাকে, 
তাহলে এই জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগের দ্বার! শস্ত উৎপাদন হার 
আম্মপাতিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু নাইট্রোজেনের পরিবর্তে অন্তান্ত উদ্ভিদ- 


৫৪২ চ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


খান্তোপাদনগুলি অধিক মাত্ৰায় প্রয়োগের দ্বারা শস্তের উৎপাদন হার বাড়ানো 
যাবে না|। লিবিগ একে সর্বব-নিন্ন বিধি (Law of Minimum ) নামে 
“অভিহিত করেছেন; কিন্তু জমিতে অপূর্ণ খান্যোপাদানটির পরিমাণ ক্রমবর্ধমান 
হারে প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে বরাবর শস্তের উৎপাদন আন্থপাতিকভাবে বাড়ে না, 
‘ফলত একক প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 


কিন্তু এই ক্রম-হাসমান উৎপন্ন বিধি শুরু থেকে দেখা দেয় না। জমিতে 

যদি ইতিপূর্বে যথাযথভাবে না সার প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সারের মাত্র! 

বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শস্ত উৎপাদন হার বাড়তে থাকবে--এক সময়ে একক প্রতি 

সার প্রয়োগের ও উৎপাদন বৃদ্ধির অনুপাত সমান হবে ; তারপর থেকে একক 

প্রতি সারের পরিম!ণ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন হার হ্রাস পাবে; ক্রম- 

বর্ধমান উৎপাদন বা আয় ও স্থির আয় সঙ্পকালীন দশা, অর্থাৎ ক্রম-হাসমান 
প্রতিদানের আগে সঙ্পকালের জন্য স্থায়ী হয়। 


এন্থলে কয়েকটি দৃষ্টাস্তের সাহায্যে তা উপস্থাপিত করা হ'ল :— 

(1) নিয়লিখিত অনুমান সিদ্ধ দৃষ্টাত্তের সাহায্যে শস্তে সার প্রয়োগের 
ফগস্বক্পপ ক্ৰমবধ'ম|ন আয়, স্থির আয়, ও ক্রমন্বাসমান আয়ের হিসেব দেওয়া 
হ’ল :_ 


আারের মাত্রা মোট উৎপ।দন প্রান্তিক আয় 
( এককে ) (কিলোগ্রামে ) (কি. গ্রামে) 
1 80 80 
2 180 ৮8885 
3 330 150 A 
E 490 160 
5 650 ped স্থির আর 
6 795 145 
7 915 120 ক্রম Ein 
8 1005 90 hi 


€৪৩ 


99.1 ৮91 18.2 69.6 08. 
££. 91.9 ৪8৮.৮৫ 10.2 06 
9৮.7 06.৮ 19.৮2 9৪.2 5.9 
69. + 5৮25 ৮৪০৮০ ০0৮৮০ 9৮ 
Viz 9L T 68.7 TL.OT [274 

- = 57171 $6.81 0 
c9 9 228 m 2, "811৩ ‘5D 0 Elie ‘8 


wb ০৯ Ell dsm — (25 | 1ড& ) bles: 5৪০ ‘JS ৯৩০ l2)? lie 0৮ 


1 5৯1১৬ ৪১1৬০1৪82৯৮ Yes ৬০০৬০ 4০1৮2 
5৬০8৮ ৪৮৭৪ 59৬ Bio 2০ 228 225 £9-967 ৯০৮০ 09656 (৬৪০) ৩৬2 Whi ৮ (2) 
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উপরিউক্ত পরীক্ষামূলক ফল থেকে জানা যায় যে 'হেক্ট আর প্রতি 2255 
fg att: নাইট্রোজেন প্রয়োগে : নিরস্তরিত প্লট (control plot) অপেক্ষা 
উভয় প্রকার পাটের ফলন (sew) যথেষ্ট বেড়েছে। হেক্ট আর প্রতি 45 
কি. sti. নাইট্রোজেন প্রয়োগ উভয় প্রকার পাটের ফলন পূর্বাপেক্ষা বেড়েছে; 
তারপর পাটের ফলন ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। 

(3) বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ( কল্যাণী ) অনুষ্ঠিত ( 1967-70 ) 
সয়াবীনের ওপর সারের পরীক্ষামূলক ফলটি এ'স্থলে লিপিবদ্ধ করা হ'ল :— 

সয়াবীনের জাত £_ ব্রাগ ( Bragg ) ; বীজে রিজোবিয়াম জীবাণু মিশ্রিত; 

খতু £_খারিফ ; 


সারের পরিমাণ উৎপাদন (দানা) সারের পরিমাণ উৎপাদন (দান৷) 
(হেঃ গ্রতি/কি,গ্রা) (হেঃ প্ৰতি/কুইঃ) €হেঃপ্রতি/কি-গ্রা) (হেঃ প্রতি/কুই:) 


৪২৭ 2160 Na P. 18:32 
*NoPao 23*.6 [5০৮৪০ 34:84 
NoPso 3021 209০ 34:74 
07১10 26:33 [205০ 33:42 


উপরিউক্ত পরীক্ষাল্ধ ফল থেকে বুঝা যায় যে জমিতে ফসফেট খাগ্ো- 
পাদানটির অভাব থাকলে হেস্টার প্রতি 80 কেজি ফসফেট প্রয়োগে সয়াবীনের 
উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়; তবে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগেও ফলন 
মোটামুটি বাড়ে; কিন্তু ফদফেটের মাত্রা গুণিতক হারে বৃদ্ধিতে উৎপাদন ব্যয়- 
বৃদ্ধি পেয়েছে; আয় আনুপাতিক হারে কমে গেছে, যেমন, হেক্ট আর প্রতি 
40 কি. গ্রা* ফসফেট ( অৰ্থাৎ 250 কি. গ্রা, সিঙ্গল সুপার ফলফেট ) এর মূল্য 
250 টাকার মতো! ধর! হলে প্রতি কিলোগ্রাম দানার উৎপাদন ব্যয় হবে 10 
পয়সা) 80 কি. sp. ফসফেটের মূল্য 500 টাক! হ'লে প্রতি কি. গ্রা. দানার 
উৎপাদন ব্যয় হবে 16 পয়সা ; 16) কি. গ্রা ফদফেটের মূল্য 1000 টাকা হ’লে 
প্রতি কি. গ্ৰা, দানার উৎপাদন ব্যয় হবে প্রায় 38 পয়সা। অতএব 
শস্তোৎপাদনে ক্রমধ্ধ মান হারে সার প্রয়োগের দ্বার! ক্ৰমহাসমান 
হারে প্রতিদ্দানের দজে উৎপাদন ব্যয় বাড়তে থাকে। 

*ব-নাইট্রোজেন ০৮০ = 0 কেজি 

*P ফসফেট P-40 , 
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এই ক্ৰম হাসমান প্রতিদান কেবল উৎপাদন হারের ওপর কার্যকরী, এর 
মূল্যের ওপর নয়। j 

দ্বিতীয়ত ক্রম-হ্াসমান প্রতিদানে উৎপাদনের আম্ুপা তিক হার হাস পেতে 
থাকে, কিন্ত মোট উৎপাদন বুদ্ধি পায়। তৃতীয়ত ক্ৰমহাসমান উৎপাদনের 
দরুণ জমির উৎপাদন ক্ষমত| কমে যাচ্ছে তা নয়) অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রাপেক্ষা 
জমির উৎপাদন ক্ষমতা কিছুটা সীমিত। স্থৃতরাং শস্তেৎপাদনের উদ্দেশ্যে কৃষক 
জমিতে এমন পরিমাণ জার প্রয়োগ করবেন, যাতে উৎপাদন fua 
আয়ের কাছাকাছি থাকে। 


মিশ্র, স্বাভন্্রীক ও জীবিকা নিৰ্ব্বাহক কৃবি-খামার পদ্ধতি সমূহ 


( Mixed, Specialised and Subsistance farming ) :!— 


মিশ্র কৃষি-খামার পদ্ধতি ( Mixed Farming ) :— 

যে কৃষি খামার পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকার শস্ত চাষ, পশুপক্ষী পালন, 
মত্ত চাব প্রভৃতি কীজগুলি পারস্পরিক অনুপুরকের ভিত্তিতে 
(complementary basis) পরিচালিত হ'য়ে বিভিন্নগ্রকীর শস্য, 
দুগ্ধ, মাংল, ডিম, মাছ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যগুলি উৎপন্ন করা যায়, 
সেরূপ ব্যবস্থাসম্পন্স কৃষিখীমারকে মিশ্র-কৃষি-খামার এবং এরূপ 
পরিচালন পদ্ধতিকে মিশ্র কৃষি খাম'র পদ্ধতি (mixed farming ) 
বলে ৷ 

“Mixed farming is a type of farming under which crop 
production is combined with livestock raising. The livestock 
enterprise is complementary to crop production programme 
Soas to provide. a balanced and productive system of 
farming." 

যেহেতু ভারতবর্ে কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ বেশী; হেক্টংআর প্রতি 
শন্তের উৎপাদন অন্যান্ত দেশ অপেক্ষা কম, এবং গবাদি পশু কৃষিকার্ধে এক 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! গ্রহণ করেছে, স্থতরাং মিশ্র-কষি-খামার পদ্ধতি কৃষি খামারের 
আয়বদ্ধিতে ও জীবন ধারণের মান উন্নততর করতে বিশেষ সহায়ক হবে ॥ 
এ-দেশের জন সংখ্যার গ্রায়-71 শতাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল । এদের 
গড় জোত জমির পরিমাণ 3 হেক্ট আর।  প্রায়:90 শতাংশ চাষীদের মাথা 
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পিছু জোত জমির পরিমাণ 2 হেক্ট আর বা তার চেয়েও কম। এই সকল ক্ষুদ্ৰ 
বা প্রান্তিক চাষীর! কৃষিকার্ধে বলদ শক্তি ব্যবহার করে থাকেন। স্থতরাং ক্ষুদ্ৰ 
ক্ষুদ্ৰ জোত বিশিষ্ট কুষকগণের পক্ষে মিশ্র কৃষি খামার পদ্ধতিতে খামারের কাজ 
লাভজনকভাবে পরিচালিত হ'তে পারে । 
মিশ্র কৃষি খামার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি এই যে কৃষিখামারে বিভিন্ন প্রকার 
শশ্তচাষের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পশুপক্ষীর এমনকি মাছেরও চাষ কর! হয়। 
খামারে বিভিন্ন প্রকার শস্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতির চাষের মধ্যে পারস্পরিক এমন 
একটি সামঞ্জস্তা রক্ষা করা হয় যে যার ফলে খামারের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা 
হয়। এই খামারের প্রত্যেকটি উৎপাদনমুখী অঙ্গ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল 
হ'য়ে খাকে। যেমন, বিভিন্ন শস্ চাষের জন্য জমি তৈরী ও জমির উর্বরতা রক্ষা 
করা প্রয়োজন খামারের বলদশক্তি জমি তৈরীর শক্তি জোগায় ও গৃহপালিত 
পশু পক্ষীর waa ও এদের খাগ্া্রব্যের বৰ্জ্জাংশগুলি একত্র মিশ্রিত করে 
পচিয়ে যে-সার তৈরী হয়, তা জমির উর্বরতা রক্ষার্থে জমিতে প্রয়োগ কর! হয়; 
ইহা উত্তম জৈব সার। শস্ত চাষে এগুলি কাজে লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত WU 
অধিক ফসল পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যেতে পারে, কোচ এবং নারাং 
(প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগ, কৃষি কলেজ, পালামপুর ) এর মতে 30-350] ভিমদাত্রী 
মুরগীবিশিষ্ট 17 বর্গ মিটার বাসস্থানের বাৎসরিক মুরগীর লিটার ( litter ) 
থেকে একটন তেজক্কর জৈবসার পাওয়! যায় ; যার মধ্যে 30 কি. an. নাইট্রো- 
- জেন, ০ কি. গ্রা* ফসফেট, 20 কি. গ্র'- পটাস, 7 কি. গ্রা, ম্যাগনেসিয়াম, 
27 কি. st. ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য অপ্রধান উদ্ভিদ খাগ্যোপাদানগুলি ব মান। 
অপরপক্ষে শস্যের উপজাতগুলি যেমন, ধান বা গমের খড়, ধানের কুঁড়ো, গমের 
তুষি, ডাল টুনি, চালের কণা, খোল প্রভৃতি সামগ্রীগুলি গবাদি পণ্ড ও হাস- 
মূরগীর উত্তম 4| এগুলি গৃহপালিত পশুপক্ষীকে খাইয়ে অপেক্ষাকৃত 
মূল্যবান দুধ, ডিম, মাংস ও বলদশক্তি পাওয়া যাবে। যদি খামারে এ-সকল 
পশু পদ্মীর চাষ না কর! হ'ত, তাহলে শস্যের উপজাতগুলি যথাযথ কাজে 
লাগতো ন|। অতএব এরূপ কৃষিখামার ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রকারের শস্য ও 
পশুপর্গীগুনিকে এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে একে অপরের ওপর 
নির্ভরশীল exo খামারের কাজ লাভজনকভাবেপরিচাঁপন! করা যায়। মিশ্র খামার 
পদ্ধতি আপাত দৃষ্টিতে বহুমুখী কৃষি খামার পদ্ধতির (diversified farming ) 
মতো হলেও মিশ্ৰ কৃষি খামার ব্যবস্থায় শস্যের উপঙ্গাতগুণিকে ঠিকমতো 
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কাজে লাগিয়ে ফার্মের আয় বাড়ানে! যায়, কিন্তু বহুমুখী ক্লষিখামারে তা হয় না। 
এজন্য মিশ্র কৃষিখামার পদ্ধতিকে উৎ্পাদ্বনমী উপাদানগুলির ভারসাম্য 
বুক্ষাকারী ( well balanced ) খামার পদ্ধতি বল! যেতে পারে । 


মিশ্র কৃষি খামার পদ্ধতির সুবিধা ( Advantages ) :— 


d) 


i) 


(iii) 


(dv) 
0) 


(vi) 


(vii) 


(viii) 


খামারের আয় বৃদ্ধি ₹_মিশ্র-কুষি-খামারে বিভিন্ন প্রকার শস্তের 
উপজাতগুলিকে গবাদি পণ্ড ও পক্ষী পালনের কাজে লাগানো! যায়; 
যেমন, ধান ও গম খড়, তুষি, খোল,চুনি প্রভৃতি সামগ্রিকে গবাদি পণ্ড 
ও হাস মুরগী প্রভৃতি লালন পালনের কাজে লাগিয়ে দুধ, ডিম, 
মাংস প্রভৃতি মূল্যবান কৃষি পণ্য উৎপাদন করা যায়। 

উত্তম শ্রম শক্তির ব্যবহার :__খামারের মালিক ও অমিকেরা 
খামারের বিভিন্নপ্রকার উৎপাদনমুখী কাজে সারাবছর ধরে ব্যপৃত 
থাকতে পারে; মালিকের পরিবারভুক্ত সভ্যর| অবসর সময়ে গবাদি 
পশুর যত্ন ও পরিচর্যা করতে পারেন। 

নিশ্চিত আয় :_শস্ত উৎপাদন ও পণ্ড পালনের দ্বারা 
প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও খামারের আয় বহুলাংশে স্থিনীকৃত কর! 
যায়। 

নিয়মিত আর :_শস্তোৎপাদন ও পশুপালনের দ্বারা খামারে 
সার! বছর ধরে আয় পাওয়া যায়। 

উত্তম সার £_গবাদি পশুর ও হস মুরগীর মলমূত্র ও অন্তান্ত 36 
পদার্থ গুলি একত্রে পচিয়ে উৎকৃষ্ট ধরণের জৈবসার প্রস্তুত করা যায়। = 
খানের মানবৃদ্ধি :__খাঘ্যশন্তের সঙ্গে দুধ, ডিম, মাংস” মাছ এমনকি 
ফল ও শাকসজি প্রভৃতি কৃষিজন্্ব্য খামারে উৎপন্ন করা! যায়। এই 
সকল আমিযজাতীয় খাগ্ভগুলি (যেমন, ডিম, মাছ» মাংস, প্রভৃতি ) 
এবং ফল ও শাকমজি তও্নজাতীয় খাছের সঙ্গে গ্রহণে সত্যম খাছ্ছে 
পরিণত হয়; ইহা স্বাস্থ্য প্রদ। 

প্রয়োজনীয়ত1:_ খামারে "m উৎপাদনের: জন্তু ৰ; ও 
জৈব সারের বিশেষ প্রয়োজন ।. গবাদিপশু চায়ে, তার অভার 
পুরণ হয়। 

জমির উত্তম ব্যবহার £__খামারের গবাদি, পশুর জন্ত নিবীগোবীক 


b 


৫৪৮ শন্তোৎপাঁদনের মূল তত্ব 


গোখাগ্য শস্তের ( যেমন, বিউলি, বরবটী, বারসীম প্রভৃতি ) চাষ করে 
ও গোবর, গোমূত্ৰ, হাস মুরগীর মলমূর ব্যবহার করে জমির উর্বরতা 
বৃদ্ধি করা যায়। 
(x) জনবহুল ভারতবর্ষে অন্য প্রকারের খামার পদ্ধতি অপেক্ষা এটি 
গ্রহণযোগ্য P কারণ» এদেশে কৃষির ওপর জনসংখ্যার চাপ বেশী 
(পল্লী অঞ্চলে 80% মানুষ কৃষিজীবি), জোতের আকার ক্ুদ্রতর, 
we জমি প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় সাধারণভাবে কম। 
মিশ্র-কৃষি-খামারে শস্য উৎপাদন ও পশুপক্ষী পালনের মধ্যে পরস্পরিক 
সহযোগিতার ভিত্তিতে কৃষি খামারের উৎপাদন ক্ষমতা ও আয় বাড়বে 
ও অধিক মানুষ কাজ করার স্থযোগ পাবেন। 
মিশ্র-কবি-খামারের প্রয়োজনীয় বিষয়ে -_ 
d) জটিল কৃষি কার্ধের জন্য কৃষি খামারের মালিকের নিপুণতা৷ থাকা 
প্রয়োজন । 
(i) কুতকার্ধতার সঙ্গে খামারের কাজগ্ুণি পরিচালনার জন্য উত্তম শস্য 
পরিকল্পনা প্রয়োজন। : 
(ii) উন্নতজাতের গবাদি পশু ও হাস মুরগী পালন করতে হবে। 
(v) দুধ ও দুধজাত দ্রব্যের বিক্রয়ের স্থব্যবস্থা থাকা চাই। 


একমুখী বা বিশেষ ধরণের কৃষি খামার পদ্ধতি (52৩278175৩0. 
: farming ) 
একটিমাত্র কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য যি কৃষিখামারের কাজ 
পরিচালনা করা হয়,ওপ্রধানভ এই কৃষিজ পণ্যের ওপর খামারের আয় 
নির্ভর করে, তবে এরূপ ব্যবস্থাসম্পন্ন কৃষি খ৷মারকে বিশেষ ধরণের 
কৃষি খামার ও এই পদ্ধতিকে বিশেষ ধরণের কৃষি-খামা'র পদ্ধতি 
( specialised farming, ) বলা হয় | 
"When a farm is organised for the production of a single 
commodity and the commodity is the only source of income, 
the farm is said to be specialised, ” ভারতে বিশেষ ধরণের কৃষি 
খামারের সংখ্যা বেশ কম? পাহাড়ী এলাকায় চা বা কফি বাগিচা, কমলা! লেবু বা! 
আপেল বাগিচা এবং দমভূমি এলাকার আখের খামার, পোলট্রি ফাৰ্ম, Cerro, 


কৃষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৪৯ 


কপি বাগিচা উল্লেখধোগ্য । আবার যে সকল খামার ব্যবস্থায় এক প্রকার 
sg (যেমন, ধান, গম, আখ, সজি প্রভৃতি ) থেকে 50 শতাংশের বেশী 
বাৎসরিক আয় পাওয়া! যায়ঃ তখন সেই খামার পদ্ধতিকে বিশেষ ধরণের 
খামার পদ্ধতি বলা যায় ॥ যেমন, একটি খামার পদ্ধতিতে সার|বছরের মধ্যে 
ধান, গম, আলু ও শাকদজির চাষ হারে থাকে; আমন ও বোরে! ধান হিসেবে 
খামারের বেশী পরিমাণ জমিতে ধান উৎপন্ন হয়, তুলনায় কম পরিমাণ জমিতে 
'আলুঃ গম ও শাকপঞ্জির চাষ হয়ে থাকে । খামারের মোট আয়ের 63 শতাংশ 
ধান থেকে পাওয়া যায়; বাকী 37 শতাংশের মধ্যে আলু থেকে 15 শতাংশ, 
গম থেকে 12 শতাংশ ও শাকসজি থেকে 10 শতাংশ আয় পাওয়া যায়। 
অতএব এই খামারে ধানচাষের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এরূপ 
ব্যবস্থা সম্পন্ন কৃষি খামারকে বিশেষ ধরণের বা দ্বতন্ত্ৰ কুষি খামার বলা যেতে 
-পারে। এরূপ খামারের নামকরণ উৎপাদিত শস্যের নামানুসারে হ'য়ে থাকে; 
যেমনঃ ধান্য-খামার» ইক্ষু-খামার প্রভৃতি । অপরপক্ষে যে খামার পদ্ধতিতে 
সারাবছর ধরে বিভিন্ন প্রকার শস্যের চাষ করা হয় এবং প্রত্যেকটি শস্য 
খেকে খামারের মোট আয়ের 50 শতাংশের কম আয় আসে, তখন 
সেরূপ খামার পদ্ধতিকে বন্ুমুখী কৃবিখামার পদ্ধতি ( diversified 
farming) বল! হয় | ভারতবর্ষে বহুমুখী রুষি খামারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
বেশী 1 


বিশেষ ধরণের কৃষি-খামার পদ্ধতির স্সবিধ| ( Advantages ) :— 
4i) একচেটিয়া বিপণন (Monopoly business) £--একই 
প্রকারের কৃষিপণ্য খামারে বেশী পরিমাণে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন 
হওয়ায় বাজারে একচেটিয়া বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে; এজন্য মুনাফা 
বেশী হয়, প্রতিযোগিতা বাস পায় ও বিপণনের ব্যয় সংক্ষেপ ঘটে; 


di) উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার :- প্রায় একই প্রকারের শস্য অধিক 
সংখ্যক জমিতে চাষ করা হয় বলে এই বিশেষ প্রকার শস্যের জন্য 
উন্নত মানের যন্ত্রপাতিগুলি ক্রয় করা যেতে পারে; এই রর 
ব্যবহারে চাষ খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয় । — 5 


4i) ww মূলধন, অল্প পরিমাণ জমি ও অর সংখ্যক যন্ত্ৰপাতি 
নিয়ে এই খামারের কাজ শুরু কয়| যায় :__যেমন, শহরের 


(iv) 


(9) 


(1) 


(vii) 


(viii) 


শস্তোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


কাছাকাছি সন্ধি বাগান ও পোলট্রি ফাৰ্ম অল্প জমি ও অল্প মূলধন নিয়ে 
শুরু করা যায়। 

অল্প সাজসরপ্জাম :_ যেহেতু এই প্রকার কৃষি খামারের কৃষিকাজ 
একমুখী, কাজেই একই প্রকার শস্যচাষে অল্পসংখ্যক উন্নত মানের 
যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জামের দরকার হয়। 

কম শ্রমিক ;--যেহেতু সারা বছরের মধ্যে একপ্রকার কৃষিজপণ্য 
উৎপাদন করা হয়, এজন্য সময় কম লাগে ও কম শ্রমিকের প্রয়োজন 
হয়; ফলত উৎপাদন ব্যয় কমে যায়। 

সহজতর তত্বাবধাঁন :_খামারের একমুখী রুষিকার্ধের জন্য 
কাজের অবহেলা বা ক্রাট কম হয়; খামারের বিশেষ ধরণের 
কাজগুলি তত্ববধান-করা সহজতর হয়। 

কার্ষে নিপুগতা! বৃদ্ধি :— প্রতি বছর বিশেষ ধরণের কৃষি কাঙ্গওুলি 
বারংবার করার জন্য খামারের শ্রমিক ও মালিকের অভ্যাসবশত: 
কাজে দক্ষতা বাড়ে। 

অবসরের সুযোগ :--যদি একটিমাত্র শস্য খতৃতে মুখ্য কৃষিজপণ্যটি- 
গ্রহণ করা হয়, তাহলে খামার-মালিক ফীবছরের অন্য সময়ে কাজ 
থেকে যথেষ্ট অবসর পাঁন। 


(৮) em জমি থেকে বেশী আয় :_যেমম, 2 হেক্টআর একটি 


৫) 


qi 


(iii) 


(iv) 


পোলট্রি ফার্মের আয় 16-25 হেক্ট,আর মিশ্র ফার্মের আয়ের সমান । 


অস্ুবিধ| :—( Disadvantages ) :— 


অধিক বাকি :— এই খামারের মূখ্য কষিজ পণ্যটি খুব ঝুঁকি (risk) 
বহন করে) যেহেতু ইহা প্রাকৃতিক অবস্থা ও বাজারের 
অবস্থার ওপর নির্ভরশীল | 

এইপ্রকার খামারের কৃতকাৰ্যতা বিশেষ শশ্তটির উৎপাদনের ওপর 
নির্ভরশীল; কোন প্রকার শশ্তহানিতে খামারের প্রভৃত ক্ষতি হয়। 
অনিয়মিত আয় :_ অধিকাংশ খামারের আয় বছরের মধ্যে 
প্রধানত একবার, এজন্য অনিয়মিত। 


জমির উৎপাদন শক্তি হাস পায়:--বিশেষ ধরণের শস্য 


কুষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৫১ 
বারংবার চাষ করার জন্য শস্তের রোগ ও কীটশক্রর উপদ্রব বাড়ে; 
জমির উৎপাদন ক্ষমতা হাঁস পায়। 

(v). খামারের শ্রমিক ও যন্ত্রপাতিকে যখোপযুক্তভাবে কাজে লাগানো! 
যায় না। 
(vi) খামারকে যন্ত্রীকরণ করা হ'লে যথেষ্ট সংখ্যক পশু খামারে থাকে না। 
এজন্য শস্তের উপজাতগুলি কাজে লাগানো যায় ন! । 
(viii) পরনির্ভকতা £__অনেক বিশেষ ধরণের শস্ত খামারে খাস্ভণন্ত 
উৎপন্ন হয় না; খামারের মালিককে খাদ্য শস্তের জন্য অন্যের ওপর 
নির্ভর করতে হয়। 


বিশেষধরণের সব্জি খামারের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় :_ 

() চাহিদা (i) বাজারের নিকটবর্তী (Hi) সঞ্জি চাষের উপযোগী 
উর্বর মাটি (v) জলসেচের সুবিধা (V) শস্য ঝতুতে স্থলভ শ্রমিক সরবরাহ 
(vi) উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি যোগান। 


জীবিক] (etes কৃষি-খীমার পদ্ধতি ( Subsistance or Family- 


living farming ) 


কৃষি-খামারের মালিক যখন পারিবারিক ভরণপোৌষণের জন্মা 
খামারের কাজ পরিচালনা করে থাকেন, কৃষি-খামারের উৎপন্ন শস্য 
কেবলমাত্র পারিবারিক কাজে ব্যয়িত হয়, তখন সেরূপ ব্যবন্থাসম্পন্ন 
কৃবি-খামারকে জীবিকাঁনিব্হক কৃষি-খামার এবং এর ব্যবস্থাপনাকে 


জীবিকানিবণহক কৃষি খামার পদ্ধতি ( subsistence or family living 
farming) বলে । “When most ofthe goods produced on the 


farm are consumed in the farm family and agriculture 
is carried on mostly as a mode of living is called as 
subsistance or family living farming." 

ভারতবর্ষের জীবিকা নির্বাহক কৃষি-খামারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। 
এই খামারের কৃষিকার্য সাধারণভাবে পরিচালিত হয় । আপন পারিবারিক 
ভরণ পোষণের জন্য কুষি-খামারের মালিক সাধারণভাবে সকলগ্রকার প্রয়োজনীয় 
শস্তগুলি খামারে উৎপন্ন করে খাকেন। বাজারের চাহিদা বা! বাজার মূল্যের 
উঠতি পড়তির ওপর কৃষি-খামারের শশ্ত-পরিকল্পনা নির্ভর করে না । কেবল 


৫৫২ গ্ৰীচ: শস্ঘোতৎপাদনের মূল তত্ব 


পারিবারিক প্রয়োজনে শশ্ত-পরিকল্পনা রচিত হয়| এজন্য বার বার শস্ত- 
পরিকল্পনা পরিবর্তন কর] হয় না। কৃষি-খামারে খাছ্যশস্তের ওপর বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়। এজন্ত ছু'তিন প্রকার তঙুলজাতীয় Ww ( যেমন, ধান, 
গম, ভুট্টা বা জোয়ার) কৃষি-পামারের মোট আয়ের শতকরা প্রায় 60-65 ভাগ 
অংশ গ্রহণ করে ; অন্যান্য শম্যগুলির মধ্যে ইক্ষু শতকরা প্রায় 10-15 ভাগ, তৈল 
বীজ ও ডালশস্ত শতকর! 15-20 ভাগ, সবি, ww ফলশস্ত প্রভৃতি শতকরা 
5-10 ভাগ অংশগ্রহণ করে। খামারের কর্ষণকার্ধ বলদ শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয় d 
শস্তের উপজাতগুলি গৃহপালিত পশ্তপক্ষীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়িত হয়। 
কুষি-খামারের জমির উর্বরতা: খামারের সার, কম্পোষ্ট প্রভৃতির সাহায্যে বজায় 
রাখা হয়। এই কৃষি-খামারগুলি বিভিন্ন আকারের হ'তে পারে; যেমন, 
(1); প্রান্তিক কৃষক পরিবার :--এক হেক্ট আর পর্যন্ত জমির মালিক। 
(অতি ক্ষুদ্ৰ কৃষি-খামার ) 
t 2) ক্ষুদ্ৰ কৃষক :-- ৷ » » » » 
(ক্ষুদ্র কষি-খ!মার ) 
G)'xgmegsq:- 2-48. ". " ^7 
(মাঝারি কষি-খামার ) 
(4) মধ্যম বড় কৃষকঃ-- 48-6 ^? "^" * * 
(মাঝারি বড় কুষি-খামার ) 
(5 উচ্চ-বিত্ত কফষক +-- | 6-8 ৮ "rst লৈ 
(বড় কষি-খামার ) 
ভারতবর্ষে উক্তরপ জোত-জমি বিশিষ্ট জীবিকানির্বাহক কৃষি-খামারগুলি 
দেখা যায়। 


পর্যায়ক্রমে শন্ত-চাষ ( Crop rotation ) 


বর্তমানযুগে কৃষি আধুনিকরণের সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ স্থানে নিবিড় কৃষি- 
কর্মস্থচী অন্ুহত হচ্ছে; নিবিড MU প্রকল্পের অন্তভূর্ত জমিগুলিতে কুষকগণ 
সারাবছর ধরে একাধিক শস্তের চাষ করে থাকেন। যে-সকল স্থানে, সেচের 
হুবিধা আছে (পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 18 লক্ষ 60 হাজার হেক্টআর জমিতে) 
সেখানে নিবিড় কৃষি-প্রকল্পগুলি (যেমন, C.A.D.P, LA.D.P প্রভৃতি) 
অনুস্থত হচ্ছে। সেখানে কৃষকেরা খারিফ খতৃতে সাধারণত ধান, পাট, আখ, 


ক্রধি-খামার-্পরিচালন পদ্ধতিসমূহ C ৫৫৩ 


শাকসূজি, চীনাবাদাম প্রভৃতি, রবি খতুতে আলু, গম, শীতকালীন mut 
সরিষা, ডালজাতীয় শস্য, চৈতী খতুতে মুগ, গ্রীষ্মকালীন সজি, ধান, তিল, 
স্থর্ণমুখী প্রভৃতি শস্তের চাষ করে থাকেন। যে-সকল এলাকায় জলসেচের 
তেমন স্থুবিধা। নেই, সেখানে ক্লয়কের| খারিফ খন্দে শন, দেশী আমন ধান, 
বিউলি, বর্ষাকালীন কয়েকপ্রকারের সবজি, ভুট্টা প্রভৃতি, রবি খন্দে সরিষা 
ডালশস্ত চাষ করে থাকেন। যাহোক্‌, জলসেচের ও অপরাপর স্থযোগ 
স্থবিধান্ুযায়ী কৃষকেরা একই জমিতে বছরে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার শস্ত- 
চাষ করে থাকেন। স্থতরাং একই জমিতে বছরের বিভিন্ন শস্য খতুতে 
বিভিন্ন গোত্রের শস্য চাষ করার নাম শস্য পর্যায়। যে-সকল অঞ্চলে বিভিন্ন 
অস্থবিধে থাকার জন্য একই বছরে একাধিকবার শস্য চাষ করা সম্ভব হয় না» 
“সেখানে একই জমিতে প্রতি বছর একই গোত্রের শস্য চাষ না করে কয়েক 
বছরে কয়েকটি জমিতে পর পর ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের "m চাষ করাকে পর্যায়ক্রমে 
শস্য চাষ বলা যেতে পারে । এই পদ্ধতি ঠিকমতো অনুসৃত হ'লে vis 
উর্বরতা বজায় থাকবে S 
অতএব শস্য পর্যায়ের সংজ্ঞা নিদেশ করা যেতে পারে যে-- 
জমির উর্বরতা রক্ষার্থে একই পরিমাণ জমিতে বছরের বিভিন্ন 
সময়ে বা কয়েকটি সমপরিমাণ জমিতে কয়েক বছরে ভিন্ন fen 
“গোত্রের শস্তকে এক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পর পর চাষ করার 
পদ্ধতিকে শন্য-পর্যায় ( crop rotation ) বলে | 
এই পদ্ধতিতে নির্বাচিত শস্যগুলির চাষ এক বছরের জন্য বা কয়েক বছরের 
জন্য এক খণ্ড জমিতে বা কয়েক খণ্ড জমিতে আবতিত হ'তে থাকবে । 
শন্ত পর্যায়ের নীতি ( Principles of crop-rotation ) £-_ 
নিম্নলিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করে শস্য পর্যায়তূক্ত শস্যগুলি নির্বাচন করতে 
হবে 2 
(i) একই গোত্রতুক্ত (family) শসাগুলির পরপর একই জমিতে চ|ষ 
করা চলবে না। exis পর্যায়ক্রমিক শস্যচাষে ভিন্ন ভিন্ন 
গোত্রের শস্য নির্বাচন করতে হ’বে। যেমন, একই জমিতে 
পর্যায়ক্রমে ধান্যগোত্রীয় শস্য যথা, ধান-গম-ভুট্টা-আখ এরূপভাবে 
চাষ করা উচিত হবে না, এতে জমির wa e| হাস পাবে। স্থতরাং 
পর্যায়ক্রমে wy চাষে ধান্তগোত্ৰীয় শস্য চাষের পর শিল্ধী- 


tts 


5) 


(ii 


~~ 


àv) 


() 


(vi 


(vil) 


শল্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


গৌতীয় শস্য যেমন, যে-কোন একপ্রকার ডালশস্যের চাষ করা" 
উচিত। 


জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার 
জন্য শিল্বীগোত্ৰীয় সবুজ সার শস্তের চাষ শস্য-পর্যায়তৃক্ত 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। জমিতে উচ্চফলনক্ষম জাতের ধান, গম, ভুট্টা, আখ, 
আলু প্রভৃতি চাষের আগে শন, লুসার্ন, ধঞ্চে, বরবটী, বারসীম প্রভৃতি 
শস্তকে সবুজসার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। 


অশিশ্বীগোত্রীর শস্তের (যেমন, ধান, পাট, আ|লু ইত্যাদি) চাষের: 
পর অন্ুবর্তা শস্য হিসেবে PIT গোত্রীয় শস্যের ( যেমন, ভাল, শন». 
বরবটা, লুসার্ণ, বারসীম প্রভৃতি ) চাষ হওয়| বাঞ্চনীয় । এতে জমির. 
উব“রত। বজায় থাকে । 


নিবিড় শস্য পরিকল্পনায় দীৰ্ঘকালীন শস্যগুলির চাষের সঙ্গে সঙ্পকালীন, 
শস্যগুলিকে পর্যায়ক্রমে চাষ করা উচিত | যেমন, ধান ( জয়!) 
সরিষ! (টোরী বি 54 )--মুগ ( পুসা বৈশাখী ) 


অগভীর মূল শস্যের সঙ্গে গভীর মূল শস্য শস্যপর্যায়ভূক্ত হওয়া? 
উচিত। অগভীর মূল শস্য যেমন, সকলপ্রকার ধান্য গোত্রীয় শস্যের. 
গুচ্ছ মূল থাকার জন্য এরা কধিত জমির উপরিস্তরের খাদ্য গ্রহণ করতে- 
পারে। অপরপক্ষে অম্লতা শস্যটির ( যেমন, পাট, বেগুন, ঢণযড়শ» 
মূগজ শস্য প্রভৃতি) গভীরমূল থাকলে এর! মাটির অপেক্ষাকৃত গভীর 
স্তর পর্যন্ত খাগ্গ্রহণ করতে পারবে । এরূপ শস্ত পর্যায়ে উভয়প্রকার 
শস্য ভাল ফসল উৎপন্ন করবে। 


যে সকল শস্যে যথেষ্ট পরিমাণ সার প্রয়োগ কর! হয়, তার সঙ্গে পর্যায় 
ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম সার গ্রহণকারী শস্তের চাষ mex] বাঞ্ছনীয় । 
যেমন, আলু-কুমড়া, উচ্চফনশীল ধান-সরিষা প্রভৃতি। এরূপন্দেত্রে 
অন্বর্তা শস্যে সার প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন হয় ন| à 


পশুধান্ঠের উপযোগী শস্য যেমন, ব্রবটী, লুসান? বারসীম, জোয়ার» 
ভুট্টা প্রভৃতি শস্য পৰ্বায়তুক্ত হওয়া উচিত। জোয়ার-লুসান” ভুটা- 
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বারশীম প্রভৃতি শগ্যপর্যায়ে জমির উবররতা বজায় থাকবে, ও 
পশুখান্বের সংস্থান হবে। 


পর্যায়ক্রমিক শম্তচাষের সুফলসমূহ ( Advantages of crop- 
rotation ) :— 


পর্যায়ক্রমে শস্য চাষের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জমির উর্বরতা রক্ষা করা । সেই 
উদ্দেশ্য ও আরো কতকগুলি সুফল শস্য পর্যায় অনুসরণ করে লাভ কর] যায়। 
যেমন, 0) উদ্ভিদ খান্োপাদানগুলির যোগান বজায় থাকে: 
অশিশ্বীগোত্রীয় শন্তের সঙ্গে শিশ্বীগোত্রীয় শস্য পর্যায়ক্রমিক চাষে মাটিতে 
নাইট্রোজেনের বিশেষ ঘাটতি পড়ে না। তাছাড়া অগভীরমুল শস্যের সঙ্গে 
গভীর মূলশস্য চাষে উভয়প্রকার গাছই মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খান্তোপাদান- 
গুলি সংগ্রহ করতে পারে । আবার ভিন্ন ভিন্ন গোত্রীয় শস্যের মাটি থেকে 
এদের [9 গ্রহণের তারতম্য দেখ! যায়। 


(8) ভূমিক্ষয়রৌধ করে :-শন্যপর্যায়তুক্ত দ্রতবর্ধশীল লতানো 
গাছগুলি ভূমিক্ষয় রোধ করতে পারে। ঢালু জমিতে চীনাবাদাম, 
বরবটী, বিউলি, নেপিয়ার ঘাস প্রভৃতি শস্যের চাষ করে ভূমিক্ষয় রোধ 
করা যাবে। 


(0) মাটির জৈব পদার্থের পরিমান বাড়ায় :--সবুজসার শস্য যেমন, 
সেনজি, ধঞ্চে, শন, বরবটী, লুসার্ন প্রভৃতি জমির জৈব পদার্থ ও 
* নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িয়ে মাটিকে উব“র করে তোলে। 


(v) জমির আগাছা দমন করে :_কতকগুলি বিশেষ বিশেষ আগাছা 
বিশেষ বিশেষ শস্যের ক্ষেতে প্রাদুর্ভাব ঘটায় | যেমন, আউস ধানের 
ক্ষেতে শ্যামা ঘাস, গমের ক্ষেতে করাত ঘাস, নাবি বোনা আমন 
ধানের ক্ষেতে ঝড়! ( বন্য ধান ) শস্যের সঙ্গে জন্মায় ও শস্যের প্রচণ্ড 
ক্ষতি করে। চারা অবস্থায় শস্য থেকে আগাছাগুলিকে চেনা: 
যায় না। কিন্তু শস্য ক্ষেতে ভিন্ন গোত্রীয় শস্য পর্যায় ক্রমিক চাফে 
সহজে আগাছাঁকে চেনা যায় ও নিড়ান দেওয়া যায়। 


৫৬ 
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(v) কীটশত্ৰু ও রোগ প্রতিরোধ করে :_কতিপয় কীটশক্র ও 


(i) 


vii) 


i) 


রোগ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ শস্যকে আক্রমণ করে; যেমন, ধানের 
মাজরা পোকা, গন্ধী পোকা প্রায় সকল প্রকার ধানকে আক্রমণ 
করে, কিন্তু এরা পাট, ডালশস্ত বা শাকসব,জিকে আক্রমণ করে না। 
ধানের চিটে রোগ, ব্যাক্টেরিয়া ঘটত ধ্বস! রে।গ, ছত্রাক ঘটিত ব্লাস্ট 
রোগ পাট,শাকসঞ্জির হয় না। ঢ'যাড়শের হলুদ, ভাইরাস ঘটিত রোগ 
তুলা, পাট, কপির হয় না, কিন্তু এই “ভাইরাস” রোগটি মুগ, বিউলি, 
কুমড়া, পেঁপে, আলু, ঝি'ঙে, করলা, শিম প্রভৃতি বহুশস্যের ঘটে 
থাকে। দেখা গেছে যে একই গোত্রভুক্ত শস্যগুলি কাছাকাছি 
একই প্রকার রোগ ও কীটশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের শস্য তা প্রতিরোধ করতে পাবে। স্থৃতরাং 
উপযুক্ত শস্যপর্যায় অনুসরণ করে রোগ ও কীটশক্রর. উপদ্রব 
কমানো যায়। 


পশু খাণ্ডের সংস্থান হয়: _পর্যাযক্রমে শিশ্বী ও অশিদ্বী গোত্রীয় 
ঘাস চাষে গবাদি পশুর পেটভরানো খাছ্যের অভাব পূরণ হয়। 


শ্রমিক ও মূলধনের উত্তম বণ্টন কর! যায় :--শস্যপৰ্যায় অবলম্বনে 
জমিতে সারা বছর ধরে শস্যাবাদ হয়; তারফলে জমির মালিক সারা 
বছর ধরে নিযুক্ত শ্রমিক ও পারিবারিক সভ্যদের কাজে বাপৃত রাখতে 
পারেন ও বেশী পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করতে পারেন; এতে 
খামারের আয় বাড়ে। 


শত্পর্যায় প্রস্তত প্রণালী ( Method of preparing crop- 
rotations ) 


এক বিশেষ পদ্ধতিতে শস্য পর্যায় প্রস্তুত করা হয়, যেমন, 
কৃষকের শস্যপর্যায়ভুক্ত জমির পরিমাণের ওপর শস্ত-পর্যায়ের নিবিড়তা 


নির্ভর করে ; যেমন, দু'বছরের শস্য-পর্যায়ের জন্য একই পরিমাপের 
জমির সংখ্যা কমপক্ষে 2 টী, তিন বছরের শস্য-পর্যায়ের wy 3 টী বা 


এর € 
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Gi) 


Giij 


(iv) 


এদের গুণিতক সংখ্যক জমি প্রয়োজন হবে। জমির সংখ্যানুসারে 
এক বছরের, দু’বছরের, তিন বছরের বা চার বছরের জন্য শস্য-পর্যায় 
তৈরী করা যায়। 


শস্য-পর্যার়ভূক্ত জমিগুলির অবস্থান পাশাপাশি থাকা বাঞ্চনীয় । 


শদ্য-পর্যায়তুক্ত শস্য অবশ্য একটি নীতি বা আদর্শ অনুসারে নিধৰ্নরিত 
হবে। ইহা জমির অবস্থা, সেচের স্থবিধা, মালিকের প্রয়োজন, ও 
স্থানীয় আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। সেচভুক্ত ও সেচবিহীন 
এলাকার শস্য-পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের । মাটির প্রকার ও ভূপ্ৰকৃতির 
ওপর শপ্য-নিবণচন নির্ভর করে। 


শদ্য-পর্যায়তুক্ত শস্য গুলিকে নিবণচিত প্লটগুলিতে এমনভাবে বিন্তস্ত 
করতে হবে যেন শস্যগুলি এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একবার চক্ৰাকারে 
প্রতিটি pco ঘুরে আসে; যেমন, 2 বছরের শস্য-পর্ধায়ে 2টা প্লটের 
শস্য পরবর্তী বছরে প্রথম প্লটের শস্য 2 য় প্রটে ও 2 য় প্লটের শস্য 
প্রথম প্লটে আসবে। 


পশ্চিমবজের বিভিন্ন স্থানোপযোগী শস্তপর্যায় বা ফসল-চক্র 
(Crop-rotation followed in different parts of West 


-Bengal ) :—- 


কোন স্থানের ফদল-চক্র কিরূপ হবে তা প্রধানত স্থানীয় কতিপয় অবস্থার 
ওপর নির্ভর করে ; যেমন, (i) ভূপ্ৰকুতি ও মাটির প্রকার, (31) জলের সরবরাহ 
(ii) কৃষি বিপণনের স্থবিধা-অঙ্থবিধা ও বাজার মূল্য - Qv) শ্রমিক- 
সরবরাহ (V) কৃষকের মূলধনের পরিমাণ (Vi) কৃষকের প্রয়োজনীয়ত| ৷ 
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ক্রধি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৬৩ 


পূর্বোক্ত ফদলচক্র (শস্য-পর্যায়ের) জন্য নির্বাচিত উন্নত 
প্রকারের শস্য 2— 

জলদি আমন ধান :--আই-ই-টি 826, 1444; jf. এন- এম. 25; 
আঝারি আমন ধান ঃ--জয়া, জয়ন্তী, বাণী, আই-আর-20, বিজয়; নাৰী 
আমন ধান :__পংকজ, মাস্থরি, আই-ই-টি 3257; বোরো ধান ঃ-_সি. এন. 
এম-6, 25; কাবেরী, জয়া, জয়ন্তী, বাণী, আই-ই-টি 1136; 

মিঠ| পাট ;--ক্লপাণী, নবীন; তিত| পাট !--সবুজ সোনা, শ্যামলী; 
ভীনাবাদাম ঃ--টি, এম. ভি-1, 4, 3; পোলাচি-1 ; সরিষ! :--বরুণ৷, টোরি 
বি 54; গীম :--জনক, সোনালিকা; . আলু :- কুফ্‌রি জ্যোতি, চন্দ্ৰমুখী, 
অলংকার; ফুলকপি £_আলি স্বোবল; বাধাকপি £_ড্রামহেড ; 
বেগুন :__পুসা ক্ৰান্তি; ঢ'যাড়শ 2— pn সাওনী । 


শান্ত পরিকল্পনা ও "cya fafaws| ( Cropping Scheme and 
Crop Intensity ) ;— 


wg পরিকল্পন কি? 

লংজ্ঞ! (Definition ):-_একটি কৃষি খামারের প্রতিটি জমির 
স্বাভাবিক উব'রতা বজায় রেখে খামারের প্রকার অনুসারে শস্য 
নিবণচন করে পৃথক পৃথক প্লটে নির্দিষ্টকালের জন্য পর্যায়ক্রমে 
খাদ্য চাষের যে পরিকল্পনা করা হয়, তাকে শস্য পরিকর! 
( Cropping scheme ) বলে | 


উদ্দেশ্য ( objectives ) :;— 

) এক নির্দিষ্টকালের জন্য কৃষি-খামারে কি কি শস্তের চাষ কর! হবে, 
তার হিসেব, জমির পরিমাণ, প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও মোট উৎপাদন 
নিধণরণ করা যায়। 

(i) নির্ধারিত শস্য-পরিকল্পনার দ্বারা খামারের স্থায়ী শ্রমিকদের কর্মনচী 
আগেভাগে প্রস্তুত কর! যায়। তারফলে উত্তম শ্রমিক বণ্টন হয়। 
dii). নিধণরিত শস্ত-পরিকল্পনার দারা পূর্ব থেকেই প্রতিটি শস্তের ক্ষেত্রে 
^ আয় ব্যয়ের হিসাব ( budget ) প্রস্তুত করা যায়। 
v) শস্ত-খামাবের ( crop farm ) শস্ত-পরিকল্পনা খামারের কাৰ 


€৬ঃ 


0) 


(i) 


08) 


শস্তোৎপাদনের মূল তক্ত 


পরিচালনার একটি বিশেষ নিদেশিকা। ফার্ম-ম্যানেজার শস্য- 
পরিকল্পনার সাহায্যে খামারের কাজ যথাসময়ে ও যথাযথভাবে 
পরিচালন! করতে পারেন ৷ তারফলে কৃষি খামারের আয় বাড়ে, 
অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 


শন্ত-পরিকল্পনার (বৈশিষ্ট্য (characteristics of cropping. 
Scheme ), 


সাধারণত খামারের প্রকার ও প্রয়োজনীয়তা, জমির পরিমাণ, জমির 
' উর্বরতা,খামারের জলসেচের ব্যবস্থা, খামারের মজুর, বলদশক্তি। মূলধন 
প্রভৃতির সরবরাহ, স্থানীয় বাজারের চাহিদার ওপর খামারের শস্ত- 
পরিকল্পনা নির্ভর করে। এজন্য বহুমুখী শস্ত-থামার ও মিশ্র খামারের 
শস্ত-পরিকল্পন! পৃথক পৃথক ধরণের । সেচপ্ৰাপ্ত এলাকার ও সেচবিহীন, 
এলাকার খামারের শশ্য-পরিকল্পনা পৃথক পৃথক ধরণের; শহরের 
কাছাকাছি ও শহর বা বড় বাজার থেকে বেশ দুরে অবস্থিত কৃষি- 
খামারের শস্য-পরিকল্পনা পৃথক পৃথক ধরণের | 
শস্ত-পরিকল্পনার অন্তর্গত ফদল-চক্র নির্দিষ্টকালের জন্য, নির্ধারিত হবে; 
এজন্য যত বছরের, WU ফদল-চক্র তৈরী করা হবে খামারের 
জমির সংখ্যা কমপক্ষে ততোগুলি বা তার গুণিতক সংখ্যক 
থাকতে হবে। 
খামারের প্রকার অন্গসারে শস্যগুলি নিব্ণচিত হবে ও তা শস্ত- 
পরিকল্পনাতুক্ত হবে। খামারের খাগ্শন্তের চাহিদা মিটিয়ে অর্থপ্রস্থ 
শন্তগুলি নির্বাচনের ওপর বেশী জোর দেওয়া উচিত। 


GV) জমির উবর্রত| বজায় রাখার জন্য শী গোত্রীয় শস্তগুলি শস্ত- 


পরিকল্পনায় বিশেষ স্থান পাবে। 


(V) খামারের গবাদি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় AIV শন্য-পরিকল্পনার। 


d) 


mew 


শস্য-পরিকল্পন| প্রস্তুত করার জন্য কি কি বিষয় জান! দরকার ? 


শস্ত-পরিকল্পনা তৈরীর wg জানতে হবে_(ক) কোন প্রকারের, 
কৃষি খামার? (খ) কোন কোন শস্তের প্রয়োজন? 


ক্রধি-খামার-পরিচালন-পদ্ধতিসমূহ ৫৬৫, 


(0) খামারের প্রটের সংখ্য! ও প্রতি প্রটের ক্ষেত্ৰফল, জমির অবস্থান, ও 
প্রকৃতি ;--সেই অনুসারে নিবাচিত শস্তগুলিতে নির্দিষ্টকালের জন্য 
ফসল-চক্ত তৈরী করতে, হবে । 

(dii) বিভিন্ন শস্তের ্ষলন দেখে ও বাজারের চাহিদানুসারে প্রয়োজন বোধে 
ভবিষ্যতে চলতি শস্য-পরিকল্পনার পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন 
হতে পারে। 

এস্থলে একটি দৃষ্টাস্তের সাহায্যে একটি শস্য-ফার্মের শস্/-পরিকল্পন! 

‘প্রস্তুত প্রণালী দেখানো হ'ল :— 
দৃষ্টান্ত :--শহ্র থেকে 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি 10 হেক্ট আর 
'শস্য-খামারের শদ্য-পরিকল্পনা প্রস্তুত কর । এই খামারের. 6 হেক্টআর পরিমাণ 
জমি মাঝারি উচু এবং 4 হেক্টআর পরিমাণ জমি মাঝারি নীচু, জমির মাটি 
কাদ। দ্বোধ্ন ৷ ক্যানেলের সাহায্যে সারা বছর ধরে-জলসেচের ব্যবস্থা আছে। 
পাওয়ার টিলারের- সাহায্যে খামারের জমির কর্ষণকার্য কর! হয়। 
10 হেক্ট আর কৃষি-খামারের শস্ত-পরিকল্পন! প্রস্তুত প্রণালী :— 
() প্রথম বিবেচ্য বিষয় £__-এই খামারের শস্য-পরিকল্পন। প্রস্তুত করার 
জন্য 10 হেক্ট আর খামারটির শস্যভুক্ত জমির পরিমাণ নির্ধারণ. 
করতে হবে; সাধারণত খামারের জমির rosa]. 10. ভাগ খামার 
বিন্যাস করণের (layout ) জন্য ( যেমন, ঘরবাড়ি, রাস্ত/ঘাট, 'সেচ 
নালী প্রভৃতি ) ব্যবহৃত হয়। স্থতরাং 10 হেঃ পরিমিত জমির এক 
হেঃ খামার বিন্তাসের কাজে লাগলে বাকী, 79 হেঃজমির শসম্যতুক্ত 
হবে; অতএব 9 হেক্টআর : জমির শদ্য-পরিকল্পন!:গ্রস্থত করতে 
হবে। 

(i) দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় :_খামারটি কি প্রকারের খামার? নি 
এটি শ্য-খামার (০৫০9 farm ) কাজেই এ"ধামারে বিভিন্ন প্রকার 
শস্যের আবাদ করতে হবে। 

8) তৃতীয় বিবেচ্য বিষয় :--কৃষি-খামারটির অবস্থান; যেহেতু, এই 
খামারটি শহরের প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত কাজেই বাজারের 
চাহিদা স্থদারে বিভিন্ন অর্থপ্রস্থ ফসলের ওপর id দিতে হবে। 

(v) ref oy x; _খামারের জলসেচ ব্যবস্থা; দেখা যাচ্ছে 


tov 


) 


(vi) 
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যে খামারে সার! বছর ধরে জলসেচের স্থবিধা আছে অতএব ফার্মে 
নিবিড় শস্য চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ কর! যেতে পারে। 

পঞ্চম বিবেচ্য বিষয় :— জমির প্রকৃতি £ ফার্মের জমির ভৌগলিক 
প্রকৃতি ছুঃপ্রকারের ; যেমন, মাঝারি ধরণের উচু জমি ও মাঝারি নীচু 
জমি; এই ছু'প্রকারের জমির উপযোগী নির্বাচিত শস্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
ধরণের হবে। জমিগুলির মাটি কাদা দোত্খাশ ; এরূপ গ্রথনযুক্ত মাটি 
স্বভাবতই: উৰ্ব'র। কাজেই নিবিড় শস্য-চাষে এরূপ মাটি 
উপযোগী। 

xb বিবেচ্য বিষয় :_খামারের কাজের জঙ্ শক্তি; এই খামারে 
কৰ্ষণ কার্যে পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হয়; তার সাহায্যে জমির কর্ষণ 
কার্ধ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যাবে; কাজেই বলদ রাখার ও গোখাগ্ত 
শস্য চাষের প্রয়োজন হবে নী। জমির: উব'র্তা রক্ষার জন্য 
সবুজসার-্শস্যের চাষ করতে হবে। উত্তম ফসল-চক্র তৈরী করে 
জমির উর্বরতা রক্ষা করা যাবে। . 


উক্ত শস্য-খামারে চাষের জন্য নিম্নলিখিত শস্যগুলি নিব্ণাচন করা যেতে 


পারে 


হস 
* 


(ক) wtg"( Cereals ) £ খান, গম, ভুট্টা ; 
(0 অর্থপ্রসূু ফসল (Cash 07029) :_ পাট, আলু, চীনাবাদাম, 


আখ ৯ 


(গ) ডালশস্য ( Pulses ) :_ ছোলা, খেসারী ; 

(ঘ) ত্বৈল-বীজশস্য ( Oil-seed 04০28) :_সরিষা, তিল; 

[(3] জবুজসার শস্য ( Green manuring Crops ) 1—XC, শন ; 
(c) জব্জিজাতীয় শস্য (Vegetable Crops) :-_ফুলকপি, বাধাকপি, 


কুমড়ো, 7199, বরবটি, কীকুড়, তরুই প্রভৃতি । 


9 হেক্ট আর জমির প্টবিস্যান ও তাঁদের পারস্পরিক ক্ষেত্রফল :_ 
9 হেক্ট,আর জমি দু'ভাগে বিভক্ত, যেমন, মাঝারি উচু ও মাঝারি নীচু; 
ফার্ণের মাঝারি উচু জমির মোট পরিমাণ :-- 540 হেক্ট আর 


* __" নীচু জমির মোট পরিমাণ :--3"60 » 
মোট £- 9:00 হেঃ 
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মাঝারি উচু জমির ( Dlof ) সংখ্যা ;-- 
এক হেক্টআর পরিমিত প্রট 50-5 হেঃ 
0940 ১, » ৯ একটি 0:40 ,, 
a মোট -540 হেঃ 


মাঝারি নীচু জমির সংখ্য! :— এক হেঃ পরিমিত প্লট 3টা=3 হেঃ 
0:60 ,, » » একটি = 0:60 হেঃ 


মোট = 3'60 হেঃ 


9 হেক্ট আর শস্তভুক্ত জমির উপযোগী ফসল-চক্র :— 
মাঝারি 9 p. জমির উপযোগী :— 
এক বছরের ফসল-চক্র (বা শস্য পর্যায়) :— 


0) ভুট্টা (গঙ্গা-101 )-চীনাবাদাম (পোলাচি-! )_ ( 040 হেঃ ) 
( খারিফ ) (রবি ও চৈতীর মধ্যভাগ ) 


2 বছরের ফসল চক্ৰ :— 


0) দি ধান (LET. 849)- cu (ৰি 108)- ভিন (বি 6) 


(প্রথম বর্ষ ) 
_ মিঠা পাট (রূপালী ) 


= আলু ( জ্যোতি) + কুমড়া (কোণ!) ;_ (2 হেঃ) 
(দ্বিতীয় বৰ্ষ ) 
3 বছরের ফসল-চক্ৰ :-- 
(ii) শন (সবুজ সার )4-ধান ( জয়! )--ফুগ ও বাঁধাকপি 


(প্রথম বৰ্ষ ) 
_ চীনাবাদাম (TMV-D) — সরিষা 
(দ্বিতীয় বৰ্ষ ) 


eww, EX EA 


(টি59)-আখ (কো 622) ^: আখ (কে| 622)--আখ ,_ 
, ( তৃতীয় বর্ষ ) 
(3হেঃ) 


: মাঝারি নীচ: জমির উপযোগী ফদল-চক্র-_ 
it বছরের ফসল-চক্র :-- 


(i) sce (সবুজ সার )+ ধান ( পংকজ ) — গম ( সোনালিক! )_ 
(প্রথম বর্ষ), | 
COST ধঞ্চে+-মাস্থৰী ৷ ধান” 


জনিল অট নত ৷ 


এক বছরের ফসল চক্র :-- 
(8) ধঞ্চে ( সবুজসার)+- ধান ( জগন্নাথ )— খেসারী_ - তিল 


(খারিফ) (8): (চৈতী) '_ 


(এক হেঃ) 


Qi) ধান (আজান) _ খেসারী ৬3৮০1 


(খারিক) = (রবি) -_'তক্লই প্রভৃতি) ,_ 
(চৈতী ) 


(0:60 হেঃ ) 


— 
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অতএব মোট শস্তভুক্ত জমি=(948+ 4:60)=21:60 হেঃ 


21-60 x 100 
অতএব এই ফার্মের শস্তের নিবিড়তা= ট55249% 


শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে উপাঁদানগুলির যোগানের মধ্যে 
পারস্পরিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে উৎপাদনমুখী নিবিড় কৃষি পদ্ধতি 
“অনুসরণ ( Balancing of inputs and their package approach ) 


যে কোন কৃষি খামারে উৎপাদনমুখী রুষিকার্ধে জমি, মূলধন ও শ্রমিক 

বিনিয়োগের আবশ্যক হয় এবং এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে কুষিকার্ধকে 

যথাযথভাবে পরিচালনার দ্বারা কৃষিজ পণ্য উৎপাদন করা হয়। স্থানীয় জলবায়ু, 

_ জলবায়ুর উপযোগী শস্য বা গৃহপালিত পশুপক্ষী নির্বাচন, জমির উর্বরতা, 

শ্রমিক সরবরাহ ও এদের কার্য দক্ষতা, বিনিরোগযোগ্য মূলধনের পরিয়াণ, ফার্মের 

‘গেচ ব্যবস্থা, কৃষিজ পণ্য বিপণনের স্থবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি 

. বিষয়গুলির ওপর কৃষিখামারের সাফল্য নির্ভর করে । ext কৃষি বিষয়ক 

‘কোনো ঝুকি (Venture) অধিগ্রহণের পূর্বে উক্ত বিষয়গুলির স্থুবিধা ও 
অন্ধুবিধা বিচার বিবেচনা করে অধিকতর উপযোগী ‘ঝুঁকি’ গ্রহণকরতে হবে । 

, শস্য খামারের কাজের শুরুতেই সারা বছরের উপযোগী একটি শস্য 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। উপযুক্ত: শসা-পরিকল্পন! ব্যতীত কষিকার্ধ 
স্বভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না। দুগ্ধ খামারে বা পোলট্রি ফার্সেও 
গবাদি পপ্ত বা হাসমুবগীর খাদ্য উৎপাদনের জন্য শসা-পরিকল্পনার আবশ্যক হয়। 
শম্য-পরিকল্পনায় উপযুক্ত ফমল-চক্র বজায় রেখে কৃষি খামারের জমির প্রকৃতি ও 
স্থানীয় আবহাওয়া অনুযায়ী শস্য faa oa করতে হবে। উচ্চফলনশীল জাতের 
শস্তগুপিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। খামারের মাটি পরীক্ষা করে (কোনো বিশ্বস্ত 
প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ) মাটির উব’রতার পরিমাণ সম্বন্ধে অবহিত: হ'তে হবে । 
স্থতরাং বিজ্ঞান সম্মত কৃষি কার্যে জমির উব“রতা্থসারে শস্য faa চন বা জমির 
উর্বরতা! বৃদ্ধি করে শস্ত চাষের ব্যবস্থাকরতে হবে 1 কোন প্রটের Bx mel কিরূপ 
ত! জানা থাকলে কোন কোন সার কি পরিমাণ প্রয়োজন হবে তা জানা যাবে 
তারফলে সারের অপচয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না উপরস্ত শন্তের ফলন বাঁড়বে। 

খামারে সারাবছর যার উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা নিয়মিত ন্যায্য মূল্যে শ্রমিক 
সরবরাহ ও ফাৰ্ম-মালিকের বিনিয়োগযোগ্য যথেষ্ট মূপধন থাকলে বহফসলী কৃষি 


কষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৭৩ 


কর্মন্ুচী গ্রহণ করা যেতে পারে। যাহোক্‌, কুষি-খামারের শস্ত-পরিকল্পনা: 
প্রস্তুত করার পর একটি শস্ত-ঝতুর জন্য বা সারা বছরের জন্য শস্তগুপির 
নিরূপিত আয়ব্যয়িক হিসেব (Crop-budget) প্রস্তুত করতে হবে) 
স্থানীয় অভিজ্ঞ কুষকের কাছ থেকে বা সরকারী নথিপত্র থেকে প্রয়োজনীয় 
তথ্যগুলি এজন্য সংগ্ৰহ করা যেতে পারে। যথাযথ “ক্রপ-বাজেট” তৈরী 
হ’লে ফার্মম্যানেজার এই হিসেবের সাহায্যে আগে থেকেই ফার্মে লগ্মীযোগ্য 
অর্থের পরিমাণ, কৃষিকার্ধে শ্রমিকের সংখ্যা ও তার নিরূপিত মূল্য, প্রয়োজনীয়, 
যন্ত্রপাতির সংখ্য! ও কর্ষণজনিত নিরূপিত ব্যয়, বিভিন্ন শস্তের জন্য বীজ, 
সার ও ওষুধপত্রের পরিমাণ ও তার নিরূপিত মূল্য প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে একটা, 
কাছাকাছি সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। তাছাড়া সারাবছরে কোন কোন সময়ে 
উক্ত উপাদানগুলির চাহিদা সর্বাধিক হবে তাও পূর্ব থেকে জানা যাবে ।, 
west কৃষি-খামারের কুবি কার্য যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য শস্ত- 
পরিকল্পনা ও শস্য-বাজেট তৈরি করা! বিশেষ প্রয়োজন। এরূপভাবে 
কৃষিকার্যন্থচী তৈরী হ’লে যথাসময়ে ও যখোপযুক্তভাবে মুলধন বিনিয়োগের ছারা! 
ফার্মের কৃষিকার্য শুরু. কর! যাবে। কুষি-খামার পরিচালনার দায়িত্ব খামার 
মালিকের ব| তৎকর্তৃক নিযুক্ত দক্ষ ফার্ম-ম্যানেজারের | কুষি-খামারের আয়তন, 
ও কর্ম-ধারাুসারে একাধিক স্থায়ী নিপুণ শ্রমিক খামারে নিযুক্ত হ'তে পারে, 
ও প্রয়োজনান্থারে বেশী সংখ্যক সাময়িক কৃষি শ্রমিকের নিয়োগের ব্যবস্থা 
হ'তে পারে। এই সকল শ্রমিকদের মধ্যে যথাযথ শ্রমবিভাজনের দ্বারা কৃষি 
খামারের কাজলি সুষ্টভাবে সম্পাদন করা যাবে। খামারে কোন কোন সময়ে 
কী কী কাজ করা হবে তা এক নির্দিষ্ট কর্মস্থচী অনুসারে শ্রমিকদের কাজ শুরু- 
করার কিছু সময় আগে তাদের জানানো! উচিত; তা হলে কনষিকাৰ্ষগুলি যথা 
সময়ে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। শ্রমিকেরা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা তা 
ফার্ম-মালিক বা ম্যানেজার তার সহকারীদের মাধ্যমে তদারকি করাবেন। 

শস্য পরিকল্পনানুসারে প্রতি শস্য খতুতে একটি কৃষিকর্মস্থচী প্রস্তুত করে 


- যথাসময়ে জমি তৈরী, সার প্রয়োগ, শস্যের বীজ বপন বা চার! রোপণ, জলসেচ,- 


মাধ্যমিক কৰ্ষণ ও শস্যরক্ষার ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে। উৎপন্নশস্য 
যথাসময়ে চয়ন, মাড়াই ও ঝাঁড়াইকরণ+ সঞ্চয় বা বিপণনের ব্যবস্থাগুলি করতে 
হবে। সল্লকালস্থায়ী কৃষিজ দ্রব্যগুলি যেমন, শাকসজ্জি চয়নের পরই বিক্রয়ের 
ব্যবস্থা করা দরকার | : যে-সকল কৃষিজপণ্যের বাজারে চাহিদা বেশী তা ফার্মে = 
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অধিক পরিমাণে উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কৃষি খামারে সেচ 
ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে বহু-শস্য-চাষ-কর্মস্থচী গ্রহণ করা উচিত; সেবব্যবস্থায় 
খামারের জমি, শ্রমিক ও মূলধনের যথাযথ ব্যবহার হ'য়ে থাকে ও খামারের আয় 
বাড়ে। 


অবিরাম চাষ বা পালা চাষ a] ক্ৰমান্বয়ে চাষ ( Relay 

. cropping ) :— 

দেশের জমির পরিমাণ সীমিত) কিন্তু ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ক্রমশ; বৃদ্ধি 
পাচ্ছে স্থতরাং বিপুল জনসংখ্যার খাগ্ত-সংস্থানের জন্য শস্তের উচ্চফলনক্ষম 
প্রকারগুলির চাষ ও নিবিড় শস্য চাষ সম্ভাব্য উপায়ে অধিগ্রহণ করা যেতে 
পারে। অবিরাম বা পালা চাষ এরূপ নিবিড় শস্য চাষ বা শস্য পরিকল্পনার 
wv ^ei . পশ্চিমবঙ্গ সরকার 24-পরগণা, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, 
মেদিনীপুর প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় এই অবিরাম চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছেন। জমির উব‘রত| বজায় রেখে একই জমিতে বছরের মধ্যে 
কতিপয় শস্যকে পাল! করে চাষ করার পদ্ধতিকে অবিরাম চাষ বলে ; 
অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে অনুবর্তী শস্য বিদায়ী শস্যের জমি অভি অল্প 


সময়ের ব্যবধানে ব| নিরবছিন্নভাবে গ্রহণ করে। “In relay cropping, 
crop hands over the land to the next crop without much loss 


of time. The maturing annual crop interplanted with seeds or 

seedlings of the following crop. lf the flowering period of one 
crop overlaps with the second crop in the field the combina- 
৷ tion becomes intercropping." 


পদ্ধতি :--অবিরাম চাব পদ্ধতিতে একই জমিতে একটি শস্য অনুবতী 
শস্যকে প্রায় বন্ধ শৃঙ্থলের মতো! অনুসরণ করে। যেমন, এপ্রিলমাসের 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে জলদি জাতের মুগ (যেমন, পুসা বৈশাখী ) বপন করে 
জুনমাসের শেষ নাগাদ তা চয়ন করা যাবে। এই শস্যে হেঃ প্রতি 10 কুইঃ 
{ দানা) ফসল পাওয়া যাবে। এই শস্য 30 সে, মি. অন্তর অন্তর সারিতে বপন 
করতে হবে। ঠিক ফদল চয়নের 10-12 দিন আগে সারিগুলির অন্তরবর্তী 
স্থানের মাটি ভালভাবে খনন করে ভুট্টার বীজ বপন করতে হবে। এই শস্যকে 
অক্টোবর মাসে চয়ন করা যাবে। হেঃ প্রতি 45 কুইঃ (দানা ) ফলন পাওয়া 
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যাবে। এই শস্য চাষের জন্য হেঃ প্রতি 100 কেজি নাইট্রোজেন 50 কেজি 
ফসফেট ও 50 কেজি পটাস প্রয়োজন হবে। ভুট্টা চয়নের 10-12 দিন আগে 
অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সারিগুলির অন্তরবর্তা জমি খনন করে 
টোরি সরিষার বীজ বপন করা যেতে পারে। এই শস্যে হেঃ প্রতি 40 কেজি 
নাইট্রোজেন, ও 20 কেজি ফসফেট প্রয়োজন । ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে 
এই শস্য চয়ন করা যাবে। হেঃ প্রতি 12 কুইঃ ফলন পাওয়া! যাবে। নভেম্বর 
মাদের শেষের দিকে সারিগুলির অন্তরবর্তী জমি খনন করে জলদি জাতের গম 
(যেমন, জনক বা সরবতী সোনোর!) 20 সে. মি. (প্রায় ) অন্তর অন্তর 
সারিতে বপন করতে হবে। এই শস্যে হেঃ প্রতি 100 কেজি নাইট্রোজেন, 
50 কেজি ফসফেট ও 50 কেজি পটাস প্রয়োগ করতে হবে। এপ্রিল মাসের 
তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে এই ফসল চয়ন করা যাবে। হেক্টআর প্রতি 45 কুইঃ 
গম উৎপন্ন হবে । 
পালা চাষের অপর কয়েকটি উদাহরণ :— 
0) গম- মুগ-_ভুট্টা__আলু (প্রত্যেকটি জলদি জাতের ) ; 
(8) ধান (কাবেরী )--বিউলি-_গম (জনক) — সোনামুগ ; 
(i) ভুট্ট৷( গঙ্গাসফেদ )-- মুগ (খারিফ সোন1)-_-গম ( সোনালিক| )-_ 
বরবটী ( পু ফান্তনী ); 
(v) সয়াবীন ( সয়াম্যাক্স }--আলু ( চন্দ্ৰমুখী )_ কুমড়া_ ঢণযাড়শ 
( পুসামখমলী ) 
পালা চাষের উপযোগী উন্নত জলদি প্রকারের শস্য £-- 
খান (90-110 দিনের );--সি, এন, এম 6 ও 25; সি. আর_142 ; 
ভুট্টা _ (90-100 * );-গঙ্গ৷ সফেদ, হাইস্টার্চ, বিক্ৰম; 
গাম (90-110 * );£--জনক, এইচ, ডি 1944; <. 
মুগ (6530  ? ):- বি 105, পি. «2-7 ; 
আলু (8590 ৮): কুফরি চন্দ্ৰমুখী, কুফ,রি অলংকার ; 
বয়বটা (60-90 * )$_ পুলা ফান্তনী, পুসা বর্ষাতি; 
সয়াৰীন (75-100 * )সয়াম্যাত্স, ইসি 3294; 
জরিষ| (75-80 * );-টোরি বি 54; 
চীনাবাদাম (85-90 ৮ _) --পোলাচি-1, এইচ. জি-3 ॥ 
gytg« (6090 ৮): পুজা মধ্মলী, লংগ্রীন, ctl ; 


eub i: শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
সুবিধা ( Advantages ) :— 

0) নিবিড় শস্য চাষে চাষীরা একই জমি থেকে একাধিকবার আয় পান; 

শরিক, মুলধন ও জমিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকের বাৎসরিক 


“লভ্যাংশ বাড়ে। 
- 0) জমির উর্বরতা বাড়ে; কারণ জমিতে আগাছা জন্মানোর স্থযোগ 
খাকে না। 
(|) উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণ ও ঘন ঘন ভূমি কর্ষণের ফলে জমির 
উর্বরতা বাঁড়ে। 
(৮) এই পদ্ধতিতে চাষ খরচ অনেক কম হয়; কারণ মাটি বসে না। 
অন্ুবিধ। (Disadvantages ) :— 
0) নিয়মিত শ্রমিক সরবরাহ ও জলসেচের স্থুবিধা থাকলে এই পদ্ধতি 
ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা যায় নাঁ। 
(i) শস্যের সারিগুলির মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান না থাকলে পর্যায়ক্রমে শস্য 
বীজ বপনে অস্থবিধ| হয় । 


(ii) জৈবসার যুক্ত নরম মাটি ছাড়া সারিতে বীজ বোনার অস্থবিধা হয়। 
v) বীজ বোলার সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বীজ অংকুরিত 
হয় না। 
(V) পূর্ববর্তী ফদল চয়নের ক্ষেত্রে বেশ সাবধানতার প্রয়োজন হয়। 


-_ অন্তরবৰ্তা শস্যের চাব পদ্ধতি ( Inter-Cropping ) :— 

কষি-খামারে দীর্ঘ ব্যবধানযুক্ত কতিপয় শস্যের সারিগুলির অস্তরবর্তা পরিসরে 
সম্পকালীন কোন শস্যের চাষ করাকে ‘অন্তর্বর্তী শস্য চাষ’ বা “সাথী ফসলের 
চাষ’ বলে। ফলশস্য যেমন, আম, জামরুল, কাঁঠাল, লিচু, সপেদা প্রভৃতি 
দীৰ্ঘকালীন শস্যের চারা অবস্থায় সারিগুলির মধ্যে অনেকখানি স্থান বা জমি 
মুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। এই সকল ফলশস্যের চারাগুলি বেশ বড় হওয়ার 
আগে অর্থাৎ 6-8 বছরকাল অন্ত কোনো সন্নকালীন ফলশস্য যেমন, আনারস, 
পেপে, কাবুলীকলা বা বিভিন্ন প্রকারের সব্জি যেমন, আলু, বেগুন, কপি, 
চ্য"ড়িশ বা ডালশস্য যেমন, বিউলি, মুগ, ছোলা, বরবটি বা মশলাজাতীয় শস্য 
যেমন, আদা; হলুদ, লঙ্কা, পেঁয়াজ প্রভৃতির চাষ কর! যায়। কেবলমাত্র ফলশস্য 


Wer TRENT 
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নয়, আখ, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের বীজ বপনের পর উক্ত শস্যের চীরাগুলি 2-3 
সপ্তাহের মতো বড় হ'লে সারিগুলির অন্তরবর্তী জমিতে সাথী ফসলের চাষ 
করা যায়। বেখুয়াডহরী ইক্ষু গবেষণ। কেন্দ্রে ( পশ্চিমবঙ্গ পরীক্ষামূলকভাবে 
আখের সারিগুরর মধ্যে গম, সরিষা, আলু প্রভৃতির vix করে নিয়লিখিত ফলন 
পাওয়া গেছে :-- 

(i) কেবল আখ চাষে একর প্রতি ফলন £ -53 মেট্রকটন | 

(1) আখ এবং সাখী ফসল হিসেবে গম চাষে ফলন :--আখ 50 টন+ গম 


16 কুইঃ 

(Hi) আখ এবং * * * সরিষা ৮ * £__আখ 48 *+সরিষ! 
8 কুইঃ 

(iv) আখ এবং * * * wl" * £-আথ 54 *+ আলু 
64 কুইঃ 


আখের চারাগুলি প্রথম 3-4 মাস যাবৎ ধীরে ধীরে বাড়ে; আখের এক 
সারি থেকে অপর সারির দুরত্ব প্রায় 90 সে.মি; লারিগুলির মাঝের পরিসরকে 
ভালভাবে সমতল করে কাতিক মাসের মধ্যে বপনকর| আখের মধ্যে সরিষা গম, 
আলু, শাক্‌-সবংজি ও মখলাজাতীয় শস্যের চাষ কর! যায়। ফান্তন মাসে বসানো 
আখের সারিগুলির মধ্যে মুগ, তিল, ঢ'যাড়শ, পু*ই,চীনাবাদাম, "EAT প্রভৃতি 
সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। ভুট্টার চারা একটু বড় হ'লে সারিগুলির 
মধ্যবর্তী জমিতে চীনাবাদাম, বিউলি, সয়াবীন প্রভৃতি সাথী ফদল হিসেবে চাষ 
করা যায়। 


সুবিধা :--(}) অন্তরবর্তা ফসল চাষে জমির আয় বাড়ে; ফলশদ্য চারা 


^ অবস্থায় কয়েক বছর বাগান থেকে কোনো! আর পাওয়া যায় না । এ সময়ে 


সাথী ফসলের চাষ করে জমি থেকে নিয়মিত আয় পাওয়া যায়। স্থৃতরাং 


- সল্পকালীন এই শস্যগুণি প্রধান শস্তের আয়সহযোগী সাথী ফসল। 


di) জমির উর্বরতা বাড়ে :তুট্রার সঙ্গে চীনাবাদাম, সয়াবীন ব| 
ফলশস্তের সঙ্গে ভালশস্যের চাষে জমির/উর্বরতা৷ বৃদ্ধি পায় ॥... 


- . (di) নিবিড়ভাবে শস্য চাষ হয় £--কাজেই জমির আয় বাড়ে। - 


(v) আগাছা। দমন করে £__বারংবার জমি কর্ষণের ফলে ও জমিতে বেশী 
i মুক্ত স্থান না থাকায় জমিতে আগাছা জন্মানোর স্থযোগ থাকে না. 
৩৭ 3 
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(V) চাষ খরচ কম হয় :--সাঁথী ফসল চাষে চাষ খরচ অপেক্ষাকৃত কম 
পড়ে, সুতরাং ইহা! লাভঙ্গনক। 

(vi) সাথী ফসল চাষের ফলে প্রধান শস্যের যত্ন ও পরিচর্যা একসঙ্গে হ'য়ে 
যায়; এতে প্রধান শস্যের বৃদ্ধি ভাল হয়, এবং খরচ কম পড়ে । 


বহু ফসলের চাষ ( Multiple Cropping ) :— 


জমির Ba qui বজায় রেখে একই জমিতে একাধিকবার শন্ত চাষ 
করাকে বছফসলের চাষ বল! হয়; ইহা! নিবিড় চাষ পদ্ধতির 
wu 


গুরুত্ব (Importance ) :_ভারতের 60 শতাংশ কুষকদের জোতজমির 
পরিমাণ 2 হেক্টআরেরও. কম। এই সকল কুৃষকপরিবারের সভ্যসংখ্য! 
অপেক্ষাকৃত বেশী এবং গবাদি পশুর সংখ্যাও বেশী। এজন্য জমির ওপর চাপ 
পড়ে বেশী । চিরাচরিত প্রথান্থসারে এক বা দুফসলী জমির আয় থেকে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোত বিশিষ্ট কুষকগণের পারিবারিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় 
না। ইহা ছাড়া কৃষক পরিবারের অনেক সভ্যকে বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময় 
বেকার অবস্থায় কাটাতে হয়; তারফলে পারিবারিক জীবনযাত্রার মান ক্রমশঃ 
কমে যেতে থাকে । 

বর্তমানযুগে বিজ্ঞান সম্মত কৃষি পদ্ধতি অন্থসরণ করে এ-সমস্ত/র সমাধান 
করা যেতে পারে । বর্তমানে শস্যের সল্পকালীন উচ্চফলনদায়ী ও প্রোটীন সমৃদ্ধ 
বহু জাত উদ্ভাবিত হয়েছে; এই জাতগুলি নিবিড় শস্য চাষে বিরাট সম্ভাবনা 
এনে দিয়েছে । একই জমিতে সুষ্ঠ পরিকল্পনাসলসারে একাধিক শস্য চাষের দ্বারা 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্র কৃষকদের বাৎসরিক আয় বুদ্ধি পাবে, এবং পারিবারিক সভ্যর! 
কুষিকার্ষে ব্যপৃত থাকবেন। 


শস্য পরিকল্পনার ধরণ ( Cropping pattern ) ; — 

কৃষকের পরিবারিক চাহিদানুসারে শস্য পরিকল্পনা! তৈরী হওয়া দরকার । 
কৃষকদের প্রধান প্রধান প্রয়োজনগুলি নিম্নরূপ হতে পারে :— 

() উন্নতমানের খান্ত (H) পুষ্টির জন্য প্রোটান সমৃদ্ধ খান্ত (0) দৈনন্দিনের 
খরচ ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য অর্থ (v) গবাদি পশুর জন্য খাদ্য । 
স্থতরাঁং এক হেক্ট আর ( বা 2:5 একর) বিশিষ্ট একটি খামারের শস্যধাবাটি 


ক্কষি-খামার-পরিচাঁলন পদ্ধতিসমূহ t^» 
নিয়রূপ হবে ঃ-- : 
খাছ্যশস্ত 60% - 0-60 হেক্ট আর (বা 1-5 একর ) জমিতে 
ডালশস্ত 10%--0.096 " . (বা 024) " 
অর্থপ্রন্থ ফল 15%--0152 * — («1038") ৮ 
পশুখাদ্য «y 159,—0-152 ৮ (বা 0-38 *) ন 
বছফসল চাষের আদর্শ ( Principles of multiple cropping ) 
(i) এই নিবিড় শস্য পরিকল্পনায় ( intensive cropping scheme ) 
কোনো অঞ্চলের উপযোগী সন্নকালীন, উচ্চফলনক্ষম জাতগুলি 
নির্বাচন করতে হবে। 
পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী কতিপয় শস্যের উচ্চফলনক্ষম জলদি জাত বা 
প্রকারগুলি «cat লিপিবদ্ধ কর! হ'ল :— 
ধান (90-120 দিনের ) :— f এন. এম-625$ সি. 12126-4241 ; 
সিং আর 44-1. ; আই, ই. টি-826, 849 ও 
2233; কাবেরী; আই, আর 579 ও 
1444; ! 
খাম (90-110 *-);--জনক, সরবতী সোনোর1; সোনালিকা, 
ইউ-পি 262 ; 
ভুট্টা (90-100. *” ) :--গঙ্গা"3, 4; গঙ্গা সফে; হাই স্টাৰ্চ ; 
মিঠা পাট :--নবীন; চৈতালী তোষা ; 
' পাট (110-120 "):— রূপালী বান্থদেব ; 
তিতা পাট :-_সবুজ সোনা; সোনালী; 
আলু (85-100 ” ):_কুফরি চন্দ্ৰমুখী; কুফরি অলংকার ; কুফরি 
জ্যোতি; কুফরি লাভকর ; 
মুগ (65-70 * ) :--বি 105; পি. এদা ও 10; পুল 
বৈশাখী E টি-44, 5! 
EC (130 | ?):—8 77,53 31 ; 
: (135. *):—f 98, টি-1 ; বি-108, 110) 
sida (75-1909 ? ) : -ইসি 2125, 2567, 9305 ; 
(75-90 *):-টোরি বি 54; হলুদ 89; 
ন্ডীনাবাদীম ( 90-120 ৮ ) :- টি. এম* ডি 2,? ; পোলাচি-! 


৮10, d 8. 
feq (8530 *-89,88,. 5 FEE 
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ফুলকপি (75 দিনের) ঃ--পুস| কটকি? পুসা দিপালী ; জলদি স্মোবল $ 


পুসা আগেতি ; 

বাঁধাকপি (90. *)+_জলদি ড্রামহেড; কালিম্পং ইলিশবল ; 
কোপেন হেগেন মারকেট ; 
টমেটো! (75-90 ৮) ;--পন্থ টি-1, 2) পুসা আপি ডোয়াফ“; সাবোর 
প্রভা; পুসা রুবি ; 


Ste (60-90 *]:_ পুসা শাওনী ; পুলা মধমলী ; 
বেগুন (75-90 *);--পুস| পারপল ; পুসা ক্ৰান্তি; মুক্তকেশী; 
কৃষ্ণনগর পারপল ক্লাসটার ; 


- পেঁয়াজ (90 *");--পুস| রেড ; জলদি গ্রানো; সেল 106; পুসা 


বাটনার $ 

Q) জমিব উর্বরতা! বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক 

সারগুলি প্রয়োগ করতে হবে 5 শস্যান্থসারে হে : প্রতি জমিতে 8-12 

টন হিসাবে খামারের সার বা কম্পোষ্ট প্রয়োগ করতে হবে।. নিবিড়- 
শস্যন্থচীতে বিভিন্ন শস্যে নিয়রূপ N-P-K অনুমোদন করা হয় £-- 


সর্পকালীন শস্য হেক্ট জর প্রতি 
(উচ্চফলনশীল ) (কিলোগ্র।ম ) 
নাইট্ৰোজেন ফসফেট  পটাস 
ধান :-- 100 40 40 
2s 100 50 50 
Sgt বরবটা :-- 40 40 0 
আলু: 100 80 80 
ডালশস্য £-- 20 20 0, 
কপি :— 100 60 60. 
মূলজ সব জি: 80 40 40^ 
পেয়াজ :i— 80 60 60 


ও) উপযুক্ত জলসেচ ব্যবস্থা --বহুফসলী কৰ্মহুচীতে সারা বছরযাবৎ 


উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা থাকা অবশ্য প্রধ়োজন। কোন শস্যে কী 
পরিমাণ জলের আবশ্যক তা জানা দরকার | যথাসময়ে ও পরিমাণ: 
মতে! জলসেচের দ্বার! শস্তের ফলন বাড়ে ৷ শস্যের বৃদ্ধিকালে 
ও শস্যের পরিণতাবস্থায় কোন কোন সময়ে শস্যে জলের প্রয়োজন, 
বেশী তা জানা দরকার । C 


৫৮১ 


8528) 0/-59-2 (18 1৮) (4৮৮৮ ^m) 


8 8528] cppopp—: (Ske) kk (8) 
2528) 07-09 =) ( (১৬৮২ Lek ) ick (D 
(kh) 2 8115 8215 এ 2155 c boda ) To টু 
রা (6) 
528) 08-0L—: (31541) sees (qr) ৮৮2৮) OTI—: ( ৮৮৮] ৪1০) Mh () 
lb 1৮ 
528) gj-co—: ( (লৰ ) ble (0) ৮১8] 001-06--: (৪74৮)18৯ — (9) 
(১৪৮০০ &cp—bblgols ) (৪১৬ 45 5542-825) 8215 bb) 
(0) [09] 
_ 28459 & oles: 0১1০ ‘Teed 


—:(Surddozo 91৫1910053০] ouroqos ৪010৫850) 1৯৬৯)০ fale Ehb^|4 12৪৬ ab 
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জুবিধ| :—( Advantages ) :— 


G) 


G) 
qi) 


di) 


(iii) 


আয় বৃদ্ধি পায়: ইউনিয়ন টেরিটোরির (দিল্লী) জাতীয় 
প্রদর্শনীতে নিয়লিখিত ফল পাওয়া গেছে :— 


গৃহীত শল্য হেঃ প্রতি খরচ হে: প্রতি নিট em 


ধান-গম-বরবটী টাঃ 2398.46; টাঃ 5754 83 
ভুট্টা-গম-বরবটী টা £ 3403-84; $i: 5023-70 


উপরিউক্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে কৃষকেরা একই পরিমাণ 
জমিতে বছরে তিনবার ফসল উৎপন্ন করে হেঃ প্রতি 4-5 হাজার 
টাকা নিট আয় পেতে পারেন। শস্য পরিকল্পনার মধ্যে অর্থপ্রস্থ 
ফসল যেমন, আলু গ্রহণ কর! হ’লে (যেমন, মুগ-ভুট্রা-আলু-গম ) 
আয় যথেষ্ট বাড়ে; ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা, (নতুন দিল্লী ) 
পরিচালিত কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে হেঃ প্রতি 8354-11,577 টাকা 
পর্যন্ত আয় পাওয়া গেছে। 


অধিক কর্মসংস্থান হয় ;--বহু শস্য চাষের কৰ্মস্থচীতে একক 
শস্য চাষের কর্মস্চী অপেক্ষা 3-4 গুণ বেশী মানুষের কর্মসংস্থান হয়; 
যেমন, কেবল গম চাষে হে : প্রতি 105 জন শ্রমিক দরকার হয়). 
2 টী শস্য যেমন, ভুট্টা ও গম চাষে 281 জনের, 3 টী শস্য চাষে 
373 জনের, 4 টা শস্য চাষে 473 জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। 
অতএব বহফসলী কর্মস্থচীতে অধিক কর্মসংস্থান হয়ে থাকে ও জমির" 
উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। 

উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার হয়: 

অল্প সময়ের ব্যবধানে বারবার শস্তোৎপাদনের কর্মসূচীতে উন্নত: 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। কুষকরা 
সমবায়িক ভিত্তিতে ট্রাক্টরচালিত লাঙ্গল, হারো, হার্ডেন্টার, 
জলসেচের জন্য পাম্পসেট, ফসল মাড়াই করার জন্য থে-সার কাম" 
উইনোয়ার ব্যবহার করতে পারেন।- গুস| 40 নামক খেলার 
ঘণ্টাগ্রতি 275 কুই £ গম, 3 কুই : ধান মাড়াই করতে পারে i 


(v) জমির উর্বরতা বাড়ে :_বার বার জমিতে জৈব সার প্রয়োগের 


ক্রধি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ১8 
দ্বারা জমির উর্বরতা বাড়ে; ইহা ছাড়া বার বার ভূমি কর্ষণে জমির 
আগাছা ভালভাবে দমন করা যায় । 


ৃষ্টিসেবিত ও সেচপ্রাপ্ড কৃষির বৈশিষ্ট্য 
( Special features of rainfed and irrigated agriculture . ) 
শস্তের উপযুক্ত বৃদ্ধিও ফলনের “জন্ত প্রাকৃতিক অন্যান্য কারণগুলির 
(factors ) প্রভাবের সঙ্গে বৃষ্টিপাত বা জলের ভূমিকা গরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত ও 
যথাযথ পরিমাণে বৃষ্টিপাত বা বৃষ্টির সঞ্চিত জল দ্বারা উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা! 
না কর! হ'লে কোন শস্তই ভাল ফলন দিতে পারে না । ভারতীয় কৃষি প্রধানত 
বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল । ভারতবর্ষ এক বিশাল ও বিচিত্র দেশ) এদেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন ধরণের । ভূ-প্রকতি অনুসারে ভারতবর্ষকে 
প্রধানত 4 টী অঞ্চলে বিভক্ত করা যায় ; যেমন, (ক) উত্তর ও উত্তর পূর্বের 
পার্বত্য অঞ্চল (খ) উত্তর ভারতের নদীমাতৃক বিশাল সমভূমি অঞ্চল (গ) দক্ষিণ 
ভারতের মালভূমি অঞ্চল (x) উপকূলবর্তী সংকীর্ণ নিম্নভূমি অঞ্চল । এই চারটি 
অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি মৃত্তিকা ও জলবায়ুর তারতম্যন্থসারে অঞ্চলবিশেষের কৃষিকার্য 
ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে গড়ে উঠেছে; ভারতে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অঞ্চল বিশেষে 
হালকা থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত হ'য়ে থাকে। আবার উত্তর-প.ব মৌসুমী 
বায়ুর প্রভাবে নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে UR পরিমাণ থেকে 
মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত হয়। অঞ্চল বিশেষে বৃষ্টিপাতের তারতম্য কিরূপ তা 
এস্থলে উল্লেখ করা হ'ল :-- 

(ক) 2000 মি. মি. এবং ততোধিক বৃষ্টিসেবিত অঞ্চল :__-আসাম, 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালা; পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল ও হিমালয় 
সন্নিহিত পূর্বাঞ্চলে দেখা যায়। বছরে এইসব এলাকায় প্রায় 7 মাস 
ধরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। 

থে) 1000. মি. মি. থেকে 2000 মি. মি. পর্যন্ত বৃষ্টিসেবিত 
অঞ্চল: 
পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল, বিহার, মধ্য প্রদেশ, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, 

- ও কৈরল; এই এলাকাগুলিতে জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে 
সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয়। শীতকাল শুষ্ক ও শীতল, 


৫৮৪ 


(গ) 


(3) 


(1) 


শস্তোংপাদনের মূল তত্ব 


গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা বেশী ৷ তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী অঞ্চলে গড় 


বৃষ্টিপাত 1000 মি. মি. ; নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে এখানে অধিকাংশ 
বৃষ্টিপাত হ'য়ে থাকে। 

500 মি. মি. থেকে 1000 মি. মি. পৰ্যন্ত বৃষ্টিসেবিত অঞ্চল :— 
মধ্যভারত, অন্ধ বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশে দেখা যায়; এই 
স্থানের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এই এলাকাগুলি অপেক্ষাকৃত শু 
এলাকা নামে পরিচিত | 
500 মি. মির ও কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল :_ 
রাজস্থানের মরুভূমির প্রান্তে ও মধ্য দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলসমূহ ; শুদ্ধ 
অঞ্চল নামে পরিচিত | জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। 


ৰৃষ্টিদেবিত অঞ্চল সমুহের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য :— 

উপরিউক্ত আলোচন! থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম.ও উত্তর- 
পূর্ব মৌস্থমী বায়ুর প্রভাবে ভারতবর্ষের অঞ্চল বিশেষে স্ন পরিমাণ 
থেকে অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। যে-সকল এলাকায় বায়ুমণুলের 
উষ্ণতা বেশী এবং জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্বন্ত মোটামুটিভাবে 
নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত হয়, সে স্থানগুলিতে বৃষ্টি সেবিত 
ক্ৰান্তীয় শস্যের চাষ হয়ে থাকে ; অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত কমবৃষ্টি 
সেবিত ও শীতল জলবায়ু সম্পন্ন অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ ( tempera- 
ie) মণ্ডলীয় ব| শীতমগ্ডলীয় শস্যের চাষ হ'য়ে থাকে । উত্তর ও 
উত্তর-পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে (যেমন, হিমাচল প্রদেশ, কৃমাযুন, সিকিম, 
ভূটান; অরুণাঁচলপ্রদেশ ) 670 মি. মি. থেকে 3500. মি. মি. পর্যন্ত 
বৃষ্টিপাত হয়। পার্বত্য এলাকার প্রবল বৃষ্টিপাত অঞ্চলে চা উৎপন্ন 
হয়। কম বৃষ্টি সেবিত শীতল অঞ্চলে প্রচুর মিষ্টফল যেমন, আপেল, 


ho, কমলা! cmq, নাশপাতি, চেরী, বেদানা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। 


বেশী stata এই এলাকায় খারিফ খতৃতে ধান, জোয়ার, বাজরা, 


ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয় । মধ্য ও নিম্ন গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে 1000- 
2000 fi. মি. siu বৃষ্টিপাত হয়। এখানের উষ্ণ ও আৰ্দ্ৰ জলবায়ুতে 
খারিফ খতুতে প্রধানত মৌস্ুমী বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে 
ধান, পাট, ভুট্টা, আখ, তুলা, চীনাবাদাম ও বর্ধাকালীন সবংজির চাষ 


€i) 


(iii) 


iv) 


vi) 


xvii) ^ 


ক্ধি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৮৫ 


হ’য়ে থাকে । দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে জুন-অক্টোবর মাস 
পর্যন্ত 2000-2500 মি. মি. পৰ্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। এখানের কৃষ্ণ 
মৃত্তিকায় কাৰ্পাস চাষের উপযোগী । এখানে বর্ষাকালে ধান, কার্পাস, 
বাজরা, ও জোয়ার উৎপন্ন হয়। স্থতরাং অধিক বৃষ্টিলেবিভ 
অঞ্চলগুলিতে কেবলমাত্র বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে সেই সেই 
অঞ্চলের প্রধান প্রধান শস্যগুলি উৎপন্ন হয়। 

বৃষ্টি সেবিত অঞ্চলগুলিতে কেবলমাত্র বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে নিবিড় 
শস্য চাষ করা যায় না। একই জমিতে বছরে একটি বা কোনে! 
কোনো! সময়ে ছুটির বেশী ফসল উৎপন্ন কর! যায় না। 
কোন অঞ্চলের গড়বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে শস্য পরিকল্পনা করা 
হয়। যেমন, অধিক বৃষ্টি সেবিত অঞ্চগুলিতে খারিফ খন্দে ধান, 
পাট, আখ চাষের উপযোগী । অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে 
কার্প স বা তুলা, ভূট্রা, জোয়ার, বাজরা চাষের উপযোগী । 

বৃষ্টির ওপর নিভ'র করে উন্নত কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় না, 
কারণ বৃষ্টিপাত প্রকৃতি fae 1 অধিক বৃষ্টিপাত বা দীর্ঘ ব্যবধানে 
বৃষ্টিপাত বিজ্ঞান সম্মত ভাবে শস্য চাষের পক্ষে অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। 
জমিতে জলের যোগান নিয়ন্ত্ৰণ করা যায় না। এজন্য খারিফ খতুর 
আমন ধান অপেক্ষা বোরো ধানের ফলন বেশী পাওয়া যায়। 

পাবত্য এলাকায় ঢালযুক্ত জমি ও ঢালযুক্ত সমভূমিতে বৃষ্টিপাতের 
দরুণ ভূমিক্ষয় হয়। তার ফলে জমির আকুতি ও উর্বরতা বিনষ্ট হতে 
পারে। এজন্য ভূমিক্ষর রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। 
জমিতে বেশী মাত্রায় প্রবণীর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যায় না। 
অধিকাংশ নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার জলে Ges 
বর্ষাকালে অধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ বেশী পরিমাণ এরূপ সার নিঃস্বরণের 
দ্বারা বিনষ্ট হয়; অপরপক্ষে অল্পবৃষ্টিযুক্ত এসাকাতে মাটিতে কম রস 
থাকার জন্য ভ্রবণীর তেজস্কর সারগুলিকে বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করা 
হ’লেশস্তের ক্ষতি করে। 

অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলে শুদ্ধ খামার পদ্ধতিতে কষিকার্ 
করা হয়। পঞ্জাবের রোটাক অঞ্চল, মধ্যভারত, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ, 
তামিলনাডু ওদাক্ষিণাত্যের কোনো কোনোঅঞ্চলে বাৎসরিক বৃষ্টিপাত 


e শস্তোৎপাদনের মূল ew 


280 মি. মি. থেকে 580 মি. মি. পর্যন্ত । এই অঞ্চলের কৃষি পদ্ধতিতে. 
মাটির জল ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মাটিতে বেশী পরিমাণে জৈব 
সার প্রয়োগ, ও গভীরভাবে কর্ষণ কর! হয়। তারপর খরাসহনশীল 
শস্যের চাষ, যথ! সময়ে শস্যের বীজ বপন, অধিক ব্যবধানে বীজ বপন 
বা চার! রোপন, ভূমিক্ষয় রোধ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হয়। এই 
এলাকাগুলিতে জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, তুলা ও ুরযমূখী প্রভৃতি শৃস্তের 
চাষ কর] হয়। 

(Vill) কেবল বৃষ্টির ওপর নিভ'র করে দীর্ঘমেয়াদী কোন শস্তের চাষ কর)' 
যায় না। যে-সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত অনিয়মিত সেখানে সল্পকালীন, 

c শস্যের চাষ করা! উচিত। 
.Gx) জমিতে উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণ করা যায় না । 
(৬) কোন নিবিড় শস্য পরিকল্পনা 2 যেমন, অবিরাম. চাষ, বহুফদলের" 

চাষ ) গ্রহণ করা যায় ন| । 


সেচপ্ৰাপ্ত কৃষির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট ( Special features of 


rainfed agriculture )iI— 


ভারতীয় কৃষি প্রধানত মৌস্থমীবায়ু সঞ্জাত বারিপাতের ওপর নিভ'রশীল 
হলেও কেবলমাত্র বৃষ্টির ওপর নিভ'র করে জনবহুন দেশের অধিক খাগ্যশস্য 
উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। কাজেই এদেশের ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে সার! দেশব্যপী ব্যাপকভাবে খীগ্ঘদংকট দেখা দিতে পারে । খাগ্শস্যে 
বস্তরতা লাভের উদ্দেশ্যে এ-দেশের প্রতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষির 
ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তন্মধ্যে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 
'অন্ততম। ভারতের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ 138 মিলিয়ন হেক্ট আর ;. 
1977 সাল "fs এই দেশের মোট সেচতুক্ত জমির পরিমাণ 28 মিলিয়ন 
হেক্টআর (বা 70 মিলিয়ন একর ) ; পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন! পর্যন্ত 612টি- 
বড় ও মাঝারি, ধরণের সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা কয়| যাচ্ছে 
যে গৃহিত প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হ’লে 45 মিলিয়ন হেক্ট আর (বা! 112 মিলিয়ন 
একর ) জমিতে বড় ও মাঝারি. ধরণের সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে সেচব্যবস্থা করা 
যাবে। ক্ষুদ্ৰ সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে আনুমাঁণিক 30 মিলিয়ন হেক্টআর জমিতে 
সেচকার্ধ কর! যাবে। 


কৃষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৮৭ 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের “টেনিসিভ্যালিঃ প্রকল্পের অন্থুকরণে ভারতের নদী- 
গুলির উন্নতি সাধন করে ফলম্বরূপ জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবিদ্যুৎ, জলপথ 
ও মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা হরেছে। প্রধান প্রধান বহুমুখী নদী প্রকল্পগুলির 
মধ্যে পান্জাব ও হিমাচল প্রদেশের সীমানায় ভাক্র| নাজাল বাঁধ একটি 
বিরাট প্রকল্প । এই বাধ থেকে সেচখালের সাহায্যে পান্জীব, হরিয়ানা, ও 
রাজস্থানের মোট 1460 লক্ষ হেক্ট আর জমিতে জলসেচ করা সম্ভব হয়েছে; 
পশ্চিম যমুন৷ খালের সাহায্যে হরিয়ানায় জলসেচ করা xu ওড়িশা, অন্ধ- 
প্রদেশ, ও তামিলনাড়ু প্রভৃতি রাজ্য নদীর ব-দ্বীপীয় অঞ্চলে বাধ দিয়ে 
(যেমন, কাবেরী নদীর “কোলেরুণ বধ পন্নাইয়ার নদীর “নেলোর” Yi. 
সেতুর বাধ, গোদাবরী নদীর 'রামপদসাগর” বাধ, ওড়িশার মহানদী প্রকল্প 
অনুসারে, ‘হীরাকুদ’ বাধ ) সেচ খালের সাহায্যে প্রায় 36 লক্ষ হেক্টআর C 
জমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে । দীমোদর নদ প্রকল্পে দামোদর ও 
উহার উপনদীসমূহের ওপর 10টি বাধ দিয়ে প্রায় 4 লক্ষ হেক্ট আর জমিতে সেচ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ময়ুরাক্ষী প্রকল্পে নদীর ওপর 2টি বাধ 
দিয়ে সেচ খালের সাহায্যে প্রায় 2:4 লক্ষ হেক্ট, আর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। কুমী প্রকল্পে সেচ খালের সাহায্যে প্রায় 12 লক্ষ হেক্টআর 
জমিতে জলসেচ করা যাবে। তাঞ্তী নদীর ওপর উকাই বাঁধের সাহায্যে 
জলবিদ্যুৎ ও সেচ খালের সাহায্যে জলসেচ করা হয়। চন্দ্বল প্রকল্পে 2টি- 
বাধ দিয়ে সেচ খালের সাহায্যে রাজস্থানে জলসেচের ব্যবস্থ! করা হয়েছে। 
পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ব্যারেজ ও সেচখাল, ময়ুৱাক্ষী প্রকল্পের সেচখাল, 
কংলাবতী প্রকল্পের মেদিনীপুর সেচখাল প্রভৃতির সাহায্যে বীরভূম, 
মুৰ্শিদাবাদ, বধনান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার শুষ্ক অঞ্চলে 
জমিতে সেচকার্য চলছে । জঙীপুরের বাঁধের নিকট সেচখাল খনন করে 
মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলায় সেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পশ্চিমবের মোট 
আবাদী জমির ( 18 লক্ষ 60 হাজার হেঃ ) 26 শতাংশের কিছু বেশী জমি 
সেচসেবিত। ৰ 

উপরিউক্ত সেচ ব্যবস্থাগুলির দরুণ উক্ত সেচতুক্ত এলাকায় git 
‘নিম্নলিখিত বিশেষত্ব দেখা যায় :_ 

d) মোটামুটিভাবে নিশ্চিত সেচ ব্যবস্থাগুলি থাকার জন্য নিবিড় কুষি 
পদ্ধতি অনুসরণ করা সহজসাধ্য হয়। সরকারী উদ্যোগে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত: 


Ee 
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এলাকাগুলিতে নিবিড় কৃষি প্রকল্পগুলি ( package practice ) চালু করে 
ক্রঘকদের ‘অধিক খাদ্য ফলাও’ আন্দোলনের সামিল করা সম্ভব হয়েছে। 
“ষেচতুক্ত এলাকায় কৃষকের বহুফদলী শস্য পরিকল্পনা, 'অবিরাম চাষ প্রভৃতি 
ক্রষিকর্মস্থচী অনুসরণ করে সীমিত পরিমাণ জমি থেকে কয়েকগুণ বেশী পরিমাণ 
“ফসল উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। 

(i) উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা সম্পন্ন জমিতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কৃষি পদ্ধতি 
"অনুসরণ করা যায়। সেচপ্রাপ্ত জমিতে অধিক পরিমাণে সার প্রয়োগ ও 
যথাসময়ে সেচ দিয়ে শস্যের উচ্চফলনশীল জাতগুলিকে নিবিড়ভাবে চাষ করা 
যায়। 

(i) কৃষক তার জোতগুলির জন্য উপযুক্ত শস্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে 
-পারেন। 

(iv) জমিতে ফসল সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরী্ষাগ্ুলি চালিয়ে উন্নততর 
‘কবি পদ্ধতি উদ্ভাবন কর! যায়। 

(V) নিয়ন্ত্রিত সেচব্যবস্থা অবলম্বন করে ধান, গম, আখ, আলু, El, পাট 
শাকদজি, তৈলবীজ, ডালশস্য প্রভৃতির, উচ্চফলনক্ষমজাতগুলিতে পর্যায়ক্রমে 
বছরে একাধিকরার ( শস্য বিশেষে )চাষ করা যায়। এতে জমির উৎপাদন 
ক্ষমতা বাড়ে। 

- (V). সেচগ্রাপ্ত জমির প্রায় ভূমিক্ষয় হয় না। 
(Vi) লবণাক্ত বা ক্ষার মাটি সংস্কার করা যায়। 
(Viii). জমির উর্বরতা রক্ষার্থে উত্তম ফসল চক্র অস্থসরণ, করা যায় 
২:08) কৃষি খামারের কাজ বহুলাংশে নিশ্চিত হওয়ার ফলে উপযুক্ত পরিমাণে 
'সুগধন-ও শ্রমিক বিনিয়োগের দ্বার! ব্যবসায়িক ভিত্তিতে খামার পরিচালনা করা 
যায়। ইহার ফলে ক্ব্মকের এই উপজীবিক| অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। 
“কাজেই সেচ ব্যবস্থার সম্প্রপারণের দ্বার! জাতীয় আয়বৃদ্ধি ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ 
ও সমৃদ্ধি বাড়ে। 

বিভিন্নগ্ৰকার কৃৰি-খামানের জন্য স্থান নির্বাচন এবং Mea 
'বিস্যাসকরণ। র্‌ 

( Site selection of farms and their layout including build- 
ings, roads, irrigation and drainage system.) i 

কোন বিশেষ ধরণের কৃষি খামার বা সাধারণ খামার বা মিশ্র খামার যা হোক 


ক্কষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ | ৫৮৯, 


না কেন, প্রত্যেক: প্রকার কৃষি খামারের কাজকর্ম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য, 
খামারের প্রকার অন্ুসারে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন ও খামারের জমি, ঘরবাড়ি, 
রাস্তাঘাট, সেচ ও নিকাশনালী, বেড়া প্রভৃতি অঙ্গগুলিকে এক নির্দিষ্ট পরি- 
কল্পনান্লযায়ী গঠন ও বিশ্যাসকরণের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এখানে তা, 
আলোচিত হ'ল £__ 


স্থান নিৰ্ব্বাচন ( Site selection ) :— 

কৃষি খামারের কাজকে স্থষ্টুভাবে পরিচালনা করতে হ'লে খামারের প্রকার; 
অনুসাৱরে উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে। কষ খামারের সাফল্য নির্ভর 
করে 3 স্থানের জলবায়ু, ভূ-প্রক(ত, মাটির গুণাগুণ, জলসেচ ও জল [নকাশের 
ব্যবস্থা, শ্রমিক সরবরাহ, কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা ও স্থানীয় সামাজিক. 
প্রভাবের ওপর | স্থতরাং কোনস্থানে কৃষি খামারের জন্য স্থান নির্বাচন করতে 
হলে সে-স্থানের প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থ।গুলি ভালভাবে, 
বিচার বি বিবেচনা করতে হবে I 


বিভিন্নপ্রকার কৃষি খামারের উপযোগী প্রাকৃতিক অবস্থা, 
( Physical factois ) :— 


(ক) জলবায়ু ( climate ) ;— 
বিশেষ বিশেষ শস্য ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর জন্য বিশেষ বিশেষ ধরণের 
জলবায়ু প্রয়োজন, যেমন, প্রায় সকল প্রকার ক্ৰান্তীয় শস্য (যেমন, ধান, পাট, 
ভুট্টা, তুলা, আখ, আম, কলা, কাঠাল, পেপে, কীকুড়। শশা, ( বেগুন প্রভৃতি ). 
ভারতের অপেক্ষাকৃত আদ্র" ও উষ্ণ এলাকায় ভালভাবে জন্মাতে পারে । 
. আপরপক্ষে শীতমণ্ডলীয় শস্য যেমন, আপেল, নাশপাতি, বেদানা প্রভৃতি. 
ভারতের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের শীতল ও আর্রজলবাফুতে ( পাৰ্বত্য 
এলাকায় ) ভালভাবে জন্মাতে পারে! গম, আলু» সরিষা, তামাক, ডালশস্য, 
প্রভৃতি ন৷তিনীতোষ্ণমণ্ডলীয় শস্যগুলি ভারতের সমভূমি অঞ্চলে শীতকালে = 
চাষের উপযোগী । চা, কফি প্রভৃতি শস্যগুলি অধিক বৃষ্টিসেবিত অপেক্ষাকৃত 
শীতপ্রধান অঞ্চলে চাষের উপযোগী । কমলালেবু, আঙ্গুর অপেক্ষাকৃত শুক ও 
শীতল অঞ্চলে চাষের উপযোগী । 
ভারতীয় উন্নত প্রজাতির গরু, মহিষ, ছাগল, মেষ, মুরগী নন we 


+ 
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ও শীতল এলাকার চাষের উপযোগী । স্থৃতরাং কৃষি খামার স্থাপনের ক্ষেত্রে 
স্থানীয় জলবায়ু বিশেষ বিবেচ্য বিষয় i 


(৭) ভূ-প্রকৃতি ( Topography ) :— 

কৃষি-খামারের প্রকার অনুসারে ভূ-প্রকৃতি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। ধান, 
পাট, কপি, আলু, গম, ভুট্ট৷, সয়াবীনের বেশ কয়েকটি প্রকার সমভূমি অঞ্চলে 
াষের উপযোগী ৷ এদের অপর কয়েকটি প্রকারকে সমুদ্ৰপৃষ্ঠ থেকে 1:5-3 
হাজার মিটার উচু এলাকাতেও চাষ করা যাঁর। আখ, ডাল» "m. চীনা" 
বাদাম, বেগুন, লাউ, কুমড়ো, পেয়ারা, fag, আম, কলা, পেপে প্রভৃতি বিভিন্ন 
প্রকার শস্য সমভূমি এলাকায় চাষের উপযোগী । গবাদি পশুর ক্ষেত্রে কয়েকটি 
উন্নত জাতের মেষ শীতপ্রধ।ন উ*চু পাহাড়ী এলাকায় চাষের উপযোগী । 
স্থতরাং ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী শস্য নির্বাচন ও খামারের কাধপ্রণালী নির্ধারণ 
করতে হবে। স্থানীয় জমির উপরিভাগ অসমতল হ’লে তা শস্যোৎ্পাদনের 
পক্ষে অন বিধাজনক, কিন্তু ছাগল, ভেড়া প্রভৃ'তর চারণক্ষেত হিসেবে উপ- 
যোগী । আবার জমি বেশী ঢালু হ’লে ভূমিক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। 
পারিপাশ্বিক জমি সাপেক্ষে খামারের জমি নীচু হ’লে জলনিকাশের অস্থবিধে 
ঘটতে পারে। স্থতরাং কোন বিশেষ প্রকারের থামার স্থাপনের আগে 
ভূ-প্রকৃতি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়। 


গে) মাটি (৪০11): 

উর্বর গভীর মাটি শস্যচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, ধান, গম, ভুট্টা 
আখ, পাট, তুলা, আলু, সরিষা, ডাল, প্রায় সকল প্রকার সবজি ও অধিকাংশ 
ফলশদ্য উর্বর পলি দোঙ্খাশ থেকে কাদা দাশ মাটিতে চাষের উপযোগী । 


‘চা, কফি, আঙ্গুর, নাশপাতি, কমল! জাতীয় লেবু; আনারস, চীনাবাদাম, কাজু- d 


বাদাম, আলু | কন্দজাতীয় শস্য জলনিকাশের উপযোগী বেলে দোত্মাশ 
‘লাল মাটিতে চাষ করা যায়। অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ লাঁপমাটি এলাকায় উত্তম পোলট্রি 
ফার্ম গড়ে উঠতে পারে) স্থতরাং খামারের প্রকার মাটির প্রকারের ওপর 
নির্ভরশীল। = HN 


(ঘ) মাটির উর্বরতা ( Soil fertility ) :— 
ভাল বাজারের কাছাকাছি উর্বর জমিতে সব জি বাগান, ফলের বাগান 
গড়ে ওঠে। ভারতের নদীমাতৃক এলাকাগুলির মাটি স্বভাবতই বেশ উর্বর । 


ক্কষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৯১ 


“এই সকল এলাকায় ফল, সবজি, আখ, আলু, পাট, ধান, ডাল ও তৈলবীজ 
প্রভৃতি শস্তোৎপাদনের সাধারণ ব! বিশেষ খামার স্থাপনের উপযোগী । 

অর্থনৈতিক কারণ ( Economical factors ) :-_ 

ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে কৃষি খামারের কাজ পরিচালনা করতে হ'লে 
পারিপাঞ্থিক অর্থনৈতিক উপাদানগুলির প্রভাব সম্বন্ধে বিবেচনা করতে CY | 
যেমন, খামারের কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা, বাজার মূল্য, বিপণন ব্যবস্থা, 
উৎপাদনের জন্য ন্যায্য মূল্যে কাচামালের যোগান, শ্রমিক সরবরাহ ও তার 
মূল্য, সেচ ব্যবস্থা ও তার মূল্য, ভূমি সংক্রান্ত কর প্রভৃতি বিবেচ্য বিষয়। 
বিশেষ ধরণের কৃষি খামারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে অনুসন্ধান 
করতে হবে :1— : 

G) বাজার ( Market ) :— 

কৃষি-খামারের কাছাকাছি উপযুক্ত বাজার থাকলে খামারের বিপণন ব্যয় 
কম পড়ে ; তার ফলে খামারের আয় বাড়ে $ বড় শহরের কাছাকাছি পোনট্ি 
ফার্ম, সবজি বাগান, ফলের বাগান, ডেয়ারী প্রভৃতির উৎপাদন ক্ষমতা দুরবর্তী 
এরূপ খামারগুলি অপেক্ষা বেশী । পাহাড়ী এলাকায় অনুকুল জববায়ুতে কমলা” 
“লেবু, আপেল, নাশপাতি প্রভৃতি ফলের বাগান বা ফুলের বাগান যদিও গড়ে 
উঠেছে কিন্তু নিকটবর্তাঁ উপযুক্ত বাজার বা বিপণন সংক্রান্ত যোগাযোগের 
'অস্থৃবিধে ঘটলে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যের বিক্রযযূল্য বা ফার্মের আয় কমে 
যাবে। স্থতরাং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে po সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে। 

(i) যোগাযোগ ব্যবস্থা ( Communication facilities ) —— 

বাজার দূরবর্তী হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ধরণের হ’লে উৎপন্ন শস্য 
বাজারজাত করার, কীচামাল সংগ্রহ করার অসুবিধা হয় না। অনেক ক্লুষিজাত 
‘পণ্য সল্পকাল স্থায়ী হয়; যেমন, শাকদব,জি, কয়েক প্রকারের v4, মাছ 
প্রভৃতি, এই প্রকার কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে সহজলভ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে হবে। 

(9) শ্রমিক সরবরাহ ও মুল্য ( Labour supply and p of 
wage ):— 

বিশেষ বিশেষ কৃষি খামারের কাজকর্ম অনুসারে নিপুণ অমিকের ওবামার 


৫৯২ শস্তোংপাদনের মূল তত্ব 


সাধারণ কাজের জন্য নিয়মিতভাবে'সাধারণ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। উন্নত কৃষি 
যন্ত্ৰপাতি ব্যবহারের দ্বারা খামারে নিযুক্ত: শ্রমিকের সংখ্যা কমানো যায়। 
শ্রমিকের কার্যদক্ষতা ও কৰ্মশক্তি, বেশী হলে খামারের লভ্যাংশ বাড়ে। স্থতরাং 
খামারের প্রকার অনুসারে নিপুণ বা কাৰ্যক্ষম শ্রমিক সরবরাহ ও তার বেতন হার 
বিশেষ বিবেচ্য বিষয় । 


(v, জমির মূল্য ( Cost of land ) :— 
জমির পরিমাণের ওপর খামারের আয়তন নির্ভর করে। জমির বাজার 

মূল্য বেশী হ'লে ছোট আকারের খামার গঠন করা (যেমন, পোলটি.,গোটারী,- 
ফুল বা সবজি বাগিচ1) উচিত। জমির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হলে বহুমুখী 
se খামার চালু করা যেতে পারে। 

(v) জলসেচের সুবিধা ( Irrigation facilities ) :— 

ফলের বাগান, সবজি বাগান, ফুলের বাগান; বহু ফসলের চাষ প্রভৃতি. 
প্রকারের খামারে নিশ্চিত জলসেচ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । সেচের জন্য 
ব্যবহৃত জল অবশ্য অবাঞ্চিত লবণমুক্ত হওয়া চাই। বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
সুব্যবস্থা না থাকলে ডেয়ারী বা পোলটি, ফার্ম চালু করা অস্থবিধাজনক ৷৷ 
উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থায় ফার্মের কাজ লাভজ্জনকভাবে গড়ে ওঠে। 


প্রতিবন্দিতা ( Competition ) :— 

' কোন বিশেষ খামার স্থাপনের পূর্বে” বিশেষভাবে অনুসন্ধান করতে হকে 
যে স্থানীয় বাজারে নির্দিষ্ট কৃষিজাত পণ্যের চাহিদা কিরূপ ? যদি ইপ্সিত, 
কৃষিজাত পণ্যের বাজারে যোগান বেশী, চাহিদা কম হয় তাহলে তার বাজার 
মূল্য কমে যাবে; বাজারে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দিত। দেখা দেবে। স্থতরাং এরূপ, 
পণ্য উৎপাদনের প্রতি বল কি হওয়! উচিত হবে না। 

— বিধিনিষেধ :__কতিপর শস্যের স্থানবিশেষে উৎপাদন মুল্য কম হ’লেও 
সরকারী ব| সামাজিক বিধিনিষেধের জন্ত সে সকল দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব 
হয় ন!। যেমন, উত্তরপ্রদেশের কোন কোন স্থানে হিন্দুদের পক্ষে হাসমুরগী» 
ছাগল, শুকর প্রভৃতি চাষ কর] বা বিক্ৰয় করা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। 
পশ্চিমবঙ্গেও এভাবে কোন কৌন হিন্দু পরিবারে মুরগী, শূকর প্রভৃতি চাষ 
নিষিদ্ধ। কাজেই সামাজিক বিধিনিষেধগুলি মেনে নিয়ে উপযোগী খামার 
স্থাপন কর! উচিত। 


কষি-থামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৯৩ 


কৃষি-খামার বিন্যাস করণ (Lay-out of farm) :— 

কৃষি-খামারের কার্ধাবলী সুষ্ঠভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে খামারের জমি, 
রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, জলসেচ ও জলনিকাশের নালী, বেড়া প্রভৃতি নিমাণ ও 
বিন্যাসকরণের বিশেষ আবশ্যক হয়। তার ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক ssi 
পরিচালন! কর! সহজসাধ্য হয়, যা খামারের আয় বৃদ্ধির সহায়ক। নিয়লিখিত 
নীতি অনুসরণ করে খামার বিন্যাস করা হয় :-- 

() ফার্ম-ম্যাঁপ প্রস্ততকরণ £_খামারের জমিগুলি কিরূপ আকারের 
ও ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট হবে, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘ।ট, জলসেচ ও জলনিকাশের নালী, 
জলাশয় বা নলকূপ কোন কোন স্থানে অবস্থিত হবে-ফার্ম-ম্যাপ ব! খামারের 
নক্স। তা চিহ্নিত করবে। স্থুপরিকল্লিতভাবে ফার্ম ম্যাপ প্রস্তুত করতে হবে। 
এই ‘ম্যাপ’ দেখে খামারকে নিয়মিতভাবে গঠন করা সহজসাধ্য হবে। 

(i) খামারের জমি (Farm plots) : . 

(ক) কৃষি-খামারের কাজের সুবিধার জন্য সর্বাধিক সংখ্যক জনি (0190) একই 
আকার ও পরিমাপের হওয়া! বাঞ্ছনীয় । , 

(খে) প্রত্যেকটি জমি সমতল হওয়া উচত। 

(গ) প্রতিটি জমির চারধারে সরু আইল দিয়ে জমিকে সীমাবদ্ধ করতে 
হবে। ইহাতে জমির সীমান! নির্ধারণ, ক্ষয়নিবারণ ও সেচের জলধারণ প্রভৃতি 
কাজগুলি করবে। 

(x) প্রতিটি জমির আয়তন (area) খামারের বর্মপদ্ধতির ওপর নির্ভর করে । 
যেমন, খামারে ভারী যান্ত্ৰিক শক্তির ( যেমন, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার প্রভৃতি) 
সাহায্যে কর্ষণকার্য কর! হ'লে প্রতিটি জমির আয়তন 0"5-1 হেক্ট আর পর্যন্ত 
হতে পারে; বলদশক্তির সাহায্যে কর্ষণকার্য করা হ’লে 0:25--0:50 
হেক্ট আর পর্যন্ত পরিমাপের জমি হতে পারে। গবেষণাকেন্দ্রে পরীক্ষামূলক 
কাৰ্ধে নিযুক্ত প্লটগুলি বেশ ছোট ছোট আকারের হয়; যেমন, 002 হেঃ, ৷ 
001 হেঃ, 0005 হে: প্রভৃতি প্লটগুলি বর্গাকার বা আয়তাকার হতে পারে। 

(s) সাধারণত আয়তাকার (2 : 1) জমি কর্ষণকার্ধে বিশেষ সুবিধাজনক 1 

(p) খামারের ফসল চক্রানুসারে জমির সংখ্যা নির্ধারিত হবে। খামারে 
সমান সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট জমির সংখ্যা বেশী থাক! আবশ্তক। : 

(g) যে-সব এলাকার ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনা বেশী থাকে, সেখানে ভূমিক্ষয় 

রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থ। রেখে জমির আকার ছোট ব। ভিন্ন রূপের হতে পারে। 


৫৯৪ শহ্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


(i) খামারের রাস্তাঘাট ( Roads ) .— 

খামারের প্রত্যেকটি জমিতে যাতায়াতের জন্য রাস্তাঘাট থাকা আবশ্যক । 
খামারে ছু'প্রকারের রাস্তা নিমিত হয়; যেমন (ক) প্রধান রাস্তা ( Main 
road ) :— খামারের মধ্যে গাড়ী, ট্রাক, ট্ৰ্যাক্‌টর প্রভৃতি যানগুলি যাতায়াতের 
জন্য এই রাস্তাটি বেশ চওড়া (4:5-5 মিটার ) ও জনসাধাগণের রাস্তার সঙ্গে 
যুক্ত থাকে। খামারের ঠিক মাঝখান দিয়ে এই রাস্তাটি খামারের এক প্ৰান্ত 
থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সোজাস্থজিভাবে বিস্তৃত থাকে । 


খে) সহায়ক বা শাখারাস্ত। (Sub-road):— প্রধান রাস্তার সঙ্গে 
আড়াআড়িভাবে সহায়ক বা শাখা রাস্তাগুলিকে তৈরী করা হয়। পাশাপাশি 
দুটি জমির আইলের গা ঘে'লে এক-একটি সহায়ক রাস্তা তৈরী করা হয়। প্রতিটি 
সহায়ক রাস্তা 3 মিটার পর্যন্ত চওড়া! হতে পারে 1 


(v) জলসেচ ও জলনিকাশের নালী ( Irrigation and Drainage 
০80819).__খামারের গ্রতিট প্লটের জন্য জলসেচ ও জলনিকাশের প্রয়োজন হয় । 
পাশাপাশি ২টি জমির মধ্যবর্তী স্থানে জলসেচ নাঁলী থাকলে একই সেচনালীর 
সাহায্যে পাশাপাশি ছুটি জমিতে জলসেচ করা যাবে । খামারের জলের উৎস 
থেকে আগত একটি প্রধান জলসেচ নালীর সঙ্গে শাখা বা সহায়ক জলসেচ 
নালীগুলিকে আড়াআড়িভাবে রেখে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যেন 
খামারের প্রতিটি জমিতে জলসেচ করা যার । অনুরূপভাবে জলসেচ নালীর 
ঠিক বিপরীত দিকে জলনিষ্কাশনের নালীগুলি প্রস্তুত করতে হবে। জলসেচ 
ও জলনিষ্কাশনের নালীগুলি 45-65 সে.মি. পর্যন্ত চওড়া ও 20-30 সে. মি. 
পর্যন্ত গভীর হতে পারে । প্রধান সেচ ও নিকাশ নালী অবশ্য বেশী চওড়া 
হতে পারে। 

(v) খামারের ঘরবাড়ি ( Farm buildings ) :— 

খামারে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ও খামারের বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য 
ঘরবাড়ি আবশ্যক। খামারের প্রকার অনুসারে ঘরবাঁড়ির আকার e সংখ্যা ভিন্ন 
fex হবে। সাধারণভাবে প্রত্যেক প্রকারের খামারে খামার পরিচালক বা 
ফার্মম্যানেজারের ও শ্রমিকের ঘরবাড়ি, ম্যানেজারের অফিস ঘর, মালপত্র 
রাখার জন্য গুদামঘর, যন্ত্রপাতি রাখার চালাঘর, গোলাবাড়ি, গবাদিপশ্ত রাখা 
হ'লে সেজন্য গোশালা প্রভৃতি ঘরবাড়ির প্রয়োজন হবে 1 


রুষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৯৫ 
বিশেষ বিশেষ খামারের ঘরবাড়ি :— 

(ক) পোৌলটি. ফার্মের ঘরবাড়ি ;--0) গভীর লিটার পদ্ধতিতে 
'দোচালা ঘর 0i) দোচাল! ত্ৰিভুজ ঘর (dH) ডিমদাত্রী- মুরগীর খাঁচা, ঘর 
(iv)  ইনকুবেটর, ক্রডার প্রভৃতি রাখার জন্য ঘর (V) স্টোর রুম (V) রান 
প্রভৃতি। 

(থ) 208 দুগ্ধবতী গাভী ও !টা ষাঁড় আছে ‘এরূপ একটি 8 হেক্টআর 
'দুগ্ধ খামারের ( Dairy) জন্য নিম্নলিখিত ঘরবাড়ি আবশ্যক :— 

() গাভীদের জন্য গোশাল| (3:3 মিঃ21 মিঃ) (8) বগনাদের জন্য 
গোশাল। , 2'1 মিঃ x 15 মিঃ) (iii) বলদের জন্য গোশালা ( 373 মিঃ ২ 4268: ) 
(v) যাঁড় রাখবার ঘর (33 মিঃ ৯12 মিঃ) (V) থামার পরিচালকের 
বাসগৃহ ও অফিস (45 মিঃ৯6 মিঃ) (vi) ভাড়ার ঘর বা স্টোর রুম 
(3 মিঃ 3 মিঃ) (vii) যন্ত্রপাতি রাখবার ঘর ( 3মিঃ* 1-8 মিঃ) (vili) 
ক্লগ্লদের পশুশাল। (33 মিঃ৯:2 1 মিঃ) (18) দুগ্ধঘর ( L8 gx 8 মিঃ) 
(x) অমিকদের বাসগৃহ (3:6 মিঃ «3 মিঃ) 4টী। 

() সাধারণ — "y খামারের (৫৪০০৪ farm) ঘরবাড়ি 
(4 হেক্ট আর ):- 

() খামার পরিচালক বা ফার্ম ম্যানেজারের বাসগৃহ ও অফিস ঘর (4'5 মিঃ 
*ও মিঃ): 1টা; (i) শ্রমিকদের বাসগৃহ (3'6 মিঃ৯3 মিঃ): ২টী 
(i) স্টোর রুম ( 3'6 মিঃ 3 মিঃ): এটা (V) 3 জোড়া বলদের গোশালা 
(3'3 মিঃ%6 মিঃ) ছে) কৃষি যন্ত্রপাতি ও গাড়ী রাখার ঘর (3 মিঃ 
1:8 মিঃ) $ এটা (V) ভূষা ও খড় প্রভৃতি রাখার ঘর (3'6 x3 মিঃ); 
এটা (Vi) সার রাখার ঘর (36 মিঃ 3 মিঃ); !টা; খামারের ঘরবাড়ি 
খামারের প্রায় মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে হওয়া বাঞ্চনীয়। পাকা 
ঘরবাড়ি স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও স্থায়ী, ঘরবাড়ির দরজা জানালা খজু খজু ও 
বড় বড় হওয়া প্রয়োজন । প্রতি ঘরবাড়িতে যাতে পর্যাপ্ত কুর্যালৌক ও বায়ু 
পায় সেভাবে নিৰ্মাণ করতে হবে। বাসস্থানের নিকটবর্তা উত্তম পানীয় জলের 
ব্যবস্থা থাকা আবশ্তক। গোয়ালঘর ও সারগর্ড, সার ও ওযুধপত্রের ঘর . 
বাসস্থান থেকে বেশ কিছুটা দূরে «bel বাঞ্ছনীর। সংরক্ষিত শস্তগোলা বা 
"গুদাম বাসস্থানের কাছাকাছি থাকা উচিত। ঘরবাড়ির সামনে উন্মুক্তস্থানে 
ফসল তোলার জন্য খামার থাকা উচিত ৷ 


৫৯৬ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


(9 সেচের জলের উৎস ( Source of water ) :— 

খামারে সারা বছর ধরে শস্যচাষের জন্য উপযুক্ত সেচব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । 
ইহ! জলের উৎসের উপর নির্ভরশীল । সরকারী ব্যবস্থামতো ক্যানেল থেকে 
সেচের জল পাওয়া যেতে পারে । এই জল নিয়মিতভাবে না পাওয়া গেলে 
খামারে গভীর ব| অগভীর নলকূপ খনন করে অথবা পুকুর বা কূপ খনন করে 
জল উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এক্লপ ব্যবস্থায় খামারের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে এবং সম্ভব হলে খামারের ঘরবাড়ির কাছাকাছি এরূপ 
জলাধার নিগ্িত হওয়া! উচিত। 


সীমারেখ। ও বেড়া, ( Boundary line and Fencing ) :— 


একটি খামারের সীমানা চিহ্নিত করায় জন্য খামারের সীমারেখা থাকা; 
প্রয়োজন ; এতে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদের আশঙ্কা থাকে না। সীমারেখা. 


বরাবর বেড়া দিয়ে বা প্রাচীর দিয়ে খমারকে সুরক্ষিত করা উচিত। স্থরক্ষিত 


খামার সবদিক দিয়ে নিরাপদ । থামারকে স্থরক্ষিত করার জন্য প্রাচীর বা. 
কাটাতারের ঘন বেড়া বিশেষ উপযোগী, অবশ্য এতে খরচ বেশী পড়ে, কিন্তু 


তা মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী । 

খামারের বেড়। ( Fencing ) :-— 

ফার্মে বিভিন্ন প্রকারের বেড়া প্রচলিত আছে » প্রত্যেক প্রকার বেড়ার 
খরচ ভিন্নরূপ ও স্থায়িত্ব কম / বেশী হয়। 


খামারের আথিক দিক বিবেচনা করে যে-কোন এক প্রকার বেড়ার ব্যবস্থা 


করা যেতে পারে i যেমন» 


(ক) কাঁটা তারের বেড়া ( Barbed Wire fencing ):__ 

খামারের সীমারেখা বরাবর [ যেমন, 2%( দৈর্ঘ্য +প্রন্থ)] প্রতি 
1-8-2:4 মিটার অন্তর সিমেন্ট বা শক্ত কাঠের খুঁটি পু-তে 15-30 সে. মি. 
ব্যবধানে কাটা তারগুলিকে টান টান করে আড়াআড়িভাবে পৌতের উপর 
এটে দিতে হবে। কেবলমাত্র খামারের ফটক (gate) গুলি বাদ দিয়ে 
গোটা খামারের সীমারে। বরাবর খামারটিকে বেড়ার সাহায্যে বেষ্টিত করতে 
হবে। স্থানীয় ছাগলের উপদ্রব রোধ করার জন্ত বেড়ার নীচ অংশ 60-75 
সে.মি. উচ্চতা পৰ্যন্ত 10-12 সে. মি. ব্যবধানে টান টান করে কাটাতার বা 
চেনলিংক ( chain link ) নামক ভার জালির বেড়া দেওয়া যেতে পারে i 


কুষি-খ।মার-পরিচালন-পদ্ধতিসমূহ ন ৫৯% 

(খ) বেড়া গাছের সাহাষ্যে ( By hedge ) 1I— 

প্রতিরোধক্ষম বেড়াগাছ ( Protective hedge) :— 

ফণি মনশা, তেণিরা মনসা, কাট মেহেদী, ইঙ্গা ডালসিস, বাবলা প্রভৃতি 
কাটাগাছের সাহায্যে অল্প ব্যয়ে চমৎকার বেড়া দেওয়া যেতে পারে।  সীমা- 
রেখার বাঁধের ওপর অগভীর নালী খনন করে উক্ত গাছের শক্ত কাণ্ড, ইঙ্গা 
ডালসিসের ক্ষেত্রে বীজ বর্ষার প্রারস্তে 30 সে. মি. অন্তর অন্তর পাশাপাশি 
2টি সারিতে রোপণ বা বপন করতে হবে, পরে গাছের গোড়ায় মাটি ধরিয়ে 
দিতে হবে। বেড়াগাছগুলি এক মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট হ'লে নিয়মিত কচির 
সাহায্যে গাছ ছেঁটে দিয়ে বেড়াগাছগুলিকে নিয়মিত আকার দিতে হবে। 
মনসা গাছের টুকরোগুলি যেন ছাটার পর ছড়িয়ে না পড়ে থাকে, সেদিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বাশের বাঁতার সাহায্যে বেড়াগাছগুলি বেঁধে 
দিতে হবে। 

সৌন্দর্যবর্ধক বেড়! ( Decorative hedge ) : — 

বাসস্থানের কাছাকাছি, ফুলবাগান, রাস্তার দুধারে সৌন্দৰ্ধবধ'ক বেড়াগাছ 
যেমন, পাতা বাহারের মারি, ডোভোনিয়া, ভিস্কোসা, ইক্জোরা» হিবিমকাস, 
লোসোনিয়! আযালবা প্রভৃতি সাহায্যে বেড়া দেওয়া Spp! মাঝে মাঝে গাঁছ- 
গুলিকে ছে'টে যথাযথ উচ্চতায় রাখা হয়। . 


ফটক ( Gate ) ;— 
খামারের মধ্যে প্রবেশের জন্য প্রধান রাস্তার ওপর খামারের দুদিকের C 


সীমানায় 2টি প্রধান ফটক রাখা যেতে পারে। . ফটকের মুখ রাস্তার মতো 
প্রশস্ত হবে। ফটকের কপাট লোহার বা শক্ত কাঠের তৈরী হতে পারে। 
একটি 10 হেক্ট আর খামার বিন্যাসকরণ ( Lay-out of a 10 hec- 
are farm ) : 

একটি 10 হেক্টংআর কৃষি খামারের ঘরবাড়ির অবস্থান, জমি, রাস্তাঘাট, 
"acu, ও জলনিকাশের নালা, বেড়া ও সীমারেখা প্রভৃতির বিন্তাসকরণ 
পদ্ধতি (layout) খামারের নক্সাসহ এস্থলে বর্ণনা করা হ'ল। পাওয়ার 
:টিলারের সাহায্যে খামারের কর্ষণ কার্য করা হয়। 15 সে, f. ব্যাসযুক্ত 
অগভীর নলকূপ খামারে, সেচের জলের উৎস। খামারটির দৈৰ্ঘ্য প্রস্থের 
অনুপাত 8:5; 


৫৯৮ 


শস্তোৎপাদনের মুল তত্ব 


অস্থায়ী ক্ষুদ্ৰ সেচনালী শস্তের প্রকৃতি অনুযায়ী প্লটের দৈৰ্ঘ্য বরাবর সাময়িকভাবে 
তৈরি করা হবে। 
একটি 10 হেষ্ট আর খামারের বিস্তাসের নক্সা। 
€ Lay-out of 10 hectare farm ) 


প্রসঙ্গত খামারের ক্ষেত্রফল = 10 হেক্ট আর বা 100,000 বৰ্গ মিটার ॥ 
খামারের দৈর্ঘ্যের দিকে 8x ধরা হলে প্রস্থের দিকে 5x 
অতএব 40x? — 100,000 বর্গমিটার । 


বা হল 10000 } অতএব দৈর্ঘ্যের দিকে 50x 8—400 মিটার i 
40. প্রস্থের দিকে 50x5-250 , 


x = 50 মিটার | 


———— ৮ 


Puce 


কষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৫৯৯ 


(1) খামারের জমির সংখ্য! ও তার ক্ষেত্রফল :— 
ক. 169 জমি ( plot) : ( A-1 to A-10) :- প্রতিটি 80: x 50 মিঃ 
—040 হেঃ x16-64z 
* এটী + » :(B-160 ৪-4)5- প্রতিটি 80 fax 40 
—0'32 হে: x 4-128 হেঃ 
গ. 4টী » * :(C-oto C-4):- প্রতিটি 64 মিঃ 50 মিঃ 
-0:32 হেঃ x421:28 হেঃ 
*w dp, . :( D )£} 7. প্রতিটি 64মি: 40 মিঃ 
—0:256 (zx 1— 0256 হেঃ 


(2) উক্ত জমির মধ্যে শস্ততুক্ত জমির ক্ষেত্ৰফল = (644 128-128) 
=8'96 হেক্ট আৱ । 


(3) খামারের ঘরবাড়ী, অগভীর নলকৃপ, খামার প্রাঙ্গন, বাগিচা! প্রভৃতির ৷ 
জন্য=0'256 হেঃ 
(4) খামারের ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, জলসেচ, জলনিকাশ নালা, সীমারেখা ও 
বেড়া, আইল ers, fex জন্য জমির পরিমাণ= (10-896 ) = 04 হেঃ 


(5) খামারের প্রস্থের দিকে বরাবর :— ৷ 
(i) সীমারেখা, বেড়া প্রভ্‌তির স্থান £ 0 9মিঃ১2- 1:80মিঃ 
(1) আইল !- : 0.35মিঃ শ2 = 070" 


(ii) প্রধান সেচ নালা £ 1"25মিঃ * 1 = 125^ 
5f8:x15 500" 


Gv) প্রধান রাস্তা £ 
(v) প্রধান জলনিকাশের নালা ঃ 1:25মিঃ %1= 125" 
(vi) জমির প্রস্থ £' 50 মিঃ x 4—200:00 ৮ 
(vii) জমির প্ৰস্থ: 40মি:% 1 = 40:00 ৮ 
অতএব প্রস্থের দিকে মোট :-* 2 0:00 মিটার 


(9 খামারের দৈর্ঘ্যের দিকে :— 

() বেড়া ও সীমারেখা প্রভংতির স্থানঃ 0-9: 2 = 1*80 মিটার 

(i) সহায়ক বা শাখা রাস্তা ( ৪০৮-০৪৫): 3 মিঃ-3=9"00 7 

(i) সহায়ক বা শাখা জল সেচ নালা ঃ ০65৮ 3--1:95 * 

Qv) সহায়ক বা শাখা জলনিকাশের নাল : 0.65x5-325 " 
(V) জমির দৈঘ্য 80 মিঃ* 4: 320:00 

' (i) জমির দৈৰ্ঘ্য 64 মিঃ £ 6400 * 
অতএব দৈর্ধের দিকে মোট £ 400-00 মিটার 


Srt শন্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


(7) জমির প্রকৃতি: 

(i) জাম (8716০ A-4) = মাঝারি উ'চুও দোত্বাশ মাটির। 
fi) , (B-1toB-2):- _ 3 3 
(ii) , (A-5to 478) ৮ মাঝারি নিচু ও দোত্খাশ মাটির। 
(v) , (C-bto C2 ও D'):- বেলে দোআশ মাটির নিচু জমি। 
(v) , (C€3to C4): "ওঁ মাঝারি জমি। 
(vi) , (A-9to A-12): কাদা দোআ্খাশ মাটির নিচু জমি! 
(vii) , (B-3 to B-4) :- পলি দোতশ মাটিরমাঝারি জমি । 
(vil) ,> (.A-13to 4716) :- ও 3 


কৃষি-খামারে কৃবিযন্ত্র চালনার মূল্য এবং এদের কার্যকারিতা নির্ধারণ 
( Calculation of working Cost and Capacity of fatm 
machineries and implements ) :— 


| কৃষি-থামারে ব্যবহৃত বিভিনপ্রকার যন্ত্রপাতি ও শক্কিপ্রদায়ক বিভিন্নপ্রকার 
ভারী যন্ত্গুলির ( farm machineries) পরিচালন মৃল্যকে দু'ভাগে বিভক্ত 
কর! যায়; যেমন, (6) স্থায়ীমূল্য (fixed cost) (8) চলতি মূল্য 
(working cost), কার্যকালীন এই ছু'প্রকার মুল্যের যোগফল যন্তরচালনার 
মোট মূল্য নির্ধারণ করে। 

^ (1). স্থায়ী মূল্য ( Fixed cost ) _ভারী যন্ত্রের ক্ষেত্রে এই হিসেবের 
মধ্যে) যন্ত্রের arb: (depreciation) (ii) যন্ত্র ক্রয় মূল্যের 
উপর হুদ (বাধিক 10% হারে) (i) বীমা, আশ্রয়, কর সংক্রান্ত মূল্য 
(ক্রয় মূল্যের 2% হি £) একক সময়ের জন্য (যেমন, ঘণ্টা প্রতি ) ধরা হয়! 
খামারের সাধারণ যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে কেবল "বীমা, আশ্রয়, কর” বিষয়ক মূল্য 
হিসেবের মধ্যে ধরা হয় না। 
(2) চলতি মূল্য ( working cost ) :— 

এই হিসেবে (ক) ভারী যন্ত্রের ক্ষেত্রে যনত্রগালনার একক সময়ে ( যেমন, 

খণ্ট প্রতি)-0) যন্ত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য ( যন্ত্র হিসেবে এর 
সমস্ত জীবনকালে ক্রয়মূল্যের 20 শতাংশ হিসেবে বা ব্যবহারিক তথ্য থেকে ) 
Qi) জ্বালানি তেলের ও বিভিন্ন পিচ্ছিল তেলের ( lubricating oil ) মূল্য 
(যন্ত্র হিসেবে এর পরিমাণ বিভিন্ন) (81) চালকের মূল্য üv) মোট চলতি 
মূলধনের (মূল্যের) ওপর স্থদ (10% হারে ) ধরা হয়। 


কুষি-খামার-পরিচাঁলন পদ্ধতিসমূহ, ৬০১ 

(«) হালকাধরণের বন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যস্তরচালনার একক সময়ে 
( যেমন” ঘণ্টা প্রতি )—(i) যন্ত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য (যন্ত্রহিসেবে 
তার জীবনকালে  ক্ররমূল্যের 20% হারে বা স্থানীয় তথ্য থেকে) 
{}}) বন্ত্রালনার শক্তির মূল্য (শ্রমিক ব| বলদশক্তি বা যান্ত্ৰিক শক্তি) (0) মোট 
চলতি মূল্যের ওপর স্থদ ( 10% হারে ) ধরা হয়। 


উক্ত দু: প্রকার মূল্যের যোগফল একক সময়ে (ঘণ্টা প্রতি) যন্ত্ৰচালনার 
মূল্য নির্ধারণ করবে। হেক্ট আর প্রতি কৃষিকার্ধে যন্ত্রগালনার মূল্য নির্ধারণ 
করতে হ'লে হেক্ট আর প্রতি. এর কার্যকারিতা (ঘণ্টায়) নির্ধারণ করতে 
হবে। নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে (ঘণ্টার) ঘণ্টা প্রতি যন্ত্র চালনার মুল্য গুণ 
করে হেক্টর প্রতি যন্ত্রগালানার মূল্য নিৰ্ণয় করা যার। 


যন্ত্রের কার্ধকারিতা৷ নির্ধারণ ( Determine the capacity of an 
implement) :— 


ঘণ্টাপ্রতি কার্যকারিতা ( হেক্ট আর ) ( Capacity per hour per- 


hectare ) :— 
ফরমূল! 2— W- ব্যবহৃত যন্ত্রের কার্ধকালীন, প্রস্থ 
১৬৬৬ত 3 x (সে. মি‘তে ) 
10007. 70 100° 5= যন্ত্রের বর্গ ( কি, মি'তে) (মানুষ 
ও বলদের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় 2:5—4 
কি.মি.) 


P= সময় অপচয়ের হার ( শতকরা) 


উদাহরণ :--জমিতে কর্বণকার্ধে ব্যবহৃত বলদচানিত একটি মোল্ডবোৰ্ড 
লাঙ্গরের ( প্রকার, গুরজর ) ফলক 15 দে. মি, প্রশ্থযুক্তধাত কাটে ; বলদ. 
শক্তির বেগ ঘণ্টায় 3 কি. fü এবং সমর অপচয়ের হার 15 শতাংশ । এর 
acm হার (ঘণ্টীপ্রতি) e হেক্টংআর প্রতি কর্ষণের সময় (ঘণ্টায়) 


fas কর। 


৬০২ শস্তোৎপাদনের মূল তক্ত 


৷ এলে 15 সে.মি. ] অতএব যন্ত্রের কার্যকারিতা ( ঘণ্টাপ্ৰতি): 
= ওকিমি- [ 15x3 — 100-15 — 15x3x85 
P= 15% 1000 _ * 7100 বা "1000 x 100 


3825 . 
3l-do0009- বা 3825 বর্গ মিটার 


বা 0:03825 হেঃ 


হেক্ট,আর প্রতি কৰ্ষণের সময় ( ঘণ্টায়) £__ 
0'03825 হেঃ (বা. 3825 বর্গ মিঃ ) কৰ্ষণ করে 1 ঘণ্টায় 


1 > (বা 10000 বর্গ মিঃ) » » (নত 2614 ঘণ্টায় à 


এন্থলে ক্ুষিখামারের বিভিন্ন যন্ত্র চালনার মূল্য ও কার্ধকারিতা দেওয়া 
হ'ল 


কষি-খামারে বন্তরচালনার মূল্য সম্বন্ধীয় গণনা ( নমূন| ) 
(Sample calculation of the working cost of farm machinery 
with rotovator attachment ) 


যন্ত্রের নাম :— পাওয়ার টিলার ( Power Tiller — Kubata Diesel, 


) ER90N ) 


ক্রনমূল্য (C) :— 33000/- অশ্বশক্তি ( H P.) :!— 10-12; 
জীবনকাঁল (L) : _ 5000 «$1; বাৎসরিক কার্ষকাল (x): - 300 ঘণ্ট| ॥ 


(a) স্থায়ী মূল্য ( Fixed cost ; — 

si xe যন্ত্রের মূল্য ( Salvage value ) (৪): - 3300.00 টাকা! 
(ক্ৰয়মূল্যের 10% হিঃ) 

G) ঘণ্টাপ্রতি মূল্যহাস ( Depreciation ) : — 


C-S 33000-3300 : 
—L 3 2000 = = 594 টাকা 


N 


কৃষি-খামার*্পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ad 
di) স্থায়ী মূল্যের ওপর ঘন্টা প্রতি সদ ( বাধিক 109502: ) 0) 1 — 


০4৪ ৰদ 1 33000 + 3300 10 1 
SS টে, বেত ৮৪ *-100- * 300 
36300 10 1 
বা 27 X -dop X 7300 = 6:05 টাকা 


(ii) ঘণ্টা প্রতি বীমা, আশ্রয়, কর সংক্রান্ত মূল্য £_ 
(aereas 2% হিঃ ) 


33000x2x1 33 


—100x5000 7 250 0:132 টাকা 


মোট স্থায়ী মূল্য £ = (5:944-605.-0:132 ) 12-122 টাকা 


(6) চলতি মূল্য ( Working cost ) : — 
() ঘণ্টাপ্ৰতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মূল্য £ _ 
(ক্রয়মূল্যের 20% হিঃ) 
33000x20x1 33 , 
^100x5000 বা 25-132 TN ৷ 
(li) ঘ্টাপ্রতি জালানি তেলের মূল্য :— ঘণ্টা প্রতি 1'5 লিটার ডিজেল 
তেল পুড়ে। ডিজেল তেলের, বর্তমান (জুলাই, 1981) মূল্য £- প্রতি 
লিটার 3/- অতএব মূল্য ( 1-5২ 3|- ) = 4'5 টাকা 
(i) ঘণ্টাপ্ৰতি পিচ্ছল তেলের মূল্য ( cost of lubricating oil) :_ 
প্রতি 100 ঘণ্টায় 2:5 লিটার মবিল (*Castrol C. R. B. 30) — 


প্রয়োজন প্রতি লিটার এরূপ মবিলের বর্তমান মূল্য 17:50 টাকা ; অতএব 


17:50 x 2:5 ৰ 
খণ্টাপ্রতি xm :— — 109. =0'437 টাকা । 


89835 
* মবিল ( Castrol C. R. 30) ও গীয়ার তেল ( Castrol D.R,140 ) 


বাজারে প্রাপ্ত অনতান্ত মবিল ও গীয়ার তেল অপেক্ষা এর কার্যকারিতা 2-3 গুণ 
বেশী, ব্যবহত দ্ব্যসামগ্রীর মূল্য ১ জুলাই, 1981 বাজার মূল্য হিসাবে à 


*8 , শস্তোৎ্পাদনের মূল তত্ব 


এবং ঘণ্টাপ্রতি গীয়ার তেলের মুল্য £-- প্রতি 300 ঘণ্টায় 35 লিটার 


গীয়ার তেল প্রয়োজন ৷ প্রতি লিটার গীয়ার তেলের (Castrol D. R. 140) 
বর্তমান মূল্য :—21-00 টাকা অতএব ঘণ্টা প্রতি মূল্য £21 x LR 
3 


= 0:245 টাকা 1 
(v) ঘণ্টা প্রতি চালকের (driver) মুল্য :_রোজ (9 ঘণ্টায় ) 2 জন 
দক্ষ শ্রমিকের ঘণ্টা প্রতি মূল্য :_ 18 _2 টাকা। 


v) চলতি মূলধনের ওপর সুদ (10% হিঃ) : 
মোট চলতি মূলধন = (1324-45 4-0 437+-0.2454-2) 


= 8:502 টাকা 
8:502x10 
- 100 —0:8502 টাক1। 
"অতএব মোট চলতি মূল্য ( ঘণ্টা প্রতি ) = 8"502 4-0-8502) 
=9'3522 টাকা 1 


ঘণ্টা প্রতি মোট মুল্য = (12-1224-9352) = 2474 টাক ৷ 
এক হেক্টআর জমিতে শুষ্ক কৰ্ষণ করতে সমর লাগে = 11724 «1 | 
BN হেক্ট আর T ws কর্ষণের মূল্য -(2U474x 11:24) 
= 241367 টাকা। 
এক CES mE জমিতে কাঁদানে! কর্ষণ করতে সময় লাগে = 12-40 ঘণ্টা । 
অতএব হেক্ট,আর প্রতি কাঁদানো কর্ষণের মূল্য 
] ^ =(21.474১ 12:40) = 266:277 টাকা 1 
শস্ত চাষে নিরূপিত আয় ব্যয়িক হিসাব তৈরী : 
( Estimated cost of cultivation and return of different crops ) 
কৃষি খামারে বিভিন্ন প্রকারের শস্ত চাষ সম্বন্ধীয় মূল্যকে ( cost of cultiva- 
ton) প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন, (1) প্রত্যক্ষ খরচ বা মূল্য 
4 direct cost or working cost ) (2) পরোক্ষ খরচ বা মূল্য ( indirect 


cost); এই ছু'গ্রকার মূলের যৌগফলকে মোট উৎপাদন মূল্য (total cost 
of cultivation or Prduction ) হিসেবে ধর! হবে i 


৬০৫ 


সংক্রান্ত সকল 
(4) বীজের মূল্য 
(e). জলসেচের 
ফদলতোলার মূল্য 
we মুল্যগুলি এই 


(অর্থাৎ 8 (মোট 
গ) তত্বারধারকের 


ও তৎকালীন 
মূল্যের ওপর এর 


Indra r2 


—— রে 


— 


কষি-খামার-পরিচালন পদ্ধতিসমূহ ৬০৫ 


(1) প্রত্যক্ষ মুল্য (Direct cost): শস্তোৎপাদন সংক্ৰান্ত সকল 
প্রকার মূল্য বা খরচগুলি যেমন, ক) জমি তৈরীর মূল্য (খ) বীজের মূল্য 
(গ) সারের মূল্য (ঘ) বীজবপন বা চার! রোপণের মূল্য (S) জলসেচের' 
মূল্য (b) শস্য পরিচর্যার মূল্য (m) শস্যবক্ষার মূগ্য (জ) ফদলতোলার মূল্য 
(ঝ) দানা বা ফল সংগ্রহের মূল্য ও (এ) বিবিধ আনুস্দিক মূল্যগুলি এই 
পর্যায়ে ধর! হবে। 


(2) পরোক্ষ মুল্য ( Indirect cost ) : 


এই হিসেবের মধ্যে (ক). মোট চলতি মূল্যের ওপর স্থদ (অর্থাৎ $ (মোট 
চলতি মূলধন বা! মূল্য ) এর 22 হিঃ) (খ) জমির খাজনা গ) তত্বার্ধারকের 
পারিশ্রমিক (চলতি মূল্যের 5% হিঃ ) ধরতে হবে। মোট চলতি মুল্য ও মোট 
পরোক্ষ মূল্য একত্র করে শস্য উৎপাদন সংক্রান্ত মোট মূল্য, হিসেবে; 
নির্ধারিত হবে। 
শন্তে।ৎপাদন সংক্রান্ত নিরূপিত হিসেব প্রস্তুতের জন্য তথ্যাদি_ স্থানীয়: 
অভিজ্ঞ কৃষকদের নিকট থেকে বা৷ সরকারী সংস্থার নথিপত্র থেকে ত! সংগ্রহ 
করা যাবে। যাহোক, শস্তোৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন মূল্য স্থানবিশেষে বা সময় 
বিশেষে পরিবর্তন ঘটতে পারে 1 
অপরপক্ষে শস্যের ফলন জমির উর্বরতা, শস্যের পরিচর্যা ও তৎকালীন 
. প্রাকৃতিক অবস্থার ওপর fae s করে। আবার স্থানীয় বাজার মূল্যের ওপর এর 
মূল্য নির্ভরশীল ৷ নিরূপিত আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিশেষ 
শস্যের গড় ফলন ( হেক্ট আর প্রতি) ও নিরূপিত মৃগ্য স্থির করে এর থেকে 
মোট উৎপাদন মূল্য ( হেঃ প্রতি ) বিয়োগ করে শস্য চাষে হেঃ প্রতি নিরূপিত 
নীট আয় ( 066 income ) নির্ধারণ করা যাবে। এরূপ হিসেব শস্য বাজেট 
প্রস্ততে বা কধিখামারে লাভ/ক্ষতি খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়। 


পরের পৃষ্ঠ গুলিতে কয়েকটি প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন সংক্রান্ত: c 
নিরূপিত আয় ও ব্যয়ের হিসেব প্রদত্ত হ’ল? : 
77 (1981-82 সালের স্থানীয় তথ্যের ওপর ভিত্তি করে) 
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পরিশিষ্ট 


শস্যোৎপাদ্নের মুল তত্ব (Principles of crop production) 


কৃষি ব্যবহারিক বিষয়ক (Agricultural practical) 
Full Marks :—300 


(1976 সালের সিলেবাস অনুযায়ী ) 


Distribution of Marks 
(Joint assessment by External & Internal Examiners) 


1. Experiments (practical operations) - 150 marke. 
(a) Job work—2 e 4845290 marks 
(b) Identification 
1 set (15 specimens: et -. 30 marks. 
(c) Calculation of fertiliser ত 
dose, pesticides, seed rate etc ৷! 30 marks. 
2. Viva-voce t et ‘*- 60 marks 
3. Internal Assessment ee ঢ় 290 marks. 
(By Internal Examiners only) 
(a) Periodical Test তে তে 45 marks. 
(On the bassis of class Exam.) 
(b) Field work t * 30 marks 
(c) Practical Note Book Ut e 15 marks 


1. প্ররীক্ষ। নিরীক্ষাসংক্রান্ত (Experiments) ;— 

(৪) বৃত্তিমূলক কাজ (Job work ) .— , 

পাঠ্যস্থচীতুক্ত যে-কোন শস্যের উপযোগী জমি' তৈরী, বীজতলা, তৈরী» 
বীজবপন বা চারারোপণ কৌশল প্রদর্শন, শস্যের অন্তবর্তী কর্ষণের জন্য উন্নত: 


৬৩২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


যন্ত্র ব্যবহার, স্প্রে-মিশ্রণ তৈরী ও শস্যে ওষুধ প্রয়োগ, জলসেচ ও জল 
নিষ্ষাশনের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রদর্শন, ফসলচয়ন, নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির শস্তোৎ" 
পানের আয় ও ব্যয়ের হিসাব তৈরী, খামারের উন্নত যন্ত্রপাতি ( যেমন, 
পাওয়ার টিলার, মোল্ডবোর্ড লাঙ্গল, হারো, সীডড়ীল প্রভৃতি ) চালনার কৌশল 
প্রদর্শন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যন্ত্ৰ চালনার মূল্য নির্ধারণ, ইহার কার্যকারিতা 
নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর ব্যবহারিক প্রশ্ন আসতে পারে। 


(b) সনাক্তকরণ ( Identification ) :— 

সিলেবাসভুক্ত শস্যের বীজ, বিভিন্পপ্রকারের মার, ওমুধপত্র, শস্যের রোগ, 
আগাছা ও ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, যন্ত্ৰাংশ সনাক্তকরণ ও কোন কোন বিষয়ে 
ব্যবহার বিষয়ক প্রশ্ন আসতে পারে। i 

(c) বীজ, সার, ওষুধপত্ৰ, যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিষয়ক গণনা. আসতে 
পারে। 


' 2. মৌখিক (Viva-voce ):-পাঠ্যস্থচীতুক্ত সকলপ্রকার শস্যের 
উন্নত জাত, চাষপদ্ধতির ওপর প্রশ্ন, উন্নত যন্ত্ৰপাতি, সার, শস্যরক্ষ৷ বিষয়ক 
ওষুধপত্ৰ, জলসেচ, জলনিষ্ক'শন, শস্যপর্যায়। পাল! চাষ, বহু ফসলের চাষ, শস্যে 
সার প্রয়োগ সংক্রান্ত ক্রমহ্াসমাণ উৎপন্নবিধি, সেচপ্রাপ্ত ও সেচবিহীন কৃষি 
ব্যবস্থাবিষয়ক প্রশ্ন আসতে পারে। 


3. বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাৎসরিক কাজের ওপর পরীক্ষা (Internal 
assessment ) 
বি্যানয়ের কৃষি-খামারে প্রতি ছাত্র নিজ নিজ co খতুভেদে প্রধান 
প্রধান শস্যের চাষ, এজন্য উন্নত জাতের বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ও ওষুধ পত্রের 
ব্যবহার, ফসল তোলা, মাড়াই করা, সংরক্ষণ বা. বিপণন করা, শস্তের ফলন, 
আয় ও ব্যয়ের হিসেব নিৰ্ধারণ--'তার উক্ত কৃষি বিষয়ক কার্য ধার! "Practical 
Note Book’ এ রেকর্ড করে রাখবে । 


উদাহরণ :--একটি 3 মিটার লম্বা ও 2 মিটার Devi আলুর প্লট তৈরী 
করে বীজ আলু বপন পদ্ধতি প্রদর্শন কর। উক্ত প্লটের wg কী পরিমান 
সার ও বীজ আলু প্রয়োজন বল। 


পরিশিষ্ট / : ৬৩৩ 


পদ্ধতি :_-অবাধ সুর্াপোকপ্রাপ্ত জলনিকাশের উপযোগী নরম মাটির উচু 
জমি নিৰ্বাচন করে প্লটের ক্ষেত্রফল ফিতার সাহায্যে মেপে নিয়ে জমিটিকে 
কোদালের সাহায্যে 15 সে মি. গভীরভাবে 2-3 বার কুপিয়ে নিতে হবে । 
মাটি বেশ ঝুরো করে হাত বিদার সাহায্যে জমির আগাছাগুলিকে বেছে ফেলতে 
হবে। জমি বেশ সমতল করে এর cius দিকে জলসেচ ও জলনিকাঁশের 
নালী তৈরী করতে হবে। দৈর্ঘ্যের দিকে 45 সে. মি. সারির ব্যবধানে বীজ 
আলু বসানোর, নালী কাটতে হবে। প্রতিটি নালী 10 সে. মি চওড়া ও 
5 সে. মি. গভীর হবে। যদি সার থাকে, তাহলে জমি তৈরীর সময় জৈব 
সার ও বীজ-আলু বমানোর নালীতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে 
ও মাটির সঙ্গে মেশাতে হবে। তারপরে প্রতি সারিতে নালীর ঠিক মাঝামাঝি 
জায়গায় 15 সে, মি. গাছের ব্যবধানে বীজ-আলু বসাতে হবে, এবং 5 সে* মি. 
"গভীর মাটি ঢাকা দিতে হবে। 


ees 


দি. 


একটি 6 বগ মিটার আলুর প্লট : 
(a) জলনেচ নালী (15 সে.মি.) (b) জলনিষ্কাশন নালী (15 দে মি.) 
(%) বীজ আলুর অবস্থান। 
জমির ক্ষেত্রফল :_3%2-6 বর্গমিটার । ; 
সারির লংখ্যা:__7 টী; উন্নত জাত £_কুফ,রি চন্দ্ৰমুখী বা কুফরি 


অলংকার I 


৩৪ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 
বীজের লংখ্যা :--প্ৰতি সারিতে 12 টী; মোট বীজ আলুর সংখ্যা £-- 
12«7-84 টী; 


ওজন: -প্রতিটি বীজ 20 গ্রাম হিসাবে মোট ওজন 84x20— 
1680 গ্রাম। 


বীজ শোধন :_ প্রতি লিটার জলে 2 গ্রাম হিঃ এযাগালল-3 মিশিয়ে 
1-1$ কেজি বীজ আলু 2 মিনিট ডুবিয়ে শোধন করা 
হয়) অতএব 2'5-3 গ্রাম ওষুধ যথেষ্ট ; 
জার :-জৈব :--পচানো খামারের সার := 
হেঃ প্রতি 20 টন হাসবে 6 বর্গমিটার জমিতে 
20x 10x 100 ২০ A কেজি 


10,000 

রাসায়নিক সার (হে: প্রতি 150 কেজি N, 150. কেজি 2:0৮. 
ও 150 কেজি K,0 মূলসার হিঃ ) 
6 বর্গ মিটার জমিতে :— 


150১ 1000 গ্রাম ৯6 
10000. -90খ্রাম 


অতএব 6 বর্গমিটার জমিতে আলুচাষে মূল সার হিসাবে 90 গ্রাম নাই- 
ট্রোজেন, 90 গ্রাম ফসফেট ও 90 গ্রাম পটাস প্রয়োজন | 

( অন্থাস্থা শশ্ডের ক্ষেত্রে প্লট তৈরী ও গণনা কাছাকাছি এইরূপ নিয়ম; 
অন্থসারে হবে; বীজ বপন, পদ্ধতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্ৰষ্টব্য। বীজতলা! তৈরীর 
_ক্ষেত্রে_-বীজতলার চারধারে 15-20 সে. মি. চওড়া নালী থাকবে ও বীজতল!, 
10-15 সেমি, উচু হবে।) 

কৃষি ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধীয় গণন| ( Some Calculations rela-- 

ting to agricultural Practicals ) 


1, শস্য চাষে বীজের পরিমাণ নিধ্ধারণ ( Determination of 


scedrate for the cultivation of a crop );— 


(ক) ধান: 
এক হেক্ট আর জমিতে উচ্চক্ষননণীল ধান (জাত, জয়| ) চাষের জন্য 
বীজের পরিমাণ নির্ধারণ কর। রোপনের জন্য জাতটির সারি থেকে সারির দূরত্ব 


পরিশিষ্ট ৬৩৫ 
15 সে. মি. গাছ থেকে গাছের দূরত্ব 15 সে. মি. রাখা হবে। নমুনা বীজের 


অংকুৰোগ্দম ক্ষমতা 80 শতাংশ; 1000 টা দানার ওজন 28 গ্রাম। প্রতিটি 


গোছে 3 টী করে কাঠি রেখে চারা রোপন করা হবে। 


নিম্নলিখিত স্মত্ৰের সাহায্যে হেক্টআর প্রতি বীজের পরিমাণ (বপনের 
জন্য ) নির্ধারণ করা হয় :--হেক্টআর প্রতি বীজের পরিমাণ (কিলোগ্রামে ১ 
(৫): 
1000 টী দানার ওজন ( গ্ৰামে ) x প্রতিটি গোছে কাঠির সংখ্যা 100 
সারি থেকে সারির দুরত্ব ( সে. মি-)৯গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ( সেমি. ). 
28x3x100 112 
অতএব হেক্ট আর প্রতি বীজের পরিমাণ ()= বসত বা 34 
বা 37:33 কি. at. 
331x100. 18665 
অংকুরোগমের হার অনুসারে সংশোধন (= ১ Es 


-46:66 কি. sn- 


প্রকৃত বীজের পরিমাণ নিৰ্ণয় করার জন্য মোট বীজের সঙ্গে 20% বেশী 
বীজ নিতে হবে। অতএব প্রকৃত বীজের পরিমাণ-৯+৯ এর 20% অতএব 


46664446692. 16 66.19:33- 5599 বা 56 fe. a 


অতএব হেক্ট আর প্রতি 56 কি-গ্রা, জয়! ধানের বীজ প্রয়োজন | 
(4) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বপনের জন্য সুপারিশকৃত 
মিঠাপাটের বীজ (80%অংকুরোদ গম ক্ষমতা সম্পন্ন ও 98% বিশুদ্ধ বীজ) যদি: 
QE আর প্রতি 3750 কি-গ্রা- প্রয়োজন হয়, তাহলে 80% অংকুরোদ্যাম ক্ষমতা 
সম্পন্ন ও 4% অপ্ুদ্ধিযুক্ত বাজারে প্রাপ্ত বীজ কী পরিমাণ 200 বর্গমিটার জমির 
জন্য প্রয়োজন হবে? 
এক হেক্ট আর- 10,000 বর্গমিটার 1 


ৰিং 200 
অতএব 200 বর্গ মিটার = 10,000 বা 0702 হেঃ 


এক হেঃ বীজ লাগে £_3+750 কি-গ্ৰা.; অতএব 0:02 হেঃ বীজ লাগে 
3750 x 002 = 0"075 কি. st. বা 75 গ্রাম ৷ = 


| 
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98%বিশুদ্ধ 75 গ্রাম বীজে বিশুদ্ধ বীজের পরিমাণ :— 
100 গ্রাম বীজে বিশুদ্ধ বীজ আছে 98 গ্রাম 


a THE » » » 98 » 
100 

Uva cud T O83€15. 142 

7 7100 7 3- 


37355 গ্রাম। 


বাজারে প্রাপ্ত বীজে 4% wef অর্থাৎ ( 100-4)=০6% বিশুদ্ধ 
বীজ witg | 

96 গ্রাম বিস্তদ্ধ বীজ আছে 100 গ্রাম বাজারে প্রাপ্ত বীজে 

1 » » » » 100 3 

96 

oou E 88999 d 73:5 1837-5 

NS ৪7 

বা 7656 গ্রাম 
অতএব 7656 গ্রাম বা 76:6 গ্রাম মিঠা পাটের বীজ গ্রায়োজন। 


» » » ) 


2. রোগনাণক ও ক'টনাণক ওষুধের স্প্রে-মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ 
সংক্রান্ত গণন| :— 1 

(ক) আলুর ব্যাকৃটেরিয়া ঘটিত ঢলে পড়া রোগ:(%116) দমনের জন্য 10 
শতাংশ সক্ৰিয় উপাদানযুক্ত (টেরামাইসিন ও স্ট্েপ্টোমাইছিনের মিশ্রণ ) 
গ্ল্যাণ্টোমাইসিন এর 100 পি, পি. এম ( pPm ) শক্তির স্প্রে-মিএণ আবশ্যক ৷ 
যদি হেঃ প্রতি 700 লিটার প্প্রে-মিশ্রণ আবশ্যক হয়ঃ তাহলে এক আর. (one 
819) আলু জমির জন্য কী পরিমাণ ওষুধ ও Cotta প্রয়োজন হবে? 


এক আর= 10 x 10 বর্গ মিটার বা! 100 বর্গ মিটার বা 1066 


বা 0101 হেক্ট আর । হেঃ প্রতি 700 লিটার শ্রে-মিশ্ৰণ আবশ্যক হ’লে 
00:01 হেঃ জমির জন্য 700 %0:01=7 লিটার স্পরে-মিশ্রণ আবশ্যক ৷ 


100 
100 পি. পি. এন = ]0,00000 —10000 সি. সি. «| 10 লিটার 
জলে 1 গ্রাম সক্রিয় উপাদানের মিশ্ৰণ । 


mox 


পরিশিষ্ট ৬৩% 
যেহেতু 10 লিটার জলে সক্ৰিয় উপাদান থাকে ! গ্রাম 


H 
» » » » » 10 » 


7 » ১১ » » » আত X 7-077 গ্রাম, 


10% সক্রিয় উপাদানযুক্ত প্র্যাপ্টোমাইসিন :— 
10 গ্রাম সক্রিয় উপাদান থাকে 100 গ্রাম প্র্যাপ্টোযাইসিনে 


1 100 
» » » » C30 ১৯ » 


07, , , » XPx07-734- » 

অতএব 7 লিটার জলে 7 গ্রাম প্র্যাণ্টোমাইসিন মিশিয়ে 7 লিটার স্প্রে- 
মিশ্রণ তৈরী করা যাবে। 

(খ) ধানের চোষী পোকা দমনের জন্য 0"07% সক্রিয় উপাদ।নযুক্ত 35%. 
ফোসালন (জৌলোন 35 ইসি) এর স্প্রে-মিশ্রণ প্রস্তুত করতে হবে। যদি 
হেক্ট আর প্রতি 700 লিটার স্প্রে-মিশ্ৰণ আবশ্যক হয়, তাহলে 0:30 হেক্ট,আর 
ধানজমির জন্য কী পরিমাণ স্পরে-মিশ্রণ ও উক্ত ওষুধ প্রয়োজন হবে বল। 

যদি হেঃ প্রতি 700 লিটার স্প্রেমিশ্রণ আবশ্যক হয়, তাহলে 0730 হেঃ 
জমির জন্য 700x 0:30 = 210 লিটার স্্রে-মিশ্রণ দরকার হবে । প্রশ্ন'মুসারে, 
100 লিটার স্প্রে-মিশ্রণে সক্ৰিয় উপাদান থাকে 0707 লিটার, . 


0:07 
1 » » » » » 100 » 
0:07 x 210 
210 4. » » » T q100 9147 লিটার, 


35 লিটার সক্রিয় উপাদান থাকে 100 লিটার জোলোন 35 ইসিতে 


il » » » » 100. , » » » 
35 


0:147 » » » » 100 এ 
অতএব 042 লিটার বা 420 মি, লি জোলোন 35 ইসি 210 লিটার 
জলের সঙ্গে মিশিয়ে 0077 শতাংশ সক্তিয় উপাদানযুক্ত (ফোসালন ) 210 লিটার 
( নিখু'তভাবে 210742 লিটার ) প্প্রে-মিশ্রণ প্রস্তত করা যাবে। ৃ 
3. আগীছানাশক ওষুধের স্প্রে মিশ্রণ তৈরী £-- 
‘ব্রাডেক্স-সি (Bladex-C ) বানিজ্যিক নামধারী এক আগাছানাশক' 
ওষুধের মধ্যে ‘2, fear ইথাইল আ্যাস্টার আছে, যার প্রতি লিটারে, 


0:42 লিটার 1 


৬৩৮ শপ্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


360 গ্রাম হিসেবে 2, 4-ডি নামক আ'গাছানাশক ওষুধটি বর্তমান। যদি 700 
লিটার জলে 2*1 লিটার হিসাবে ব্রাডেক্স-সি মিশিয়ে স্প্রে-মিশ্রণটি তৈরী করা 
হয়, তাহলে স্পেএমিশ্রণে সক্রিয় উপাদানের ঘনত্ব কত? 

'বরাডেক্স-সি'এর প্রতি লিটারে সক্রিয় উপাদান আছে 360 গ্রাম i 

অতএব 211 লিটারে সক্ৰিয় উপাদান আছে 360 x 271—756 গ্রাম । 

অতএব 700 লিটার স্পে,-মিশ্রণে মোট সক্রিয় উপাদান আছে 736 গ্রাম। 
1 লিটার বা 1000 দি. সি. স্প্ৰে-মি্ৰণে মোট সক্রিয় উপাদান আছে 


756 
7700000 গ্রাম” 
100 সি. সি. প্পে-মিশ্রণে মোট সক্ৰিয় উপাদান আঁছে 
756X100. (0,২8০ 
_ 100000. ^9 10895 


অতএব 700 লিটার স্প্রে-মিশ্রণে সক্ৰিয় উপাদানের ঘনত্ব 071089 বা 0'11%; 
4. কৃষি-খামারে যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কিত গণন| : _ 

(ক) একদিনের কার্ধকালে অর্থাৎ 8 ঘণ্টায় কী পরিমাণ জমিতে দেশী 
লাঙ্গলের সাহায্যে কর্ষণ করা যাবে তা নির্ণয় কর। ব্যবহৃত লাঙ্গলের 
ফলকের সাহায্যে 13 সে. মি. চওড়া ফালি বা খাত কাটে। ঘণ্টায় 322 

- কিলোমিটার বেগে যায়। সময় অপচয়ের হার 15% 


WxS P 
জমি র্ষণের হার ( হেক্ট আর প্রতি ঘণ্টা) -_ * Me 


WxSxH 100 - P 
প্রতিদিন কধিত জমির পরিমাণ ( হেক্টআরে ) = "10007 TUG 
W= ব্যবহৃত যন্ত্রের কার্যকরী প্রস্থ (সে. মি. তে) 
= যন্ত্রের বেগ ( কি. মি. তে} ঘণ্টা প্রতি 
P= সময় অপচয়ের হার ( শতকর!) 
H- দৈনিক কাৰ্যকাল (ঘণ্টায়) ৰ 
; 13x322x8 . 100 - 15 
অতএব প্রতিদিন জমি কর্ষণের পরিমাণ = 10007. 98467 
13x322x8 85 . 2846410 
- 1000 "ioo " 100000 বা 02846 হেঃ 


অতএব বলদচালিত লাঙ্গলের সাহায্যে 8 ঘণ্টায় 0:2846 হেক্ট,আর জমি 


$কর্ষণ করা যাবে | 


(ধ) মাষ্টার সীড-ড্রীল কৰ্তৃক কী পরিমাণ জমিতে 8 ঘণ্টায় বীজ বপণ 
করা যাবে তা নির্ধারণ কর। এই বীজবপন যন্ত্রের পাশাপাশি ছুটি sistit 


চস লও 


"RC us 


যন্ত্রাংশের দুরত্ব 20 সে. মি. ; বজদশক্তির ঘণ্টায় বেগ 1-61 কি. fü. জমিতে 
যস্ত্ৰকে ঘুরাবার জন্তু সময়ের অপচয় 8% 5 রি যন্ত্রাংশের সংখ্যা 
559; 


ছা 
জমিতে বীজ বপনের-হার (8 «m): ১ 


1000 - 7100 
অতএব মাষ্টার সীভ ড্রীলের সাহায্যে 8 ঘণ্টায় বীজবপনের পরিমাণ = 
20৮5১৮161১8 100—8 


1000 X 100 
100১161১892 14812 
বা 1060--৯76 বা -ps | 1:84 হে 


অতএব 5টী টাইনযুক্ত মাষ্টার সীড ড্রীলের সাহায্যে 8 nij 1184 
হেঃ জমিতে বীজ বপন করা যাবে । 


ৰ কিৰ বিষয়ক কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় :-- 
প্রতি কিলোগ্রাম উদ্ভিদ খাঁনের জন্তু কোন সার E 
প্রয়োজন :-- 
নাইট্রোজেনের জন্য i— 
(i) ইউরিয়া :—2'2 কিলোগ্ৰাম 
(ii) এযামোনিয়াম সালফেট £-_ 5 কিলোগ্রাম 
(8) ক্যালসিয়াম ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (CAN) :— 4 কি, ap. 
(v) এামোনিয়াম.সালফেট নাইট্রেট : 4কি, গ্ৰা: = 
ফসফেটের জন্য :-- . 
(i) সিঙ্গল স্থপার ফসফেট :— 6:25 fa. att: 
(i) ট্রিপল স্থপার ফসফেট :— 22 কি. sn 
পটাসের জন্য 8 
(i) মিউরিয়েট অফ পটাপ :— 166 কি. গ্ৰা. 
(i) সালফেট অফ পটাস £_- 2 কি, গ্ৰা. 
নাইট্ৰোজেন ও ফসফেটের Wy :— 
(i) স্থফল! ( 20-20-0) :— 5 কি.গ্ৰা: 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাসের জন্য :_ 
(3) স্থফলা ( 15-15-15 ) :--6.66 কি. st. 
+ 
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পরিস্টি 
3. মাটির অগ্নত্ব সংশোধন :— 


জলবায়ু ভিত্তিক এলাকা ও 
মাটির প্রকৃতি 


বেলে দোত্খাশ মাটি z 
 দৌত্বাশ ও পলি দোআশ মাটি 
কাদা দোআশ মাটি £ : 
(2) শীতল আবহাওয়াযুক্ত পার্বত্য 
অঞ্চল :;— 
বেলে দোআঁশ মাটি : 
exis ও পলি দোআশ মাটি? 
কাদ। দোত্খাশ মাটি s 
(3) উপত্যক। অঞ্চল ঃ 
জৈব ও জলময় জমি ঃ 


৬3৮ 


প্রয়োজনীয় চুনাপাথরের পরিমাণ 
(হেঃ প্রতি টনে ) 


22:5 | 175 


[pH40| 1H 45 | pH 55 


25 
5 
7:5 


8.75 


11:25 


সব uou IRAE COMEDIT T ROBERT EET 
4. বিভিন্ন ফসলের পক্ষে উপযোগী মাটির es বা "PINE 
( Soil acidity or alkanity ) ;— 


ফসলের নাম উপযোগী ‘28’ সীমা 
ধান 2 50-67 
গম, 33,32 £ 55775 
sg: 55-75 
পাট 3 60-75 
wis: 50 65 
শাকশজি ঃ 55-175 
আখ ও পেয়াজ £ 60—8:0 
সরিষা : 6"0. 75 
চীনাবাদাম * 5:3—6°6 
ছোলা, মটর প্রভৃতি ডালশস্ত £ 6:0—7:5 
তামাক : 55-75 
আনারস : 50 65 
কলা ঃ 60 -7'5 
নারিকেল : 60-T5 


————— 


85 
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* ফমল ও ব্যবহার্য অংশের অনুপাত (ওজনের ) :— 
(1) ধান £ চাল £_3:2. 

(2) আখ : গুড়* :—8:1 

(3) গুড় ঃ চিনি ;--3:2 

(4) আখ £ চিনি 1—10.1 

(5) পাটগাছ £ বাকলা : আশ :—100,40:5 —6 

(6) খড় ঃ ধান ( উচ্চফলনশীল ) £--1:1 

(1) খড় £ ধান (দেশীয় ):--1:5-175:1 

(8) তুলা: আশ :—3:1 

(9) কাচা হলুদ £ শুষ্ক হলুদ :--5:1 


6. কয়েকটি বীজের অংকুরোদগমক্ষমত| ও. বিশুদ্ধভার 
ন্যনতম মান :-- 

বীজের নাম . শতকরা নণ্ুনতম _ . শতকরা ন্যনতম 

অংকুরোদগম ক্ষমতা । বাহ্যিক বিশুদ্ধতার মান। 

(হুপারিশকৃত বীজ) 7: ( সুপারিশকৃত বীজ ) 


(1). ধান-- $0 98 
(2) গমন 85 98 
(3) প৷ট-- 80 97 
(4) "fixi— .. 85 97 
(ত) ভুট্টা 80 98 
(6) ছোলা_ : 85 98 
(7) তিল-- 80 97 
(8) সূর্যমুখী 90 98 
0) চীনাবাদাম_-. 70 98 
(10) তুলা 1. s 60 98 
(11) সয়াবীন-- 70 97 


উতম £-কৃষি mifit etae জাৰ্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ । 
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৬৪৩ 


সর্বভারতীয় কৃষিগবেষণা কেন্দ্ৰ এবং কৃষিসংক্রান্ত সরকারী ও 
«বেসরকারী সংস্থ। 1 


ছাত্রদের জ্ঞাতব্য বিষয় হিসেবে কতিপয় কুষি গবেষণা! কেন্দ্রের ও কতিপয় 
প্রয়োজনীয় কৃষিসংস্থার নাম এস্থলে লিপিবদ্ধ করা হ'ল :— 


(1) 


Q) 


M 


<4) 


5) 


(6) 


7) 


(8) 


9) 
(19) 


The Indian Council of Agricultural Research, New 
751 :- স্থাপিত 1929 খ্রীষ্টাব্দে; কৃষি সংক্রান্ত সবভারতীয় 
গবেষণা কেন্দ্রগুলির কাৰ্য পরিচালনা করা ও পরামর্শদান এই পর্ষদের 


মাধ্যমে হয়। 
The Indian Agricultural Research Institute, Pusa, 


New Delhi :--স্থাপিত 1945 3p :; কৃষি সংক্রান্ত স্নাতকে|ত্তর 


শিক্ষা ও গবেষণার কার্য এই গবেষণ| কেন্দ্রে হয়। 
The Central Rice Reserch Institute, Cuttack £-- থানের 


গবেষণার কাজ ও স্নাতকোত্তর ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা এই কেন্দ্রে 


হয়। 
The Central Potato Research Institute, Simla ;— 


আলুর উন্নত জাত উদ্ভাবন। 
The Central Vegetable Breeding Station, Kulu i— 
ভারতীয় জলবায়ুতে শীতপ্রধানদেশীয় সবজির উপযোগিতা সম্বন্ধে 


গবেষণ!। 
The Sugarcane Breeding Station, Coimbatore :— 
আখের উন্নত জাত উদ্ভাবন। 


The Indian Veterinary Research Institute, Izatna- 
897 £_ গবাদি পশুসংক্রান্ত গবেষণা, শিক্ষা ও রোগের ওষুধপত্র 


 প্রস্ততকরণ। 


National Dairy Research Institute, Karnal £- দুগ্ধ 


সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা। 
National Dairy Research Institute, Bangalore :—4d 


The Forest Research Institute, Dehradun £-- বনজ 
সম্পদ সংক্রান্ত গবেষণ। 


৬৪৪ 


611) 
(12) 
(13) 


04) 


(:) 
(19 


(17) 


(18, 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


The Central Inland Fisheries Station, Calcutta, 


Barrackpur :__অন্তর্দেশীয় মস্ত সম্বন্ধীয় গবেষণা 1 

The Central Marine Fisheries Research Institute, 
Cochin ; -সামুদ্রিক মংস্ত সম্বন্ধীয় গবেষণা কেন্দ্র। 

91252 Research Station, Chhindwara :— ভুট্টা ংক্ৰান্ত 
গবেষণ|। 

Vegetable Seed Production Farm at Kalyani, 
Rajasthan, U.P, Kerala, Madras;—zs(& বীজ উৎপাদন ও 
জাত উদ্ভাবন। 

Indian Institute of Horticultural Research, Banga- 
lore ₹__ফলশস্তের উপর গবেষণা । 

Central Institute for Cotton Resesrcb, Nagpur :— 
তুলার উপর গবেষণা । 

Indian Grassland and Fodder Research Institute, 
Jhansi ২চারণভূমি ও পশুথাগ্ের (ঘাসজাতীয়) গবেষণা, 
কেন্দ্র। 

Central Tuber Crops Research Institute. Trivan-- 
drum : - কন্দজাতীয় «C93 গবেষণা কেন্দ্র। 


(19) Central Sheep and Wool Research Institute, Avikan- 


(20) 
(21) 


Q2) 


(23) 


(24, 


88৪1 :— মেষ গবেষণা কেন্দ্ৰ । 

"Central Institute . of Agricultural Engineering, 
Bholpur :—কৃষি যন্ত্ৰচালনার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। 

Central Arid Zone Research Institute, Jodhpur :—- 
‘শঙ্ক অঞ্চলের উপযোগী কৃষি সম্বন্ধীয় গবেষণা। 

Central Soil and Water Conservation Research and. 
Training Institute, Dehradun £_ভূমিক্ষর ও জল সংরক্ষণ 
সংক্রান্ত গবেষণা কেন্দ্ৰ । 

State Agricultural Farm, Chinsura £_ ধান, কলা গবেষণ। 
কেন্দ্র। 

Tute Research Station, Barrakpur :— পাট গবেষণা কেন্দ্র । 


পরিশিষ্ট ca 


25) 


(26) 


(27) 


428) 


Q9, 


430) 


(31) 


2) 


(33) 


(34). 


Q5) 


State Sugarcane Research Station, Bethuadahari ;— 
আখের রাজ্য গবেষণা কেন্দ্র । ৰ 

State Horticultural Research Station, Krishnagar 
( Nadia ) £--ফলশস্য ও সজির গবেষণা ও জাত উদ্ভাবন 1 
Entomology Research Laboratory, Kudige ( Myso- 
re ) :— C33 কীটশক্র সংক্রান্ত গবেষণা । 

উদ্ভিদৱোগ তৰবিদ্‌, «iE. কুৰ গবেষণাগার, 230, নেতাজী wet 
রোড, কলিকাতা-80 ঃ--উদ্ভিদ রোগ সংক্ৰান্ত গবেষণ|। 

State Agricultural Farm, Birbhum :— ডালশস্ত ও তৈলবীজ 
গবেষণা কেন্দ্র । | 

State Institute of A. H. and Dairying, Haringhata 
(Mohanpur) Nadia :— দুগ্ধ উৎপাদন, পশু সংক্ৰান্ত গবেষণা ও 
শিক্ষা । | 

West-Bengal Agro-Industries Corporation Ltd, 18, 
Rabindra  Sarani (2nd Floor), Ca!ceutta—1 :—zsí3 
যন্ত্ৰপাতি সরবরাহ করে। 

National Seed Corporation Ltd, 6 No. Marquis Street, 
Cal - 16 :--বীজ সরবরাহ করে। 

কৃষি তথ্য কাৰ্যালয়, 42, গ্রেহীম রোড, কলিকাতা-40 :— কৃষি পুস্তক 
পাওয় যায়। 


কৃষিশিক্ষা (তক ও স্নাতকোত্তর কোৰ্স ):-- 

Registrar, Bidhan Chandra Krishi Viswa Vidyalaya 
(Mohanpur) Nadia ;—B. Sc (Ag) Hons, M. 93. (Ag)— 
জুলাই-আগষ্ট মাসে ভতির আবেদন ফর্ম পাওয়া যায়। 

Principal, B:ngel Veterinary College, 37, Belgachia 


৬৪৬ 


(39 


(37) 


শস্তোৎপাঁদনের মূল তত্ব 
Road Calcutta—37 :—B.V. Sc & A. H, and B. Sc, in 


Diary Technology Courses—ুলাই-আগষ্ট মাসে ভতির 
ফর্ম-পাওয়া যায়। 


State Institute of Animal Husbandry and Dairying. 
Haringhata Farm (Mobanpur ) Nadia—Indian Dairy 
Diploma Course— Officer-in-Charge এর নিকট ভর্তির ফর্ম 
পাওয়া যায়। 


Principal, Allahabad Agricultural Institute, Allahabad. 
U.P.— 3. 9০. (Ag)— ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আবেদনের ফৰ্ম 
পাওয়া যায়। 


(38) Principal, Agricultural College, Pantnagar, ( Nainital ) 


U.P.:—B. Sc. (8) ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আবেদনের ফর্ম 
গাওয়া যায়। 


(39) Registrar, Palli Siksha Sadan, (Sriniketan) Birbhum :— 


B. Sc. (8৪)-__মার্চমাসে আবেদনের ফর্ম পাওয়া যাঁয়। 


(40) “Banaras .Hindu University ( Banaras) U, P. 23, Sc. 


(A8g)— মাৰ্চ-এপ্ৰিল মাসে আবেদনের ফর্ম পাওয়া যায় 1 


(উক্ত কলেজগুলিতে H. S. Science ও Vocational Agriculture 


প্রার্থীরা আবেদনক্ষম। যথাসময়ে 8-10/- Postal Order সহ নিজের 
ঠিকানা দিয়ে খামপাঠাতে হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছাত্রদের admission 
test-এ বসতে হবে) 50% কম নম্বরপ্রাপ্ ছাত্রের আবেদন করার স্থযোগ 
পাবে না। 
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৬৫০ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


বিবিধ: 
1 অশ্বশক্তি ( H.P. )=550 ফুট পাউণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে 
1 অশ্বশক্তি-0:740 কিলোওয়াট। 
1 কিলোওয়াট ঘণ্টা = 1'340 অশ্বশক্তি ঘণ্টা 
1 ঘনফুট জল = 625 গ্যালন (ওজন 625 পাউণ্ড ) 
1 কিউসেক (eusec ): -625 গ্যালন বা এক ঘনফুট জল প্রতি সেবেণ্ডে ৷ 
ৰ বা 22500 গ্যালন জল প্রতি ঘণ্টায়। 
_ এক একর ইঞ্চি জল 2268775 গ্যালন জল। 
সেট্টিগ্রেড তাপমাত্রাকে ফারেনহাইটে :— 


প্রশ্নাবলী 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শন্তের বৃদ্ধি, পরিস্ষ al এবং ফলন ( Growth, Development 
and Yield of Crops) 


বস্ততিত্তিক প্রশ্ন ( Objective )yi— 


1, শূন্যস্থান পূরণ 93:— 

(ক) উত্ভিদের দৈথিক বৃদ্ধি প্রধানত---_-এবং----অগ্ৰস্থ ভাজক eats 
সীমাবদ্ধ থাকে। 

থে) উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিক্ষ,রণ___-ও মূলাধার গত ( genic) কারণগুলি 
দ্বারা প্রভাবিত হয়। 

(গ যে সময়ের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকে তাকে--বলে I 

(ঘ) ফলনের উপাদানগুলির যোগফল থেকে একটি শশ্তের —— নির্ধারণ 
করা যায়। 

(s) উদ্ভিদ দেহের কাণ্ড ও মূলের অগ্ৰভাগস্থ কোষগুলি থেকে 
একপ্রকার রস নিঃস্থত হয়, তাকে —— বলে। 


2. সঠিকটি বেছে নিয়ে লেখ £-- 


(ক) ইনডোল আযসিটিক আযাসিড একটি ( বৃদ্ধিকারক | বৃদ্ধিনিরোধক ) 


হরমোন। 
(খ) কিনিন উদ্ভিদের ( কোষ বিভাজনে / ফল উৎপাদনে ) সাহায্য করে। 


(গ) ক্ৰান্তীয় শস্য (বড়দিনে / ছোটদিনে ) ফুলধারণ করে। 
C (ঘ) জয়! জাতের ধান ( দিবালোক সাপেক্ষ | দিবালোক নিরপেক্ষ ) 9 1 


(৬) বীজশূণ্য ফল উৎপাদনে ( আই-এ-এ | জি এ) সাহায্য করে। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ( Short essay type ):- 
(ক) বাসন্তীকরণ বলতে কি: বোবা? উদ্ভিদের পরিস্ফ.রণে ইহার 


ভুমিকা কি? 


৬৫২ শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


(৭) আলোক স্থিতিকাল কি উদ্ভিদের পরিস্ফরণকে প্রভাবিত করে? 
‘যু ক্তদহ্‌ বল। 

গে) ফলনের উপাদান বলতে কি বোঝ? 

(s) খাদ্তশস্তের ‘মুখ্য বৃদ্ধিকাল’ বিষয়ে মন্তব্য কর । ( H. S(V) 1978) 

(c). শস্তের বৃদ্ধি ও পরিস্ষ,রণের সংজ্ঞা, বল । 


ৰুচনাত্মক প্রশ্ন ( Essay type) :— 

d) শস্তের বৃদ্ধি বলতে f$ বোঝ? শস্তের মুখ্য বৃদ্ধিকাল ( grand 
period of growth ) কাকে বলে? শস্তের বৃদ্ধি পর্ষায়কে কয়ভাগে 
ভাগ করা যায়, বল। 

0) শস্তেরবৃদ্ধিপ্রভাবী কারণগুলির নাম কর। বৃদ্ধিতে এদের ভূমিকা- 
গুলি বল। 
(i) শস্যের বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণে হরমোনের ভূমিকাগুলি বল। ^ 
(iV) ধান বা পাটের বৃদ্ধি সম্পর্কিত পরিস্ফুরণের পর্যায়গুলি বল। এই 
পরিস্ফ্‌রণে প্রাকৃতিক কারণগুলির প্রভাব বর্ণন] কর 1 
V) শস্তের ফলন বলতে কি বোঝ? ধান, সয়াবীন, আলুর ফলন 
নির্দারণে ফলনের উপাঁদানগুলির হিসাব প্রস্তুত কর । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


আাঁবাদ ও কৃষিষন্ত্রপাতি সমূহ ( Cultivation and Agricultural 
" Implements ) 
ৰস্তুভিত্তিক প্রশ্ন ( Objectives ) ;— 


1. সঠিকটি বেছে নিয়ে উত্তর দাও :-- 
(ক) মোল্ডবোর্ড লাঙ্গলের (ফলক / মোন্ডবোর্ড | ল্যাগুসাইড) কর্ষণের 
সময় মাটি ওলটাইয়| দেয় । = 
ধা ফেণ্ট (মোন্ডবোর্ড লাঙ্গল | বীজবপন যন্ত্ৰ / প্যাডী খে.সারের) 
অংশবিশেষ । 
গ) প্রাথথিক কর্ষণের জন্য ( দেশী লাঙ্গল / কালটিভেটর | মোল্ডবোর্ড 
লাঙ্গল ) উপযোগী i 


প্রশ্নাবলী ৬৫৩. 


(à) ধানজমিতে মাটি «cm জন্য ( কালটিভেটর / হুইল হে৷ / প্যাডী 
উইভার ) উপযোগী । 


2. শূন্তস্থান পুরণ কর :— 


(ক) স্বয়ংক্ৰিয় বীজবপন যন্ত্রগুলির মধ্যে----বিশেষ উপযোগী । 

(খ) প্র্যানেট জুনিয়র কালটিভেটর-__-_কার্ষে ব্যবহৃত হয়। 

(গ) মোল্ডবোড”লাঙ্গলের ফলকটি মাটিতে —— আকুতির ফালি কাটে। ৷ 
(ঘ). ডেপগ পদ্ধতিতে---_ বীজতলা তৈরী করা যায়। 

ডে) কর্ষণের পর মাটি চুর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য-_--_বিশেষ উপযোগী । 

(b) ডিস্ক (13190 )----যন্ত্ৰেৱ অংশবিশেষ i 


সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ( Short essay type )|.— 

(ক) ‘কৰ্ষণ’ এর সংজ্ঞা নির্দেশ কর। “কর্ষণই সার’--ব্যাখ্য| কর। 

(খ) টীকা লেখ £--0) মোন্ডবোড/লাঙ্গল_ (8) ওলপ্যাড মাড়াই কল: 
(olpad thresher) (ii) হুইল হো (iv, বীজবপন যন্ত্র ( H. 
S. (V,—1978, 1979 ) 

(গ) পাটচাষের জন্য জমি তৈরী করার জন্য কী-.কী হস্ত্রপাতি ব্যবহার 
করা হয়? 

(s) বপনকরা ও রোপণকরা আমনধানের জন্য কর্ষপপ্রণালীর কি কি 

. পার্থক্য আছে? (7.9. 1962) 


ৰচনাত্মক প্রশ্ন (Essay type ) :— 
() বীজ বপনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির নাম কর। এদের আপেক্ষিক 
স্থবিধা ও অস্থবিধাগুলি আলোচনা কর। (নু, 9. 1960 ) 

(i) কৰ্ষণ কি কি উদ্দেশ্তসাধন করে? রোপণ কর! আমন ধান চাষের 
কৰ্ষণ পদ্ধতি বল। 

(il) অন্তরবর্তী কর্ষণ বলতে কি বোঝ? ধান ও পাটের অস্তরবর্তী 
কর্ষণ কার্যের ও তাদের উদ্দেশ্য আলোচনা কর। ( What do 
you understand by intertillage ? Discuss about the 
intertillage operation of paddy, jute and their objec- 
tives ) 


৬৫৪ 


(iv) 


(9) 


(vi) 


(vii) 


(viii) 


^ day 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


ফুলকপি বা ধানের সবল চারা তৈরীর জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন 
করবে ? 


উন্নত যন্ত্রপাতি বলতে কি বোঝ ?. ধান, আখ, পাট চাষের জন্য 
যে-সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, তার একটি ধারাবাহিক তালিকা 
দাও। 


বোরোধান চাষে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের! যে-সকল কৃষি যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করে থাকেন, তাদের মধ্যে 6 টী যন্ত্রপাতির নাম কর। 
বীজবপন যন্ত্র কি? চিত্রসহ বীজবপন যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলি 
চিহ্নিত কর। হাতে ছিটিয়ে বীজ বপন কর! অপেক্ষা সারিতে বীজ 
বপনের স্থবিধাগুলি qa t 


এই ব্বাজ্যের কৃষি বিভাগ কৃষকগণের জন্য যে সকল উন্নত ধরণের 
কৃষি যন্ত্রপাতি অন্থমো্দন করেছেন, তার একটি তালিকা প্রস্তুত 
কর। যে কোন 2টা উন্নত যন্ত্রের চিত্রসহ বর্ণনা কর এবং তাদের 
কার্যকারিতা বর্ণনা কর। ( List the improved implements 
which are now being recommended by the Dept, of 
Agriculture to the farmers of the State. Describe 


any two improved and recommended ‘implements 


with neat sketches and state their functions, (H. S. 
1961 ) 


উচ্চফননশীল ধান, গম, ইক্ষু, আলু, সরিষা, কপি চয়নের উপযুক্ত 
“সময় কিরূপে faa tad করবে, যুক্তিমহ বল। 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :--(ক) ডেপগ বীজতলা (D. বাঁধাকপির 
চারা তৈরী (e) cenis (x) অন্তরবর্তাঁ কৰ্ষণ (৬) facn 


fmm (p) কর্ষক (cultivator) (g) ন্যুনতম কৰ্ষণ 


[5 


(ক) মৃত্তিকা রস সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ব্ল। 
খে) অন্তরবর্তী কর্ষণের ুবিধাগুলি বল। 
(গ) হারোর কাজগুলি বল। (Qm) 


১৯৯৬৯ এত 


৯ 


[ 
৷ 
, 
I 
[ 
| 
| 
৷ 
৷ 


প্রশ্নাবলী vtt 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সার (সাধারণ ও তেজস্বর ) 
- ৰস্তুভিঞ্জিক প্রশ্ন :— 
1. বন্ধনীর মধ্যকার সঠিকটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পুরণ কর :-- 


(ক) নাইট্রোজেন উদ্ভিদের একটি —— খান্তোপাদান, (প্রধান/অপ্রধান) 
(খ) ফসফেট ঘটিত সার —— হিসেবে প্রয়োগ করা হয়, ( মূলসার / 
চাপান স!র ) 
(গ) ইউরিয়া একটি নাইট্রোজন ঘটিত --- রাঁসায়ণিক পার ( অজৈব / 
জৈব) 
(ঘ) আযোনিয়াম সালফেটের মধ্যে —— শতাংশ নাইট্রোজেন আছে। 
(1955 | 20:51 215) 
৬) উচু জমিতে সবুজদার প্রস্তুতের জন্য _-_ শশ্তটি উপযোগী (ধঞ্চে|শন) 
(5) খামারের সারের মধ্যে গাছের-_---খাঞ্ছে।পাদান আছে (একপ্রকার 
/ দুপ্রকার / বহুপ্রকার ) 
4g) আযজোটোব্যক্টর মাটিতে----বন্ধন করে, (ফসফেট / পটাস | 
নাইট্ৰোজেন ) 
(8) ডাই-আযামোনিয়াম ফসফেট----সার, (মিশ্র / যৌগিক) 
(বে) -_-- সার মাটির প্রাণ স্বরূপ, (রাপায়ণিক / জৈব সার ) 
(e) -:- শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ পাট গাছে স্প্রে করা যায়, (112/3 ) 
(5) আযমোনিয়াম সালফেটের সঙ্গে--মেশানো চলে না (পটাস c 
ঘটিত সার | ক্ষারীয় পদার্থ ) 


সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :— 
(ক) উদ্ভিদের প্রধান ও wm খাগ্যে[পাদানগুলি কী কী? 
(4) সারের সংজ্ঞা নিৰ্দেশ কর। সারকে কোন কোন শ্রেণীতে বিভক্ত . 


করবে? : 
(গ) যৌগিক সার বলতে কি বোঝ? কয়েকটি যৌগিক সারের নাম 


কর ও এদের N-P-K এর শতাংশিক পরিমাণ বল। 


৬৫৬ 


(3) 
(s) 
(5) 


(z) 


জে) 


শস্তোৎপাদনের মৃলন্তত্ব 


জৈব ও অজৈব সারের মধ্যে প্রধান প্রধান পদার্থগুলি নির্দেশ কর। 
সবুজ সার শস্তের কোন কোন বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়? 

সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :--) মিশ্ৰ সার ()) চাপান সার (Hi) কস্পো ষ্ট 
(iv) তরল সার (v) জৈব-নাইট্রেজেন সার (1) ক্যালসিয়াম 
আযামোনিয়াম নাই ট্রেট ( ন, (V)-1978, ?79, 82) 

খামারের সার, চীনাবাদামের খোল, সিঙ্গল স্থপারফসফেটের মধ্যে 
প্রধান প্রধান উদ্ভিদ খান্তোপাদানগুলির শতাংশিক পরিমাণ বল। 
মন্তব্য কর £_-0) মিশ্র সার ও যৌগিক সার, Gl) সবুজ বিপ্লব ও 


সবুজ শার Qi) শস্য উৎপাদনে সারের ভূমিকা ( H.S. (V,— 
1980, 781) 


বচনাত্মক প্রশ্থ :— 


0) 


(i) 


সবুজ সার বলতে fe বোঝ? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি? একটি, 
ত্রিবাধিক শস্তপর্ধায়ে সবুজ সারের স্থান নির্দেশ কর। (What is 
green manorc ? What is its Utility? Indicate the 
place of green manure in a three year crop-roiation. 
scheme.) (H.S.(V,—1979) 


রাসায়নিক জৈব-নাইট্রোঙ্গেন সার কাকে বলে ? ইহার রাসায়ণিক- 
সংকেত লিখ। ইহাতে নাইট্রোজেনের শতকরা পরিমাণ fexta 
কর। ইহ। কিভাবে গাছের গ্রহণযোগ্য হয়? ইহার ব্যবহার 
এতো বহুল বিস্তৃত কেন? (What is organic-nitrogen fer- 
filiser 1 Give its chemical formula, Calculate per- 
centage of nitrogen in it. How is it available to 


plant? Whyits use is so wide spread ? (H.S.(V) 
—1919). 


(8) ইউরিয়া, আযামোনিয়া সালফেট ও ক্যালসিয়াম আযামোনিয়াম 


নাইট্রেটের ধর্ম ও ব্যবহার সম্বন্ধে লিখ। (State the proper- 
ties and uses of urea, ammonium sulphate and 
Calcium ammonium nitrate ) H. S. (V)—1978. 


প্রশ্নাবলী ৬৫৭, 


(v) 


খামারের সার অথবা কম্পোষ্ট তৈরীর বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি বর্ণনা 


কর। এই সারে প্রধান পোষক তিনটির শতকর! পরিমাণ দাও 
( H. S. (v)-1980, *82 ) 


(V) শস্তের বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন ও ফসফেটের প্রভাব বর্ণনা কর। 
(V) দুটি নাইট্রোজেন ঘটিত সার, দুটি ফসফেট ঘটিত: সার ও 


একটি পটাস ঘটিত সারের নাম, গুণাবলী ও ব্যবহার পদ্ধতি 
সম্বন্ধে বল । 


(vii) কম্পোষ্টের সংজ্ঞা নিদেশ কর। কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট 


প্রস্তুত করা হয়? কলম্পোষ্ট প্রস্তুতের একটি আদর্শ পদ্ধতি বল। 


(vili) “খামারের সার’ বলতে কি বোঝ ? ইহা! কিরপে প্রস্তুত করবে ও 


সংরক্ষিত করবে? ( What do you understand by farm- 
yard-menure? How would you prepare and pre- 
servo ? 


(x) সবুজ সার বলতে কি বোঝ ?- এর উপযোগিতা কতখানি ? 


কোন কোন শস্য সবুজসার প্রস্তুতের জন্য নির্বাচিত হয়? শিদ্বী 
গোত্রীয় উদ্ভিদের সবুজপার হিসেবে ভূমিকা কি? ধান বা আখের 
ক্ষেত্রে সবুজসার প্রয়োগ পদ্ধতিটি বর্ণনা কর। (What do you 
understand by green manuring ? State its utility, 


Which of the crops are selected for green manuring ? 
Describe the methods of green manuring paddy 
or sugarcane's field. ) 


(10) নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব-রাসায়নিক সার কি? অন্যান্ত নাইট্রোজেন 


(11) 


(12) 


ঘটিত সার অপেক্ষা ইহা উত্তম কেন? ফদফেট বন্ধন বলতে কি. 
বোঝ ? কোন্‌ উপায়ে ফসফেট বন্ধন রোধ করা যায়। (সং প* 
1978) à 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £-(ক) জীবাণু সার (4) চাপান সার প্রয়োগ 
(H.S.(v) 1981) 

নিবিড়চাষে সবুজসারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্তব্য কর ( H.S(v) 
1981) 


৪২ 


H 


৬৫৮ শস্তোত্পাদনের মূল তত্ব 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শস্থা উৎপাদন ( Crop production ) 
বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন ( Objectives ) ;— 


: Lo শৃম্তস্থান প.রণ কর :-- 
কে) বীজ-আলু-_ব্যাসযুক্ত এবং__গ্রাম ওজনের হওয়া উচিত। 
(3) আখের-_জাতাটকে আশ্চর্য আখ ( wonder cane ) বলা zx i 
€) ডালশস্তের বীজকে--মিশ্রিত করে বপন করা উচিত । 
(x) আখের রসে চিনির পরিমাণ-_নামক যন্ত্রের সাহায্যে নির্ধারণ করা 
E যায়। 
) অ্যাপ্রেষ্ট মিউটাপ্ট একটি উন্নত জাতের-- | j 
(b) সয়াবীনের মধ্যে শতকরা-ভাগ প্রোটীন খাকে। | 
(ছ) - মাস্থরি ও পংকঙ্গ উচ্চফলনশীল-- জাতের ধান 1 
'_ (জ) আখের--নামক জাতটিকে বছরে দু'বার চাষ কর! যায়। 
(ব) জাত পদ্ধতিতে সে. মি. গভীর খাতে আখ-বীজ বপন করা 
E যায়। 
- (e) এক হেক্ট আর তোষ| পাট চাষে সারিতে বোনার জন্য--কি. গ্রা 
বীজ দরকার 1 


. (টি) ধানের ব্যাক্টেরিয়া ঘটত wen রোগ প্রতিরোধের তন্ত--নামক 
_ ওষুধে বীজ শোধন করে নিতে হবে। 


2. অঠিকটি বেছে নিয়ে উত্তর দাও (Multiple choice 
‘type ) :— 
ক) নাবী বোনার উপযোগী গমের ( কল্যা৭/সোনা/জনক/সফের লারমা) 
__ জাতটি উপযোগী ৷ ৰ 
(9) বীজ-আলু শোধনের জন্য (এযাগরোসেন জি. এন/এযাগালল-6/ 
ভিটাভ্যাক্স ) বিশেষ উপযোগী। 
প্র) ধানের পাশকাঠি ছাড়ার সময় জমিতে (3/5/7) সেমি. দাড়ানে! 
জলের আবশ্যক । 


প্রশ্নাবলী ৬৫৯ 


(x) গমের বীজ বপনের (এক সপ্তাহের/ছুনপ্তাহ্র/তিন সপ্তাহের ) 


“মাথায় জলসেচ করা উচিত। 
আমন ধানের জমিতে অনস্তরবর্তী কর্ষণের জন্য ( হুইলহো/প্যাডি 
উইডার/কালটিভেটর ) উপযোগী ৷ 


সঠিক বা ভুল প্রশ্নটি “হ্যা' বা 'না' দ্বারা চিহ্নিত কর: 


(ক) বারসীম একটি অশিশ্বী গোত্রীয় গোখান্য শস্ত। 
(খ) নেপিয়ার এক বারমেসে ঘাষ জাতীয় শস্ত | 
D তৈল বীন্গুনির মধ্যে স্থৰ্যমুখীর বীজ থেকে sf পরিমাণে 


ভোজ্য তেল পাওয়া যায়। 


ঘ) কুফরি জ্যোতি ধানের একটি উচ্চফলনশীল জাত। 


(ঙ) 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (Short essay type );-- 


) ধান/গমের সর্বোত্তম ফলনের Wy কোন্‌ কোন্‌ সময়ে জলের 
প্রয়োজন বেশী? 


“কে 


আলুর জন্য 1000 ce: মি. fq. জলের আবশ্যক । 


(4) কোন্‌ কোন্‌ ব্যবস্থা অবলম্বন করে আলু/ধানের ভাইরাস ঘটিত 


রোগ প্রতিরোধ করা যায়? 


খগ) বোনা ধান জমিতে কোন্‌ কোন্‌ ব্যবস্থা অবলম্বন করে আগাছা 


দমন করা যায়? 


(s) পাট ও সরিষার বীজ বোনার জন্য কেন pmi মাটি আবশ্যক, আর 


ডালশস্তের বীজ বোনার “অন্য ঢেলাযুক্ত মাটি আবশ্যক হয়? 


৬) গ্রীষ্মকালীন কয়েকটি খরা সহনশীল ধানের প্রকারের নাম কর। কোন্‌ 


(s) 


সময়ে এই ধানের বীজ বপন করবে? 
আলু বা ধান বীজ শোধনের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি বল। 


{ছ) আলু চাষে বীচন নির্বাচন মুখ্য বিষয় কেন? আলু বীচন নির্বাচনে 


কোন্‌ কোন্‌ বিষরগুলি বিবেচনা! করা উচিত ? 
রচনাত্মক প্রস্থ (Essay type ) :— 


8) পশ্চিমবঙ্গের শশ্তগুলিকে কিরূপে শ্ৰেণীবদ্ধ করবে? 


“li 


) খতু বন্ধ ও কালবন্ধ শস্ত বলতে কি বোঝ ? কোন্‌ কোন্‌ শস্তগুলি 


(iit) 


Qv) 


শস্যোৎপাদনের মূল তত্ব 


খতুবন্ধ বা কালবন্ধ ? বছরের মধ্যে একাধিক বার উচ্চফলনশীল 
ধান চাষের একটি শস্তস্চী তৈরী কর। ( What do you 
understand by season bound and period bound 
crops? Which of the crops are season bound or 
period bound; Prepare a cropping scheme for 
multiple cultivation of paddy in a year ? 

উচ্চফসনশীল জাতের ধান (আমন) অথবা গম চাষে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলির বিবরণ দাও £-(ক) জাত (4) বীজের হার ও দুরত্ব 
(গ) সার প্রয়োগ (ঘ) মাধ্যমিক পরিচর্যা (৬) হেক্টআর প্রতি 
ফলন ( কুইণ্টালে ) ( Give the following information for 
high yielding varieties of paddy ( aman ) or 
wheat :— 

(a) Varieties (b)seed rate and spacing (0) manuring. 
(d) inferculture (e) Yield in quintal/ha.) (H. S. 
(v)-1978, 1982) 

আখ বা আলু চাষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবরণ দাও :_.. 
(ক) তিনটি উন্নত জাত (খ) বীজের হার ও দুরত্ব (গ) সার প্রয়োগ 
তালিকা (ঘ) তিনটি প্রধান রোগ (৬) তিনটি প্রধান কীটশক্র । 
(Give the following information for sugarcane or 


Potato cultivation :—(a) three improved varieties. 


(v) 


(vi) 


(vii) 


(b) seed rate and spacing (c) manuring schedule 
(d) Three important diseases (e) three impor- 
fant insectpest ) ( ELS. (v) 1979) 

উন্নত জাতের গম বা আখের চাষের জন্ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির 
বিবরণ দাও £- (ক) মাধ্যমিক পরিচর্যা (3) সার প্রয়োগ Q0) জলসেচ। 
( H.S. (v)-1980 ) 

নিয়লিখিত বিষয়ে মন্তব্য করঃ--(ক) মিশ্র চাষ ও মিশ্র ফদল 
(খ) বীজ পরীক্ষা, ও বীজ শোধন ( H. 5. (v)-1980 ) 
উচ্চফলনশীপ ধান, গম, আখ চাষের নিিস্রিখত বিবরণ দাও i— 
(ক) উন্নত জাত (৭) বীজের হার (গ) সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ 
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পদ্ধতি: (ঘ) আবশ্যকীয় জলের পরিমাণ (৬) ফলন। 
(Describe the cultivation of the following H.Y. Var. 
of paddy, wheat and sugareane ) :—(a) improved 
varieties (b) seed rate (e) manurial dose and method 


. of application (d) water requirement (e) yield ) 
(3. 4. 1978) | 


viii) 


(x) 


নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবরণ দাও :— : 
পাট চাষের জন্য :— (ক) জলবায়ু ও মাটি থে) মাধ্যমিক পরিচর্যা ও 
সার প্রয়োগ (গ) পাট পচানো ও আশ ছাড়ানো ।- __ 

অথবা 
আলু চাষের জন্য £- (ক) জলবায়ু ও মাটি (খ) জলসেচন ও 
মাধ্যমিক পরিচর্যা (গ) ফসল তোল! ও গোলাজাত করণ  ( H.S. 
(v)-1981 ) 
পশ্চিমবঙ্গে কিরূপে ডালশস্য ও তৈলবীজ“শন্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
যাবে? যে কোন একপ্রকার তৈলবীজ শস্তের উন্নত চাষ পদ্ধতির 
বিবরণ দাও। 
(.How production of pulse and oilseed crops can be 
increased in West-Bengal ? Describe the improved 
method of cultivation of any one kind of oilseed 
crop ) (s. প. 1978) H. S. (v)-1982) 
নিবিড় চাষ বলতে কি বোঝ? : উন্নতপ্রথায় আই. আর-৪ ধান- 
চাষের জন্য কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করবে ( H. S. 1970) 
আমন ধান অপেক্ষা বোরো ধানের ফলন বাড়ে কেন? বোরো! খন্দে 
চৈত্র মাস পৰ্যন্ত জলসেচের ব্যবস্থা আছে_-এরপ ক্ষেত্রে ধানের কোন্‌ 
কোন্‌ উচ্চফলনক্ষম প্রকারগুলিকে চাষের জন্য অনুমোদন করা যাবে? : 
উক্ত যে-কোন একটি প্রকারের ধান চাষের পদ্ধতি নিয়লিধিত 
উদ্ধৃতি অঙ্তুসারে বর্ণনা কর £--0) বীজ শোধন প্রণালী (8) বীজ- 
বোনার সময় (Hi) চারা উত্তোলন পদ্ধতি Qv) বারের পরিমাণ 
(cm প্রতি ) (V) শশ্তরক্ষার ব্যবস্থা । 


৬১২ 


(xii) 


শস্তোৎপদিনের মূল তত্ব 
নিয়লিখিত যে কোন্‌ 2 টী ফসলের চাষ সম্বন্ধে লেখ :_(ক) আখ 


এ 0 ছোল। (গ) সরিষা '(8.5:-1970 ) 


(xiii) 


(xiv) 
(xv) 


à (xvi) 


(xvil) 


একই বছরে পাটন্ধান-আলু শস্য পর্যায়ে "es চাষ পদ্ধতি 
নিয়লিখিত উদ্ধৃতি অনুসারে ব্যক্ত কর ঃ-- (ক) নির্বাচিত জাতগুলির 
নাম (à) বপন বা রোপণের সময় (গ) হেক্টআর প্রতি বীজের 
পরিমাণ (x) হেক্ট আর প্রতি সারের পরিমাণ. (৬) হেক্টআর 
প্রতি ফলন । 

ধান থেকে চাল তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর । 

কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতিতে ধান, গম, ডালশস্ত প্রভৃতির দানাকে সংরক্ষিত 
করা যায়? 

খারিফ ও রবি খন্দের উপযোগী শিশ্বী ও অশিশ্বী গোত্রীয় কয়েকটি 
তৃণজাতীয় শস্তের (forage crops) নাম কর। রবি খন্দে একটি 
তৃণজাতীয় ( শিশ্বী গৌত্ৰীয় ) শস্তের চাষ পদ্ধতি, ফসল চয়ন ( ঘাস: 
সংগ্রহ ) ও হেঃ প্রতি ফলন বল।. 

সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও :— 

(ক) মুড়ি আখ (£86909 ) (থ) কুফরি অলংকার (গ) সরবতী 
সোনোরা (x) জাভা পদ্ধতিতে আখ চাষ (৬) বরুণা (চ) সয়াবীন 


_ (ছ) ভুট্টার বিমিশ্র প্রকার (m) পশ্চিমবঙ্গে সুর্যমুখীর চাষ ( H. 5. 


yt. 
oq 
Ug 


(v)-1981 ) 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শন্যা-রক্ষ1 ( Crop protection.) 
বস্ততিত্তিক প্রশ্ন ( objectives) : — 
শৃহ্যন্থান পুরণ কর ঃ — 
শস্যের শত্ৰুগুণি হচ্ছে; আগাছা,-_--ও রোগজীবাণু। 
32,4-D' হচ্ছে একটি---_আগাঁছা নাশক ওষুধ । 


(গ); প্রপালিনের সাহায্যে-__জমির আগাছা ধ্বংস করা যায়। 


৬ 


ডি) 


(5) 


ধানের মাজরা পোকা দমনের জন্য___ওযুধ বিশেষ কার্যকরী । 


‘ধানের বাদামী রঙের চোষী পৌকা-__বোঁগ ধানে সংক্রামিত করে E 


মাটির কীটশক্ত প্রতিরোধের জন্য ----বিশেষ উপযোগী । 
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(g) 


(জ) 


(t) 
(«9) 


(ক) 


= 


থে 


— 


গর 
(x) 
(e) 


() 


(ii) 


(iii) 


৬৬৩ 


ধানের পাতা ঝলসানো (৮1986) রোগ দমনের শ্রন্ত----নামক 
ওষুধটি বিশেষ উপযোগী । 

গমের ভুষযারোগ, প্রতিরোধের জন্যা--_-নামক ওষুধের সাহায্যে 
বীজ শোধন করতে হবে | 

ইছুৱ দমনের জন্য--__নাঁমক ধূপন বিষ ব্যবহার করা হয়। 

‘ED C TT’ এর পুরা নাম? ইহা দমনে ব্যবহৃত, হয়। 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ( Short essay type ) — 

কোন্‌ কোন্‌ পদ্ধতিতে ধানের ভাইরা ঘটিত রোগ প্রতিরোধ 
করবে? 

নির্বাচিত আগাছা নাশক ওষুধ বলতে কি বোঝ ? কয়েকটি 
ওষুধের নাম কর । 

কাদানো!ধান.জমির আগাছা দমনের- রাসায়নিক পদ্ধতিটি বল |: 
ইক্ষুৱ লাল ধ্বস| রোগের-লক্ষণগুলি-বল। 

মাজরা পোকা ধানের কিরূপ ক্ষতি করে? 


রচনাত্মক em ( Essay type) :— 
আগাছার সংজ্ঞা facr^t কর । কিরূপে এদের শ্রেণীবদ্ধ করবে? 


আগাছা দমনের কৃষি পদ্ধতিগুলি বল। (Define weeds, How 
wou!d you classify weeds ?. Describe the cultural 


method of weed control. ) 

আগাছা কিভাবে ফসলের বৃদ্ধি ও ফলনের ক্ষতি woppo আগাছা 
দমনের রাসায়নিক পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। (How do 
the weeds affect tne growth and yeild of crops? 
Describe. briefly the chemical control of weeds. 
( H. S. (v)-1978-1982 ) 

ধানের সাধারণ কীটশক্র কি কি? বোরোধানের একটি 'কীটপক্র 
কৃত ক্ষতির প্রকৃতি ও তার দমন পদ্ধতির বিবরণ দাও | ( What are 
the common insect pests of paddy? Describe the 
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nature of damage and methods of control of any one 
insectpest of boro paddy ). ( H. S. (v)-1978 ) 


fiv) কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধের উপযুক্ত উদাহরণসহ শ্রেণীবিভাগ 


কর। 

রাসায়নিক কীটনাশক ext ব্যবহারে কী কী সতর্কতা প্রয়োজন? 
( Classify insecticides and fangicides with suitable 
examples. What precautions should be taken in 
handling fungicidal chemicals? ( H. S. (v)-1978 ) 


(v) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও £_-(ক) বাছাই ক্ষমতাযুক্ত ও বাছাই ক্ষমতা 


বিহীন আগাছানাশক ওষুধ (4) উদর ও সংস্পর্শ বিষ (গ) «fle 
বারগ্যাণ্ডি মিশ্রণ ঘে) ধূপক (৬) ডিমেক্রন 100 (5) থাইমেট 10 
জি (H. S. ৮১-1978, 1979, 1981) 


(vi) ধান অথবা পাটের সাধারণ কীটশক্র কি কি? একটি কীটশক্ররুত 


ক্ষতির প্রকৃতি ও তার দমন পদ্ধতির বিবরণ দাও (H. S. (v)-1980) 


(Vi) আলু অথবা পাটের সাধারণ রোগ কি কি? যে-কোন একটি 


রোগে ক্ষতির প্রকৃতি ও তার দমন পদ্ধতির বিবরণ দাও | ( H. 5. 
(v)-1982 ) - 


(viii) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ;--(ক) আলুর নাবী ধ্বস! রোগ (4) ডাইখেন 


এম 45 (8. S. (৮-1980) 


Vx) ধানের চিটে রোগের অথবা ইন্গুর মাজর1 পোকার নিম্নলিখিত 


ব্ষিরগুলির বিবরণ দাও £--(ক) ক্ষতির প্রকৃতি (খ) দমন পদ্ধতি 
(H S. (v)-1981 ) 


..) আউম ও পাটের জমির আগাছ। দমনের ব্যয় সংক্ষেপ করার 


জন্তু তুমি চাষীদের fe কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলবে? 
( H.S-1964 ) 


(xi) তোমার অঞ্চলের কৃষকেরা আগাছা দমনের ব্যয় zi করার জন্ত কী 


কী কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাদের নাম লেখ ও বর্ণনা কর। 
. স্থানীয় দুটি খারিফ ও রবি আগাছার নাম কর |... 
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(x 


) নির্বাচিত ও অনির্বাচিত আগাছানাশক ওষুধ বলতে কি বোঝ? 
কয়েকটি নির্বাচিত ও অনির্বাচিত আগাছানাঁশক ওষুধের নাম কর 
ও এদের ব্যবহার লিখ | 


(xi) আখের কয়েকটি প্রধান প্রধান কীটশক্রর নাম কর। এদের মধ্যে 


(xii 


(xiii 


4xiv) 


যে-কোন একটির ক্ষতির প্রক্কতিঃ প্রতিরোধ ও দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর । 
) আখের প্রধান প্রধান 2টী রোগের নাম কর। যে-কোন একটি 
রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা কর। 
) আলুর জলদি ও নাবী ধ্বলা রোগ বা! ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত বলয় পচন 
রোগের লক্ষণ, ক্ষতির প্রকৃতি ও প্রতিকার বর্ণনা কর। 
গুদামজাত কীট শক্রর আক্রমণ থেকে সঞ্চিত শশ্তের দীনাগুলিকে 
কি কি উপায়ে রক্ষা করা যায়, বল। 


(xv) ইদুর দমনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বল। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ন 
জলসেচ ও জল নিষ্কাশন (Irrigation ard Drainage) 


বস্ততিত্তিক প্রশ্ন ( Objective ) :— 


1. 


কর:- 
(ক) 


(9) 


€) 
() 


৬) 
চ) 


ছে) 


পাশের বন্ধনীর মধ্যের সঠিকটি বেছে নিয়ে শুন্যন্থান প্রণ 


কৃত্রিম উপায়ে জমিতে জলপ্রয়োগের 
নাম_--। 

নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় জলসেচ করে কয়েকটি 88০1 
শস্তের সর্বোচ্চ___ পাওয়া যায়। বেসিন, নিয়ন্ত্রিত খাত, 
ধানে----পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়। | জলনিষ্কাশন, ফলন, বলয়া- 
পেপেতে -— পদ্ধতিতে জলসেচ করা | কার, মুক্তবন্যা, জলসেচন, 
হব৷ ফোয়ারা» অবাধবন্যা, ঘন 
আমে_--_-পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়। | সন্গিবিষ্ট খাত। - 
কপিতে-_-_"পদ্ধতিতে জনসেচ করা === 

হয়। 

ফুসবাগানে বা লনে _--- পদ্ধতিতে 

জলসেচ করা হয়। 
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2. হা’ অথবা ‘না’ বনিয়ে সঠিক বা ভুল প্রশ্নটি চিহ্নিত 

কর £ : 

(ক) হান্কা মাটিতে শুষ্ক কর্ষণের জন্য হেক্ট'আর প্রতি 50 মি. মি, জলের 
আবশ্যক 1 

(খ) ভারী মাটিতে কাদানো কৰ্ষণের জন্য হেক্ট আর প্রতি 500 মি. মি. 
জলের প্রয়োজন। 

গে) ফিসবোন* একটি জলসেচন পদ্ধতি। 

ঘে) ধানের পাশকাঠি আসার সময় জমিতে 5-7 সে. মি. দাঁড়ানো জল 
থাকা প্ৰয়োজন । 

- (9. রোপণ কর! জলদি ধানের (উচ্মফলনশীল জাত) জন্য 900-1000: 
হেঃ মি. মি, জল যথেষ্ট । ৰি 

(0) গমের মুকুট শিকড় বের হওয়ার সময় জলসেচের আবশ্যক হর না। 

3. লংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক etw.( Short essay type) :_ 

(ক) জলসেচের: সংজ্ঞা নির্দেশ: কর। om চায়ে জলসেচের গুরুত্ব 
কতখানি? 

_ (থ), জলসেচের উদ্দেশ্য কি কি? 
__(গ) জলসেচন কার্যকারিতা বলতে কি বোঝ ? ধান, গম, আখে হেক্ট,আর 
প্রতি সেচের জলের পরিমাণ বল। 

(ঘ) ধান, আখ, আলু, ফুলকপি, পেঁপে, আম প্রভৃতি শস্তে কোন 
কোন পদ্ধতিতে জলসেচ করা হয়? 

(৬) শস্য উৎপাদনে জলসেচ ও জলনিষ্কাশনের ভূমিকা বল। 

Eo d ( H. S. (V) 1982. 

5. রচনাত্মক প্রস্থ ( Essay type.) ;— 

(i) পশ্চিমবঙ্গে প্ৰচলিত জলসেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দাও। গমচাষে জলসেচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কেন? ( Describe- 
"briefly the different Systems of irrigation that are 
generally found in West Bengal Why. irrigation is 


extremely important in wheat cultivation 1) (5.5. (V) 
1979) 


ৰি 
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(i) গমচাষে জলসেচ ও খারিফ ধান চাষে জলনিকাশ যে সেরা ফলনের 
জন্য অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। ( Discuss 
briefly why 16718961010 in wheat and drainage in kbarif 
rice cultivation are extremely important for their 
optimum yield ) ( H. S. (V) 1978, 1981 ) 


(Hi) জনসেচন কাকে বলে ? শস্ত চাষে জলসেচের প্রয়োজন হয় কেন? 
জলসেচনের উদ্দেশ্য কি কি ? ছয়টি জলসেচন যন্ত্রপাতির নাম কর। 
( What do you understand by irrigation ? Why irriga- 
tionis necessary in crop cultivation? What are the 
objectives of irrigation ? Name six irrigationa 
equipments. ) 

(v) ‘জলসেচ. ও. জলনিফাশন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত? আলোচনা কর। 
(Discuss irrigation and drainage should go hand: 
in hand ) ( H. S. 1961 ) 

(V) জমিতে কি কি ভাবে সেচের জল সরবরাহ কর। হয়? ভাল ফলনের 
জন্য জলনিকাশের উপকারিত। সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখ I 

(vi) জমিতে জ্লসেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির নাম কর। মাটির ওপর 
জলসেচের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ছবিসহ বর্ণনা কর। এদের আপেক্ষিক 
স্থুবিধ৷ ও অস্থ্বিধাগুলি বল। 

(vii) ধান, গম, আলুর জীবনকালে কোন কোন সময়ে জলের প্রয়োজন' 
বেশী? উপরিউক্ত শশ্তচাষে কিকি পরিমাণ জলের প্রয়োজন হয় বল। 

(vili) জলসেচের উদ্দেশ্গুলি .বল। ভারতে যে-সকল পদ্ধতিতে জলসেচ 
করা হয়, তা উল্লেখ কর (সঃ পঃ 1978) 

(ix) সংক্ষিপ্ত বিবরণ wte:—(9) জলনিকাশ (মৈ: S. (V) 1980 ) 
(4) মোল ড্রেন (D এীড-আয়রণ পদ্ধতি (৭) মুক্তবন্তা পদ্ধতি 
(৬) জল সেচন কার্ষকারিতা। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 
কৃবি-খামার পরিচালন পদ্ধতিসমূহ '( Farming Systems ) 


বন্ততিত্তিক প্রশ্ন ( Objectives ) — 


১। শূন্যস্থান প.রণ কর :— 


(ক): শশ্তচাষে একই পরিমাণের জমিতে ক্ৰমবৰ্ধমান হারে সার প্রয়োগে 
উৎপাদন হার এক সময়ে-__পায়। 


৬৬৮ 


(2) 


গে) 
(3) 


(e) 


EU 


ক) 


QJ 
গে 
খ্ঘ) 


শস্তোৎপাদনের মূল তত্ব 


বিশেষ ধরণের কৃষি খামারে বিশেষ শশ্তাটর বাৎসরিক মোট উৎপাদন 
= শতাংশের বেশী। 

আখের সঙ্গে —— সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যায়। 

যে কুষি খামারে বিভিন্নপ্রকার শস্ত ও পশুপক্ষীকে পারস্পরিক 
পরিপুরকের ভিত্তিতে চাষ করা হয়, তাকে —— বলে। 

অবিরাম চাষ একটি —— কৃষি পদ্ধতি । 


সঠিকটি বেছে নিয়ে লিখ £_ 

কষি উৎপাদন বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণ যে ( প্ৰকৃতি / মানুষ) 
বেশী ক্রিয়াশীল । 

বিশেষ ধরণের কৃষি খামারে খামার পরিচালনার ঝুঁকি (কম / বেশী ) 
উপযুক্ত ফসল চক্রে জমির উর্বরতা ( বাড়ে / কমে) 

সেচ সেবিত কৃষি পদ্ধতিতে নিবিড় কৃষি কর্মস্থচী ( অন্ল্সরণ করা 
যায় / অনুসরণ করা! যায় ন! ) : 


‘সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :- 
'€ক) ‘মিশ্র খামার’ নামকরণের সার্থকতা কোথায় ? 


থে) 
ণ্গ) 
Q9) 
4) 
6) 
(08) 
(জজ) 


ৰ্‌) 


আখ চাষে সাথী ফসলের গুরুত্ব কতখানি? 

জীবিকানির্বাহক খামারের উপর মন্তব্য কর। 

শত্পর্ধায়ে শিশ্বীগোতীয় ফসলের স্থান ( H. S. 1982) 

বহুফসলী ও ক্ৰমান্বয়ে চাষ ( H. S. 1982) 

বিশেষ ধরণের কৃষি খামার ও মিশ্র কৃষি খামারের মধ্যে প্রভেদ কি কি? 
কৃষি খামার বিন্যাস করণের গুরুত্ব কতখানি? 

ক্রমবর্ধমান হারে একই পরিমাণ জমিতে শস্তে সার প্রয়োগে শস্ত 
উৎপাদনে কি ফল পাওয়া যায় ? 


MU পর্যায়ের মূল নিয়ম ও উপযোগিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা 
কর। (H.S (V, 1982) 


বচনাত্মক প্রশ্ন :-- 


€) 


সার ব্যবহারে ‘ক্ৰম হবাসমাণ উৎপন্নবিধি' বিষয়ে মন্তব্য. কর। ( Give 
comments on ‘Law of diminishing return in fertiliser 
use.’ ( H. S, (V) 1978, 1981 ) 


সপন 


০০৪ 


প্রশ্নাবলী ৬৬৯ 


Gi) বাসায়ণিক সার ব্যবহারে “ক্রম হাসমান উৎপন্ন বিধি’ বিশ্লেষণ কর ও 
উহার উদাহরণ দাও। ইহা কীভাবে একটি শস্তের উৎপাদন খরচকে 
প্রভাবিত করে, তা বল ৷ ( Explaln and illustrate the ‘Law 
of Diminishing Return’ in fertiliser use. How does: 
itZeffect the cost of production of a crop ? ) (8.9. (V). 
1979) 

(Hi) «y পর্যারের মুল নিয়ম সম্বন্ধে কী জান? পশ্চিমবঙ্গে সেচযুক্ত ও: 
সেচবিহীন এলাকায় উপযুক্ত তিনবছরের শস্ত পর্যায় তৈরী কর ।। 

(E. S. (V) 1980) 

(v) বিশেষ ধরণের কৃষি খামার পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ কর । এই প্রকার 
খামার পদ্ধতির স্থবিধ| ও অস্থৃবিধাগুলি বল ( Define specialised’ 
farming. Enumerate the advantages and disadvantages. 
of such farming ) 


(v) মিশ্র চাষ (ফামিং) অথবা বিশেষ শল্ত চাষ (ফামিং) এর সংজ্ঞা. 
গুণাবলী ও দোষত্রটির বিবরণ দাও । (Give definition and. 
information on merits and demerits of mixed farming. 
or specialised farming ) (H. S. (V) 1981 ) 


(vi) শল্তপর্ায়ের উপযোগিতা ও স্থফল বর্ণনা কর। অথবা পশ্চিমবঙ্গে 
সেচযুক্ত ও সেচবিহীন এলাকার উপযোগী তিন বছরের শস্য পৰ্যায় 
প্রস্তুত কর ৷ (Describe the usefulness and merits of 
crop rotation or prepare three-year crop rofations- 
suitable for irrigated and unirrigated areas of West 
Bengal.) ( H. 5. (V) 1981 ) 


(vii) সেচ সেবিত বা বৃষ্টিসেবিত অঞ্চলের কৃষির. বৈশিষ্ট্য গুলি আলোচনা, 
EXE 

(vi) "m পর্যারের মূল নিয়ম সম্বন্ধে কি জান? সেচ ব্যব্যস্থাযুক্ত এক 

হেক্ট আর দোত্খাশ মাটির উচু জমির চার বছরের শস্ত পর্যায় প্রস্তুত 

কর। (What do you know about the principles of 

crop-rofation ? Prepare a four year crop rotation. 


৬৭২ ৰ শস্তোৎপাদনের মূল তক্ত 


6) কৃষি বিষয়ক পুস্তিকা, বিধানচন্দ্ৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী কতৃক- 
প্রকাশিত :— ধান, গম, সয়াবীন, ধানের কীটশক্র ও রোগ। 

C) কৃষি গহায়িক! :— ভারত জাৰ্মাণ সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প, পশ্চিমবঙ্গ । 

Journals : — 1 ন 


(1) Intensive Agriculture (May, 1971) :—for maize and 
Paddy. varieties, (Published by Information Unit, 
Directorate of Extension, Ministry of Agriculture, 


New Delhi). 
(2) » (October 71): for multiple cropping. 
(3) i (Nov ৮3): for wheat cultivation and. 
৫ 01558358 of wheat, 
(4) 5 (August "16, : for rape and mustard, 
(5) $» (June 774) : for pest of Paddy and. 
Groundnut. 
(6) ja (Feb 777, : for sunflower stored grain 
Pest, groundnut, green. 
LES manuring. 
(7) » (July ^78) ; for Potato varieties 
(8) » (Sept +78) : for . soabean, pulses, 
Wheat, 
(9) টে (Oct 778) : for wheat and paddy var. 
(10) » (Dec 78); for irrigation, 
(11) "s (Aug 779) ; for oilseed crops. 


_ (12) 1: (Feb 779) : for bluegrcen algae, 


(13) 2 (May 778) : for var. of pulses and 
diseases. 


(14) সার সমাচার ( অক্টোবর-নভেম্বর, 1971): সার ও তার N-P-K 

পরিমাণ ।, 

(5) সার সমাচার (মাৰ্চ, 1973): ধানের আগাছা ও ধানের 
রোগপোকা। ^ 

(6) «gei ( জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭): আখের জাত, রিলে চাষ, সয়াবীন থেকে 
প্রস্তুত 4/9937 | ৰ 


Vx 


(U) বসুন্ধরা! ( অস্জাণ ১৩৭৭); সবুজ গে৷খান্ত «y | 


E 


৯০ 


১০৮ 


১২৪ 


শশ্যোংপাদনের মূলতত্ব 
ভরম-সংশোধনী 


অশুদ্ধ 

সামান্য অংকুরিত বীজকে 0° সেঃ 

থেকে 50০ সেঃ তাপাংকে 

যার ফলে প্রকারটি উত্তম ফসল 

দিতে পারে 

দায়াল (Y ohe) 

বীজ | দানী (9০৩৫ box) 

বীজ / বপন 

এরূপ 

নজলকে *Hollow.cone-Noz. 

216’ বলে 

প্র্েয়ারের সাহায্যে ৪ ঘণ্টায় 

6.404 হেক্ট আর 

ইউরিয়া £. আযামাইভ নাইট্রো- 

জেন 465 

রক ফসফেট ( মুসৌরী ) £ অল্পে 

দ্রবণীয় ফসফেট 16—2:007 

2টা wa মোট 11 fes. 

সুপার ফসফেট 

নীল-সবুজ : শ্যাওলা 

Green algare) 

(ii) Ca (H,Poj, + 2Cs 
(HCoj,- Ca, (Po, 
-F4H; Co; 

ডাই-আ্যামোনিয়াম ফসফেট £ 

আযমোনিয়া ঘটিত নাইট্রোজেন 

18%, জলে দ্রবণীয় ফসফেট 41%, 


(Blue- 


মোট গ্রহণযোগ্য ফসফেট x 
বর্তমান। - 


আবর্ডাকার — feme 


শুদ্ধ 

সামান্য অংকুরিত বীজকে 09 সেঃ 
থেকে 5* সেঃ তাপাংকে 

যার ফলে প্রকারটি উত্তম ফলন 
দিতে পারে 

জোয়াল (Yoke) 

বীজদানীর (seed box) 

বীজ বপন 

এরূপ উত্তল চাকতিযুক্ত নজলকে 


‘Hollow  oone Nozzle’ 
বলে। 

ক্প্রেয়ারের সাহায্যে Lj ঘণ্টায় 
0.808 হেক্ট আর 

ইউরিয়া ঃ আ্যামাইড নাইট্রো- 
জেন 46:07 

রক ফসফেট (মুসৌরী)£ অল্পে 


দ্রবণীয় ফপফেট = 116—200; 
2টী স্তরে মোট 14 কি s ; 
স্থপার ফসফেট 
নীল-সবুজ  শ্তাওলা 
Green algae) | 
d) Ca(H,PO,, + 2Ca 
(HCO,,—Ca, (PO), 
+4H, Co; 
ডাই-আ্যামোনিয়াম ফলফেট £.. 
আ্যামোনিয়াম ঘটিত নাইট্রোজেন 
18%, জলে aia ফসফেট 41%, 
মোট গ্রহণযোগ্য ফ s 
বতমান। ৷ 


(Blue- 


| ১৩৩ 


(খ) 


অশ্তদ্ধ 

আযামোনিয়াম ফসফেট নাইট্রঁট 
অনুরূপ-ভাবে 100 fg. sn. 
মিশ্রসারে ফসফেট আছে 10 x 10 
—100 কি.গ্ৰা. 

(3) মিউরিয়েট অফ পটাপ 


+ (6095 K,0) = 8৮ 10 


১৫২ 


২১৫৩ 


১৯১ 
১৯৭ 


200 fa. গ্ৰা. 

(ক) আউন ধানের স্থানীয় উন্নত 
প্রকার : 

রোপণের জন্য : (i) এন.সি. 98 
খরাপ্রবল লাল ও কাকুরে মাটি 
অঞ্চলের উপযোগী 

ধান থেকে 76 2% চাল পাওয়া 
যায় 

(i) অন্যান্য উর্বরতা মান সম্পন্ন 
জমিতে প্রাথমিক সার হিসেবে 
***3$ ভাগ নাইট্ৰোজেন 
মূলসার : সম্পূর্ণ পরিমাণে-**... 
38 ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত দার 
চারারোপণের 3 সপ্তাহ পরে 


| চান! শৰ (Semi 


equetlc plant) 


কিন্ত ধানের'**ভাস! জমি 


1971-72 সালে প্রায় 19134 


1978-79 সালে...প্রায় 26410 


হাজার মেট্ৰিক টন AY 

এইচ. fp 110 — ৷"; 
225 সে’ মি, অন্তর'-'প্রায় 34 
সে, মি* মাটির গভীরতায় 


শুদ্ধ 
আযামোনিয়াম ফসফেট নাইট্ৰেট V 
অনুরূপভাবে 1000 কি. sn. 
মিশ্রসারে ফসফেট আছে 
10১10-100 কি. গ্ৰা. 


মিউরিয়েট অফ্‌ পটাস 
(609, K,0) — 198 x 120. 
= 200 কি, গ্ৰা. 


(ক) আউস Stem 
(dii) এন, সি. 978 


খরাপ্রবণ লাল ও কীকুরে মাটি 
অঞ্চলের উপযোগী 

ধান থেকে 76296 চাল পাওয়া' 
যায়, 

(i) অন্যান্য উৰ্ববত|‘‘‘ও 3 ভাগ 
নাইট্রোজেন, 


মূলসার £ সম্পূর্ণ পরিমাণ****** 
ও $ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিতসার, 
চারারোপণের 2-3 সপ্তাহ পরে, 
ধান অর্থজলজ «y (Semi 
aquatlc plant) 

কিন্তু ধানের:*'ডাস! জমি 
1971-72 সালে প্রায় 19134 
হাজার হেঃ 


1978-79 সালে.....প্রায় 34, 
98220 হাজার মেট্রিক টন 
এইচ. পি 1102 


22:5 সেং মি. অন্তর...প্রায় 3-4 
সে. মি. মাটির গভীরতা 


২১৩ 


২২২ 


২২৩ 


২২৪ 


২২৪ 


২২৫ 


C) 


অশুদ্ধ 

30-40 কি-গ্রা- পর্যন্ত প্রয়োগ 
করা যেতে পারে 

শীষ ও গাছ সম্পূ্ণকূপে*'ফসল- 
রক্ষা 

ভূট্ট৷ চাষ করে প্রায় 62193 
হাজার টন 

হিম 132 

বপনের wg 25-18 কি. গ্রা. 
বীজ প্রয়োজন 

বীজ শোষণ পদ্ধতি, বীজ বকনের 


সময় 

ফসফেট ও পটাস 38 ভাগ 
নাইট্রোজেন 

হেঃ প্রতি 2 কি.গ্ৰা, সিমাজিন 
পাট (Jute:  Crchorus 
species) 

পাট «as (Golden fibre) 


উক্তরূপ নাইট্রোজেন--'হেঃ প্রতি 
18 কুইঃ...বৃদ্ধিহার 146 শতাংশ, 
তিতা পাটের 247 শতাংশ) 


হেঃ প্রতি 2876 qz: (Coo 
হেঃ প্রতি 672 কি. stis) cum 
প্রতি 224 কি-গ্রঃ নাইট্রোজেন 
অর্থাৎ হেঃ প্রতি 2014 কুইঃ 
আশ 

বীজবপনের 4 সপ্তাহ পরে প্রতি 
0 দিন অন্তর - 

600 লিটার জলে 65 লিটার 
বীজ “ফ্রেনক' 


শুদ্ধ 
30-40 fast. পর্যন্ত পটাস 
প্রয়োগ করা যেতে পারে, 
শীষ ও গাছ সম্পূ্ণরূপে“''ফসল 


হাজার টন 

হিম 123 

বপনের wg 15-18 কি. গ্রাং 
বীজ প্রয়োজন, 

বীজ শোধন পদ্ধতি, বীজ 
বপনের সময় 

ফসফেট ও পটাস e$ ভাগ 
নাইট্রোজেন, ৰ 
cm প্রতি 2৬% কি, গ্ৰা. 
সিমাজিন'"' 

পাট (Jute: ^ Corchorus 
species) 


পাট, স্থবর্ণতন্ত (Golden fibre) 
পশ্চিমবাংলার*** 

উক্তরপ নাইট্রোজেন...হেঃ প্রতি 
r8 কুইঃ 111 বৃদ্ধিহার 14:6 
শতাংশ, তিতা! পাটের! 24:7 
শতাংশ) 

হেঃ প্রতি 28:76 কুইঃ (যেমন, 
হেঃ প্রতি 672 fps) 
প্রতি 22'4 কি.গ্ৰা. নাইট্রোজেন 
অর্থাৎ হেঃ প্রতি 20'14 কুইঃ 
আশ i 
বীজবপনের-*প্রতি (10 দিন 
Ao 01 
600 লিটার জলে 6'5 লিটার 
“ফ্রেনক' 


২২৬ 


২৩৮ 


২৩৮ 


২৪০ 


২৪৩ 


২৪৪ 


২৪৮ 


২৫৭ 


(3) 


বোরো পেঁয়াজ 

( জানুয়ারী 15ই এপ্রিল ) 
গোড়া বা গোড়া! ছালের পরিমাণ 
আসামের ও জয়স্তিয়া 
পার্বত্য এলাকায় 

আলুর গড় ফলন হেঃ প্রতি 1524 
সঞ্চয় ক্ষমতা (Storing 
capacity) : 

শেষ লাঙ্গলের সময় 

শেষ লাঙ্গলের বীজ আলু 

যদি হেঃ প্রতি 209 কি"গ্রা, 
নাইট্রোজেন 

জাতিগত বৈশিষ্ট্য £ 


উপগোত্র Palilionaceae 


j 1975-76 সালে এইরাজ্যে 716 
লক্ষ হেউআর*'*চাষ'করে 410 


লক্ষ টন 

মুস্থর (Lentil :—Lens euli- 

nasis nedic) 

মুগ ঃ পূর্বেকার নাম £ 
Phascolus aureus. 

বিউলি : Phascolus mungo 

(pH 6—5) 

হে: প্রতি 800—100 গ্রাম 

মাটির 4-5 সে.মি. গভীরে, 

রোগের 30 ইসি... 


শুদ্ধ 

-বোরে। পেয়াজ 
(জান্য়ারী--15ই এপ্রিল) 
গোড় বা গোড়া ছালের পরিমাণ 
আসামের খাসি ও war 
পার্বত্য এলাকায় 

আলুর গড় ফলন হেঃ প্রতি 
15247 কিগ্রাঃ 

সঞ্চয় ক্ষমতা (Storing oapa- 
city) বেশী, 

শেষ লাঙ্গলের পর 

শেষ লাঙ্গলের পর বীজ আলু 
বদি হেঃ প্রতি 200 কিগ্রাঃ 
নাইট্রোজেন 

জাতিগত বৈশিষ্ট্য : 

কো-!: এই জাতটি*-"গ্রতিরোধ 
করতে পারে। 
উপগোত্র-Papilionaceac 


«um 7:16 লক্ষ হেঃ জমিতে 
তত চাষ করে 4'10 লক্ষ টন 


মুহ (Lentll : Lens 
culinaris Medic) 


মুগ : Phasceolus aureus 
বিউলি £ Phaceolus mungo. 
(pH 6-7-5) 

হে: প্রতি 800—1000 গ্ৰাম 
মাটির 4-5 সে.মি. গভীরে 
রোগোর 30 ইসি 


id 


পৃষ্ঠা 


২৭৪ 
২৭৬ 
২৭৮ 


২৮১ 


২৮১ 


২৮৯ 


৩১১ 


৩১২ 
৩১৩ 


৩২২ 


৩৩৭ 


৩৩৯ 


€ 8) 


অশুদ্ধ 
বীজ শোধন ও বীজ কালচার 
মিশ্রণ 


ফলন; জাত was হেঃ 
প্রতি 15-175 টন দানা 


25 কেজি বীজ বোনার সারিতে 


মুগ (Green gram): Vigna 
radiatad 

পূর্বেকার নাম : Phaseolusau- 
1688 

শ্বেতসার 54-56 গ্ৰাম, ছিবড়ে 
জাতীয় পদার্থ 4'1-58 গ্রাম 

(৪) হলুদ সরিষা (18119 
rape (yellow) 

cm প্রতি কুইঃ পৰ্যন্ত ফলন 
পাওয়া যায় 

দানাতে তেলের পরিমাণ... 
থেকে 5020 শতাংশ 

পি. এইচ 45 হ’লে 

প্রাক খারিফ ও শস্য হিসেবে 


হেক্টআর প্রতি 38 কি. গর 
নাইট্ৰোজেন, 38 কি:গ্ৰা. পটাস 


100% ফদফোমিভনের (ডিযেক্রন 


50 ইসি) 

প্যারালিয়ন, «ent fen 

1500 মিঃমি. থেকে 1150 মিমি, 
ফলন £ হেঃ প্রতি 100-1400 


কুইঃ 
সয়াবীনের প্রচারিকে 


শুদ্ধ 
বীজ শোধন ও বীজে কালচার 
মিশ্রণ 
ফলন: জাত অনুসারে হেঃ প্রতি 
15-17"5 কুইণ্টাল দানা, 
23 কেজি ব্ৰাসিকল 20 বীজ 
বোনার সারিতে 
মুগ (Green gram): ৮1805 
radiata 
পূর্বেকার নামঃ 
aureus 
শ্বেতসার 5'4-5'6 গ্রাম, ছিবড়ে 
জাতীয় পদাৰ্থ 41-578. গ্রাম... 
হলুদ সরিষা (Turnip rape 
(yellow) 
হেঃ প্রতি 12'5 কুইঃ পর্যন্ত ফলন 
পাওয়া যায় 
দানাতে'*"থেকে 50:20 শতাংশ 


Phaseolus. 


পি. এইচ 4'5 হ’লে 
প্রাক খারিফ ও. খারিফ শন্ত। 


হিসেবে 

হেঃ প্রতি 38 কি, di নাই” 
ট্রোজেন, 38 কি.গ্ৰা, ফনফেট ও 
38 কি. at. পটাস 

100% ফসফৌমিডনের (ডিমেক্রন 
100 ইসি) 

প্যারাখিয়ন, এনড্রিন 

1500 মি.মি. থেকে 1750 মি.মি 


ফলন: হেঃ প্রতি 1000-1400 


কুইঃ J 
সয়াবীনের প্রকারকে 


৩৫৩ 


৩৫৫ 


3৫১ 


(5) 


অশুদ্ধ 
বীজের সঙ্গে কিছু পরিমাণ 
( 500-600 গ্রাম ) 

সর্বোচ্চ. ফলনের জন্য ফলন 
10-15 শতাংশ 

আগাছার হিতাকারী গুণ 

হেঃ প্রতি 10-15 লিটার 


কয়েকদিনের মধ্যে ফলন, আলু 


100x15x 0:4 


= ওতঁঁঁ- = 1"2 feat 


জমি = 100 বর্গমিটার বা. 

015 হেঃ 
কীড়ার মথ...15 পে.মিঃ লম্ব| 
হেক্সিডল,95_ 

4 বার খোসা ত্যাগ 

পাতা মধ্যশির| বরাবর একগুচ্ছ 
রোমে পোকা ডিম 

দেহের দিকে 

গোলাকার ডিম্বাকার 

জলদি ধ্বসা রোগ (Early 
blight :— Alternasia 
solansi) 

w9 পচন রোগ (Dry rot. 
Fusarium oxysporuni) 


(i কৃষ্ণপদ (Black leg;— 
'Ercoinia caratovora 


পাতা মোড়া (leaf rool) 


আলুর নাবী ধ্বস! রোগ £_ 


এ Phytophthora infestaus 


শসতক্ষেত্রে প্রাথমিক সংক্রামণ- 
রোগের জন্তু ৷ 


শুদ্ধ 
প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে কিছু 
পরিমাণ ( 500-600 গ্রাম ) 
সর্বোচ্চ ফলনের জন্য যখন 
10-15 শতাংশ 
আগাছার হিতকারী গুণ 
হেঃ প্রতি মাত্ৰ৷ 10-15 লিটার 1 
কয়েকদিনের মধ্যে যখন আলু 
10e S Abas Gy. qi 


জমি-1500 বর্গমিটার বা 


0-15 cz: 
কীড়ার 4-715 মি.মি. লগা 


হেক্সিডল 950 


এবার খোলস ত্যাগ 


পাতা******একগুচ্ছ রোমে ঢাক! 
ডিম, 

দেহের পেছন দিকে 

গোলাকার বা ডিম্বাকার 

Early blight :— . Alter- 

naria solani 


Dry rot : Fusarium oxys- 
porum ' 


Black leg : Erwinia cara- 
tovora 


পাতা মোড়া (leaf roll) 
আলুর নাবী ধ্বসা রোগ £-- 


| Phytophthora infestans 


শস্তক্ষেত্রে প্রাথমিক সংক্রামণ- 
রোধের জন্য 


৪৬৪ 


৫০৩ 


৫৩২ 


৫৩২ 


৫৩২ 


৫৪৩ 


(ছ) 


ফুলোয় জাতের আলুর 

কাণ্ডে নীচের চাল ছারা 

গুটিগুলি বিজাৱিত হয়ে 

ভুষা (Smut): | Ustilago 
sutaminal sydow 

বৃদ্ধি পেয়ে 3-8 সে‘মি 
সারকোসপোর!  _ এলাচিডি- 
কোসার 

প্রায় 667 সপ্তাহের 

হেঃ প্রতি ফেনলিয়ন 700 গ্রাম 
0:25 শতাংশ ডাইলেন এম 45 
মুগ £ পাতায় দাগ £ঃ  Cercas- 
pora canesceus 

উচ্চশক্তি সম্পন্ন ওষুধের 070195 
— 0:596 ঘনত্বসম্পন্ন 

বা. সি = 0'5 লিটার 
এক একর ইঞ্চি=এক একর... 
বা 1'5 মি.মি. 

মোট 18-22 বার সেচের জন্য 
মোট 1260-150 হেঃ মি.মি. 
নলগুলির মুখে ফোয়ারী স্থষ্টি- 
কারী ‘নজল’ (Nuzzle) 
কৈশিক জলের (Cappiliary 
water) ; 
উদ্ভিদের বাস্তসংস্থান (ecology) 


কণ্টেলের ওপর বৃদ্ধি 


জে. wis. ও 632 


শুদ্ধ 
‘ফুলোয়া’ জাতের আলুর 
কাণ্ডে নীচের ছাল দ্বারা 
গুটগুলি রিদারিত হয়ে 
vai (Smut) : Ustilago suta-- 
minae sydow 


বৃদ্ধি পেয়ে 3-8 মি.মি. 
সারকোসপোরা এরাচিডিকোলার 
প্রায় 6-7 সপ্তাহের 

হেঃ প্রতি ফেনথায়ন 700 গ্রাম 
0:25 শতাংশ ডাইথেন এম 42 
পাতায় দাগ £ Cemospora 
canescers 

উচ্চশক্তিসম্পন্ন ওযুখের 00176. 
»-005% ঘনত্বসম্পন্ন 


) 


বা 1000 x 005 105 চাল 
টি 70"5 লিটার 


এক একর ইঞ্চি =এক একর'." 
ব| 2'5 সে‘মি. 
18-22 বার সেচের জন্য মোট 
1260-1760 cz: মি.মি. 
নলগুলির মুখে ফোয়ার! সৃষ্টিকারী 
‘নজল’ (Nozzle) 
কৈশিক জলের 
water) 
জলনিক্ষাশন £ উভিদের বাস্ত- 
সংস্থান (ecology) অনুযায়ী - 
কণ্টে_লের গুরুর বৃদ্ধি 

T 


সি 212 ও 


(Capillary: 


৫৬৫ 


৫৯৯ 


LIII 


Cg) 


অস্তদ্ধ 
সি 212 ও 632 


176 2774 

545 4:69 
বাকী 79 হেঃ জমির "uve 
হবে 
(ক) 16টা জমি: &- to 
A-10): প্রতিটি 80 মিঃ x 50 
f3:—0:40 হেঃ x 16—64 হেঃ 
থে) এটা জমি (৪-1 6০ 8-4) : 


: প্রতিটি 0°32 হেঃ*4-128 


৬৫৯৯ 


হেঃ 

অতএব eus দিকে মোট £ 
20-0 মিঃ 

9==যন্ত্ৰের বর্গ ( কি. মি,তে ) 
(ক) মোট চলতি মূল্যের ওপর 
হুদ (অর্থাৎ (মোট চলতি 
মূলধন ) এর 2% হিঃ) 


শুদ্ধ 
সি 212 ও 632 


176. 2:74 
545 3:69 
বাকী 9 হেঃ জমি শস্তভুক্ত হবে 


(ক) 165p ef: 1 to 
A-16) £ প্রতিটি 80 (:x350 
fi: 040 হে: x 162 6:4 হেঃ 
(খ) 4টা জমি (৪-1 to B-4) : 
প্রতিটি 032. হেঃ xX4—1:28 
হেঃ 

অতএব প্ৰস্থের...মোট £ 250"00 
মিটার 
৪-্যস্ত্রের বেগ (কি* মিতে ) 
(ক) মোট চলতি মূল্যের ওপর 
সদন (অর্থাত মোট চলতি? 
মূলধন ) এর 12% হিঃ ) 


